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হাহার অঙ্গুলিস্পর্শে এই "মধু" উৎসারিত হইয়াছে 
শিলিবন্ধু সেই আচাধ সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে 
এই জীবন-গাথা 


ভারতশিল্পী .নন্দলালের জন্মশতবর্ষে 
নিবেদিত হইল 


নিবেদন 


ভারতশিল্পী আচার নন্গলাল বসু মহাশয়ের সমগ্র জীবন-গাথা পর গর 
তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠ পর্যন্ত বর্তমানে 
নন্দলালের জন্মশতবর্ষে প্রকাশ করা হলো৷। দ্বিতীয় খণ্ড ন্ত্রস্থ। 

প্রণাম জানাই গুরু সৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যিনি জোর 
করে শুরু না করালে এ বই লেখা কোনো দিন শেষ হতো না। প্রাক্তন 
মুখামন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ মখাশয়কে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, তিনি আচার্য 
নন্দলালের ইঙ্গিতে তার “সবিতা' মাসিক পত্রিকায় এই মহাগ্রন্থ্ের প্রায় ঘুই- 
তৃতীয়াংশ ১৩৭১ সাল থেকে ১৩৭৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন । তার সেই 
ধারাবাহিক প্রকাশ অনৃসরণ করে এই তিন খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশের বর্তমান 
পরিকল্পন] গ্রহণ কর! হয়েছে । 

আনন্দবাজার পত্রিকা, আচাধ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
সেন, শ্রীযুক্ত অশোকনাথ সেন, শ্রীমুক্ত প্রভাতচন্ত্র গুপ্ত, শ্রীগোরাঙ্গচত্ত্র কৃ, প্রান 
কৃষিমন্ত্রী প্রয়াত দাশরথি তা, শ্রীগিরীনদেব মণ্ডল প্রমুখ অনেকে আগ্রহবশতঃ 
এই গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ তাদের পত্র-পত্রিকার পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। 
আকাশবাণীর কলকাতা-কেন্দ্র থেকেও এই গ্রন্থের কিছু অধ্যায় প্রচারিত হয়েছিল। 
প্রয়াত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীচন্দ্র সেনের সূত্রে অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ 
বিশ্বভারতী কোয়া্টারলি পত্রিকার নন্দলাল-সংখ্যায় এর ইংরেজী অনুবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন। প্রয়াত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়" এবং 
বিদদ্ধ পণ্ডিত স্ত্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর অনুরোধে 
এই মুল গ্রন্থের অনেকখানির ইংরাজী অনুবাদ করে রেখেছেন । এই 
রন্থখানিকে ভিত্তি করে রবীন্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা একটি গবেষণা-ক 
করিয়েছেন। বিশ্বভারতী সম্প্রতি এই গ্রন্থ অবলম্বন করে ভারত শিল্পী নন্দলালের 
জাবনী ও চিত্রপঞ্জী প্রকাশ করছেন । বর্তমানে শান্তিনিকে তন-রাঢ-গবেষণা- 
পর্দ এই বিশাল গ্রস্থখানি সমগ্রভাবে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 

বিশ্বভারভীর গবেষণা-প্রকাশন-সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ডক্টর শ্রীপশুডপতি 
শাশমল এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশন বিষয়ে সমূহ পরামর্শ দিয়েছেন, তাকে 


ধ্সবাদ জানাই । বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক অধাপক শ্রীকিশোরীরঞ্জন 
দাশ ও কান্দীবান্ধব-পত্রিকার সংকলক শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ 
পরিবেশনায় সহায়তা করছেন। শ্রীবিশ্বূপ বসু, শ্রীন্বত্যগোপাল বাঁরিক। 
শ্রীঅরণাচগ পেরুমাল, শ্রীগোরহরি মাহা, শ্রীবুদ্ধদেব আচার্ষ, ডক্টর শ্রীমতী 
সমিত্রা কু ডাকার শ্রীমহা প্রসাদ কু শ্রীমতী ইরাবী দে, ডান্তার শ্রীঅমরেশ 
দে, শ্রীমানসকুমার মণ্ডল, শ্রীমতী শুঁত্র। মণ্ডল, শ্রীমতী সরমা মণ্ডল. শ্রীমতী 
রঞ্জাবতী দে, ভান্ডার শ্রীসর্ববন্ধু দে. শ্রীমণী শ্রীপর্ণ৷ কু ও শ্রীকিস্ীরকুমার কুঁত্ুঁকে 
সহযোগিতার জন্বে সাধুলাদ জানাই | শ্রীমতী সরম! মণ্ডলের একটি 
এক্সপেরিষেন্টের দায় (পৃ৬১৪) বোধ করি এখনও বাকি রয়ে গেছে। ছবির 
গ্রিষ্টস মংগ্রহকল্লে সহায়তার জন্মে ডক্টর শ্রীঅলেন্দ্র মিত্রকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
ঝরি। | 


শািনিকেতন-বোলপুরের শ্রীদুগা প্রেস ও প্রকাশনীর শ্রীশিবপ্রসাদ শমী 
এবং শ্রীগাগর ভাণ্ডারী, শ্রীপত্যগোপাপ মণ্ডল, শ্রীনন্দুলাল শঙ্মা প্রমুখ নিপুণ 
মহকমিগণ আগ্রহভরে এগিয়ে না এলে পর্যদের পক্ষে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভবপ* 
হতো না। ভাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো রইলো। কলকাতার কালিঝক। 
টাইপ ফাউপ্ত। মুদ্রণটাইপ সরবরাহের জন্মে এবং ডি-লাক্স প্রিপ্টাস ছবির 
ব্লক নিমাণ ও মৃদ্রণের ফলে ধন্ুবাদাঁহ। 


রাঢ-গবেষণা-পর্যদ শ্রীপঞ্ধানন মণ্ডল 


পল্লীশ্রী রনপল্লী 
শান্তিনিকেতন 


ভুমিকা 


১৯৪২ সালের কথা । শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান থেকে দ্বপুরে আসতেন 
শান্তিনিকেতনে । আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে । বিকেলে চলে 
যেতেন কাজ সেরে । আসতেন রূপরামের ধমঁমঙ্গলের ছবির জন্তে। 
অনেকবার এসেছেন। তখন এক দফা! ছবি করে দিই। 


১৯৪৬ সালে শ্রীমান পঞ্চানন এলেন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে রিসার্চ 
ফেলো হয়ে। ও পদটি গুর জন্বেই এখানে প্রবর্তন করা হলো । বাঙ্গাল! 
পুথি-বিভাগের কাজে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন উনি। বিশ্বভারতীর 
প্রাক্তন ছাত্র পঞ্চানন কর্মী হয়ে এখাপে ফিরে এলেন। ঠানদির মুখে 
গুনেছিপুম, যখন পঞ্চানন এখানকার ছাত্র, গুরুদেব শিজে ওকে সার্টিফিকেট 
দিয়ে, এখানে ফিরে এসে গবেষণার কাজ করতে বপেছিলেন। 


১৯৪৭ সালে সুঙ্ধদ্বর সবনীতিবাবু এখাঁনে আসেন পুঁথির কাজ দেখে 
রিপোর্ট দিতে । কলাভবনেও বেড়ানে এলেন সুনীতিবাব । তখনই তিনি 
নির্দেশ দিলেন আমাকে অনুরোধ জানিয়ে, কে লিখতে শান্তিনিকেতন- 
কলাভবনের কমরপ্রয়াদ সম্পর্কে। সেই থেকেই গর এই কাজের সূচনা । 
আমি কাজের প্রথম একটা খসডা করে ওঁকে দিলুম। সুনীতিবাব তার 
ওপর কিছু যোগ করলেন। পরে, শ্রীমান পঞ্চানন সেই সব অধ্যায় 
বিভাগের সঙ্গে আমার জীবনচিত্র ও কর্মধারা জুড়ে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা 
হফরেছেন। | 

আমার শিশুকাল থেকে যাবতীয় শ্মৃতিকথার শ্রুতিলিখন চালিয়েছেন 
পঞ্চানন । আমার অবচেতন মনের তুলে-যাওয়া, দূরে চলে-যাওয়া স্বপনের 
মতো কত কথা যে টেনে আনলেন শ্রীমান তার ইয়ত্তা নাই। আমার 
স্মৃতির পটে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দৃ-রকম ছবিই আঅশাকা আছে --সে অনেক। 
নিরেস ছবিগুলো এই আ্তিলিখনে আর যোগ করলুম না। দিয়ে লাভও 
লাই। তাতে সমাজের কোনও কল্যাণ হবে না। আমার জীবনের উদ্ভ্বল 
দিকের কথাই বলেছি, যাতে আমার উপকার হয়েছে, উন্নতি হয়েছে। নানা 


পু 


ঘ'ত-প্রতিধাতের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি ; তা থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে । 
আমার সে শিক্ষা অপরেরও কাজে লাগতে পারে । জীবনে ভালো কাজ 
যা করিনি তার দ্বারা আমার জীবনের পরিচয় পাঁওয়। ষাবে না। 
অভিজ্ঞতা থেকে বৃঝেছি, জীবনে আনন্দের মাপকাঠিতেই জীবনকে বুঝে 
নেওয়া! চিক; দুঃখের মাপকাঠিতে নয়। অন্ধকার দিয়ে আলোর পরিমাপ 
কর! যায় লনা। 


শিল্প-বিষয়ে আমার অনুরাগ কিভাবে ছেলেবেলায় আট বছর বয়েস 
থেকেই বিকাশপাভ করতে শুরু করেছে সে কথা বলেছি। তখন থেকেই 
ঠিক করে নিয়েছি আমি শিল্পী হব। সেই সে আমার শিল্পরুচি, অনেক 
বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এসে সে নিজের বিকাশ ঘটালো । 


বাঙ্গালার বাইরে মুঙ্গের-খড়গপুরে আমার জন্ম। পনেরো বছর 
বয়েস পর্যস্ত ওখানেই কাটে । এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সঙ্গে আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয় । সেই অকৃত্রিষ 
প্রণয়বন্ধনা আমার সার জীবনের পাথেয় হয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে 
আমাকে । কলকাতায় অবনীবাবুর ছাত্র হয়ে শিল্পকম্ন শিক্ষা করেছি। 
শিল্পকল্পনা ও সৃষ্টির সন্ধান আমি পেয়েছি আমার গুরু অবনীবাবুর 
কাছ থেকে । কিন্তু শহুরে ই-ট-কাঠের সে পাষাণ-পরিবেশ থেকে 
মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আবার চাক্ষুষ মিলন হলো শান্তিনিকেতনে 
এসে । এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের মম্রকথার সে নুতন দীক্ষা দিলেন 
আমাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ । অবনীবাবু শিল্পরচনার অনেক উদ্তাবনার 
কৌশল ও টেকনিক, গভীর শিল্পদর্শন শিখিয়েছেন আমাকে । কিন্তু 
প্রকৃতিকে এমন নিজের করে প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন 
গুরুদেব । তার লেখা গানে, তার লেখা নাটকে রূপ পেয়েছে প্রকৃতি। 
তার রংধরেছে আমার জীবনে । সে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে 
আমার ইহজন্ম আর পরজন্মের জন্তে। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে এসে 
বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী। দেশ-বিদেশ থেকে আগত শিল্পী ও মনীষীদের 
সাহচর্য পেয়ে আমার শিল্পিজীবন সঙ্রীবিত হয়ে উঠেছে । গুরুদেব 
আবার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আর আমার কাজের 


ছু 


উপযুক্ত মূল্য দিয়েছেন তার অনুপম শিল্পবৈদপ্ধোর নিকষে কষে। 
তিনি আমার কর্তৃপক্ষ ছিলেন, কিন্তু কর্তৃত করেননি কখনও । কেবল 
পেয়েছি তার অফ্কুরন্ত সহানুভূতি । আর তিনি নিজে একজন বড়ো 
চিত্রশিল্পী হওয়াতে আমার প্রকৃত ছিলেন শিলপী-বন্ধ। আমার পরম 
সৌভাগ্য এমন লোকোত্তর চরিত্রের সাহচর্য পেয়েছিলুম। 


শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার বড়ো ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গেই 
আমার হাদ্যতা হয়েছে । আশপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ 
করে সাওতালদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে । তাদেরই 
লোক বলে জানে আমাকে সখওতালের। মানুষকে আপন করার 
শিক্ষাও অবনীবাবুর আর গুরুদেবের। আমার সঙ্গে ছাত্রদের যে সম্বন্ধ 
ছিল তাতেও তারা আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই জানতো । 
শুধু ছেলে নয়, মেয়েরাও আমাকে তাদের আত্মীয়ের মতো মনে 
করতো] । "মাস্টার মশায়” নাম নিয়ে ভয় খাইয়েছি, কেউ কেউ এই 
অভিযোগ করে থাকেন । সেটা মোটেই ঠিক নয়। ভয় পাওয়া তো 
দূরের কথা, বিপদের সময়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মনের কথা অকপটে 
বলতে আমাকে বাপের মতো, অশুরঙ্গ বন্ধুর মতো মনে করে। 
ছাত্রদের স্পেহ কি করে করতে হয় সে শিক্ষাও অবনীবাবুর কাছ 
থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি । কলাভবনেও সে-শিক্ষ। প্রবর্তন 
করেছি । ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এখনও সে-ধার! বজায় রেখেছেন। 
আর ছাত্র শিক্ষক নিধিশেষে গুণী ব্যক্তিকে কিভাবে মান দিতে হয়, 
সে শিক্ষাও দিয়েছেন গুরুদেব । 


গুরুদেব, অবনীবাবু আর আমার মধ্যে আমাদের একট] পারস্পরিক 
শ্রদ্ধার ভাব ছিল। আমি যেমন গুদের আদর্শ পুরুষ বলে জানতুম, ওরাও 
আমাকে পেয়ে তেমনি খুবই খুশি হয়েছেন, আর গৌরববোধ করতেন 
আমার জন্তে। এখানে আসাতে আমার সাংস্কৃতিক উন্নতি যেমন হলো, 
তার সঙ্গে গুরুদেব আর অবনীবাবু আঘথিক সাহায্যও সমানভাবে 
করে এসেছেন। যখন আমার যা অভাব পড়েছে, যা দরকার হয়েছে, 
সব দিয়েছেন অবনীবারু আর গুরুদেব । 


1৬ 


একটি ছোট্র ঘটনা বলি। একবার অবনীবাবু একটা দিশি পাকুণ্ত 
গাছকে জাপানী প্রথায় “বামন বৃক্ষ” করবার চেষ্টা! করছিলেন। কিন্ত 
পারেননি । কারণ তার ধর্মই হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা। 
ভার পাতা ছোট করতে পারেননি কিছুতেই । শেষে তিনি হ্তাশ হয়ে 
সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে । যখন আমি এলুম এখানে, 
তিনি বললেন, তুমি এটাকে শিয়ে যাও, শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে 
ছেড়ে দাও। আমি সেটাকে নিয়ে এসে এখানে কলাভধনের কেন্্রস্থলে 
বসিয়ে দিলুম। আর সেটা অতি শীঘ্র বেড়ে উঠলো।। 

রামকৃষ্+-মিশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ছেলেবেল। থেকেই । 
মিশন আমার প্রভূত উপকার ধরেছেন । আমার এহিক ও পারত্রিক জীবন 
মিশনের মহারাজদের উদার অনুকম্পায় পরিচালিত হয়ে চলেছে । আপদে 
বিপদে অদ্ভূত সে আনুকূল্য নিরুদ্বেগ করেছে আমার মনকে । 

পরিশেষে আমার বক্তব্য, শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল দীর্ঘ দিন ধরে আমার 
সাহচর্যে থেকে ধৈর্য আগ্রহ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন, 
আমার ছবি দেখেছেন, আর আমার সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বস্তু 
কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন। আমার জীবন আর আমার ছবি অভিন্ন। 
মহাকালের দরবারে আমার ছবির যদি কোনও মূল্য থাকে, তাহলে আমার 
জীবনেরও মুল্য আছে। তাঁর হিসেব-নিকেশেরও প্রয়োজন আছে। শ্রীমান 
পঞ্চাননের এই গ্রন্থে আমার জীবনের সেই প্রামাণ্য হিসেব-নিকেশ অনেক- 
কিছু পাওয়া যাবে। বিশ্ববিচারকের কাছে আমার শিল্পকৃতি যদি স্থায়িত্বের 
আসন পায়, তাঁর রচনার ইতিহাসও সমভাবেই বিদগ্ধ-সমাজের সমাদর লাভ 
করবে বলেই আমার ধারণা। 


লাস্তিনিকেতন মলগলাল বন্ধ 
৮ | ৩ | ১৯৫৬ 


বিষয়সৃচী 
উৎসর্গপত্র 
নিবেদন 
ভূমিকা - নন্দলাল বসু 
বিষয়সূচী 


চিত্রসৃচী 
বাণী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর . 


আদিপব 
বাল্যকাল ( ১৮৮২-৯৭) 
কলকাতার স্কুল-কলেজে ( ১৮৯৭-১৯০৫ ) 
রুলিকাতা গভনমেন্ট আট্কলে (১৯০৫-১২) 
সুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
শিল্সিজীবনে শিল্পচর্চার পরিমগ্ডলী ( ১৯০৫-১৫ ) 
পুণাদর্শন মহেন্দ্রনাথ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
শরং মহারাজ প্রসঙ্গে 
রাখাল মহারাজ প্রসঙ্গে 
দেবব্রত বসু 
সুধীর বসু 
গণেন মহারাজ 
উত্তরভারত-ভ্রমণ ( ১৯০৮ ) 
দক্ষিণভারত-ভ্রমণ (১৯০৮) 
সিস্টার নিবেদিতা 
অজন্তায় শিল্পতীর্থ প্রসঙ্গে ( ১৯০৯-১০ ) 
ওকাকুরা কাকুজো 
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ঠ্‌ৎ 


১০০ 
১০২ 
১০৮ 
১২১ 
১৪৫ 
১৫৩ 
১৭৬ 


ধ্‌ 


মিস্‌ ম্যাক্লাউড্‌ 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচিস্তা ( ১৮৭০-৯৯ ) 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্পচর্চ।র সূত্রপাত € ১৮৭১-১৯০৫ ) 
আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী 
“রূপমাল। পুঁথি আবিষ্কার ও অনুশীলন 
শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী ও চিত্র-পরিচয় ( ১৯০০-১১ টু 
নব্যভারত শিল্পপ্রদর্শনী ( ১৯০৮-১২ ) 
প্রথম প্রদর্শনী ( ১৯০৭) 
ছ্িতীয় প্রদর্শনী ( ১৯০৮) 
তৃতীয় প্রদর্শনী ( ১৯০৯) 
চতুর্থ প্রদর্শনী ( ১৯১০) 
পঞ্চম প্রদর্শনী (১৯১১) 
বিপাতী প্রশস্তি 
স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্ত। 
হ্যাঁভেল সাহেবের মৃতি ও চিত্রচিন্তা ( ১৮৯৬-১৯১৩) 
ভারতশিল্পের ইতিহাসের প্রাচীনত্ 
ভাঁরতশিল্পে ভাস্কষের প্রাচীনত 
ভারতশিল্পে চিত্রপটের গ্রাচীনত্ব 
হ্াাভেল সাহেবের উক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা 
শিল্পচর্চায় বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ 
হাভেল সাহেবের মীমাংসার সৃত্র-নিরণয় 
নব্যভারতশিল্পের আদর্শচিন্ত। 
সত্যেন দত 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮৬৫-১৯৪৮ ) 
1185 1020 2104 1709%/0 ১০০19(915 1৬195421106 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের শিল্পচিস্তা 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের শিল্পচর্চ! 
অবনীজ্মনাথের ভারতশিল্লে মৃতি ও যড়ঙ্গ চিন্তা ( ১৯১৩-১৪) 
জীঅরবিন্দের ভারতশিল্পচিন্তা ( ১৯১৮-২১) 


১৮২ 
১৮৪ 
২০৯ 
২১৩ 
২১৭ 
২২৬ 
২৩৯ 
২৩৯ 


২৯১ 
৩০২ 
$9৯ 


ধহ 


ত্রীনন্দলালের ভারতশিল্পশান্ত্র চর্চা 

প্রীনন্দলালের শিল্পচিন্তার উৎস-নির্ণয় 

শ্রীন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী ও চিত্র-পরিচয় ( ১৯৯১-১৫ ) 
'তারা'-সাধক একজন সাধুর কথা 

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 

মহাদেবের শ্মশ্রমুণ্ডন 

প্রাচ্য-চিন্রকলার ষষ্ঠ প্রদর্শনী (১৯১৩) 

নন্দলালের প্রতিভা 

অতুলকৃষ্ণের কালী মৃত্তি 

চিত্র-সমালোচন। 

অধেন্রকুমারের মৌলিকতা 
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এনেছে তব জন্মডাঁলা অজর ফুলরাঁজি, 
রূপের লীলা-লিখন ভর1 পারিজাতের সাজি । 
অন্সরীর নৃত্যগুলি 
তুলির মুখে এনেছে তুলি”, 
রেখার বাশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি? । 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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॥ আদিপর্ব ॥ 


প্রায় আড়াই-শ বছর আগের কথ।। এখনকার হুগলী জেলার তারকেম্বর- 
হরিপালের কাছেই “জেজুর' গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল 
বসুর পূর্বপুরুষের নিবাস । ওখান থেকেই নন্দলালের প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন 
বসু হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ-'বানূপুরে উঠে এসে বসতি স্থাপন করেন। 
রাজগঞ্জ 'কাটি-গঙ্গা”র ধারে; বানুপুর মজা-সরম্বতী নদীর তীরে । গ্রামের 
নাম 'বানুপুর*+_মনোমত হয়নি। তাই শিল্পীর পূর্বপুরুষেরই কেউ তাদের 
বসত-গ্রামের নূতন নামকরণ করেছিলেন_বাণীপুর"। গ্রামটি “সরস্থতী' নদীর 
তীরে-_সৃতরাং নামটি অন্বর্থনাম]। 

পূরপুরুষ ছিলেন জেজুরে। জমি-জেরাং ছিল | ক্যাশ টাকাও ছিল। 
সুখে ছিলেন বনেদী বসু-পরিবার, বুদ্ধপ্রপিতামহ রাধামোহন বসুর আমল 
থেকে । সহসা বিধাতা সাধলেন বাদ । জেব্ুর-বাড়িতে প্রচণ্ড ডাকাতি পড়ল 
একবার | ফলে, টাকা, গহনা, তৈজসাদি যা ছিল সব তছনছ হয়ে গেল। 
বিপাকে পড়ে নন্দলালের প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বসু তার ছেলে গোবিন্দমোহনকে 
নিয়ে চলে এলেন পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে। গ্রোবিন্দমমোহনের ডাকের 
নাম ছিল “পুঁটে-কাটা' গোবিন্দমমোহন। এ নামের অন্তরালে যে ইতিরৃতটুকু 
আত্মগোপন করে আছে মে বড় অদ্ভূত ঘটনা ।-__ 

এক গভীর অন্ধকার রাত্রে আচদ্বিতে রে রে করে ঘরে ডাকাতি 
পড়লো-_সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ডাকাত এসেছিল রণ-পা চালিয়ে ; দুকেছিল 
দরজা ভেজে; দরজা ভেঙ্গেছিল ঢেঁকি দুলিয়ে। ঘরে ছিল গাছ-সিন্দুক। 
তাতে ছিল পেতল-কাসার বাসন। তা থেকে বণি-থালা সব বের করে, 
তার কান ভেঙ্গে ভেঙ্গে, বে ধৌ করে ফিকতে লাগল,_-গায়ের লোক 
ধারা ডাকাত তাড়াতে এসেছিল ভাদের দিকে । ভয়ে আর সেখানে কেউ 
সাহস করে না এগোতে । ঢেয়ো-ঢাকৃনা যা ছিল ঘরে, ডাকাতি করে নিয়ে 
গল সব। সোনা-রূপোর গহনাগাটিও সব নিয়ে গেল ফেটিয়ে। 

পিতামহ গোবিন্গঈমোহন তখন ছ-সাত মাসের শিশু; হামা টেনে টেনে 
ব্ডাচ্ছেন ডাকাতির সময়ে । ডাকাতের মশালের আলোর বাহার দেখে খুব 
চু হয়েছে তঠার। কেমন করে যেন শোবার ঘর থেকে ছিটকে উঠনে 
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বেড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটি। হামা থামিয়ে হাত তুলে তুলে আলোর ফ্লুলকি 
ধরবার চেষ্টা করছিল হয়তো । তার কপালের ওপর ধোটনে বিননো 
ছিল সোনার পুঁটে । ডাকাতের] কেটে নিলে সেটা । -_নন্দলালের ঠাকুরদাদ। 
গোবিন্দমমোহনের “পুঁটে-কাটা গোবিন্দ” খেতাব হলে সেই থেকে 
সেকালের ডাকাত-_ডাকাত হলেও তার] মানুষ ছিল। এক ঝিউড়ীর কানে 
ছিল সোনার মাকড়ি। সে মাকড়ি নিলে কান থেকে ছিঠ্ড়ে। যন্ত্রণায় 
সে কাদতে কাঁদতে বললে,_'খুলে তো দিতুম গো, বললেই; ছিড়ে 
নিলে কেনে, আর গয়না যে এ কানে পরতে পারব নি কখনো” । মেয়ের 
এই কাতরানি শুনে, ডাকাত বললে,_'আরে ষা' যা”, বটের আটা দিগে 
যা", চেঁচাসনি খামক1 | -_ঘায়ের ওষুধ বাংলে দিয়ে গেল ডাকাতে। 
সেকালে ডাকাতের যেমন মনুষ্যত্ব ছিল, মানুষেরও তেমনি ইহকাল পরকাল 
ছিল, ভূত-ভবিষ্যং ছিল, মায়া-মমতা ছিল। নতুন গায়ে নতুন বাড়িতে এসে, 
তাই বোধ হয়, গোবিন্দমমোহন গত হয়েও সংসারের মায়া ভুলতে পারেননি । 
জেজবুর ছেড়ে গোবিন্দমমৌহন বাণীপুরে এসেছিলেন তার বাবার সঙ্গে । 
গোবিন্মোহন মারা যাবার পর বাড়িতে অনেকদিন ধরে তোঁতিক উৎপাত 
হয়েছিল ।__জল-ভবতি জালাট। সহসা ফণা করে ফেঁসে গেল; উঠ্নে 
সিন্দুকটা হঠাঁং আছড়ে পড়লো দুম করে; কোথাও কিছু নেই, বোটক! গন্ধ 
বেরোচ্ছে এদ্দিক সেদিক থেকে ।-_-সবাই খুব ভীত ও চিস্তিত হয়ে পড়লেন । স্থির 
হল, গয়ায় পিগ্ি দেওয়া হোকৃ। নিবৃত্ত হলো সে-উংপাত গোবিন্দমমোহনের 
নামে গয়ায় পিশ্ডি দেবার পরেই । 
নন্দলালের জেঠতুতো৷ বোন যখন জন্মালেন__সে-সময়েও এক তাজ্জব কাণ্ড। 
খুব ছোট্ট যখন সে, পুতুল খেলছে- পুতুলের সাজগোছ করাচ্ছে, আর 
বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে £_সিন্দুকে সব রেখে এলুম, সিদুর- 
বড়ি, শাখা সব ফেলে আসা হয়েছে, পট-টা আনা হলো! না'__এই 
ধরনের । 'কি বলছিস গে।__সবাই যেয়ে ভুমড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেই, 
সে-যেন চমকে উঠে সব ভুলে যেতো । 
'ফলতার বিল' সেকালে বল! হতে! হুগলী-নদীর সঙ্গে সরস্বতী নদী যেখানে 
যোগ হয়েছিল, এখন মজে গেছে সেই জায়গাটা ; এট! এখনকার সশাকরাইলের 
কিছু ওপরে । পরে, সেই বিল কেটে গঙ্গাপ্রোতের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া 
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হয়। এখনকারের হুগলী-নদীর ম্তরোতে এই 'কাট-গঙ্গা'র খাতেই বইছে। 
থাল কেটে গার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল__রাঁজগঞ্জ পর্ন্ত। “কাঁটিগঙ্জা'র 
খাল কাটতেই ওধারের আদিগঙ্জ! মজে গেল। 

নন্দলালের প্রপিভামহ কৃষ্ণমোহন “বাশীপুরে' এসে অনেক জমি-জায়গ। 
কিনলেন । ধোঁপা, নাপিত, বামুন সব এনে এনে বসিয়ে একখানা আস্ত গ্রাম 
পত্তন করে ফেললেন । তখন ক্লাইভের সময় গড়ের মাঠে ফোর্ট উইলিয়ম 
আরো! বড়ো ক'রে তৈরি হচ্ছে ; অনেক ইটের দরকার। কৃষ্ধমোহন এ-সুযোগ 
ছাড়লেন না।-__গঙ্গার ছু'পাড়ে পকমিল বসিয়ে ইট, খোল সব পোড়াতে 
লাগলেন ;-_সরম্বতী নদীর মুখ থেকে শিবপুর পর্ষস্ত সে এলাহি কারখান!। 
ই-ট-টিট পুড়িয়ে সে-সব তিনি কোম্পানীকে সরবরাহ করতে লাগলেন । এই 
করে, প্রভূত টাক! কামালেন তিনি । তার দীন-ধ্যানও ছিল খুব। বাড়িতে 
গুরুদেব এলে, পায়ে মোহর ঢেলে দিয়ে প্রণাম করতেন কৃষ্ণমোহন। 
কালীঘাটে শিবমন্দির করিয়ে দিয়েছিলেন আদিগঙ্গার ওপর-__কালী-মন্দিরের 
কাছেই । নিত/সেবার ব্যবস্থা বোধ হয় করেননি । এখন সে-মন্দির কি 
অবস্থায় আছে, বা আছে কিনা খেশজ নেওয়া হয়নি । 

কুষ্ণমোহন গত হবার পর সংসারের ভার পড়লে। গোবিন্দমোহনের ওপর । 
ইনি বেশী লেখাপড়া শেখেননি । জমি-জমার আয় থেকেই তিনি তাঁর 
দব'ছেলেকে মানুষ করেন। ছেলে দু'জনের মধ্যে বড়োর নাম-_যোগীল্দ্র, আর 
ছোট ছেলে হলেন- পূর্ণচন্দ্র। তার মেয়ে ছিল পাঁচজন । তার জীবিতকালেই 
মেয়েরা বিধবা হলো-_বড়ো ছাঁড়া। বড়োর বিবাহ হয়েছিল নিকটেই আন্দবল- 
মৌরী গ্রামে । বড়ো! ছেলে যোগীক্্র বাড়িতেই থাঁকতেন ; সাহায্য করতেন 
বাপকে, সাংঙ্গারিক. কাজে হাত-নুড়কৃত হয়ে। বেড়-বাগান সব-কিছুই 
দেখাশোনা করতেন যোগীন্দ্রনাথ । 

গোবিন্মমোহনের ছোট ছেলে-_পূর্ণচন্তর | ওভারপীয়ারি পাশ করেছিলেন 
শিবপুর থেকে । সুন্দরবনের ডায়মগুডহারবার অঞ্চলে তখন ক্যানেল কাটা 
হচ্ছিল। সেখানে কাজ নিয়ে গেলেন পুর্ণচজ্্র। যাতায়াত করতেন বাড়ি 
থেকেই নৌকো করে। মুঙ্গের জেলার খড়াপুরেও তখন ক্যানেল কাটা 
চলছিল । সেখানে কর্তা ছিলেন__উলা-নিবাসী চন্দ্রশেখর বনু । বন্ধত্বসূত্রে 
তিনি বিজ্ঞাপন দেখিয়ে. পূর্ণচন্দ্রকে ক্যানেল-ওভারসীয়ার হয়ে যেতে অনুরোধ 
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করলেন। তার অনুরোধেই পুর্ণচন্দ্র এ কাজ নিয়ে গেলেন ওখানে । 
গোবিন্দমোহন মাটির মানুষ ছিলেন । ভায়াচারী ঝগড়া, মামল-মকদমার 
ঝামেলা! তিনি পছন্দ করতেন না। আন্দ্বল গ্রামে ছিল তার শ্বশুর-বাড়ি। 
আন্দ্বলের ক্ষেত্র মিত্রির তখন প্রবল প্রতাপ । ও-অঞ্চলের তখন রাজা তিনি; 
আর কায়স্থ-সমাজের তখন তিনিই ছিলেন সমাজপতি। কি যেন একট! 
মামলাতে মিত্রি মশায় সাক্ষী মেনেছিলেন গোবিন্দমমোহনকে । আদালত থেকে 
যথাসময়ে সাক্ষির সমন এলো তার কাছে। সমন পেয়ে তিনি ভীত হয়ে 
পড়লেন ।-_-সত্যি মিথ্যে কি সব বলতে হবে-_তাই নিয়ে তার মহা ভাবনা । 
'কোর্টে যাব না'__বললেন তিনি । হাঁজিরে দেবার দিনে তিনি গ।-ঢাক! দিয়ে 
নৌকার চড়ে গঙ্গায় ঘরে বেড়াতে লাগলেন ; দেখাই দিলেন না । 
গোবিন্দমোহনকে গঙ্গাযাত্রা করানে। হয়েছিল- কাশী মিত্রির ঘাটে । মুখে 
দুধ-গঞ্গাজল দেওয়। হলে । নন্দলালের সে-সব স্পষ্ট মনে আছে । গোবিন্দ- 
মোহনের হিন্বৃধর্মে ছিল পূর্ণ আস্থা । তার জেওতৃতো ভাইরা ব্রান্ম হয়েছিলেন । 
জ্যাঠামশায় মথুরমোহনের ছৃ'ছেলে বঙ্কৃবিহারী আর আশুতোষ ব্রাপ্দ হওয়ায় 
তাদের "খৃষ্টান? বলতেন তিনি । তার সেই খ.ফ্টান' ভাইদের সঙ্গে দেখা 
করেননি কখনো ; ক্ষমাও করেননি তাদের । ঠাকুরদাদাকে যেমন, ঠাকুরমাকেও 
তেমনি মনে পড়ে নন্দলালের । সুন্দর চেহারা ছিল ঠাকুরমায়ের। পান ছি+চে 
দেওয়? হতে! তাকে হামানদিস্তে করে ; দীত মাজতেন তিশি মুখে "গুল" দিয়ে । 
বাড়িতে আসতেন চার পিসেমশাই । বিধবা হয়ে পিসিমার। সবাই এসে 
উঠলেন বাড়িতে । এতগুলি বোনের তত্ব-তাবাসের খরচা, যোগীন্দ্রের খরচা, তার 
পাচ-ছ" ছেলের খরচা--সবই চলতো সংসারের আয় থেকে । জমি-জমার আয় 
তখন কমে গিয়েছিল। দিন চঙ্গতো কঙফেঁসৃষ্টে। নারকল, স্পুরি বিক্রি করে 
কাপড় হতো সারা বছরের ; বাগানের ফলমূল, কলাপাতা বিক্রি করে চলতো! 
হাট-বাঁজারের খরচা । 
নন্দলালের জন্ম হয় বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়গপুর গ্রামে । জন্ম-তারিথ 
১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর । তার পিতা পূর্ণচন্দ্র সেখানে দ্বারভাঙ্গা-রাজের 
জমিদারিতে বন-বিভাগেরও অধিকর্তা ছিলেন। পরে তিনি দ্বারভাঙ্গ।-এস্টেটের 
মানেজার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বনেদী ঘরের ছেলে; তার আচার- 
ব)বহারেও আভিজাত্যের ছাপ ছিল। প্রায় এক-শ জনের এক বিশাল 
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একান্নবর্তী পরিবারের তিনি ছিলেন কর্তা । সত্তার বিধি-বিধানে কেউ কখনও 
ধু'ত ধরতে পারেন নি এতটুকুও। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন বন্ু-সন্তানের পিতা । 
তার ডায়েরী পাওয়া! গেছে । তাতে তার গৃহস্থালীর সম্পর্কে বিশেষ বিচক্ষণতার 
নমুনা দেখা ষাচ্ছে। 

খড়গাপুরে ক্যানেল-ওভারসীয়র থেকে দ্বারভাঙ্গা-এস্টেটের মণানেজার হতে, 
ওদের সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হল। এক-শদু-শ করে টাক৷ 
মাসে মাসে ঘরে পাঠাতে লাগলেন । নন্দলালের বড় ভাই ও জেঠতুতো 
ভাইদের লেখাপড়া আর অন্য যাবতীয় খরচার সব ব্যবস্থা তিনি 
করেছিলেন । কোলকাতার বেছু চাটুজ্যে স্ট্রাটে নন্দলালের জেঠতুতো ভাইরা 
সব থাকতেন ; ভাইপোরাঁও সব ছিল। জেঠতুতো ভাইদেরও প্রত্যেকের 
বিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণচজ্র। তাদের পড়াশুনার খরচাও চালাতেন । বড়ো 
ভাইয়ের ছেলে হরিলাল বোসকে ডাক্তারী পাশ করালেন । ভাইপোরা গেল 
সব এদিকে-ওদিকে । 


॥ বাল্যকাল ॥ 
€( ১৮৮২-৯৭ ) 


১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে নন্দলাল যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন তার পিতা 
যে-বাড়িতে থাকতেন, সে-বাড়ির ছিল খোলার চাল-_চকৃমিলান বাড়ি, 
ঢুকতেই একটি ছোট্ট ঘর। তার একটিমাত্র জানলা । সে হলো! পূর্ণচক্ররের 
বাসা-বাড়ি, এফ্টেটের বাড়ি। দ্বারভাঙগার মহারাজা তখন রামেম্বর সিং। 
তার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন চন্দ্রশেখর বস্ব। ইনি হলেন রাজশেখর 
বনর ('পরশুরাম” ) পিতা । চন্জ্রশেখর বস চলে আসার পরে. ম্যানেজার 
হয়েছিলেন পূর্ণচজ্জ। পুর্ণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন ন1 ; কিন্তু, দক্ষ ছিলেন খুব। 
এস্টেট চালাবার মতো প্রথর বুদ্ধি ছিল ত্ার। তাই ম্যানেজারের পদ 
দেওয়া হল তাকেই। ক্যানেল দেখা-শোনার ভারও ছিল তার ওপর ; 
ইঞ্জিনীয়ারের কাজও দেখতেন তিনি । 

ছেলেবেলাকার ঘটনা-_সাত বছর বয়েসের থেকেই অনেক মনে আছে 
নন্দলালের । সে-সব স্থতি তার এখন এতে দূরে চলে গেছে, যেন স্বপনের 
মতো! মনে হয়। দুঃখের কিংবা সখের সব ঘটনার যেন তার মনের ওপর 
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একট] ক'রে অশচড় কেটে তাদের অস্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে । সে-সময়েও 
দৃশ্-বন্ত যা-সব দেখেছেন, সেগুলোও সব ঠিকৃ ঠিকু মনে আছে। এদিকৃ 
ওদিকৃ হয়নি এতটুকুও। আর এও ঠিকৃু যে, এই সকস ঘটনা আর 
পরিবেশের জল-হাওয়া পেয়েই তাঁর রূপদক্ষ জীবন বিকশিত হয়ে উঠেছে। 

ছবি-অাকা, মৃততি-গড় নন্দলাল আরম্ভ করেছিলেন আট বছর বয়স থেকেই । 
একবার তিনি একটা হাতি অশীকবাঁর চেষ্ট। করেছিলেন। তার বাবা শ্লেটে 
হাঁতী একে দেখিয়ে দিলেন চেহারাট। | 127,777 1৭ বানানটাও লিখে 
দিয়েছিলেন। সেই সময়ে নন্দলালের আর একটি 'হবী' ছিল-_চ্যাপ্ট! পেরেকে 
ধার দিয়ে ছেনির মতো! করা । সেই ছেনি দিয়ে দাগ কাটতে আরম্ভ 
করলেন । এটা শিখেছিলেন তিনি 'শিল-কাটা'দের কাছে দেখে । তাদের 
ধরনে শিশু-শিল্পী নন্দলাল ঘরের মেঝেতে নানারকমের ছবি উৎকীর্ণ করতে 
লাগলেন। সবার অলক্ষ্যে ্ানের ঘরের চৌবাচ্চার তলাতেও ছবি কেটেছিলেন-__ 
নিরালা নীচে বসে ; অবশ্য সেই কন্ষে বকুনি খাবার ঝঠকি নিয়েই | ১৯১৭ 
সালেও ভারতশিল্গীর সেই আদি শিল্পকর্মগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি । নন্দলালের 
সঙ্গে এ বছরে শিল্পী শ্রীমুকুল দে খড্গপুরে গিয়েছিলেন । সেই উৎকীর্ণ ছবিগুলির 
তিনি তখন রাধিং এনেছিলেন সফতে। রাবিংগুলি এখনও রাখা আছে 
নন্দলালের কাছে। বড়ো বড়ো নাগরী হরপে 'নন্দলাল বন নামটিও খোদাই 
করেছিলেন তিনি তখনই-__ভবিষ্যত্তের ভারতশিল্পী নন্দলাল । 

ক্রমশঃ হাতের কাজ করতে লাগলেন নন্দলাল।-__দুর্গার প্রত্িমা দেখে, আর 
তাজিয়া-গৌয়ারা দেখে, তিনি নিজে সেই রকম করার চেষ্টা করতেন। 
কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাট দিয়ে, রং করে এরকম বানাবার চেষ্টা চলতো ৷ 
এই কাজে শিল্পীর সঙ্গীও জুটেছিল পাড়ার সমবয়সী ক'জন ছেলে । তবে, তার! 
তৈরী করত ধড়ট!; খোদ শিল্পী তৈরী করতেন মৃ্ড। নারদের যু করেছিলেন 
তিনি ।__কাঠি দিয়ে দাগ কেটে, শণ দিয়ে দাড়ি গৌফ বানিয়েছিলেন। হলদে 
এল। মাট দিয়ে রং ফলাতেন। দুর্গাপূজোর সময় আর মহরমের সময় 
ওদের কাজের ধুম লেগে যেত। অবশ্য এ সময় এ সবই ছিল 
শিশু-শিল্পী নন্দলালের খেলা । কিন্তু, খেলারও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতো ।__& 
সর ঠাকৃর-দেবতার মৃতি .বা তাজিয়া-গৌয়ারা একটা ঘরে €রখে ও২রা উৎসব 
করতে লেগ্সেক্শযতেন | 
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নন্দলাল মৃতি তৈরী করতে আরম্ভ করেন একটু বেশী বয়েসে । তখনও তার 
বিবাহ হয় নি। খড়ি কেটে চিংড়ি মাছ, আর মাটি দিয়ে দিয়ে শশক তৈরী 
করেছিলেন । শিল্প বিষয়ে প্রথমে যে আরম্ভ করলেন সে &ঁ মাটি দিয়ে আর 
খড়ি কেটে-কেটেই পত্তন করেছিলেন। সেই সময়কার করা কিছু শিল্পকর্ম 
নন্দলালের শ্বশুরবাড়িতে ছিল। খড়ির চিংড়ি মাছ আর মাটির শক তীর 
শ্বশুরমশায় নিয়েছিলেন। বাবার কাছেও ছিল, সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে। 

চন্দত্রশেখর বারু যখন ওখানে ছিলেন, তার ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যে 
একটা প্রাইভেট ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ক্লাসে নন্দপালও যেতেন। 
চক্রশেখর বাবুর ছেলেমেয়েরা পড়তে। নিয়মিত; কিন্তু নন্দলালকে বসিয়ে 
রাখা হতো । তখন রাজশেখর বসু (পরবর্তী কালের 'পরশুরাম” ) পড়তেন 
নন্দলালের সঙ্গে ৷ ক্লাসে বসে কি-যে ভাবতেন--সে-কথা মনে নাই আজ শিল্পীর । 
ক্লাসে চশচের চাঁটাই পাতা থাকতো । বাশের চাটাইয়ের সেই চেষ্টা 
চশচড়ি চিরে চিরে ঘোড়া, উট-_এই সব তৈরী করতেন তিনি। সে-সব 
বেশ মনে আছে । ক্লাসে গিয়ে এই প্লকম খেলা চলতো শিল্পীর শিল্প-ক্রীড়া | 

দেশের বাড়িতে থাকতে পড়তে যেতেন নন্দলাল ঝোঁড়হাটের মধা-বাঙ্গাল। 
বিদ্যালয়ে । পাততাড়ি-চেহারাঁর নিত্যগোপাল পণ্ডিত পড়াতে আসতেন আন্দুল 
থেকে ঝোড়হাটে । নন্দলাল ইস্কুলে যেতেন হেটে । দু-বগলে থাকতে মাছুর 
আর বই-দপ্তর । মাঁটির দোঁয়াতের গলায় দড়ি-বীধা, ঝোলানো থাকতো 
হাতে । কৌচড়ে থাকতো মুড়ি মুড়কি ; আর লজেন্স নিতেন কিনে । নন্দলাল 
তখন ছোট শিশু-_বয়স আট ন" বছর | হেটে যেতেন জেলে-পাড়ার ভেতর 
দিয়ে দিয়ে । জেলেদের বড়ো বড়ো জাল শুকোতো তেঁতুল গাছে । তার ভেতর 
দিয়েই পথ গিয়েছে বেঁকে । মাঝে মাঝে সেই জাল বেড়ে চলতো! লুকোছুরি 
খেল! । আজ বিরাশী বছর বয়সে ভারতশিল্পীর নাকে জালের সেই অশষটে 
গন্ধ যেন লেগে আছে এখনও । 

যেতেন দল বেঁধে । একদিন গেছেন বুনো ফুল তুলতে ; হাতে গেল 
শু'য়ো লেগে । জেলেদের একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি এসে. কগ্রপাতাঁর ড*টা 
ঘষে তলে দিলে কীটাগুলো । সন্ধঠার সময় দেখতেন, জেলেরা জাল বুনছে। 
জেলের! জাল বুনতো আর গান গাইতো!। জাল বুনতো প্রদীপ ভ্বেলে। 
২ 
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সে-প্রদীপ জ্বালতো৷ ইলিশ মাছের তেল দিয়ে। 

বুড়ো জেলে, নাম তার নফর ধাড়া। বয়স আশির কোঠা! পেরিয়েছে । 
কিন্ত দাত ছিল তার ছেলে-মানুষের দ্ীতের মতে শক্ত । চাঁল-কলাই ভাঁজ 
চিবিয়ে খেতে পাঁরতো। নফর ধাড় সেই বয়সেও । নন্দলাল জিজ্ঞেস করলেন, 
'ঈীতে তোমার এত ধার, দত তোমার এতো শক্ত হলো কি করে? “তোমাদের 
মতন আমর] মাজন তো পাই না কারু,__ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাত মাজি'_ 
বললে নফর ধাডা। 

গরু-মানুষের হাঁড-উঠলে বা খিল সরে গেলে “সেট, করতে পারতো 
নফর ধাডা। এ-গী, সে-গা থেকে “ডাক, আসতো তার। লোকেরা খাতির 
করে পালকি পাঠাতে চাইতো তাকে নিয়ে যেতে । সে বলতো,__'জেলে* 
ছেলে, পালকিতে চড়বো না” । বলতো,--'বরং দু-জন লোক নিয়ে এসো? । 
সেই লোকের কাধে চড়ে, কুবেরের মতন নরবাহন হয়ে নফর ধাডা চলতো-_ 
কিল -এ | 

শিশু নন্দলালের একবার কুঁচকির ওপর ফোড়া উঠেছিল । নফর ধাড়। 
বললে, ওটা সে কাটবে না। ওবুধ দেবে । ওষুধ দিলে । ফোড়াটার 
একটা মুখ বের হল। কড়াই-এর মতো গর্ত দিয়ে পুঁজ বেরোতে লাগল। 
তখন সে ওষুধ দিলে__গাছগাছড়া আর কই মাছের কানকো। এ ওষুধগুলো। 
ছিল ধাড়া-বুড়ীর সম্পতি। 

নন্দলালদের বাণীপুরের বাড়ি দ্বিতীয় দফায় যেখানে উঠেছিল, সেখানে 
আগে ছিল চাঁলাঘর । সেই চাঁলাঘরের পাশের বাড়িতে একট পাঠশালা 
বসতে] । সন্ধণাবেলায় ক্লাসের শেষে দাড়িয়ে দাড়িয়ে নাম্তা পড়ানে। হতো 
সেখানে । শুভস্করীর 'আর্া” পড়ানো হ'তো। স্বর ক'রে । সকালে ছেলেরা 
তাঁলপাতার ওপর লিখতে। রোদে বসে বসে। লেখার সেই কালি তৈরী 
করতো! চাল-ছ্ু'ইয়ে, ভূসো দিয়ে সে কালি মেড়ে। সে পাঠশালায় শাস্তিও 
হ'তো হরেক রকমের । হাতে, ঘাড়ে, কানে ধরে আনা হতো ছেলেদের । 
চ্যাং-দোলা করেও তুলে আনা হ'তো!। দ্ীড়-করানে, নীল-ডাউন, হাতে 
ইট, পেন্সিল গলিয়ে আহ্ল টেপা_এই সব শাস্তির দৃশ্য পাঠশালায় 
দেখেছিলেন নন্দলাল। ওখানে পড়েছিলেন তিনি । 

দেশের প্রথম বাড়ি থেকে নন্দলালের দুই বোন নীলনলিনী আর 





কুবেরের মতন নরবাহন হয়ে নফর ধাড়া চলতো।--'কল'এ-নন্দলাল 
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কিরণবালার বিয়ে হলো এক রাত্রে। নীলনলিনীর বর এলে! আমতার 
ছোটময়রা থেকে । সরাসরি এলো শালতিতে চেপে। সখকরাইলের 
ঘোষেদের বাড়ি হয়ে এলো । সঙ্গে একশো-দেড়শো জন লেঠেল। এলো! 
মশাল জ্বেলে । বাজি পোঁড়ালো ধুমধাম করে। দেউলপুর থেকে বর এলো 
জেঠতুতো বোন কিরণবালার। তারাও বাজি এনেছিল বনুত। মাথায় 
খাটে! নন্দলাল বাজি ভালে। করে দেখতে পাবেন বলে, উঠেছেন একটা 
কল্‌কে ফুলের গাছের ওপর । এদিকে, একটা বোমা যেই-না ছুড়েছে, 
অমনি সে-গাছট1 ফেডে গেল ; আর ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন নন্দলাল। 
বিয়ে-বাডি ঢুকলো । এই সময়ে খড়াপুর থেকে ঘি, চাল, ডাল সব পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন নন্দলালের বাবা পুচন্দ্র | 

নন্দলালের মা ক্ষেত্রমণি খয়েরের পুতুল গড়তেন। পলি-এখটেল মাটি 
পেলেই তিনি বসে বসে নরুণ দিয়ে ছশচ কাটতেন। সে ছাঁচগুলো এখনও 
বোধ হয় বাণীপুরের বাডিতে সিন্দ্রকের মধ্যে পড়ে আছে । মন্দলালের ভাই 
রমানাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এখনও সেগুলো পাওয়া যেতে পারে। 

রাজশেখর বারুর1 খড়গপুরে যে-বাড়িতে থাকতেন, ওরা চলে গেলে, 
নন্দলালেরা উঠে এলেন সেই বাড়িতেই । পূর্ণচন্দ্র তখন ম্যানেজার | এ 
বাড়িতেই নন্দলালের মা মারা গিয়েছিলেন। মা মারা যাবার সময়ে 
নন্দলালের বয়েস-_ তের । মাকে শ্বশানে নিয়ে যাওয়া হলো । নন্দলালের 
দাদা গোকুলচন্দ্র মুখাগ্নি করলেন। তাকে দাহ করা হয়েছিল খড়গপুরের 
মণি নদীর তীরে । মণি নদীর ছুই কৃলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নানা 
মানুষের জীবনচিত্র নানা ধরনে অশকা আছে নন্দলালের কাছে । মণি নদীর 
এই শ্মশানে নন্দলালের শ্বশুরমশায়, দাদা-শ্বশুর, দিদি-শাশুড়ী সবাই আছেন। 
নন্দলালের মা মারা গেলেন প্রসব করার সময় । একট মেয়ে প্রসব করে 
তার মা মারা গেলেন। তখন নন্দলালের পিসিমায়েরা সকলেই জীবিত । 
মেজো, সেজো, ন', নতুন_ প্রায় সবাই তখন বেঁচে আছেন। নন্দলালের 
ছোঁট-পিসিম। মোক্ষদ। দেবী হলেন শিল্পী শ্রীসুরেন্্রনাথ করের মা । এই ছোট- 
পিসিমাকে অশাতুড় থেকেই পালন করতে লাগলেন নন্দলালের ন' পিপিমা 
বরদ। দেবী । ন' পিসিমার বিয়ে হয়েছিল হরিপালের মিত্রি-বাড়িতে | তিনি 
নন্দলালকেও মানুষ করেছিলেন; খুব ভালবাসতেন। হিন্বস্থানী একজন 
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ধাইও নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে-ও সেবা-ত্ত করতো খুব। তখন ওদের 
সংসারে খুব বিপদের সময় যাচ্ছে। 

নন্দলালের মা দেখতে ছিলেন চিক নন্দলালের কন্তা ষম্ুনাদেবীর মতো । 
নাক চোখ মৃখ চুল খুব ভালো ছিল দেখতে । শেষে মোটা হয়ে গেলেন। 
মোট। ছিলেন বলে তিনি একজায়গাতেই বসে থাকতেন। নন্দলালের মা 
ছিলেন খুব ভালমানুষ ; সাতে-পাঁচে কথা কইতেন না। তিনি: সুন্দরভাবে 
হাতের কাজ-সব করতে পারতেন-_কীাথা-সেলাই, কাথায় কাজ, খয়েরের 
পৃতৃল, ছ”চ-কাটা-_এই রকম সব নান! শিল্পকাজ তিনি করতেন। শাস্তি- 
নিকেতন-কলাভবনে “খ'লেখা ছশচ একট] রাখা আছে। তার আরও ছণাচ 
ছিল-_ক্ষীরের ছণাচ, পদ্সের ছশাচ__এই রকম সব । ছশাচ তৈরী করে নিজেরাই 
তুষের আগুনে ঘরেই পুড়িয়ে নিতেন তখন । সে-কালের গেরস্থ-ঘরে এই 
রকম ছা'াচ-পোড়ানোর রেওয়াজ ছিল। 

ম। বসে বসে ছাচ কাটছেন--শিলী নন্দলালের আজও মনে অশকা' 
আছে সে ছবি। তখন ফটো তোলানোর চলন ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ- 
লোকের শিল্প-কুচিও সেকালে এতো প্রখর হয়নি যে, স্ত্রীর ছবি করিয়ে রেখে 
দেবে। সুতরাং, তার আলোকচিত্র, তৈলচিত্র বা স্কেচ কিছুই এখন আর 
পাওয়া সম্ভব নয়। 

ংসার-ধম্েই মগ্ন ছিলেন নন্দলালের মা। গঙ্গাস্ান, গয়া কাশী,__এই 
সব তীর্থ করার শখ ছিল না তার মোটেই। ঘরের কর্ত্রী ছিলেন ডার 
পিসিমা । হাট-বাজার করতেন নন্দলালের বাবা । সে-সব তোল।-পাড়', 
থেতনো-পেতনোর কাজও ছিল পিসিমায়েরই । 

মা মারা গেলে পিসিমা চেষ্ট। করলেন রাবার বিয়ে দিতে । তাতে 
পৃপচন্দ্রের রাগ হয়েছিল খুব। 'ছেলেগুলোর গলায় পা দিয়ে মাঁরবে”__ 
বলেছিলেন তিনি। আন্দ্নলেই সম্বন্ধ করেছিলেন পিসিমা। 

সে সময়ে নন্দলালের মামাবাড়ি স্বস্ত্যানগাছি (আধুনিক 'সিপাইগাছি' ) 
থেকে সম্পত্তির আয় বাবদ টাকা-কড়ি আসতে! । সে গ্রাম ছিল জেজুরের 
কাছেই। স্বস্ত্যানগাছির রামগোপাল মজুমদার ছিলেন নন্দলালের বৃদ্ধপ্রমাতামহ । 
তাঁর ছিল পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্কমোহনের ছেলে বেপণীমাধব হলেন নন্দলালের 
ম[তামহ | মামাবাড়ির দেশে খেজুরগরাছের আয় ছিল বিস্তর । নন্দলালের বাবা 
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 সে-সব পেয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির সূত্রে । তার উপস্বত্ব বাবদ বছর বছর 
আসতো খেজুরের গুড় ছু'তিন নাগরি করে, নগদ টাকাও আসতো। । সহসা সে- 
সব আসা বন্ধ হয়ে গেল। নন্দলালের বাব। বলতেন,__'ওর1 ওসব দেকৃ-না-দেকৃ, 
ওদের চ্1 করে! না ; ওদেশে কখনো যেয়ো না । মামাবাড়ি গেলে মরবে ; মেরে 
দেবে ওরা” । কিন্তু মামীদের এ উপস্থত্ব ফশকি দেবার অভিসন্ধি টেকেনি। 
এদের স্বত্বের জমি যখন ওরা বিক্রি করতে গেলেন তখনই ও*র] মুশকিলে 
পড়লেন । এ'দের বিনা স্বাক্ষরে সে-সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে না ;__ফলে, 
ফাঁদে পড়লেন ওরা ; সুযোগ বুঝে এরা ধরলেন চেপে । সেকালের অভিজ্বাত্যের 
দস্থর মতো! মামার ডাকাত পুষতেন, ডাকাতি করাতেন, হয়তো করতেনও ; 
মোদ্দা কথা, ডাকাতদলের সদ্ণার ছিলেন তারা _এ-কথা বল। যেতে পারে । 
নন্দলালের মা জীবিত থাঁকতেই নন্দলালের ভাবী স্ত্রীর জন্ম হলো । 
ওর মা ওদের বলেছিলেন, ওদের মেয়ে হলে নন্দলালের সঙ্গে বিয়ে 
দেবেন। জন্মের আগে থেকেই সে-কন্তা বাগদত্তী । বিবাহের সম্বন্ধ নন্দলালের 
মাই করেছিলেন। সে-সময়ের কথা শিল্পাচার্ধের বেশ মনে আছে। তার 
ভবিষ্যং পতীর বয়স যখন চার-পাঁচ, তখনও নন্দলালের মা জীবিত। তখন 
ভাবী বধূকে ওদের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে আসা হতে।। নন্দলালের মা সেই 
টুকটুকে একরত্তি কন্যাটিকে খুব আদর করতেন, কোলে বসিয়ে খাওয়াতেন। 
নন্দলালও যেতেন প্রায়ই তার ভাবী শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে-__মণি নদীর ওপারে। 
নান প্রকারের তত্ব আসতো! সব-_যখনকার যে পাল-পার্ণ সেই রকমে ; 
অর্থাং তখনই মণি নদীর এপারে-ওপারে ছুই সংসারে বৈবাহিক সন্বন্ধের একটা 
পাকা সেতু বাধবার চেষ্টা চলছিল । 
এবারে নদীর ওপারের সংসারটির প্রসঙ্গ করা হচ্ছে ।__ নন্দলালের পিতা 
পৃর্ণচন্দ্র যখন রাজ-এফ্টেটের মঠানেজার সেই সময় এক ভদ্রলোক প্রসন্নকুমার 
পাল ওখানে জমি কিনলেন বিস্তর । সে জমির বেশীর ভাগই হলে? খেজুর 
বন। ক্যানেল হবার আগে এই সব জমি অনাবাদী পড়ে থাকতো।। 
তখনকার ই. আই. রেলওয়ের জামালপুর-ফ্টেশনের আগে বরিয়ারপুর ফ্টেশনের 
নিকটে পালমশায়ের এই সব খরিদ! জমি। সে সময়ে একটি খালের ওপর 
সাত ভোমরা" সেতু তৈরী হচ্ছিল । সেই পুল-বাধার ঠিকাদার নিয়ে প্রসন্নবাৰু 
গিয়েছিলেন ওখানে । থাকতেন তিনি ভাগলপুরে । ও'দের আদি-বাড়ি হলো! 
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হুগলী মগরার কাছে বাগাটি গ্রামে। ওপারে চবিবশ-পরগণার হাঁলিসহরের 
মিত্রিদের সঙ্গে মামাবাড়ির সম্পর্ক ছিল ও*দের। ভাঁগলপুরে প্রসন্নবাবুর বড়-ভাই 
বড়ো উকীল ছিলেন । পুল তৈরীর সময়ে ইনি খড়গাপুরে অনেক জায়গা জমি 
কিনে ফেললেন ।-__সে প্রায় একটা ছোট-খাঁটে! জমিদারির মতো__-পরিমাণ হবে 
প্রায় চার-পাঁচশো! বিঘে। রাজ-এফ্টেটের ম]ানেজার পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সহজেই 
পালমহাঁশয়ের বন্ধৃত্ব জমে উঠলো । বিশেষ করে তাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হ'ল 
বৈষয়িক সম্পর্কে । পরে, এই প্রসন্নকুমার পালমশায়ই হয়েছিলেন নন্দলালের 
দাঁদাশ্বশুর | প্রসন্নকূমারের পুত্র প্রকাশচন্দ্র ছিলেন নন্দলালের স্ত্রী শ্রীমতী 
সুধীরা দেবীর পিতা । 

খড়গপুরের অনেক স্মৃতি শিল্পাচাধের মনে আকা আছে এখনও । সেখানকার 
মন্ত এক জমিদার ছিলেন-__হীজী-জী । ঘনঘন ভেট আনতেন তিনি খড়গপুরের 
বাড়িতে । প্রায়ই আসত লাড্ডু আর আমসত্ব। নন্দলালের পিসিমা ছু*তেন না 
সে সব; ওরা খেতেন। ভূত। হরিয়া খেতো । আন্দ্ুল-বাঁড়িতে যাঁরা কাজ 
করতো তারা ওখানে গেলে, পিসিমা বলতেন,_-ওদের এক তাড়া আমসত্ব 
দিয়ে দাও । হাঁজী-জী আপগতেন মস্ত একটা গরুর গাঁডীতে চেপে । গরুর 
গলায় কডি-বসীনো। চামাতির সঙ্গে ঘণ্টা বাঁধা । প্রকাণ্ড বড়ো সে গরুর 
গাড়ী । 

নন্দলালের জেঠতুতে। ভাইয়েরা_ হরিলাল, কেশবলাল, রঙ্গলাল, অম্বতলাল 
সবাই যেতেন খড্গপুরের বাঁড়ীতে_শরীর সারাতে । থাকতেন সেখানে এক- 
নাগাড়ে প্রায় ছ'তিন মাস ধরে। ফলে, তখন এরা থাকতেন কোণঠাস হয়ে | 
মাঁছ-মাংস খাওয়া হতো খুব। ছাঁগল-টাগল কিনে এনে একজন সশওতালকে 
'পুষি' দেওয়া হতো । 

খড়াপুরের বাড়িতে যখন আত্মীয়-অতিথি আপান ধুম তখন পৃর্ণচন্দ্রের 
বেতন তিনশো টাকার বেশী ছিল না। ওখান থেকে যখন দ্বারভ'ঙ্গায় গেলেন 
তখন তাঁর নাম-ডাঁক খুব। চারদিকেই ওর নামে কানাঘোষা চলছে। 
চন্দ্রশেখর বসুর পরে উনি তখন মাণনেজার মহারাজ তখন লছমনেশ্বর সিং | 
তিনি পৃর্ণচন্দ্রকে ভালবাসতেন বুব। 

সেই সময়ে খড়াপুরে একবার বাঘের উৎপাত হলো। মানুষ গরু সব 
ঘরে ধরে মারে, আর নিয়ে যায় ; আড্ড1 ছিল গায়ের ধারে-কাছেই । বলতে 
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লাগল সবাই,_-এ তো বাঘ নয়, দেবতার উৎপাত ; বাঘের পুজো দিতে হবে। 
এফ্টেটে খবর গেল ।-_উত্তর এলে "খরচ দেওয়া হচ্ছে, সার্চ করো” । রাজ 
ঠাট্টা করে পিখলেন,_পুজোর বন্দোবস্ত করা হবে'। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে 
এই,_-পুজো করার পর থেকে সতি;ই বাঘের উৎপাত কমে গেল। সবাই 
ফি” করলে । সশওতালরাও উৎসব করলে । জিব-ফৌড়া, ভ্ত-নামানো, 
কোড়া-মারা হলো-ফড়াং ফড়াং করে তাঁলে-বেতাঁলে মাথা চালতে থাকে, 
আর তাতেই ভূত নেমে আসে। ওজার শরীরে ভর' করে ভূতে । তখন 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় 'দেওতা'কে । এই সব অনুষ্ঠান হলো এ সময় 
ওখানে-_ বিহারের একটি অজ পাড়া্গায়ে : 


পরে. শান্তিনিকেতনে এসে, সুরুলগ্রামে নন্দলাল এ রকম 'ভর' হওয়া 
দেখেছিলেন | স্বরুলে বাগদীদের একটি মেয়েকে এ রকম ভর? হয়েছিল। গুম্‌ 
হয়ে বসেছিল সে; আর তাকে ঘিরে লোকের ভিড়। নানা লোকে নান প্রশ্ন 
করছে মেয়েটকে । আর 'ভর'-গ্রস্তা সেই মেয়েটির মাধ)মে প্রতে)কের প্রতে;ক 
প্রশ্নের উত্তর আর উচিত আদেশ দিয়ে যাচ্ছে ভূতে । 


খড়াপুরে লেকের ধারে একট মহুয়া বন। এক সাঁওতাল ঠার কামিনীকে 
নিয়ে গেছে সে-বনে মঞুয়। কুড়ুতে । একটি মন্থয্া গাছে [ছল একটা! প্রকাণ্ড 
ভীলুক। এদের দেখতে পেয়ে সেই ভালুকট? গাছ থেকে তরতর করে নেমে 
এসে আক্রমণ করলে পুরুষটিকে । এই-না দেখে, কামিনীটা করলে কি, সঙ্গে 
সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে ভালুকটার মাথায় মারলে প্রচণ্ড এক কোপ । আর সেই 
এক ঘায়েই ভালুক পড়লে! কা হয়ে; পালালো টলতে টলতে | এরা 
ধাচলেো প্রাণে । বেঁচে গেল বটে, তবে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল অনেক 
দিন । নন্দলালদের বাঙির কাছেই ছিল সে হাসপাতাল। ওরা দেখতে 
থেতেনদ | 

বাধ-শিকারের কথা মনে আছে নন্দলালের । এক গ্রামে একটা বাঘ একটি 
গরীব চাষীর কুড়ে-ঘরে ঢুকে পড়েছিল । চাষীটির ছিল উপস্থিত-বুদ্ধি। 
ঘরের মধ্যে বাঘ-ঢোকা দেখেই, সে চট করে শেকল তুলে দিয়েছে । বাঘটাকে 
শেকপ-আঁটা ঘরে পুরে, সে খবর দিলে পাড়ায়, খবর দিলে পূর্ণচন্দ্রকেও 
তিন্তি তখন তার সিপাই, পালোয়ান আর কুস্তিশিরদের সব পাঠিয়ে দিলেন । 
আখড়াতে তখন কুক্তিগিররা কুস্তি করতো! নিরমিত। কাছারিতে হতো খাজনা 
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আদায় ; সেখানে থাকতো। পাহারাওয়ালারা । ঢং ঢং করে ঘণ্টা হলো; আর 
ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে 'পাকড়ো' পপাকড়ে? রব উঠলো । চললে সবাই বাঘ 
মারতে । সিপাইরা সঙ্গে নিয়ে চললো 'গাদা-বন্দ্ুক' । 

এদিকে, বাঘ ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছে । ঘরের ছোট্ট চাল। 
চালের উলুখড় সরিয়ে, গুলির পর গুলি চালালে । কিন্তু এমন তাক্‌, দশ- 
বারোটা গুলির লাগলে! না একটাও । সিপাইদের পাঁচ-ছজন তখন উঠে 
পড়েছে চালে । এদিকে, বাঘট! করেছে কি. একটা সিপাইকে ধরে, চাল 
ফু'ড়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে । নীচে ছিল বিস্তর লৌক। লাঠি-সেশট। বাঁগিয়েই 
ছিল তাঁরা । ঠেঙ্গিয়েই মেরে ফেললে বাঘটাকে | বন্দুক কোনও কাজেই 
লাগলো না। 

বাঁঘ তো মারা হ'লো । মরণ বাঘটাকে তুলে নিয়ে এলো পূর্ণচন্দ্রের 
কাছারিবাডিতে | ছখলট। ছাড়ানো হলে! । মাঁথাট।ও তার বধাধানো ছিল অনেক 
দিন ধরে । বেশ বড়ো একট হরিণের শিং-ও বাধানো ছিল । সে-হরিণটা 
ছিল বারো-শিং-এর । মাথা সমেত শিং-গুলো বাধানো হয়েছিল । 

বয়েস হলে হরিণের শিং আপনি খসে যায় । লডাই করেও অনেক 
সময় তারা শিং খোয়ায় । সে শিং পডে থাকে বনে বাদাডে। সশীওতালরা 
কুডিয়ে এনে বিক্রি করে । 

পরে, নন্দলাল দেখেছিলেন, অবনীবাবুর কাছেও কয়েকটা হরিণের শিং 
ছিল, আর ছিল দুটো হাড়-_-এটার চেয়েও পুরাতন । নন্দলাল গণেন মহারাজকে 
একট1 হরিণের শিং দিয়েছিলেন__সিষ্টার নিবেদিতার ইন্কুলে রাখবার জন্যে । 
শন্বর হরিণের ডাল-ওয়ালা শিং ঘষে ওষুধ হয় | এই ওষুধে কুচকুচে চুল গজায় 
মাথার মসৃণ টাকে। 

বাবার ছিল ভুলো বেড়ীল। থাকতে। সে খাটের তলায়। একদিন 
একট গোখরো। সাপ উঠছিল সে ঘরের ভেতর । থাব দিয়ে হলো তখন 
মেরে দিলে গোখরোটাকে । সেই থেকে পূর্ণচন্দ্র হুলোর জন্যে, ভইষা দুধের 
স্পেশ্যাল-ভাবে ব্যবস্থা করেন । 

এক ছিলেন ব্রাক্ষণ, নাম তীর মতিবারু। তিনিও ঠিকৈদীরি নিয়ে এলেন 
নন্দলালের দাদাস্বশুরের মতে৷ । মতিবারুও আগে ওখানে অনেক জায়গা-জমি 
কিনে ফেলেছিলেন__পালমশায়ের দেখাদেখি । পূর্ণচজ্দ্রের সংসার, পালমশায়ের 
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সংসার, আর মতিবাবুরা --এই তিন সংসারের খুবই মাখামাখি ছিল। 
নন্দলালের, মতিবাবুর ছেলের আর চন্দ্রশেখরবাবুর বড় ছেলে রাজশেখরের 
'ইন্ধুলে যাবার মতো বয়স হতেই বাড়ীতে পড়বার ব্যবস্থা করে ফেললেন 
কর্ত।রা। নন্দলালদের বাড়ীতেই একটা ছোট ইদ্কুলের মতো বসে গেল। 
বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হলে। একজন । বাঙ্গালী ডাক্তারও পাশে ছিলেন 
এক ঘর। এতে প্রবাসে ওরা বেশ অনেক ঘর বাঙ্গালী হ'য়ে, একট। বাঙ্গালী 
সমাজের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন । পূর্ণচন্দ্র বাঙ্গালী মাষ্টার আনিয়ে নিলেন 
খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের করে । মাষ্টার থাকতেন, খেতেন পূর্ণচন্দ্রের 
বাড়ীতে । কিছুদিন পর মাষ্টার আর দরকার হল না। 

নন্দলালের ছোট পিসেমশায় দীননাথ করও থাকতেন পূর্ণচন্দ্রের বাড়ীতে । 
দীননাথ হচ্ছেন শিল্পী শ্রীসুরেন্্রনীথ করের বাবা । হুগলী জেলার ভাগুারদহে 
ছিল এদের দেশের বাড়ী । তিনিও ঠিকেদারি নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে । 
নন্দলালের মনে পড়ে _-বড়ো বড়ো খাতা নিয়ে তিনি কুলীদের হিসেব লিখছেন 
আর পয়স!-কড়ি মেটাচ্ছেন। বরাত্রেও খেতেন ওখানে । খাবার ঢেকে রাখতে। 
হরিয়া। তখন মেয়েরা থাকতো না ওখানে । 

চৌদ্দ বছর বয়েস থেকেই ওখানে ছিলেন দীননাথ। পূর্ণচন্্র ছেলের 
মতো স্বেহ করতেন তাকে । কাছছাড় করতেন না কখনও । সে-কথা 
দাননাথ ম্বত্যুশয্ণাতেও ভুলতে পারেননি । স্বরেনবাবুর বড ভাই বনোয়ারীলাল 
বাডীর গার্জেনের মতো ছিলেন নন্দলালদের ঘরে। তাদের সংসারের তত্ব- 
তদবির সব করতেন" তিনি । 

খড়াপুরের মিডল ভার্ণাকুলার স্কুলে ভরতি হলেন নন্দলাল। ওখানে 
হিন্দীতেই পা পড়ানো হতে] সব। ইংরেজী তেমন পড়ানো হতো! না। 
এই স্কুলে চার বছর পড়ে, পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন নন্দলাল। নন্দলালের 
জীবনে এই. প্রথম পরীক্ষায় পাঁশ ক'রে সার্টিফিকেট পাওয়া । পরীক্ষা 
হয়েছিল হিন্দীতে। তার বাঙ্গালা পাঠ শুরু হয়েছিল কলকাতায় আসার 
পরে। ওখানে থাকতে তিনি যেন পাক! হিন্দৃস্থানী বনে যাচ্ছিলেন । 

স্কল-ছিল কাছেই। পথের দৃ'ধারে ছিল ছুটি ঠাকুরবাড়ী। একট 
হচ্ছে রামসীতার মম্দির। আর একটি হল বিষুর । স্কুলের কাছাকাছি 
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ছিল রামসীতার মন্দির । রামসীতার মন্দিরে থাকতেন নন্দলালের এক 
শিক্ষক | তিনি প্রায়ই এই বাঙ্গালী ছাত্রটিকে ভোজ খাওয়াতেন। শিক্ষকটি 
জাতে ছিলেন রাজপুত। তিনি ইংরেজী পড়াতেন নন্দলালকে ; বাড়ীতে 
এসে পড়িয়ে যেতেন। পড়াতেন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে। তার ছিল 
পেন্শনের পাকা ব্যবস্থা । হেতু, তিনি বাঘ মেরেছিলেন। বাঘ-মাঁরার চিহ্ন 
ছিল তার কাধে । কশধটা তার প্যারালাইজড- হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে 
বসে থাকতেন তিনি, আর বসে বসে সিদ্ধি ঘু'টতেন । তার সিদ্ধি-ঘেশাটার 
কায়দা ছিল নান! বকাল দিয়ে। সেববাল হ'ল -_-বাদাম, পেস্তা _-এই 
সব। নন্দলাল খেতেন নীরটুকৃ বাদ দিয়ে কেবল ক্ষীরটুকু, অর্থাৎ সিদ্ধি 
বাদ দিয়ে কেবল বাদাম আর পেস্তা । 

দুপুরে টিফিন হতো । বাডী থেকে লুচি দুধ নিয়ে যেতো গৃহভত্য ; 
দ্ধুলে বসে খাইয়ে-টাইয়ে তবে সে ফিরতো । স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন 
একজন মুসলমান । পাটনায় ছিল তার বাড়ী। নাম তার গণি _-তার বাবার 
নাম -মহম্মদ হোসেন। আরও চারজন শিক্ষক ছিলেন। নন্দলালের 
গৃহশিক্ষক এখানে শিক্ষকতা করতেন। ইংরেজীর ক্লাস হতো একটা | 
অঙ্ক শেখানো হতো খুব ভালভাবে । আযারিথমেটিক্‌, অালজেবরা, জিয়মেট্রি, 
হিন্দী আর ইংরেজী কিছু -এই সব শেখানো হতো । 

ক্ষুল-ঘর ছিল উচু টিলার ওপর। স্কেচ আছে তার নন্দলালের কান্ছে। 
ওখান থেকে দেখা যেতো মণি নদী। নদীতে চান করতে আসত কতো 
লোক । মেয়েরা আসতো ঘাগরা পরে। ক্কুল-ঘর থেকে দেখা যেতো খড়গপুরের 
পাহাড়, দূরে মেঘের মতো হয়ে আছে। নন্দলালের শিশুমনে ভারী ভালে। 
লাগতো সেই দৃশ্য | বেঞ্চিতে বসে জানাল! দিয়ে সেই দৃশ্যেই নন্দলালের 
মন মগ্ন হয়ে থাকতো । একবার নন্দলালের এক সহপাঠী ওকে বললে,__ 
'পাহাড়ে মেঘগুলে। চলছে; ওখানে ওরা চরে চ'রে পাতা খায়, আর নীচে 
কালো কালো ময়লা করে'। শিশু-শিলীর মনে এই কথায় আদো অবিশ্বাস 
হয়নি। তিনি বসে বসে ভাবতেন,_মেঘগুলো কি পরম আনন্দেই না 
পাহাড়ের বুকে চরে চ'রে বেড়াচ্ছে। 

খঙ্জাপুরে থাকতে একবার একটা খুব মজার ঘটনা হ'য়েছিল। মান 
বরাতে সহসা দেখা গেল, একট] আলেয়ার আলো । আলোর শিখাটা চলছে । 
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পাড়ার ফটিকৰারু তখন ছিলেন ওখানে । আলেয়া তো চলছে। ফটিক 
দৌড়লেন বন্দুক নিয়ে । বলে দেওয়া হল, "মানুষ হ'লে, ফীকা আওয়াজ 
কর; তামাস| করে গুলি চালাও' । তারপর দেখা গেল কি, সেই আলেয়াটা 
আলের ধারে জল ছি“টছে। গ্রামের বেড়, বাগান, রাস্তা, তা'র পরে, দূরে 
পুকৃর-ধারে শ্বশান। সেখানে ভূত থাক] স্বাভাবিক । আর এটা যেন একটা 
প্রকাণ্ড ভূত। যাই হোকৃ, তাকে ধরা হবে, দেখা হবে। শেষে দেখা গেল 
কি, আলেয়াট। ষেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। -আরে, না, না, ওসব কিছু 
নয়, শ্বশান খুজে কিছু পাওয়া গেল না। একটা ধুনোর মালস! মাত । 
বদমাসি করতে গেছে একটা মেয়ে। মাথায় সেই ধুনোর মালসা রেখে, 
মাঝে মাঝে তাতে ধুনে ছিটিয়ে আগুনের শিখা বের করে আলেয়া বানাচ্ছে 
লোক ঠকাতে। 

বাডীতেও আলেয়া বানানে! যাঁয়। চিংভি মাঁছ-টাঁচ পচলে গ্যাস 
হয় __ফস্ফরাস্‌ জলো-জায়গায় হয়, সেটা জ্বলে আর চলেও। 

পুলিশ-ফশাডিও ছিল কাছে। ফাঁডির কাছেই ছিল শিবের মন্দির। 
শিশু নন্দলাল দেখতে যেতেন মন্দির। ফাঁড়িতে ডাকাত-টাঁকাত ধরে নিয়ে 
এলে, খুব মজা লাগতো ওদের দেখতে । এফ্টেটের ম্যানেজারের ছেলে 
নন্দলাল ; ফলে, ফাঁড়িতে খাতির ছিল খুব। ওরা গেলে খাতির করে 
কুরসী দিত বসতে । তিনি চেয়ারে বসে বসে চোরের উপর পুলিশের 
শাস্তির বহর দেখতেন _সে বোধ হয় একশো আট রকমের। 

ছট-পরবে ধুম লেগে যেতো! ওখানে । হ'ত কালীপুজার পরে, শুক্লা 
ষষ্ঠী তিথিতে । মেয়েরা নতুন কাপড় পরে, বাজনা-বাদ্যি নিয়ে সারি বেঁধে 
আসতো । ডালায় করে হরেক রকম ফল-মুল, মিষ্টান্ন আর হলুদগাছের 
উপচার এনে সৃষার্থ্য দিতো | নদীর ঘাটে কলাগাছ তে, বেদীতে ডালা 
রেখে সৃর্যার্ঘ্য দিত ছড়া কাটতে কাটতে । আট. সুজি. গুড়, পাক করে দলা 
করতো --তার নাম ছিল ঠেকুয়া” । ছণচ আছে তার নানা রকমের । 
ভিজাইনও থাকতে ঠেকুয়াতে । চালগুড়ির লাড্ডু, চীনা-বাদাম, পেস্তা 
এই সব থাকতো! এই সব অথ্যে । পুরুষ ব্রতীরা আসতো 'দণ্ডী” খাটতে 
খাটতে । ছট-পরব আসলে হলো সূর্য-পৃজা | 

ম্যানেজারের নতুন বাঙজলো-বাড়ীতে যখন গেলেন ওরা, তখনও সেই 
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গৃহশিক্ষক ওইকে ছুটির দিনে দৃপুরবেলাতে পড়াতে আসতেন। এক এক 
দিন দুপুরে মাস্টার যেদিন আসতেন না, বা, বডোরা শুষে থাকতেন, তখন 
ছোটর] জানাল টপকিেয়ে পালিয়ে যেতে! -_নদীর ওপারে অড়র-ক্ষেতের 
ভেতর যে-ঘোড়া চরতে আসতে! তাকে ধরতে । ওদেশে এ ঘেড়ীকে বলতে 
'লাদনা, ঘোড়া _-মাল-বওয়া ঘোড়া । কুয়োর দড়ি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে- 
ঘোডাকে ধরে তারা বেঁধে ফেলতো । সে-ঘোডা বাগিয়ে ধরে, মুখে দড়ির 
লাগাম এ+টে, পিঠে থলের জিন চডিয়ে, চড়া হতো ঘোডার ওপর-_ 
সন্ধার আগে পর্যন্ত --সেই মণি নদীর তীরে । বাড়ীর পিছনেব আমবাগানেও 
এই ঘোডভায়-চড়। খেল! চলতো । দডি না পেলে, চাকররা বলতো, স্বুরেনের 
দাঁদা বনোয়ারীলালকে,_'বাবাকে বলোগে'। একবার পেয়ারা গাছের 
খেশচা খেয়ে নন্দলালের গায়ে ঘা হয়ে গেল। মলম দিয়ে সারানো হ'লে। | 
বাবা বকলেন কতো । 

রোজ রোজই ঘোড়া ধরা হ্‌য়। মন্দিরের পিছনের ঘরে বেঁধে রেখে 
দেওয়৷ হয় ঘোভাটাকে। সেখানে ভুট্টা গাছের ডাল ভেঙ্গে খাওয়ানো হতো 
তাকে । বিকেলেও চডা হতে! সে-ঘোডায়। একদিন চডণ হয়নি, ঘোডাটাকে 
খাবারও দেওয়] হয়নি, জবলও দিতে মনে ছিল ন। | তার পর-দিন দেখা গেল কি, 
ঘোডাটা টলছে আধমরা হয়ে । ভীষণ ভয় পেল ছেলের দল । ভয়ে সেই 
থেকে সে অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। ঘরে ছিল ভুটিয়া ঘোড়া । খুব দুর্দান্ত 
ছিল সেটা । বনোয়ারীর দাদ] চড়তেন সেটাতে । বাবা কিন্তু বারণ 
করতেন । 

১ ম্যানেজারের বাড়ীতে থাকার সময় শনিবার-রবিবার ভিখারী আসতে 
সকাল ন'টা-দশটার সময়ে । একট করে পয়সা দেওয়া হতো প্রতোককে। 
ভিখারী আসতো! অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন কারে। 

গেষ্ট এলে তাদের থাকার ব্যবস্থা হতো বৈঠকখানা-ঘরে । ওখানে সব রকম 
গেষ্ট আসতো! । মুসলমান গে একজন আসতেন মৃঙ্গের থেকে । তার 
আবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো এ ঘরেই । আলাদ। কাচের পিরিচ, 
গেলাস,_এসব থাকতো সাজানো -_লাল-নীল-সবুজ রং-এর। ভাবী শিল্পী 
নন্দলালের ভারী উৎসাহ হতো সেগুলো দেখবার জন্যে । খুব ইন্টারেসটিং 
লাগতে । মুসলমান অতিথি আসতেন, মুখে প্রকাণ্ড চাপদাড়ি। চাকর 
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হরিয়। কলার ডশটার হুঁকো। তৈরী করে তাদের দিকে এগিয়ে দিতো । 

নন্দলালের বাবা শুয়ে থাকতেন; শুতেন বালাপোশ গায়ে দিয়ে। 
অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতেন শুয়ে শুয়েই। সকাল ন”টা-দশটার 
সময় জলখাবার-টলখাবার খেয়ে আপিসে যেতেন। নন্দলাল রান্নাঘরে 
খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে শুয়ে পড়তেন। এই ফাকে টানতেন বাবার 
গডগড়া। ভুঁকোর মুখে উন্টোদিকে ফুঁ দিলে জল ছড়িয়ে পড়তো ঘরময়। 
খুব বকুনি দিত তাতে হরি মাহাতো। 

পিতা পূর্ণচন্দ্রের লাইব্রেরীতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অনেক বই থাকতো 
রেফারেন্সের জন্যে । বালক নন্দলালের হঠাৎ খেয়াল গেলে, সে-সব বই নিয়ে 
ঘশটাঘধটি করতেন । তাতে থাকতে রেলগাড়ী, ঘরবাড়ী _-এ সবের নানা 
রকমের ছবি। সে ছবি দেখে, অস্ফুট শিল্পীর চিত্তপটে পুর্তশিল্পী জেগে 
উঠতো 1 আর তণ দেখে দেখে নন্দলাল নান! প্রকার আঞ্িটেকচার 
বানাতেন নানা আকারের । সেসব বানিয়ে তার মনে হতো৷ তার বাবা খুব 
খুশি হবেন। কিন্ত ফল হয়েছিল উল্টো । খুব বকুনি খেলেন। পিতা 
বললেন,_-“সস নষ্ট করে দিয়েছে? । 

বারাগার উঠোনে ম্যানেজারের ঘোড়া দানা খেতো। পূর্ণচন্্র নিজে 
বসে সে-খাওয়া দেখতেন । ঘোড়ার দানা মাঝে মাঝে আবার চুরিও যেতো । 

ওখানে হাতী খাবার খেতো। কালীমন্দিরের সামনে । বঙ রাস্তার দিকে 
খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। হাতীকে যখন খাওয়ানে। হতো, নন্দলালের ভাই- 
বোন ষারা থাকতেন, সকলে মিলে সামনে দাড়িয়ে হাতীর দানা খাওয়া 
দেখতেন। 

প্রকাণ্ড হাওদায় ম্যানেজার নিজে বসতেন । মাহুতের জন্যে আলাদ। 
বসার ব্যবস্থা । ভু হু করে যাতায়াত করতেন তদারকে। 

এঁ সময়কার একটা ঘটনা । পুর্ণচন্দ্র যে-হাতীতে চডতেন তার সে হাতীটা 
ছিল ছোট । চলতো খুব। কিন্তু চোখে দেখতো না মোটেই । চলতো শুড় 
ধুকে ঠুকে! কানা বুড়ো মানুষ যেমন লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে। সেই 
হাতীতে চড়ে ম্যানেজারবাবু সফরে যেতেন। অড়র-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে 
টলতে চলতে সেই হাতীটার পায়ে একবার অড়র-কাঠি ফুটে গিয়েছিল। 
ভারী যন্ত্রণা । বাড়ীতে ফেরত এলেন হাতীকে নিয়ে। হাতী পড়ল শুয়ে। 
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হাসপাতাল ফেকে ফরশেপ এনে টেনে তুললে সে কাঠি। হাতী নিরাময় হল। 
ওষুধ দিতে হাতী সেরে গেল। 

ছোট হাতীটার মুসলমান মানত ছিল খুব বুড়ো । মানত যখন মার! 
গেল, তখন তার ছেলেটি খুব ছোট্ট। মানত মারা গেল হঠাং। তার এ 
একটিই ছিল সন্তান। নন্দলালেরা দেখতে গেলেন। সেই শিশুটিকে হাতীর 
শুডের কাছে শুইয়ে মালুতের জী কাদছে। আর হাতীকে বলছে-_'ওগো, 
একেও পা দিয়ে মেরে দাও গো? । ওদিকে হাতীটা ক্রমাগত শু“ দোলাচ্ছে ; 
আর তার দু-চোখ বেয়ে জল গডিয়ে পডছে। 

তারপর, ওখানে একটা খব বডে|! আর বুড়ো হাতী এলো । তার দাত পড়ে 
গেছে । তাব পিঠে একবার একটা কারবন্কধল হলো । অপারেশন দরকার । 
হাতীর ডাক্তার এলো দ্বারভাঙ্গা থেকে --একজন পাঞ্জাবী । হাতীটাকে আশুথ 
গাছেব তলায় পায়ে দডি দিয়ে বেঁধে রাখলে । আর স্বয়ং ডাক্তীর সেই 
আশুথ গাছের ওপরে উঠে, ছুরি চালিয়ে পিঠে অপারেশন করলে । তখন 
হাঁতীটার সে কী ভীযণ চীংকাঁর। ছেলেরা সব দৌড়ে নদীর ধারে পালিয়ে 
গেল । নদীতেই হাঁতীটাকে জলে শুইয়ে ড্রেস করা হল। 

কিছুদিন বাদ এই হাঁভীটা মরে গেল। মরা হাতীকে তুলে পৌতা 
বিপদ । পীলখানা থেকে মরেছিল দৃবে। মরা হাতীর পিঠের পাশে, 
পুকুরের মতো একটা গর্ত করে, বস্ত! বস্তা নূন ঢেলে দিল। আর তার ছুটো 
পায়ে দড়ি বেঁধে বন্ত লোক মিলে টান মারতেই, হাতীট! উল্টে সেই গর্তে 
পড়ে গেল। হাতীর গোর দেওয়া হলো । 

াপা মুদির কথা স্পষ্ট মনে আছে নন্দলালের । টাপা মুদি জাতে 
ছিল বেনে. সেকালের শ্রেষ্ঠী বা মহাজন যেমন । টীঁপ' মুদি পূর্ণচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি 
করতো আর ভালবাসতো খব। টাপা মুদির বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে ৷ পূর্ণচন্ত্রকে 
সে গোলদারী মাল সরবরাহ করতো --ধারে । ধখন যা দরকার হতো, দিত। 
নন্দলালের বোনেদের যখন বিয়ে হলো, বিশেষ করে নীলনলিনীর, তখন ঠাপা 
মুদি অনেক টাকার জিনিষ ধারে দিষেছিল। পূর্ণচন্দ্রকে তার এতো বিশ্বাস 
ছিল, তার নামে যে-সব মালপত্র ধারে আসতো! তার সে ঠিসাবই রাখতো 
ন1। পুর্ণচন্ত্র যা দিতেন তাই সে নিতো! খুশি হয়ে। এই রকম প্রগাঢ় ছিল 
তার প্রতায়। তার কাছে বনু টাকা যেমন ধার হতো, আবার শোধও হতো 
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সব এক সঙ্গে । 

তার গোলদারী দোকান ছিল খর্ডাপুর-বাজারে। নন্দলীলদের বাঁস' 
থেকে প্রায় এক মাইল দেড় মাইল পথ। রোজ আসতো সে এ*দের ঘরে 
বেড়াতে । প্রকাণ্ড লম্বা একটা লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে প্রত্যহ আসতো 
সে -সেই আশী বছরের বৃদ্ধা তার আপার সময়ও যেমন নিদ্রিষ্ট ছিল 
তেমনই ওদের সদর বৈঠকখানায় তার বসবার আসনটিও ছিল নিদিষ্ট । পু্চন্দ্র 
বাড়ীতে থাকুন বা নাই থাকুন, সেই বুদ্ধ নিয়মিত এসে নিদিষ্ট আসনে বসেই 
ফরমাঁশ করতেণ,__“হরি মাহাতো, তামাক দেও? । ভার হু'কো। ঝোলানে। 
থাকতো! কীথে,সে হুঁকোয় ছিল একট! কড়ি বীধা। দেওয়ালে কড়ি-বীধা 
হুঁকোর সারি থাকতো --সে এক দেখবার মতো! জিনিষ । হ্ু+কোর সেই এক 
পঙক্তিতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতের মার্কা থাকতো মারা । জাতিভেদ লোপ করে 
একাকার হওয়ার স্বযৌগ ঘটতো। না কোনও মতেই। টাপা মুদি অনেকক্ষণ 
ধরে তীব ভু কোয় তামাক টানতো, আর বসে বসে রাজোর গল্প করতো।। 

টাপা মুদি বলতো, তার একটি গাড়ী আছে। নাম তার 'সাম্পুনি” | 
সে-গাঁডী হলো গরুর গাডী, দেখতে কিন্ত পাল্ষীর মতো! । নন্দলালদের সে 
বলতো, সেই গাঁডীতে করে আনাগোনা করতে । 

টাপা ম্দদিকে দেখতেন নন্দলাল-_সে তার দোকানে বসে আছে। ঢালা 
গদির ওপর বসে আছে, বালিশ ঠেসান দিয়ে । এরা গেলে বসতে চেয়ার 
দিতো । তার খদ্দের আসতো সব গায়ের লোক _-গরীব-গুরব1, সশীওতাল- 
টশাওতাল _এই রকম সব। আর তার দোকানে যেই আম্বক না কেন তাকে 
তামাক খেয়ে যেতে হবে 1 তার দোকানেও দেওয়ালে ভুংকো ঝোলানো 
থাকতো, সে প্রায় পঞ্চাশটা । আর প্রভোকটি ছু'কোয় ছিল টিকিট লাগানো । 
রায়তার বলতো সবাই তাকে । আর সে হুকুম করতো-__'তামাকু দেও । 

টাপা মুদি লেনদেন করতো! ; মহাজনীও কবতো। 'না, করতো! না 
কাকেও। তার লেনদেনে দলিল-দস্তাবেজের দরকার হতো না। টাকা 
নিয়ে ফেরত দিত অবশ্য সবাই । আবার ফেরত না-দিলেও সে কিছু বলতো 
না, বা কিছু করতো না। টাপা মুদির দোকানে তামাক যাঁরা খেতে তাঁর 
নিজেরাই সেজে নিতো । টাকা ধার নিয়ে, তামাক খেয়ে, তারা! চাপা 
 মুদিকে প্রণাম করে চলে যেতে! । 
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নন্দলালের তার ওখানে গেলে, মুদি খুব খুশি হতো৷। ওদের ফেরবার 
সময়, সে'মাথায় সাদা টুপি পরে, সাম্পুনিতে হাত দিয়ে, ঝুড়ি ঝুড়ি । 
খাবার লাড্ডু, খাজা-গজা__-এই সব তুলে দিতো গাড়ীতে । নন্দলালের] . 
যেতেন বিশেষ সাঁজ-গোজ করে । সে-সময় তাদের পোষাক ছিল -__গায়ে 
সার্টিনের জামা, মাথায় জরির টুপি _এই রকম। ওরা ম)ানেজারের নতুন 
বাড়ীতে এসে এভাবে মুদির ওখানে যেতেন। 

খড়াপুরের পুরাতন বাড়ীতে থাকতে, চাপ1 মুদির বিয়ে দেখেছিলেন 
নন্দলাল। প্রতি বছরে সে একবার করে, মক (08001) বিয়ে করতো । 
অবশ্য, সে নকল বিয়ে রীতিমত আসল বিয়ের মতোই হতো । জরির পোষাক 
পরে, হাতীর পিঠে জরির হাওদায় চডে, মশাল জ্বেলে টাপা মুদি বিয়ে করতে 
যেতো । আশপাশের গ্রাম থেকে টাপা মুদির বিয়ের প্রোসেশন আসতো ।. চাপা 
মুদির চৌদোল! চাপানো হতো গরুর গাঁড়ীতে । মুদির মাথায় জরির টোপর 7 
রাজনেশে বর এসে প্রণাম করতো পূর্ণচন্ত্রকে । শুরু-হয়ে যেতে! ঘোড়ার নাঁচ। 
ঠাপা মুদির বিয়ে- সেকালে খড়াপুরের এক হৈচৈ ব্যাপার । চীপা মুদির 
বিয়েতে লোক খাওয়ানো হতো বিস্তর। কতো ছড়া-গান, বাজনী-বাদ্যি, 
বাজি রোশনাই । এই রকম সমারোহে _ধুমধামে চীপা মুদির হতো বাধিক* 
বিবাহ উৎসব । 

ঠাপা মুদির বিয়েতে গায়ের লোকেরা সবাই খুব মদভাউ্‌ খেতো আর 
হৈ-হল্লা করতে! । সেকালের স্থিতিশীল শান্ত সমাজের লেনা-দেনায় সে-ষেন 
একটা মন্তে! রকমের এক-গেরস্থালীর বঠাপর বলে মনে হতো । 

বহুদিন পরে, নন্দলাল শান্তিনিকেতনে চাপা মুদির নকল বিয়ের নকল 
করে একবার একটা সঙ্‌ বের করেছিলেন। সেই সঙের শোভাধাত্রায় স্বয়ং . 
রথীন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। সখওতাল-নাচ হয়েছিল ;- 
গরবা-নাচ হয়েছিল | : 

প্রসন্নবাবুও আসতেন সে সদর-মজলিসে । তিনি এসে বসে বসে 
মহাভারত পাঠ করতেন_-নিবিষ্ট মনে। তীর মাথায় থাকতো কমফর্টার 
বাধা | যাবার সময় তার লগ্নে নারকেল কিংবা! কেরোসিন তেল দিয়ে 
দেওয়া হতে! । লগ্ঠনে ছিল লাল নীল কাচ। তার ভেতর দিয়ে নান! রজের, 
'মালোর ছটা বালক-শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করতো | প্রসন্নবাবু সেই রঙ্গিন 
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টাপা মুদির বিয়ে সেকালের খড়গপুরের এক হৈ চৈ ব্যাপার-_নন্দলাল 
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আলোর লন জ্বেলে, গা্-সাহেবের মতো, মনি নদী পার হয়ে, ক্ানেলের 
কাছে তার বাড়ি চলে যেতেন, মসজিদের পাশ দিয়ে দিয়ে। ক্যানেলের 
বাধ ধরে ধরে তিনি আসতেন, ছেলেদেরও সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে । 

আর একজন আসতো পৃ্চচন্দ্রের দরবারে। নাম তার গোলাপ সাছ। 
সে বিয়ে করেছিল তাগলপুরে। বাঙ্গীলা ভালো বলতো মে। তার স্ত্রীও 
বাঙ্গাল! জানতো । ওদের ছিল একটা বাগান, লেকের ধারে। বাগানে ছিল 
সিন্দ,রে আমের গাঁছ। সেই বাগানে নন্দলালের প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। 
ওখানে সীওতাপ-টশওতাঁলদের সঙ্গেও ওদের আলাপ বেশ জমে উঠেছিল। 

দুর্গাপূজার সময় নন্দলালেরা যেতেন ঠাকুর দেখতে । বাজারে আসতো 
বারোয়ারা পূজো। সে পূজো করতো বেনেরা মিলে। প্রায় মাথা-উ্চ 
দর্গাঠাকুর হিন্দৃস্থানীদের। এ দুর্গার মূল হাত ছিল ছুটো। সেই হাত 
থেকে আবার ফে+ক্ডা হাত তৈরী করা হতো _ঠিক্‌ গাছের ডালপাল। 
ষেমন। দুর্গাঠাকুরের বড়ো বড়ো চোখ। ধুনো পুডিয়ে পৃজো হতো। 
'ঝৃপ-বাজনাঁয় গম গরম করতো পুজামণ্ডপ। নন্দলালের মনে জাগতো 
এবটা 'আ' (8৬6) । 

ওখানকার শুড়ীদের বলতো _কাঁলাল'। এ কাঁলালরা মদ চোলাই 
বরতো।। সেই সময়কার একজন কীলালের ছেলে পড়াশুনা করতো নন্দলালের 
সঙ্গে । তার নাম ছিল - চন্দ্র । নন্দলাঁলদের বাড়িতে সে আসতো । অবশ্য 
দে আসতো 'ডাক'-পডাবার জন্যে। টেগার পাবার আশায় সে পূর্ণচজ্রকে 
খাতির করতো খুব । ওদের ঘরে মদ-চোয়ানো হতো | পুর্ণচন্রকেও পাঠাতো 
মদ _বেলের মদ, জামের মদ, মহুয়ার মদ সব আসতো । খড়াপুরে 
পৃচন্ত্র খেতেন না৷ সে-সব। কিন্তু দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে ভোল বদলেছিলেন। 
প্রসন্নবাৰু, পৃণ্চন্্র আরও দু-চারজন মিলে আসর জম।তেন। হরি মাহাতোর 
তাবেতে থাকতো! সে সব মজুত। সিন্দুকের ভেতর থাকতো বোতলে 
বোতলে । তবে তার বেশীর ভাগই যেত হরিয়ার পেটে । 

একবার নন্দলাীল দেখলেন, জঙ্গল থেকে ভেলা এনেছে । ভেলা 
এনেছিল করার মামাঁতে! ভাই । তাঁর প্রায়ই দরকার পডতো।। কাপড়ে দাগ 
দেওয়] হয় ভেল! দিয়ে। একবার বালক নন্দলাল করেছেন কি, সেই 
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ভেল! নিয়ে তার সবাঙ্গে চিত্র-বিচিত্র করেছেন; মনোমত নানা নকৃশা 
একেছেন, উলকির মতো| করে। ফলে, হলো৷ কি, সবাঙ্গে ফোস্কা হয়ে 
গেল। এতে তার পিসিমা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি হয় কি হয় 
অবস্থা, এমন সময় কে যেন ওষুধ বাতলালে, টেংরা মাছের তেল লাগালে, 
ভেলার ফোস্কা ভালো হয়। তাই লাগানো হলো; আর তাতেই ফোস্কার 
| সেরে গেল। 

ডেল গাছের তলার মাটিটাও রোগ-প্রতিষেধক হয়। শান্তিনিকেতনে 
এসে নন্দলাল ইলামব'জার থেকে ভেলা আনিয়েছিলেন -_ল্যাকার করাবার 
জন্তে। তেলা কেটে, তার সঙ্গে সোহাগা (8০188) মিশিয়ে মিছরীর 
টুকরোর সঙ্গে ফেটালে, তরল (15010) হয়। সেই লিকুইড খাতেই 
লাঁগানেো। হোঁকৃ, সেটা দেখতে হবে ঠিক জাপানী বাণিশের মতো। 

শান্তিনিকেতনে ভেল1! আনত নব চাকর । ভেলা গাছের তলার মাটিও 
যে ওষুধ -_সে-কথা নন্দলাল তার কাছ থেকেই শুনেছিলেন। ভেল! দিয়ে 
উলকি কেটে গায়ে চিত্র-বিচিত্র করা -নন্দলালের অভিজ্ঞতায় মনে হয় 
কুসংস্কার ও কুবুদ্ধি। 

আর একটা ঘটনা মনে আছে নন্দলালের । একটা হাতী এসে পড়েছিল 
গাংটার জঙ্গল থেকে । বরিয়ারপুর থেকে জামুই যাবার রাস্তা চলে গেছে 
পাহাড়ের ভেতর দিয়ে । বরিয়্ারপুরের রাস্তা যখন তৈরী হচ্ছিল, তার 
কন্ট্রীকট নিয়েছিলেন নন্দলালের ছোট পিশেমশায় দীননাথ কর। তিনি 
থাকতেন ডাকবাজলোয়। এ পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী আনাগোনা 
করতো! । একবার একজন গাড়োয়ান এসে বললে,_-'পাহাঁডের ধারে প্রকাণ্ড 
একট অজগর সাপ দেখে এলুম,_ফুঁস্‌ ফুঁস্‌ করছে । লোক পাঠানো হলো 
দেখতে । কাছারীর লোকেরা এসে খবর দিলে, সেটা সাপ নয়, একটা 
হাভীর শ্ুহড়। গাডোয়ানর শু২ড়ে সর্পভ্রম করেছিল -__পাহ্খড়ী জঙ্গলের 
পরবেশে । ৃ 
সেই প্রকাণ্ড হাতীট! নানা অত্যাচার করতে আরম্ভ করলে ;_-আখের 
খেত ভাঙ্গে, কলাগাছ ভাঙ্গে, লোকের ঘর ভাঙ্গে _ এই সব। ডাকবাঙ্গলো 
থেকে পত্র নিয়ে লগ্ঠন জ্বেলে রাত্রেই লোক এলো। পু্ণচন্দ্র তখন খেতে 
বসেছেন। লোক বললে,_'সে খাতীট! একটা প্রকাস্ত অর্থুন গাছের মতো ।' 
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যাই হোক্‌, হাতী এসেছে । তাড়াতাড়ি সবাই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে 
দেবার হুকৃম হলো । একটা গ'ছের তলায় ধাধা হলো একটা মাদী হাতী। 
শেষরীত্রে বড়ো হীতীট? এসেছে । এসে খোদ খেয়ালে গাছতল। থেকে আর নড়তে 
চায় না। মাঁদী হাতীর মানৃতট1 তখন নিচে শুখেছিল। মাহুতটাকে কম্বল- 
সমেত জড়িয়ে ধরে আছড়ে ফেলল । মান্ৃতট কিন্তু ছিটকে গেছে; গিয়ে 
ধানখেতে পড়েছে । বডেো হাতীটাকে তখন আর দেখতে পাওয়া গেল না) 
মান্তট! কাদায় লেপ্টে পড়ে আছে.__খবর এলো! পূর্ণচন্দ্রের কাছে। 

রাঁজা ছিল গইধরের । কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদের 
জন্যে এরাই টাকা দিয়েছিলেন। ওদেরও কাছারী ছিল এইখানে । ওটা 
হলো তাদের হাতী -__খুব বড়ো হাতী। হাতীর মদ জমে। সে মদ ক্ষরণ 
হয়। তখন হাতী মাতাল হয়ে যায়। তখনই হাতীশাল! থেকে ফটকে 
বেরিয়ে এ রকম করে ঘরে বেড়ায় । এই হাতীটারও এরকম হয়েছিল। 

চাপরাসী, পাইকরা যেয়ে হাতীটাকে গুলি করলে । পেছনের দাবনার 
দিকে মারলে; তাতে কিছু হলো না। ওরা নানাভাবে চেষ্টা করলে 
মারতে । কিন্তু, কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে, 'কীলক' করতে বলা 
হলো । লোহার কাটা তৈরী করলে । লোহার তে-কে।ণ! কাটাগুলো 
রাস্তায় ছড়িয়ে দিলে | সেই কাটা-ছড়ানো পথ দিয়ে হাতী চলতে 
লাগলো । চলতে চলতে এ কাটাগুলো পায়ে ফুটতেই হাতী দাড়িয়ে 
গেল।, তখন মাথায় গুলি করে হাতীটাকে মেরে ফেললে । 

গইধরের রাজাকে সংবাদ দেওয়া! মাত্রই ওরা হাতীটাকে মেরে ফেলতে 
হুকুম দিয়েছিলেন। সেই হাতীর কঙ্কালটা আছে কোলকাতার যাছ্ঘরে । 
অত বডো উন্চু হাতী ভারতবর্ষে দেখা যায় না। 

প্রকাণ্ড বড়ো দাত ছিলো তার। সেই দাত দিয়ে বাড়ির দেওয়াল 
ফুটে! করতো, দাত গেঁথেও যেতো দেওয়ালে ; ফুঁড়ে বেরোতো দেওয়ালের 
ওদিকে । একবার হয়েছে কি, হাতীট1! একজন বুড়ী সশাওতালের ঘরে এক 
কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল । াঁত ঢুকে গেছে দেওয়ালে ; অনেক চেষ্টা করেও 
হাতীটা সে-্দাত বের করতে পারছে না। সেই বুড়ীর ঘরে ছিল উখরি- 
শীমোট । ওটা হলো আমাদের দেশের ঢেখকির মুুলির মতো! ৷ সেই বুড়ী 
শামোটের ঘা মারলো হাতীর দ্াতে। মারতেই, দাতের খানিকটা চোকৃলা 
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উঠে পড়েছিল। রাজা বুড়ীর সাহস দেখে তাকে বকশিশ দিয়েছিলেন 

লেকের ধারে ছিল টোপা-কুলের জঙ্গল। ঝুড়ি ঝুড়ি টোপা-কুল 
আনা হতো সেখান থেকে । নন্দলালের পিসিমায়েরা তৈরী করতেন কুলের 
আচার। ওদিকে খুব বড়ে। বড়ো ভালুকও আসতো সে-বাগানে। বড়ো 
বড়ো ভালুক -_-তিন-চীর হাত লম্বা, কালো ভানুক, বুকে তার সাদা 
সাদা দাগ। 

একবার এক শিকারী তার বন্দ্র্ক নিয়ে ভালুক 'মারতে গেল । 
শিকারী ভালুকের দিকে বন্দ্রক উ*চিয়ে যেই তাগ করেছে, অমানি ভালুকটা 
দৌড়ে এসে বন্দ্রকের নলটা জোর. সে ধরেছে চেপে । নলটা চেপে ধরে 
গায়ের জোরে দিয়েছে মুচড়ে । আর শিকারীর মুখে মেরেছে গোটা কতক 
প্রচণ্ড থাপ্লড়। সে-থাপড়ের ধাক্কায় গাল থেকে গল দিয়ে টাকরা বেরিয়ে 
এসেছে । -_শেষে, শিকারীকে তুলে আনতে হলো 'খাটালি'তে করে। 
লোকটি ছিল অচেনা ; হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যখন ড্রেস করে দিচ্ছিল, 
তখন সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে । নন্দলালেরা গেলেন দেখতে | ব্যাণ্ডেজ- 
ধাধা শিকারীকে ওরা দেখে এলেন। 

ঘরের কাছেই হাসপাতাল । প্রায়ই রোগী আসতো সেখানে । রোগী 
দেখতে যেতেন নন্দলালেরা মজা করে । একবার গিয়ে দেখলেন একটা 
রোগী এসেছে _তার সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠেছে, ঠিকৃ তাকিয়৷ বালিশের 
মতো । ব্যাপার কি? -_তাকে ষড়বিন্ধা কামড়েছে। চিকিতসা হলো, সেরে 
গেল। 

খড়াপুরের বাড়িতে বেদের আসতো 1 তারা নানারকম খেলা 
দেখাতো। । দলে ভ্্ীলোকও ছিল । ডিগ্‌ ডিগ্‌ করে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, 
আর নানারকম ফাদ কসরত দেখাচ্ছে । তলোয়ারের ওপর দিয়ে আনাগোনা, 
দড়ির ওপর দিয়ে চলা, শিঙের ওপর দাড়ানো, তলোয়ারের ওপর দিয়ে 
চ'লে মেয়েটি উলটে পড়ে, ধুলো মৃছে, চোখের কোণায় ছুচ নিয়ে উঠে 
আসছে --এই সব দৃশ্য এখনও নন্দলালের স্পষ্ট মনে আছে । শান্তিনিকেতনে 
এসে নন্দলাল বর্ধমানের 'বনকাটি' থেকে রথের পৃতলোর যে-সব রাবিং 
এনেছেন, তাতেও এরকম সেকেলে বাজিকরের ছবি আছে। 

মনি নদীর এপারের চেয়ে ওপারে বাজির ঘটা হতো বেশী । 
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প্রসন্নবারু আর মতিবাবু ছুই জমিদার _-ওপারের ৷ দু'জনেই ছিলেন কনট্রাক্টর ৷ 
প্রসন্নবাবু রাস্তা আর পুল করতেন; মতিবার করতেন কেবল রাস্তা। 
এখনও চলে সে-কাজ। মতিবাবুর বাড়িতে বাজনা বাজতো। ডিগ্‌ভিগ 
করে। আর শব পেলেই নন্দলালের ছুটতেন খেলা দেখতে । হরিয়। 
নিয়ে যেতো কাধে করে নদী পার ক'রে। মতিবাব্‌ ছিলেন শোৌখিন 
লোক। তিনি দিতেন সে বাঁজির খেলা প্রায়ই। 

মতিবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে চলতো! মহরমের তাজিয়া-গৌয়ার! | 
আসতো! তারা হাসান-হোসেনের মাটি নিয়ে। নন্দলালেরা দেখতে যেতেন। 
ওরা বলতো. হোসেনের মাটি যেখান থেকে নিয়ে আসে, সেখানে সত্যি 
সত্যি রন্ত দেখা যায়। __এ-কথা তখন বিশ্বাস হ'ত ঠিকৃই; পরে নন্দলাল 
জেনেছিলেন, হলুদ-ছোবাঁনো নেকড়া ওরা একটা গর্তে রাখতো, আর তার 
নিচে দিত চুন। তাতেই তৈরী হয়ে যেতো হোসেনের রজে রাঙা সত্যিকারের 
লাল মাটি । সেই রক্তমাখা মাট নিয়ে এসে ওরা দেখাতো ওংদের। 
সে স্থানটা! ছিল নদীর ধারেই রাস্তার ডান দিকে। 

শিশুগাছের তলায় কারবালা তৈরী করতো মহরমের পর্ব শেষ হলে, 
তাজিয়া-গৌয়ারা সেখানের নদীতেই সে লব ভাসিয়ে দিত। সে সময় 
আবার মারামারিও লেগে যেতো খুব । 

ওখানকার রাজারও গৌয়ারা বেরতো । সে রাজা কোন্‌ বাদশাহী 
আমলের হিন্দ্ব রাজপুত থেকে হওয়া মুসলমান। ওদের যে মসজিদ সেটা 
গোড়ায় ছিল -_-দেবমন্দির। বড়ো বড়ো বাঁড়ি সব পড়ো হয়ে পড়ে আছে। 
এ রাজবংশ আগে ছিল গয়ায়। ওরা আসতেন পুর্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা 
করতে । এফ্টেটে থেকে ওদের পেনশনের ব্যবস্থা ছিল। সেই সূত্রেই 
আনাগোনা । 

মহরমের গৌয়ারার ছিল শ্রেণীভেদ । রাজার গৌয়ারা আগে চলবে । 
তাঁর পরে মর্ষাদ1! মাফিক ওমুক জমিদারের, ওমুক জায়গীরদারের, ওমুক 
লোকের -_-এই ক্রমে চলবে গৌয়ার]। কিন্তু ফেরার সময় তাড়াহুড়া! পড়ে 
যেতো । এলোমেলো! হয়ে, যে যেমন পারে, গায়ের জোরে ছুটে চলতো । 
হাতীর প্রোসেশন্‌ চলতো এই সঙ্গে। লাঠির খেল্‌ খেলাতে খেলাতে, 
'বার' বাজাতে বাজাতে চলতে! শোভাখাত্রা । বল বাহুল্য, এ-সব দেখায় 
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বালক শিল্পীর মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে।। _-গৌয়ারা ভাসাতো 
যেখানে, সেই স্থানট! নন্দলালেরা দেখতে যেতেন __সাম্প্রনিতে চেপে। ওপার 
থেকে মতিবারুদের আর প্রসন্নবারুদের বাড়ির সকলেও আসতেন গাড়ীতে 
চেপে। 

পূর্ণচন্দ্রের সদর মজলিসে নিত্য-হাজিরাদার পাক্কা “হিন্দৃস্থানী' বেনে ঠাপা 
মুদি। সেই বাহাত্তুরে রহ্স্যপ্রিয় বয়স্যটর বছরে বছরে বিয়ের সং বের হ'ত 
'ফাগুয়ার সময়ে । বীরের বেশে বুড়ো বরের হাসি-হাসি মুখখানি'নন্দলালের 
মনে কৌতুক জাগায় আজও। জমানো তার দেহাতী গল্পের জের টেনে 
টেনে, ওদিকে প্রসন্নবারু আসর গরম করতেন। তাঁর 'গোপাল সাপের, 
গল্পটা অতি অদ্ভূত। জন্মান্তরবাদের গল্প এটা । জাতিস্মর ছিল 'গোপাল 
সাপ? । 

_তাদের দেশে সেকালের এক পুরাতন বিরাট বাড়ি। দেওয়ালের 
এখানে-সেখানে পলস্তারা খসা | তখনও একান্নবর্তা বিশাল পরিবাঁর। 
বাঁড়িরই একটি ছোট ছেলে ; নাম তার গোপাল । গোপাল”, 'গোপাল',_দিনে 
রাতে তার নাম ধরে সবাই ডাকে। 

হঠাৎ একজন একদিন লক্ষ্য করলে, গোপালের নাম ধরে ডাকতেই, 
মোটা একটা সাপের ক্রুদ্ধ মুখ পলস্তারা-খসা ইটের ফশক দিয়ে বের 
হয়ে এলো । প্রথম দু-চার দিন কেউ তেমন আমল দেয় না। একদিন 
দেখা গেল কি. গোপাল সেখানে থাক্‌, না-থাক, 'গোপাল' বলে ডাকলেই 
সেই মুখট] বেরিয়ে আসে ম্যাজিকের মতন। 

বাড়ির সকলে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লো ।__শেষে, সাপ মারবার 
ব্যবস্থা করা হল, লগার ডগে শক্ত ফাস বেধে । সবাই শঙ্কিত ও উৎসুক হ'য়ে 
সাপ-মারা দেখতে গেছে। বাড়ির গোপালও দলে দীড়িয়ে দেখছে। 
পিছন থেকে একজন ভয়ে ভয়ে যেই 'গোপাল' বলে ডেকেছে, অমনি সেই 
মুখটা যথারীতি বের হয়ে এলো; আর একজন তংক্ষণাং ফাঁসটা সেই 
মুখে লাগিয়ে, হে'চ্‌কা টান মারতেই সাপের মাথাটা! কেটে গেল। আর 
আশ্চর্য, সেই কাটা মৃণ্ডুটা তড়াক্‌ করে লাফিয়ে এসে, সেই শিশু গোপালের 
গায়ে লেগে গেল চুঙ্ঘকের মতন। শেষ বিষ ঢেলে সাপ মরলো; আর 
মরলো গোপালও | তারপর, দেওয়ালের ইট সরিয়ে দেখা গেল কি, বিরাট 
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একট! চন্দ্রবোডা । 

_এটা কি রকম যোগাযোগ হল | পুর্বজন্মের কোনও জাতক্রোধ নয় 
কি? জাতিম্মর ছিল এ সাপটা । এ-জন্মে সেই শোধ নিলে । -_এই গল্প 
বলেছিলেন নন্দলালের ভাবী দাদাশ্বশুর প্রসন্নবারু । অবশ্য এই বিষয়ে নন্দলালের 
নিজ অভিজ্ঞতাও কম নয়। সে কথা পরে হবে। 

একদিন প্রসন্নবাবু আসছেন। পথে দেখলেন, একজ্বন কসাই বাজারে 
নিয়ে যাচ্ছে একটি গরুকে । বুড়ী গরু, লাল রং। লক্ষ্মী-আশ্রয়। দশ- 
পনেরো! টাকা দাম চাইছে। প্রসন্নবারু পূর্ণচন্দ্রকে বললেন,__“দশটা টাকার 
বদলে একে আশ্রয় দিন।” বাবা গরুটাকে কিনে নিলেন । 

একটা কালে! ষাড় ছিল ওদের __চমংকার দেখতে । এখন এই গাইটি 
আসাতে, গোয়াল ভরতি হল। এই গরুটিকে মনে রেখে, পরে দেশের 
বাড়িতে থাকতে নন্দলাল আাকলেন এক গো-পার্বণের সময় তার বিখ্যাত ছবি 
'গোকাল ব্রত” ।-_লাল গরু, মাথার শিং নড়তো তার ঢক্‌ ঢক্‌ করে। 

বাবার কেরানী জিতুবাবুর বাড়ি ছিল পাশেই । তখন টাইপ-রাইটারের 
ব্যবহার এমন তো! ছিল না। জিতুবাবুর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো । 
তিনিও বসতেন মাঝে মাঝে সেই মজলিসে এসে। 

খড়াপুরের আদি-বাড়ি থেকে, খড়াপুর-তহসিলের ম্যানেজার হয়ে, 
পৃর্ণচন্র উঠে গেলেন, জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখরবারু যে-বাঁড়িতে ছিলেন, 
সেখানে । ম্যানেজারের এই বাড়িটা হল এফেঁটের কাছারীর কাছেই; 
খাপরার ছাউনি, বড়ে। বাঙ্গলো বাড়ি। উপযুক্ত এই বাড়িতেই উঠে এলেন 
পূর্চত্র স্ববিধে হবে বলে 7 ম্যানেজারের মর্যাদার প্রশ্ন তো ছিলই । এ বাড়িতে 
ওরা ছিলেন কয়েক বছর । 

খড়গপুরে খাপরার ঘর ছিল সাধারণ গরীবদের । আর ম্যানেজারের 
বাঙ্গলে। বাড়ির চালও ছিল এ খাপরার। বামুন-শৃদ্রে ভেদ ছিল না কিছু 
মাত্র। পরে, দেশের বাড়িতে নন্দলাল একবার কাচা টালির ওপর ডিজাইন 
করেছিলেন। ইট টালি খোল৷ তৈরী করার জায়গা ছিল বাড়ির পাশেই । 
জল আনা হ'ত সরস্বতী থেকে নালা কেটে । কলাভবনে নমুনা রাখা আছে 
সে-টালির । আর্ট-স্কুলে এগ্জিবিশন করেছিলেন সেই টালির ডিজাইনের । 
সিষ্টার নিবেদিতার ইস্কলেও নমুনা কিছু রাখা হয়েছিল । 
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ম্যানেজারের বাড়িতে জ্বালন-কাঠের গুদামে, থাকন্তেো! একটা দিশী 
কুকুর, থাকতো সেথায় আরামে । একবার একটা বাঘ এসে, ধরলে 
কুকুরটাকে ঠেসে। হাসপাতালে সেলাই করে সেরে গেল শেষটায় । 

ছেলেবেলায় খড়াপুরে থাকতে মন্দিরের চেয়ে মসজিদ বেশী ভালে' 
লাগতো! নন্দলালের । সেটা বিশেষ করে আকিটেকৃচারের দিক্‌ থেকে। 
কতো! স্পেস, কতো বড়ো উঠোন -_মসজিদে । তখন মনে হতো, মন্দির 
জবডজঙ্গী ; ভালে! লাগে কেবল ভক্তির জোরে। মসজিদের পীৰ্কসাহেব 
হাধীজীর সঙ্গে দোস্তালি জন্মেছিল নন্দলাগের। হাফীজী ওখানে হাজির 
না-থাঁকলেও, তান একা-একাই গিয়ে বসতেন মসজিদে । সেখান থেকে দেখ! 
যেতো! মনী নদীর দৃশ্য আর চলতি জীবনচিত্র । 

বড়ো মসজিদের হাঁফীজী। নন্দলাল ছবি করেছিলেন তখন হাঁফীজীর, 
আর মসজিদের । -_হাফীজী বসে অ!ছেন, মাথায় পাগড়ি, সাঁদ1 দাড়ি, 
হাতে কোৌরান। আর, হাঁফীজী ক]পশনে নিজের হাতে কলমা লিখে 
দিয়েছিলেন ফারসী অক্ষরে ; কোরানের কঠে।র নিষেধ মানেন নি। --সে 
হ'ল ১৯১৭ সালের কথ!। 

মিভূল ভার্ণাকুলার স্কুলের হেভমৌলবী মহম্মদ হোসেন। বড়ো ভালো 
লোক ছিলেন তিনি। শুধু ভালো লোক নন; তিনি শুদ্ধাচারীও ছিলেন। 

একবার পঙ্গপাল এসেছিল ওখানে । দেখা গেল, হেডমৌপবী ভার 
ছেলেদের দল নিয়ে পঙ্গপাল ধরায় বাস্ত। 'কী হবে'? "আমরা খাই 
এগুলো'_-বললেন তিনি উত্তরে। দোষ কি এতে? আরবে খুব খায় 
পঙ্গপাল । দক্ষিণী হিন্দ্ররা পঙ্গপাল খায়, উইপোকা খায় । বিহারে 
মুষহরর! ই দুর ধরে, ই দ্র খায়। আমরা খাই ঘুসো-চিংড়ি। খান্য-অখাশ্যের 
তফাৎ _সে কেবল রুচিবৈচিত্র্য মাত্র । 

খড়াপুরে ছিল এক মুসলমান রাজবংশ । রাজপুত থেকে ও'দের 
মুসলমান করা হয়েছিল সাজাহানের আমলে । তখন ওরা ছিলেন রাজপুত 
দসু)সদর। গঙ্গায় খাজনা লুট করতেন পূর্বপুরুষ । সেই ৰরেই বড়ল্লোক। 
বাদশ! সৈন্য পাঠিয়ে ওদের এফ্টেট্‌ দখল করে শিলেন, আর ও£দের 
সবাইকে মুসলমান করা হল। ৃ 

ওদের বাড়ীর পাঁচজন কুমারী মেয়ে এ সময়ে পালিয়ে গিয়েছিল। 
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পাপিয়ে, তার] খড়গাপুরের পাহাড়ে গিয়ে বেচেছিল। এখনও খড়াপুরের 
পাহাড়ে সেই পঞ্চ কুমারীর শিবের মন্দির আছে। শেষে, কিন্তু বাঁচতে 
পারেনি কুমারীরা। সেখানকার ঝরণায় পড়ে তার! জহরী হয়েছিল। 
রাজার সেই পাঁচ কৃমারীর নামে আজও খড়গপুরের ঝরণা _-“পঞ্চকুমারী”। 
পাঁচটি, ধাপে পীচট কৃণু, একটি ঝরণা __'পাঁচকুমারী' | 

ও£র] বহুবার দেখেছেন সেই পাঁচকুমারী। পাহাড়ের ওপরে কেল্লা । 
তার গেটে ঢোকবার রাস্তা । সেই রাস্তা বেয়ে প্রায়ই উঠতেন ওরা । 
পিকৃনিক করতেন সেখানে গিয়ে । ভাইরা গেলে ওখানে যাওয়! হতো; 
নৌকোয় করে লেকেও ঘোরা হতো । ত'ংরই কাছে আছে হট-স্প্রীং; এখন 
নাম হযেছে __-'রামেশ্বরকুণ্ড' । গরম জল বেরুচ্ছে অনবরত । আরো বড়ো 
₹ট- স্প্রীং 'বড়কা! গরম পানিয়া' কিছু দূরে । জঙ্গলে সে-সব দেখতে যেতেন 
ওরা দল বেঁধে। 

একবার বর্ষাকাল । খড্াপুরে ইন্ধুলের তখন উনি ছাত্র। ইস্কুল থেকে 
ক'জন ছেলে নৌকোয় করে লেকে গিয়েছিল বেড়াতে । সঙ্গে শিক্ষকও 
একজন ছিলেন নৌকোয় । নৌকো। থেকে যেখানটায় সবাই নামবে, 
_ সেখানটায় ঘূর্ণী হয়েছে । পাহাড়ের জলট। যেখানে লেকে ঢুকছে, হঠাং 
“সখানে সেই নৌকোটা উল্টে গেল। পাচ ছ জন ছেলে আর মাস্টার সবাই 
গেল ভুবে। অনেক আরো মালপত্তরও গেল। হৈ হৈ ব্যাপার । দু-জনকে 
শেষ পর্যন্ত পাওয়াই গেল না। 

মনী নদী। ওদেশের লোকের মুখে __'মঈন' । যনী নদীতে যখন বান 
মাসতো]. ওরা সব যেতেন স্নান করতে । নদীর চরের ওপরের যেখানটা 
দলে ডুবে যেতো, সেই মানার ওপর ও রা মাতামাতি করতেন মনের আনন্দে। 
ওখানে থেতে হত খুব সাবধানে, কারণ. কিছু দূরেই দ'-এ ঘূর্ণা ঘুরছে । অবশ্য 
পঙ্গে লোক থাকতো, আর থাকতো নৌকোও। 

বানের সময় 'কানওয়া (/1719000) দেখবার মতন হা'ত। বর্ষা বেশী 
টু'লে, জল বের হয়ে ধেত 'কানওয়া' দিয়ে । সেখান দিয়েই লেকের সারপ্পাস 
লট] ভাঙ্গতে। । জলটা যেখান দিয়ে পড়ছে, বড়ো! বড়ো মাছ সেখানকার 
না নদীর ঢ!ল থেকে লেকে গিয়ে চ্‌কছে। মাছ উবজে উঠে সরাৎ সরাং 
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করে লাফিয়ে লেকে পড়ে । ওদিকে জেলের! জাল পেতেই রেখে দিয়েছে। 
_-ও'রা দেখতে যেতেন। রুই কাতলা মাছ সার বেঁধে কানওয়ার ঢালের 
ধার! বেয়ে লাফিয়ে ওপরের লেকে ঝাপিয়ে পড়ছে নিচে থেকে । সে এক 
অপূর্ব দৃশ্য । “উল্টা জলে মছলি চলে, ভাসি যায় গজরাজ'__এই তো। এই 
দৃশ্য নন্দলালের কালি-তুলিতে রূপ নিয়েছে ১৯৫৯ সালে আকা 'জলপ্রপাত, 
ছণিতে। সেই দূর কালের এই মধুর ছবি । 1 

লেকে যখন নতৃন জল ঢ.কতো৷ তখন লেকের সাবেক বড়ো বড়ে। 
মাছগুলে৷ মরে ভেসে উঠতো । চারদিকের পাহাঙের পাতা-পচা জল [বিষাক্ত 
ইয়ে মাছ মরে খেত। এ সমরে ওখানে নানা স্থান থেকে ভিড় ক'রে লোক 
এসে গাদা-গাদ। মাছ ধরে নয়ে খেত। সে-গকম পুরাতন পাক্কা মাছ খেয়ে 
ইজম করা শক্ত - মাংসের মতো হয়ে গেছে । এই রকম হলে, পৃণচন্ত্র তখন 
অঙার [দয়ে মাছধরা বন্ধ করে দিতেন -কলেরার ভয়ে। লেকের ধারে গর্ত 
ঝরে সে-সব মাছ পুতে ফেলাহত। সেই মাছ পুতে রেখে তাতে সারও হ'ত। 

এক সময় ওদের একজন চাপরাসী বাজারে গিয়ে একটু ছুষ্ট,মি করেছিল 
বাঞ্জারের লোকেদের সঙ্গে। তাতে বাজারের লোকের। মিশে তার গায়ে 
কেরো!সন ঢেশে কাঁপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পৃ্চন্দ্রের কাছে 
নালিশ জানালে, ক্দ্ধ হয়ে তিনি হুকুম দিলেন,__ বাজারের যত লোক মনী 
নদীতে ম্ান করতে আপবে, সব ধরে ধরে, ধোলাই করে করে, জলে 
চুবিয়ে দাও? | মাত্র মেয়েদের দিলেন ছাঁড়্‌। 

সুরেনবাবুর মেজ্রদাদা শৈলবারু ওখানে গাংটায় ঠিকেদারি করতেন; 
জমিজমাঁও কিনেছিলেন কিছু। জমির সীমানা নিয়ে আখজে খুন ক'রে দিলে 
তীকে। হোমিওপ্যাথি দাতব্য ওষুধও দিতেন তিনি গায়ের গরীব-গুরবাদেতু। 
একদিন রাত্রে ডাক্বাঙ্গলোয় বিশ্রাম করছেন শৈলবারু। গীয়ে 'হাঁয়জা' 
(কলেরা) হয়েছে বলে মিথো খবর দিয়ে, ডেকে নিয়ে গিয়ে, ফেরার 
পথে মারলে টাঙ্গির ঘা। ছিটকে গিয়ে পড়েছিলেন ধানক্ষেতে । তুলে 
নিয়ে গিয়ে চিকিংসা হল যুঙ্গেরে। মারা গেলেন। কেস হল। কিছু 
হ'ল না পোষট-মর্টেমে। সেই রাজপুত জমিদারের তরফ থেকে গুণ্ডা 
লাগিয়ে মেরে ফেললে । _-ও'দের সেই জমির মামলা! মিটলো! এতো! দিনে । 

সেকালে জমির সীমান। নিয়ে ছোট বড়ো লড়াই ওখানে হতো হাঁমেশাই । 
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আগে একবার এই নিয়ে খুব লড়াই চলেছিল দু'জন রাজার মধ্যে। 
একদিকে, ছ্বারভাঙ্গার মহারাজা, অপর দিকে পিয়ার বানাইলীর রাজা । 
গিধোৌড়ের রাজা জাতে হল খয়র]। ওদের এফ্েটের কাছে বানাইলীর 
রাজারও অনেক এফ্টেটং। লড়াই বেধেছিল দ্বারভাঙ্গ৷ আর বানাইলীর জমির 
সীমানা নিয়ে । 

ও পক্ষ এসে খানিকট। এন্ক্রোচ করে যায় তো, এরাও আবার তেড়ে 
গিয়ে দখল করে আসে পো-খানেক। শেষবারে কথা হ'লো।,__-'ঠেকাতে 
হবে'। একদিন থবর এলো! --এই বানাইলী এসেছে । তখনই পূর্ণচন্্ সিপাই, 
বরকন্দাজ. পাইক, পালোয়ান __পাঠিয়ে দিলেন বিলকুল। এরা যেয়ে 
পৌছতেই দ'দলে ঘোরতর লড়াই লেগে গেল। ম্যানেজার পৃণচন্দ্র বড়ো 
বড়ে। কুস্তিগীর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার! কু্দতে কুদতে গিয়ে পৌছলো।। 

এদের তোড়জোড় দেখে বানাইলী একটা ফন্দী অটলে। দ্বারভাঙ্গার 
দল যতদূর পর্যন্ত তেড়ে যাবে, সেই সীমানায় বসিয়ে রেখে দিলে দেহাত 
থেকে ধরে এনে একজন বুড়ীকে। আর তাতেই তাদের কাজ হাসিল হল। 
দ্বারভীঙ্গ৷ তেড়ে গিয়েই বুড়ীকে গুম করে দিলে । আর এই জো পেয়ে, বাঁনাইলী 
ফাইল করে দিলে খড়ে-বড়ে জড়িয়ে বড়ো একট মার্ডার কেস্‌। নালিশ 
হলো, দ্বারভাঙ্গা-দলের সিপাইর দ্ু-ততনটে লাস কেটে কুচ করে দিয়েছে। 

_মার্ডার কেস্‌ _-মুঙ্গের থেকে পুলিশ-ইনস্পেকটার এলো । ম্যানেজারের 
নামে চার্জ হলো । মকদ্দমা চলতে লাগলো __ভাগলপুর কোর্টে । ধরপাকড় 
চললো! । ম্যানেজারকে ধরে ছেড়ে দেওয়া হল জামিনে । অনেকদিন পর্যন্ত 
মামলা চললো । ম্যানেজারের চাপরাসীদেরও ধরা হলো | প্রভুতক্ত 
চাঁপরাসীরা ম্যান্জোরকে শিখিয়ে দিয়ে গেল, কখনও যেন তিনি কেস্‌ 
কবুল না-করেন । খুবই খাতির করতো তারা ম্যানেজারকে । খুনের 
মামলা চলছে, এমন সময় কমিশনার মারা গেলেন । এদিকে ঘৃষও লাগানো 
হয়েছিল খুব.__ম্যানেজারকে বাচাতেই হবে। যাই হোক, কমিশনার মার! 
যেতেই কেস্টা খারিজ হয়ে গেল। 

তখন সদর থেকে হুকুম এলে", _পুর্ণচন্দ্রকে খড়গপুর-তহসিল থেকে 
্বারভাঙ্গার সদরে যেতে হবে। সেই থেকেই ও'দের খডাপুরের পাট উঠে 
গেল। দ্বারভাঙ্গার পর্ব শুরু হলো । তখন নন্দলালের বিবাহ হয়নি । 
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খড়গপুর থেকে বাণীপুর। বাপীপুর থেকে খড়ীপুর আনাগোনা করা 
হতে গুদের প্রায় বছর বছর। তারপরে, পিসিমা আর ওরা এলেন 
কলকাতায় । পিসিমা দেশ থেকে আনাগোনা করতেন কলকাতায়। বাবা 
দ্বারভাঙ্গা-এফ্টেটের সদরে । নন্দলালের বয়স তখন সবে পনেরো । নন্দলাল 
খড়াপুর থেকে এল্লেন কলকাতায় । 

শান্তিনিকেতন থেকে বহুবার নন্দলাপ খড়গপুরে গিয়েছিলেন । সেই 
মনী নদী । সেই সুন্দর পাহাড়ী নদী; সেই নদীর তীরে তীরে কতো 
সকাল-বিকেল ওরা কাটিয়েছিলেন। সেই মসজিদ তখনও ছিল সেখানে । 
টিলার ওপরে সেই মিডল ভার্ণাকৃলার ইন্ুলটিও ছিল _আগের মতোই । সেই 
খড়গপুরের পাহাড় ;জীবনের প্রথম পনেরো বছর এই মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধে)ই মগ্ন হয়েছিল নন্দলালের মন। বালাকালের এই তন্ময়তাঁই 
যেন তার সারা জীবনে প্রগাঢ় প্রকৃতি- প্রেমে পুর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল । 
আর তার শিল্পী-জীবনের বনেদ রচনায় অনুকূল ভূমিকা-দ্বূপে কতো! মজার 
মজার ঘটন।, বিচিত্র কতো! চরিত্র সব তার মনে দাগ কেটে কেটে বসে 
আছে অপরূপ মহিমায় । 

তাদের সেকালের সেই খোলার বাড়ি তখনও টিকে ছিল প্রায় সেই 
রকমেই ॥। সম্পত্তি এস্টেটের, এখন কি হাল হয়েছে জানা নাই। তীর 
ছেলেবেলাকার সেই বাড়ির পিছনে ছোট ছোট গাছগুলো তখন অনেক 
বডে! হয়েছে । বাড়িটা! এখন বোধ হয় আর নাই; কেবল স্মৃতি আছে 
তার, নন্দলালের কাছে _ নানা ফটোয় আর নানা স্কেচে। কলাভবনের 
তখন ভিজিটিং আটিষ্ট বান্দরে সঙ্গে গিয়ে ওপেক ওয়াটার কালারে ছবি 
করেছিলেন সেই বাড়িটার। ছবিট! আছে নন্দলালের কাছে। 

নন্দলালের মা মারা যাবার সময় তার ছোট বোন কমলাকে রেখে 
গেলেন। কমলাকে মানুষ কবতে লাগলেন তার পিসিমা। ওখানেই ওদেশের 
ঝি পাওয়া গেল একজন | খুকী'কে সে যত্ত করতো খুব । নন্দলালেরা যখন 
কলকাতায় এলেন, তখন সেই 'খুকীর ধাই'মাকেও সঙ্গে আনলেন । তখন সে 
খুবই বুড়ী হয়ে গেছে । ভার ইচ্ছে হ'ল শেষ বয়সটায় সে দেশে গিয়েই 
থাকবে । তাপ সেই সন্কলে এরা ধাজী হ'য়ে গেলেন। কথা দিলেন, সে 
অভাবে পড়ে লিখলে, খরচা পাঠানো হবে । 
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কিছুদিন পরে । কলকাতার হাতীবাগানের বাড়ির দক্ষিণ দিকের দোতলা 
বারাগডায় বসে তখন ছবি আাবতেন নন্দলাল। বারাগার কোনাট। ছিল 
ভাঙ্গা । বাড়ির পেছনে খানিকট। অপরের জায়গার ওপর এনক্রোচ করেছিল 
বলে, করপোরেশন থেকে বাড়ির কোনাটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছলো । স্বামী 
অভেদাঁনন্দের অদ্বৈত-বেদাস্তমঠ হয়েছে এখন সেই এলাকায় । বারাগার সেই 
ভাঙ্গা! ধারট1 বাধ! থাকতো। রেশধ দিয়ে; ছেলেরা পাছে পড়ে যায়, এই ভয়ে । 

একদিন নন্দলাল ওখানে বসে ছবি অীকছেন; বুদ্ধের ছবি। আটগ্কুলে 
যাবার আগে। আঁচম্থিতে দেখলেন কি, সেই বুভ্ডী ধাইয়ের মতো একটা মুতি 
বারাগাঁর নিচে খেকে ওপরে উঠে এলে।। উঠে এলো ঝিলমিল মিরাঝের 
মতন । গরমের সময় যেমন করে ঈথার ওঠে, উঠে এলো ঠিক সেই রকম 
আবেশে । দেখে, নন্দলালের মনে হল, বুড়ী বুঝি এসে তাকে দেখা দিয়ে 
গেল। -_-এই ঘটনার দু-চার দিন বাদেই তিনি খবর পেলেন _ বুড়ী মারা 
গেছে । মনে দাগ কেটে রেখে গেছে বলে নন্দলাল আজও সে ঘটনাটা 
ডোলেন নি। 

বাবার চাক্র হরি মাহাতো। বাণীপুরে গিয়েছিল একবার নন্দলালের 
সঙ্গে । ছিল ওখানে কিছুদিন । হরি মাহাতো৷ বাবার পেয়ারের পুরানো চাকর । 
বাড়ির সব মহলেই তার সমান খাতির । ছেলেরা চলতো! হরিয়াকে সমীহ 
করে। ওদের খড়গপুর-বাঁড়ির সব পুরানো গল্প বলতো সে বসে বসে। 
নন্দলালের জন্মের আগে, তীর বড়ে। ভাই বোনেদের জন্ম-স্বতু।র নান। কাহিনী 
অনর্গল বলে ঘেত সে দাওয়ায় বমে বসে,বড় বোনের জন্ম, তাঁর 
আগে যমজ বোশেদের কলেরায় মৃত্যু, আর একবার মায়ের ষমজ সম্তান- 
প্রসব, প্রথম বাড়ির পুকুরে ডুবে ডাই মানিকের মৃত্যু, ম্যানেজারের বাড়িতে 
আগার পরে নীলনলিনীর সেই বাঁডিতে জন্ম _-এ-সবের বিবরণ তার 
নখদর্পণে । 

হরিয়া দেশে চলে গেল যখন, তাঁর ছেলে বেছুয়াকে রেখে গেল নন্দলালের 
কাছে। নন্দলাল তাকে মোটর-ড্রাইভিং শেখালেন । রথীবারুদের মোটর- 
বাবঙায়ে লেগেছিল সে। তার কাছ থেকে ও'রা ওদেশের খবর সব পেতেন 
খুঁটিয়ে খু'টয়ে। 

একদিন সহসা নন্দলাল দেখলেন, শান্তিনিকেতনে তার খড়ের দ্বিতীয় 
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বাড়িতে আমকাঠের দরজার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা -_অমক দিন হরি 
মাহাতে! মারা গেছে দেশে । কে যে লিখে দিয়ে গিয়েছিল, তার খেশজ 
পাওয়! গেল না। খবর নিয়ে জানলেন,__-ঘটনাট! সত্যি। হরি মাহাতোর 
বুড়ী স্ত্রী ছিল তার দেশ মজঃফরপুরে। তাকে টাকা পাঠাতে লাগলেন 
তিনি নিয়মিত | 

জেঠতুতো ছোট ভাই অস্বত। তিনি ছিলেন নন্দলালের সমবয়সী বন্ধুর 
মতন। অস্বত মারা গেলেন অকালে । ম্বত্যুকালে দোষও পেয়েছিলেন বোধ হয় 
তিন পোয়া । তখন. তিন মাসও হয়নি, একদিন রাত্রে জানালার ওপাশ 
থেকে নন্দলাল স্পষ্ট শুনলেন তিন ডাক -_'নন্দ', 'নন্দ', 'নন্দ'। স্পিরিট- 
লোকের ব্যাপার কিছু একটা আছে, সেটা তো মানতেই হবে; গা ছম্ছম্‌ 
করতে লাগল । 

বউদির অভ্যেস ছিল, দরজায় শিকলের সুর্শোয় হাত দিয়ে দাড়ানো । 
মৃত্যুর পরেও তেমনি দাড়িয়ে থাকেন। দেখলেন ছোট ভাই রমানাথ। 
জেঠতুতো৷ ভগ্নী কিরণও দেখতেন এ রকম। “এ ফেগো'_বললেই, বউদির 
মুৃতি তরতর করে দোতলায় উঠে যেত সিড়ি দিয়ে। আরার দোতলার 
লোক বলছে,_-'দেখলে না, ছোট বউদি সিডি দিয়ে নেমে গেল নিচে” । 
স্র্শো ধরে তিনি দাড়িয়েই সব দেখতেন প্রায়। পরে, বারে বারে এমন 
হতে, ও২রা করলেন কি, 'রাম'-নাম সারা ঘরময় দেওয়ালে লিখে রেখে 
দিলেন। তাতেই উপদ্রব গেল । 

ছাতে যাবার সিশড়ি। ছাতের দৃ-টি ঘরেও যাওয়া যেত এ সিড়ি 
দিয়ে। সিহডিতে আলো দেওয়া হতো। দেওয়াল-ণিরি জ্বলতো। সারা রাত। 
আর শরাতে থাকতো সরষের পু্টুলি। 

বাণীপুরের কাছেই আন্দ্রল। আন্দ্বল ছিল তান্ত্রিকদের আড্ডা । অনেক 
তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ওখানে । ওখানে যেতেন ও" দুর্াপৃজার সময় 
নিত্যগোপাল পণ্ডিতের ঘরে নেমন্তন্ন খেতে । যেতেন ভাউলে চেপে আন্দুল 
পর্যন্ত সরস্বতী নদী দিয়ে। দূর্গাপৃঙ্গায় গেলে, 'প্রসাদ'-মাংস আর ভাত 
খাওয়। হতো । ছোলা আর কাচকল। থাঁকতে! পাঁঠার ঝোলে। সেরান্না- 
ঝোলের রং খুলতে৷ ঝিয়ানি কালির মতো । 

মা মারা যাবার ছু-বছর পরে, লন্দলাল কলকাতায় এলেন পনেরো 
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বছর বয়সে। পিসিমা কমলাকে নিয়ে রইলেন দেশে; কলকাতাতেও 
আনাগোনা করতেন। বয়সকালে কমলার বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুরে 
জমিদার অপূর্ব দত্তের সঙ্গে। কমলা ন-পিসিমার হাতে মানুষ হয়েছিল । 
পিসির ছিল সে বড়ো আদরের। তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো! মা-মরা 
নেওটো এই মেয়েটি। 

শেষ দিকে, ন-পিসিমা যখন কাশী গেলেন, ফমল! তখন বিধবা । 
কমলাও তার সঙ্গে কাশী গেলেন। কাশীতে বাসও হবে, আর পিসিমার 
সেবাঁও হবে। ন-পিসিমা যখন কাশী গেলেন তখন তার বয়স প্রায় আশি। 
কাশী যাবার আগে দেশে তার উদরীর মতে! হ'য়েছিল। হঠাৎ কলেরা 
হ'য়ে মরণাপন্ন হলেন। এর দিনকয়েক আগে, মেজো পিসিমা যারা গেলেন 


, কলেরায় । 


ন-পিসিমীকে দেখে গ্রামের ডাক্তার বললেন,__'দুধ-গঙ্গাজল দাঁও'। তাকে 
তীরস্থ করা হল। তীরস্থ করা হলে৷ সরস্বতী নদীর ধারে । ওদেশে কাটিগঙ্গায় 
তীরস্থ করার নিয়ম নয় । নদীর ধারে ঘর করা হলো -_-হোগল। দিয়ে । হরিনাষ- 
সংকীর্তন হতে লাগলে! । ডাক্তারবাবু নাঁড়ী টিপে বললেন,_“রাত্রি কাটবে না?। 

কিন্ত সকাল বেলায় এসে দেখেন. মোড় ঘুরেছে। একথা শুনে, 
ন-পিসিম! কাদতে লাগলেন। বাড়িতে তিনি আর ঢুকবেন না। তখন যুক্তি 
হ'লো, তাকে এনে দালানে রাখা হোকৃ। তীর থেকে যখন দালানে এলেন, 
নামে নামে কুটে। ছি*ডে ছিড়ে সবার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। 
দিনকতক দালানে থেকে, ওখান থেকেই তিনি কাশী গেলেন। তার সঙ্গে 
গেলেন কমল ! বিধবা কমলার বয়দ তখন ষোল কি সতেরো । 

কাশীতে গিয়ে ওরা ছিলেন বাঙ্গালীটোলায়। নন্দলাল খরচা পাঠাতেন 
নিয়মিত । ন-পিসিমার নব্বই বছর বয়স যখন, তখনও দশাশ্বমেধ-ঘাটে গিয়ে 
স্নান করতেন রোজ, বিশ্বনাথ দর্শন করতেন । বছরখানেক বাদ, আর চলবার 
ক্ষমতা ছিল না। তিনি অশক্ত হ'য়ে নন্দলালকে লিখে পাঠালেন, যাবার 


জন্যে | 


সকলে গেলেন ওরা । যেতেই বললেন,_-এসো, চোখে দেখি না। 
তোমাদের দেখবো বলে চোখ রাখছি গোলাপ-জল দিয়ে। এর পর আর 
দেখতেই পাবো না'। কিন্ত তখনও তিনি চোখে কিছু কম দেখতেন না। 
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নাতনী গৌরীর কানের মাকড়ি দেখে বললেন,_-'সোনাটা বড়ো ম্যাজমেজে ।' 
শুনে, হেসে উঠলেন সবাই । এট তো চোখে কম দেখার লক্ষণ 
নয়! পরম আত্মীয়র1 দূরে আছে বলে এটা যেন অভিমানের ছল। দালানে 
সেই কুটে! ছিড়ে ছিড়ে, দেখতে-মানার দিব্যিও তো মানতে হবে। আসলে 
কৃূটোগুলো। মন থেকে ছিড়ে যায়নি। আশঙ্কা যেন তা4ই। 

অবশেষে, ন-পিসিমা বিছানা নিলেন ॥। কমল। সেবা করতে লাগলেন। 
পাশের বাঁড়ির একটি অল্পবয়সী বাঙ্গালী মেয়েও সেব1 করতো ঠার। নন্দলাল 
খরচ পাঠাতেন। 

১৯৩০ সালে কমলার অসুখ শুনে নন্দলাল কাশী গেলেন। বেরিবেরিতে 
ভুগে কমলা অকালে মারা গেলেন। এতে ওরা আথান্তরে পড়লেন । কমলা 
সহসা মারা গেলেন । পিস্মি। জানতে পারলেন ; কিন্তু, খবরটা তাকে দেওয়া 
হয়নি । কমলাকে দাহ করা হল মণিকণিকায়। পিসিমা রইলেন একলাই | 

সেই বাঙ্গালী বিধব1] মেয়েটিই সেবা করতো । পিসিমায়ের তখন 
বিরেনব্বই-তিরেনব্বই বছর বয়স হয়ে গেছে । কমলার ম্বত্যুর পর পিসিমা 
বছর দুই ধেঁচে ছিলেন । নন্দলাল ওকে বললেন,_-রামকৃষ্ণ মিশনে চল? 
'সেবাশ্রমে যাব না, বাবা জেদ তার। নিয়ে যাওয়া গেল না তাকে । তবে, 
মিশনের সাধুরা এসে দেখে যেতেন। খবর দিতেন নন্দলালদের । ও*দের 
মারফং কাজ হতো । 

তারপর, একদিন পিসিম মারা গেলেন । যখন মারা গেলেন, নন্দলালের 
পৌছতে পারেন নি। সাধুরাই দাহ করেছেন । পিসিমার জিনিষপত্র, বাঁপন- 
কোধষন, কাপড়-চোপড় যা ওখানে ছিল, সব দিয়ে দিলেন সেবাশ্রমে । 'কমলারও 
য1 ছিল, সে-সবও দিলেন সেবাশ্রমে । নন্দলাল তখন শান্তিনিকেতনে থাকেন। 
হ্ীরেন ঘোষ তখন তার ছাত্র। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছলেন। 

বাণীপুরের বাড়িতে পার্টিশনের আগে বাকুলেই ছিল গোয়ালঘর। 
গোয়াল কাড়তেন পিসিমায়েরা । পাশেই ছিল ঢেকৃশাল আর ধানের হামার | 
রান্নাঘর ছিল দ্বপ্রস্থ __আমিষ আর নিরামিষ। জলের ঘরে জালার সারি। 
খাবার জল গঙ্গ! থেকে এনে রাখা হত তাতে । খিড়কি পুকুরে গঙ্গার জল 
চুকতো সরস্বতীর জোগার বেয়ে এসে। কোটাল হশীকলে উঠোন জলে 
ভয়তি হয়ে যেড। 
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ডখনও জযঠামশায়ের সঙ্গে সম্পর্তির ভাগ হয়নি। নন্দলালের দাদ! 
গোকুলচন্্র জীবিত __সেই সময়কার ঘটনা । এ্যাণুল কোম্পানীর জুটমিলের 
সাঁহেবরা অত্যাচার করেছিল একবার। 

বাড়ির পুব দিকে অন্দরের খিড়কি ; ঘাট ছিল তার ছুটি। ওদিকের 
ঘাটে বাইরের লোক আসার রাস্তা ছিল। দীননাথ করের বাড়ি যাবারও 
এ রাস্তা। এদিকে ছিল বাড়ির লোকের চানের ঘাঁট। জুটমিল কিছু 
দুরেই। কুলিরা আসতো এ ঘাটে জল তুলতে । এ-ঘাঁটে মেয়ের চান 
করতো, কাপড কাঁচতো। ও ঘাটে কুলিরা জল তুলতে আসতে লাগলো 
ক্রমাগত | এরা! বাইরের রাস্তা বন্ধ করে নোটিশ দিলেন। জল পরীক্ষা 
শরার ব্যবস্থা করা হল। 

একদিন অসময়ে কৃলিরা এসে জল তুলছে, মীথায় গামছ! দিয়ে মেয়ে 
সেজে । মেয়ের তখন চান করছিলেন। ব্যাপারটা পুরুষদের গোচরে 
আসতেই তার! বকাবকি করলেন। কিন্ত, মিলের কৃলিরা বাড়ি খ্যাটাক্‌ 
করলে । ধমাধম ইট ফেলতে লাগলো । জেঠতুঁতো মেজো! ভাই কেশবলাঙ্গ 
জিম্নাঁস্টিক করতেন; _দ্ব-তিন জনকে ঘায়েল করলেন। লড়লে! বাঁড়ির 
নফর পাইক। রঙ্গলাল বেরলেন খশাড়া নিয়ে। তার সেই মূন্তি দেখে ওর 
দাগলো। বাড়ি সেভড হয়ে গেল। 

কেশবলাল চেয়ারে পিকক্‌ হতেন। ছাপরায় জিম্নাস্টিক-মাষ্টার হয়ে 
গলেন। শেষে গেলেন পাগল হয়ে। এ সময় স্বয়ং নন্দলালও বাণীপুরের 
গাড়িতে ড!ম্বেল ভশজতেন। 

একবার 'দক্ষিণে পুকৃরে'র জল অনৈক শুকিয়ে টনউশড়ারে পড়ে গেছে। 
নাহেবদের আদেশে লস্করর! করলে কি, হৌসে করে বয়লারের গরম জল 
সই পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছিল। এর! গিয়ে ববাবকি করতে ওরা চলৈ গেল। 

মাছ ছিল সেই পুকুরে। একবার লস্কররা জোর করে মাছ ধরে নিচ্ছে। 
ন্দলাল. সৃরেনবাঁরু, অতুল মিত্র সবাই গিয়ে দেখলেন, ব্যাপারটা সত্যি। 
ওরা মাছ ধরতে নিষেধ করলেন । য1 ধরেছে, সেই বমাল সমেত তাদের 
রা বাড়িতে ধরে নিয়ে এলেন। ধরে এনে পেটা হঙ্গো!। পেট! হ'লে 
বধড়ক রকমেই। | 
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মার থেয়ে ওরা! চলে তো গেল। কিন্তু, গিয়েই পুলিসে নালিশ রুজু 
করে দিলে। সরস্বতীর ফেরীঘাটের একজন লব্কর মুসলমান টোল আদায় 
করতো । সেই জগাত তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে গেল। বে-আইনী আটক 
আর মারের নালিশ ঠুকে দিলে। -_হৈটচৈ বেধে গেল। 
পাণ্ডা মুসলমানটিকে ডেকে শান্তিপ্রিয় নন্দলাল তাকে বুঝিয়ে বললেন,__ 
'মামলা তুলে নাও'। বাবা এখানে নাই। দাদ! গোকুলচন্দ্রও মারা গেছেন । 
ঝামেলা না-বাধানোই ভালো, ভেবে। 
এদিকে, এঁ মুসলমান খা সাহেব অত্যন্ত অত্যাচার করতো! জেলেদের 
ওপর । কাজেই নন্দলাল তার সঙ্গে আপোঁসের চেষ্টা করতে, সবাই চটে 
গেল। ওদিকে, খশা-এর দৃষ্টি জেলেদের অন্দরমহলেও পড়েছিল । ফলে, 
জেলেরা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলো । তারা ছিল তকেতকে। একদিন 
সন্ধাঁবেলা বাগে পেয়ে, খাকে ওরা খতম্‌ করে দিলে। 
পুলিস এলো । জেলেদের ধরলে । খুনে জেলেটা রাতারাতি পালিয়ে 
গেল। দায়রা নালিশ হলো । সকলে মিলে মোটা টাঁকা ঢালতে কেসটো 
শেষে 'হাঁশআপ্‌ হয়ে গেল। 
নন্দলালের বিবাহ হয়েছিল কলকাতার ২নং রীঁজাঁবাগানের বাড়ি থেকে 
১৯০৩ সালে, ১৩১০ বঙ্গাব্দের জৈন্ঠ মাসে! তখন বরের বয়স বিশ, আর 
কনের এগারো | কন্যা সুধীরা দেবী জন্মের আগে থেকেই এই বরের সঙ্গে 
বাগদত্তা। তাঁর আট বছর বয়সে ভাবী শাশুড়ী স্বর্গতা। কন্যার বয়স 
'বারো বছর হয় দেখেই চিত্তিত হয়ে ঠাকুরদাদা প্রসন্নবাবু কথাটা 
স্মরণ করিয়ে লিখলেন পূর্ণচন্দ্রকে । উত্তরে পূর্ণচন্্র লিখলেন, নন্দলালের 
্ব্গীয়া গর্ভধারিণীর ইচ্ছানুসারে' তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত তো আছেনই, 
উপরস্ত, 'আঁমি মনে করি, আমার বধুমাতা আপনাদের বাড়িতেই বৃদ্ধি 
লাভ করিতেছেন। আপনারা যখনই বলিবেন, তখনই শুভকর্মন সম্পন্ন হইবে । 
আগামী বৈশাখ মাসে ছুটি লইয়া ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে" । 
_সুতরাং, সব ঠিকৃঠাঁকৃ হয়ে গেল। কলকাতায় তখন প্লেগের মহামারী 
এটলছে। বাধ্য হয়ে, দিন আরও একমাস পেছিয়ে দিয়ে, ধার্য হল _-১৮ই 
জ্যষ্ঠ | ' 

সুধীর! দেবীর পিসতুতে। ভাই হেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন বড়ো উকীল। বাঁডি 
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ছিল তার ভবানীপুরে ৬নং পদ্পপুকুর রোডে। সেই বাড়িতেই বিবাহ হবে, 
স্থির হল। খঙগপুর থেকে বাবা ও ঠাকুরদাদা কনেকে নিয়ে এ বাড়িতেই 
এসে উঠলেন। 
চৌদোলায় চেপে যথাসময়ে বর এলো রাজবেশে । লাল ভেলভেটের 
ওপর জরির সাজে সেজে বর এলো বিবাহসভায়। বাবা পূর্ণচজ্্র জৈোষ্ঠ মাসে 
ছুটি পেলেন না৷ রাজকার্য থেকে । তার আসা হল না। আসরে বরকর্তা 
এলেন জ্যাঠামশার যোগীন্দ্রনাথ আর দাদ! গোকুলচন্দ্র | 
বাড়ির কর্তা বর্তমান থাকতে, পাত্রী-নির্নাচনে অন্দরের কর্তৃত্ব জ্যাঠামশায় 
যোগীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মনে মেনে নিতে চাননি ; অথচ, পদস্থ ভ্রাতা পুর্ণচজ্রের 
প্রতিকূলতা করতেও তীর বাধে,__কন্যাপক্ষ যে তার অন্তরঙ্গ । কিন্তূ, কন্যার 
মতামত ? সেকালের বিবাহে এগারে৷ বছরের পাত্রীর অভিমত ?-_সে অবান্তর 
প্রশ্ন কারও মনে সেদিন জাগবার কথা নয়। 
বিবাহসভায় কুলমরধাদ। দাবি করলেন, জ্যাঠামশায়ের নাম করে, দাদা 
গোকুলচন্দ্র । গৌতম-গোত্রের দশরথ বস্বুর বংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের মাইনগর- 
সমাজের আদি কুলীন কাযস্থ তারা । সবৃতরাং, সেকালে তাদের কুলমর্যাদার 
দাঁবি ছিল সঙ্গত। কিন্তু, কনের ঠাকুরদাদ। প্রসন্নবাবুই বা, মানে খাটে! হতে 
যাবেন কেন। তারাও তো কাশ্যপ গোত্রের বাহাত্তরে সাধ্য মৌলিক কায়স্থ 
_পাল'। তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সে-সম্পর্ক নয়; 
তোমার বাবা চাইলে, কুলমধাদা দেবো নিশ্চয়ই | সুতরাং, বাজে ঝামেলা 
বাদ দিয়ে, শুভকম্ন নিবিদ্বে নিম্পন্ন হয়ে গেল । সংক্ষেপেই সব সারা হল। 
বিবাহের পরে কলকাতা থেকে বর-কনে লটবহর নিয়ে দেশে ফিরলেন 
নৌকায় করে। ক্গীম লঞ্চের আনাগোনায় 'কাটিগঙ্গায় সেদিন কী ঢেউ! 
ওদিকে, দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবুও টাল খাচ্ছিলেন । যোগীন্দ্রনাথ ধরে ফেললেন । 
দাদাশ্বশুর বললেন, -_-'আমি কি ডাঙ্গায় আছি? আমাকে সামলাচ্ছেন' ! 
বললেন তিনি হাঁসতে হাঁসতে _আনমন] হয়ে। 
সরম্বতীর খাল বেয়ে, নৌকা নিজঘাঁটে এলো অবশেষে ৷ বউভাত হল 
াণীপুরের বাড়িতে । দই মিষ্টির হশাড়ি রাখা হয়েছিল খাটের তলায়, 
য-্থরে ফুলশয্যা হলো । -_-একটি ছোট্ট ঘর। তার একটি দরজা, আর একটি 
[রর জানলা । মুক্ত মনী নদীর দুই কুল এসে আশ্রয় নিলে মজা সরস্বতী- 
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তীরে বিশাল বসু-পরিবারের একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে। 

বিবাহের পরে কলকাতা থেকে একবার শ্বশুর-বাড়ি গেছেন নন্দলাল 
খড়গপুরে । শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে মনের আনন্দে স্কেচ করে বেড়াচ্ছেন চারদিকে | 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনে রাখা আছে তার সব নমুনা । প্রকৃতি আর সমাজ 
যা দেখেছেন সামনে, সে-সবেরই স্কেচ করেছেন । ইন্কের কাজ সে-সব। 
তার “শিল্পচর্ঠা' গ্রন্থে তার কিছু কিছু নমুনা ছাপা হয়েছে। 

এ সময়ে নন্দলাল খবর পেলেন, ওখানে আর্টিস্ট আছেন একজন ।-_ 
জানা শোন! হল ; আর্টিস্ট জাতিতে হলেন -হিন্দৃস্থানী লাল কায়স্থ ; ছিলেন 
কোনো অফিসের মৃহরী। কিন্তু, পেশা তার মতি বিগড়ে দিয়েছে ; নেশা 
ধরেছে ছবি অশকায় । আর্টিস্ট বললেন,_তিনি ছবি অশকেন গরীব 
লোকের বাড়িতে, তারাই খাওয়ায় তাকে । উত্তরে নন্দলাল বললেন, 
গরীবদের ঘরে যেমন আঅাকেন, ওদের ঘরেও তেমনি করে ছবি একে 
দিন। রং বা কালি -আাকুন যা" দিয়ে খুশি। আটিস্ট জিজ্ঞেস করলেন, 
_ কিসের ব্যবস্থা আছে । এদের রং তুলি সবই ছিল। কিন্তু তাতে তার 
মন উঠলো না। 

তার সম্বল ছিল ছোট্ট একট লোহার কটোরা। ভষো কালির দলা 
তার তলায়। আর তিনি তুলি বানান _ন্যাকড়া ভশজ ক'রে । কটোরায় 
জল ঢেলে গুলে, ন্যাঁকড়া-ভশজের তুলি, সেই কালো রং-এ চুবিয়ে ছবি 
অশকেন তিনি। 

আর্টিস্ট বললেন,_-ছবি তিনি কাগজে অশকেন না; অশকেন দেওয়ালে । 

পরের দিন এসে দেওয়ালে ছবি অআীকবার জন্যে ন্দলাল তাকে অনুরোধ 
করলেন । এর মধ্যে তিনি বুদ্ধি ক'রে, বাজার থেকে কিছু কাগজ কিনে এনে, 
দেওয়ালে সেটে দিলেন। কাগজগুলো লেপ্টে লেগে রইলো । 

আর্টিস্ট- বললেন,_-“ছবি অণকছি, আমার নগদ! পয়সা চাই” । একটা 
ছবি শেষ করে, নগদ একটা পয়সা হাতে নিয়ে, তবে আর একটা ছবি 
ধরলেন। একটা মুখ খানিকটা একে, খানিকট1 বাকি রাখলেন। বললেন, 
_-'এটার দাম দু-পয়সা। আচ্ছা, তুমি এটার জন্যে দেড় পয়সা দাও। আর 
একটাতে উত্তল করা যাবে? । 

ভেতরের কথা হল, ঠকিয়ে নিয়েছে তাকে নানা লোকে । সেই জন্যেই 


নগদ দক্ষিণা না-পেলে নতুন কাজে হাত দিতে তার এই অনাসক্ভি । 
নন্দলালের জন্তে তিনি খখন আফষ্টেক ছবি করে দিলেন। তার একখান! 
' এখনও আছে নন্দলালের কাছে ; বাকিগুলো আছে কলাভবনে। __রেলগাড়ী, 
ঘোড়সওয়ার, বাজপাখী, বন্দুকধারী সেপাই - এই সবের ছবি এঁকে 
দিয়েছিলেন তিনি। অগকতেন তিনি শৌখিন গরীব মানুষের রুচিমতে। ৷ 
যাই হোক, তার অশকবার সেই পদ্ধতিটি নন্দলাল পরে কাজে 
লাগিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের 'চীনাভবনে' 'নটার পৃজা'র যে প্যানেল 
নন্দলাল একেছিলেন, তাতে তুলির ব্দূলে ন্াকড়া ভীজ করে কাজ 
(চালিয়েছিলেন,__-সেকালের সেই আর্টিস্টের অনুকরণে । স্াকড়া ভাঁজ করে 
নিয়েই ফ্লাট ব্রাশ, সরু ব্রাশ তৈরী ক'রে ব্যবহার করা হয়েছিল। --যাই 
? কৃ, সেই সেকালের হিন্দুস্থানী এক খেয়ালী শিল্পীর পদ্ধতিটি দেখে, নদ্দলালের 
ম্মকদা যেমন মজা লেগেছিল, আবার পরবর্তী কালে কাজেও লাগলো! সেটি। 
টু চীন! শিল্পীরা অনেকে ছবি অশীকতেন নখ দিয়ে। তীরা ছবি অএকবা!র 
তে আঙ্গুলে বিশেষ করে বড়ে৷ বড়ো৷ নথ রাখতেন। সেই নথ দিয়েই ছবি 
ফিরা হতো। মোদ্দা কথা, শিল্পী তুলি দিয়ে, বা নখ দিয়ে ছবি অশাকেন না; 
নিএকেন মন দিয়ে। শিল্পীর আসল কাঞ্ হাত বা তুলি দিয়ে হয় না; খোদ 
কর্তা হচ্ছে মন। 
[| নন্দলালের দুই মেয়ে গৌরী আর যমুনা জন্মেছিলেন খড়াপুরে । ছুই ছেলে 
কিলকাতায়। _ বিশ্বদূপ আর গোরা । গোরা হল বিস্মস্তর। নন্দলালের বাবা 
ছিলেন গৌড় বৈষব । তাই, চৈতন্থলীলার অনুসরণে ছেলেমেয়েদের এই 
নামকরণ তারই । 
' নন্দলাল যখন আর্ট্কুলের ছাত্র, তখন ছোট ভাই নিমাই মার। গেলেন। 
দেশে টাইফয়েডে ভুগে মারা গেলেন। চিকিৎসা হয়েছিল রেমিটেন্ট: ফীভারের। 
খন রোগ ধরা পড়লো তখন সময় নাই । চিকিৎসা-বিভ্রাটেই মারা গেলেন 
নিমাই । এক মাস ভূগে মারা গেলেন। সবরেন সরকার _ নন্দলালের আমতা- 
ছাটময়রার ভগ্রীপতি সেবা! করলেন নিমাইয়ের | 
নিমাই ছবি অশকতেন। ছুই ভাইয়ে ছবি আকতেন --পাল্লা দিয়ে। 
ন্দলালের স্কেচ-বইয়ে আছে নিমাইয়ের আকা ছবি । ছবি ভালোও বাসতেন 
[ব। মরবার পাঁচ-ছ দিন আগে, নন্দলালের ছবি দেখতে চাইলেন নিমাই । 
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ছবির মধ্যে তখন কাছে ছিল 'কর্ণের সূর্পুজা'। ছবি টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন 
নন্দলাল । দেখতে পান না নিমাই । কাছে নিয়ে যেতে, দেখলেন চশমা 
দিয়ে। --আপনার ছবির একসময় খুব নাম হবে নতুন-দা, ষে সুন্দর 
এঁকেছেন" । তার অন্তিমকালের এই কথাটা নন্দলালের কানে যেন ভবিষ্যদ্বাণীর 
মতো! শোনালে1। 

বাবাকে টেলিগ্রাম করলেন। তার দুর্ভোগ অনেক । নিমাইয়ের অসুখ 
পরপর বাড়তে লাগলো । একদিন মৃত ব্যক্তিদের সব নাম করতে লাগলেন । 
ও*রা বুঝতে পারলেন --তিনি আর বাঁচবেন না । 

নন্দলালের প্রথম! কন্যা গৌরী দেবী তখন হয়েছেন। নিমাই যখন 
মারা গেলেন, নন্দলালের স্ত্রী তখন খড্গাপুরে। গৌরী সবে সেই হয়েছেন। 


ওখানেই ওরা আছেন ।__ 
নন্দলালের স্ত্রী ওখানে স্বপ্নে দেখছেন,__নিমাই বলছেন,_-'খুকী হয়েছে, 


বৌদি, কই দেখি, কেমন হোল” । উনি তখন খাটের ওপাশ থেকে এপাশে 
ফিরে শুয়েছেন কিনার ঘেষে; পণ্ড়ে যেতেন আর একটু হ'লে । -_ওদিকে 
নিমাই মারা গেছেন। 
ছিপছিপে চেহারার আছুরে দেওর নিমাই । আনুনি ব্যঞ্জনও অস্ত 
বলে যে খেয়ে যেত _-ঘাড় গুজে । না, এ তো সে নিমাই নয়। ন্যাড়া- 
মাথা, কোঠরে-চোখ, দেখা দিয়ে গেল __-এ যে তার কঙ্কাল! 
বাণীপুরে গোবিন্মমোহনের আমলের আদিবাড়িতে । বাব! পুর্ণচন্ত্ 
বাস করতেন ওখানে প্রথমে । ডান পাশেই সরস্বতী নদী। গ্রামে যাবার 
আর ঝোড়হাট যাবার চলং-রাস্ত] -_সয়রান। সামনেই বাগান ফুলের আর 
সন্জীর । একটা ঘটন৷ হয়েছিল ওখানে । __এই ব্যাপার দেখে, বাগানেই 
পুরুত চাট.জ্যে মশায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পিসেমশ।ই ফকির মিত্র 
ও আরও সবাই মিলে, ধরে ধরে তাকে এনে তোল। হলো বৈঠকখানায় । 
জ্ঞান ফিরে আসতে ধীরে ধীরে তিনি বললেন এই ঘটনা -আগাগোডা। 
_ চণ্তীমগডপে শুতেন ঠাকুরদা । দাওয়ার কোনে টীপাফ্ষুলের গাছ । 
সে গাছটায় ব্রন্দদৈত্য আছে _বলতো লোকে । - চণ্তীমণ্ডপে থাকতেন এক 
আশ্রিত ত্রাঙ্গণ পুরোহিত । তিনি মারা যান সেখানেই ; মার! গিয়ে তিনিই 
ব্রক্ষদৈতা হয়ে ছিলেন সেই গাছে। খুব ভোরে উঠে রোজ ফুল তুঁলতেন 
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তিনি। --জ্যোংল্সা রাত্রে তার দেখা পাওয়া! যেত না। 

হঠাত একদিন ওঁদের পুরুত চাটজো মশায় দেখেন, টাঁপাগাছ থেকে 
নেমে, তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে, পশ্চিমে জোয়ার জলের ওপর দিয়ে হেঁটে 
চলে গেলেন। সরু লম্বা এক-ঠ্যাং ফেলে সরস্বতীর ওপারে ঘোঁষেদের শিবমন্দির 
ছিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। 

নন্দলালের ষ্ঠ প্রপিতামহ মথ-রমোহনের দুই ছেলে _বন্কুবিহাদী আর 
আশুতোষ । বন্ধুবিহারী ব্রা্ম হয়েছিলেন । তিনি ত্রাঙ্মই রইলেন। তীর 

য়দের ডুইং শেখাতেন নন্দপাল। তার ছেলেরা এখনও আছেন। মাঝে 

ঘাঝে আসেন - নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে । আর এক খুড়ো খস্টান 
[য়েছিলেন। শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রোফেসর ছিলেন তিনি। 
উনিও আসতেন নন্দলালের কাছে। আশুতোষ ত্রান্দ হয়ে, শেষ পর্যন্ত 
পান্দই ছিলেন | তীর ছেলে দেবব্রত আর ফণী। ফণিভূষণ ব্রান্মী ছিলেন। 
কন্তু তিনি বিবাহ করেছিলেন হিন্দ্বমতে । 

দেবব্রত ব্রান্গ থেকে হিন্দ হলেন। তিনি ছিলেন স্বদেশীয়ুগে শ্রীঅরবিন্দের 
কর্মী । “আত্মশক্তি'র নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি । জেল হয়েছিল তাঁর। 
লাম পেয়ে এসে, হলেন রামকুঞ্চমিশনের আপিপবের প্রতিভাধর স্বামী 
'জ্ঞানন্দ | _-স্বদেশী ভাবের যুক্তিযুক্ত ও মনোজ্ঞ ব্টাখ্যাকার, 'ভারতের সাধনা, 


ম্সর বরচগিজা স্রাঁরী পত্হানন্দ | 


। কলকাতার স্কুল-কলেজে ॥ 
(১৮৯৭-১৯০৫ ) 


পনেরো বছর বয়স পার হতে-না-হতে নন্দলাল কলকাতায় গিয়ে স্কুলে 
রতি হয়েছিলেন। ওখানে বাড়ি ভাঁড়া করা হয়েছিল _বেছু চাটুযেযে স্ট্রিটে | 
অতি রদ্দি বাড়ি; চারখানি ঘর। নন্দলালের জেঠতুতো৷ ভাইয়ের! ওখানে 
থাকতেন আগে থেকেই । নন্দলালের বড়ো ভাই গোকুলচন্ত্র পড়তেন তখন 
জামালপুরে । খড়াপুর থেকে কলকাতায় এসে নন্দলাল ভরতি হলেন 
ক্ষুদিরাম বোসের সেন্টাঁল কলেজিয়েট দ্ধলে। ভরতি হলেন ফিফ্‌থ ক্লাসে । 
এন্টণন্স পর্যন্ত ওখানেই একনাগাড়ে পড়ে ( ১৮৯৭-১৯০২ ) পাশ করলেন 
১৯০২ সালের ৩রা মার্চ । পাঁশ করে, এখানেই ভরতি হলেন কলেজ-বিভাগে । 
তখন তার প্রকৃত বয়স উনিশ বছর তিন মাস। কলেজে সেকেওড ইয়ারে 
প্রোমোশন পেলেন না। ওখান থেকে গেলেন জেনারেল গ্যাসেম্রিস্‌ 
ইন্স্টিটুশনে (১৯০৩-৪)। ওখানেও সেকেণু ইয়ারে এ্যালাও ন' হয়ে, গেলেন 
মেট্রোপলিটনে (১৯০৪)। মেট্রোপলিটন থেকে এফ--এ পরীক্ষা দিয়ে, ফেল 
করে, কলেজ ছেড়ে দিলেন। 

স্কুল-কলেজের অনেক স্মতি ভ্বল-স্বল করছে নন্দলালের মনে আজও । 
কলেজিয়েট স্কুলে ফিফথ ক্লাসের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তার। সতীর্থ ছিলেন 
ওমরখৈয়মের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ । বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল তার সঙ্গে । 
ক্লাসে দুটতমিতে আগবাড়িয়ে যোগ দিতেন না নন্দলাল 7 কিন্তু, তার উৎসাহ 
ছিল বেজায় । 

__নাটের গুক্র ছিলেন কান্তিবাবু। শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলতেন তিনি। 
ক্লাসএগজামিনেশন বছরে হতে৷ ক-বারই । ফাইন্যাল-পরীক্ষা! বলে কিছু ছিল 
না তখন। ফু'কো-শিশির দোয়াতভর কালি আর খাগের কলম দিয়ে কাগজে 
উত্তর লিখতে হতো? ক্লাস-পরীক্ষায়। 

স্থল ছিল ও*দের কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর। একবার পরীক্ষা, চলছে, 
কাত্তিচন্ত্র করলেন কি, রাস্তায় টুপিওয়াল৷ একজনকে যেতে দেখেই, কালি-ভরা 
সেই দোরাতট! নিয়ে ধন! করে ছুড়ে মারলেন মন্তক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ 
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হওয়] মাত্র টুপিধারী তে| রেগেই টং । তার গা-ময় কালি। লালিশ করলেন 
অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বোসের কাছে । বসু এলেন ক্লাসে । “কে করেছ' ? কিন্তু, 
রা-টি নাই কারও মুখে । সবাই নিরীহ গো-বেচারা ! 

নতুন শিক্ষক এলে, কাগজ কেটে, পিঠে লেবেল এটে দেওয়া হতো 
_ তার অভিজ্ঞান-পত্র । আরও চলতো নানা রকম উপদ্রব । জানল দরজ। 
বন্ধ করে, সিগারেট খেয়ে, ক্লাস-রুমে একঘর ধোয়া জম! করে রাখা হয়েছিল 
একবার । মাস্টার এসে, দরজা ঠেলে ঢুকতেই, সে কী বিষম কাণ্ড । চোখে 
মুখে ধেশায়া লেগে বিব্রত হ'য়ে, চটে গিয়ে মাস্টার নালিশ করলেন অধ্যক্ষের 
কাছে। ওরা সকলে তখন মার-মৃত্তি হ'য়ে এলেন ক্লাসে । এসে, দেখেন কি, 
ক্লাসের ছেলেরা সবাই বসে আছে --সখী সেজে । কাকে তথন ধরা হয়, 
বেছে। সবাই তো “সতী-সাধ” ! সুতরাং, মামল! খারিজ । এই দলের 
পাগডা ছিলেন কান্তিচন্দ্র । বুদ্ধি ছিল তার অতি তীক্ষ্। 

আর একটি ছেলে। গায়ে ছিল তার ভীষণ জোর। সে ইস্কুলের 
দোতলা-বারাণ্ড। থেকে লাফিয়ে পড়তে পারতো! নিচে -_রাস্তায়। একদিন 
মাস্টার একটিবার তাকে গীট্টা মেরেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেতার হাত দুটো 
ধরেছে _মুটিয়ে। ছাড়ে না। “আঃ, ছাড়, ছাড়,_ ছেলে ততক্ষণে কষছে 
“রোঘো-টিপৃনি? ! 

তখন নিয়ম ছিল, __নিচে-ক্লাসের ভালো ছাত্ররা উপর-র্লাসে পড়া্বন। 
ক্লাসের মাস্টারমশায়রা ছাত্রদের বুদ্ধি বিড়ে-কষে দেখে, এটা ঠিক করতেন। 
কান্তিচন্দত্র যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়তেন, তখন তাঁকে পড়াতে দেওয়! হতে 
ফার্ট ক্লাসে। 

এপ্টান্স ক্লাসে ওদের সংস্কৃত পড়াতেন কলেজিয়েট স্কুলের উমাচরণ 
বেদাত্তবাগীশ । ওরা ক্লাসে পড়াশুনা কিছুই করতেন না। একদিন নন্দলাল 
আর কান্তিচজ্র দু-জনে ক্লাসে গল্প জমিয়েছেন। দেখে, বেদাস্তবাগীশ মশায় 
বেজায় চটেছেন। তিনি চটহলে, চশম! খুলে টেবিলের ওপর রাখতেন। 
সে-দিনও তাই করলেন । খালি-চোখে কট্‌মট করে ওদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন,__বেশ, বেশ, বাবারা গল্পই কর। জামাই করতুম বাবাদের, আমার 


দুটি মেয়ে থাকলে'। তিনি বোধ হয় ছিলেন নিঃসন্তান । 
৭ 
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নন্দলালের এক বন্ধু ছিলেন_উলোর মুস্তফী। বন্ধু সৃজন মৃস্তফী। 
কল্পকাতা-কলেজের বন্ধ । ইনি আম আর কীঠালবিচি পাঠাতেন নন্দলালকে 
হাভীবাগানের কাড়িতে । তার সঙ্গে ন্দলাল শিয়েছিলেন তার উলোর 
বাড়িতে । বিশাল বাঁড়ি। বড়ো বড়ো! মন্দির । মন্দিরের মাথায় সোনার 
কলস, আর গায়ে তার হরেক-রকমের টেরাকোটা । দেখে, খুব ভালো৷ লেগেছিল 
তখন। সেই ভালোলাগার জের তিরাশী বছর বয়সের শিল্পী নন্দলালের মনে 
আজও অন্নান। 'সৃজন কি আর আছে? চিঠি লিখে খেশাজ নাও, _-বলেন 
তিনি আগ্রহভরে । চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 

সে্টটাল কলেজিয়েট স্কুলের এণ্টাঁন্স ক্লাপে আর কলেজেও পড়াতেন 
উমাচরণ পণ্ডিত মশায় । সে-ক্লাসেও ওরা গল্প করতেন খুব। একদিন মুস্তফী 
আর নন্দলাল গল্প জমিয়েছেন, এদিকে পণ্ডিত মশায় 'রঘৃবংশ” পড়!চ্ছেন। 
ওরা গলপ জমিয়েছেন, আর পণ্ডিত মশায় আদিরসের শ্লোক অনর্গল পড়িয়ে 
চলেছেন। সেই আদিরসের খেই ধরেই ওদের হাসাহাসি । পণ্ডিত মশায় 
ধমক দিয়ে বললেন, --'তোমরা জন্ত-জানোয়ারের চেয়েও অধম। তারা উলঙ্গ 
হয়ে ঘোরে, তবুও তাদের মনে কোনো বিকার হয় না। আর তোমরা এই 
নিয়ে হাসাহাসি করছে৷? | 

মাঝে মাঝে খেউরি হতো পগ্ডিতমশায়ের । গঙ্গাপ্ানাদি বোধহয় 
করতেন নিয়মিত । এক এক দন হয়ে আসতেন যেন আদাড়ের ওল ; আবার 
যেই জঙ্গল সেই জঙ্গল। হাতীবাগানে টোল ছিল তার নিজের বাড়িতেই । 

পরে আটস্কুলে পড়বার সময় 'অগ্নিদেবতার' ছবি করবার জন্কে নন্দলাল 
সংস্কৃত-ধ্যান লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন _বেদান্তবাগীশ মশায়ের কাছ থেকে । 
প্রবীণ পণ্ডিতমশায় তখন পরম স্েহভরে নিজে লিখে, অগ্নির স্বরূপ সব 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 'অগ্ির' সে-্ধ্যান বেদাত্তবাগীশ মশায় রচনা করে 
দিয়েছিলেন নতুন করে। 

জেনারেল এ্যাসেম্ক্রিতে ম্যাথমেটিক্স্‌ পড়াতেন _গৌরীশঙ্কর দে। খুব 
ভালোমান্ষ ছিলেন তিনি । বাস! ছিল তার হাতীবাগানে। ওখান থেকে 
হেটে যাতায়াত করতেন কলেজে । তিনি ছিলেন বেঁটে আর কালো । 
পরতেন চোগা-চাপকান। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় চলতেন ঘাড় গুহজে__ 
কোনোদিকে তাকাতেন নাঁ। লোক ছিলেন দেবতুল্য। ক্লাসে এসেই প্র্যাটফরমে 
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উঠতেন তিনি -বোর্ডের সামনে । ক্লাসে চাইতেন না কারও দিফে। যাষে 
মাঝে ক্লাসে প্রশ্ন দিয়ে, উত্তর লিখতে বলতেন। কোনো অশক দিয়ে, 
ছেলেরা সেট! করতে না-পারলে, তিনি নিজেই কষে ফেলতেন। কষে 
বলতেন,_'তুলে নাও'। ভালো ছেলেরা বসতো প্রথম বেঞ্চিতে ; পিছনে 
চলতো হৃল্লা। পিছনে হল্লার দিকে তিনি চেয়েও দেখতেন লা। মাত্র বলতেন, 
__'প্রোসেসটা তুলে নাও, টুকে নাও'। কনিকৃস-সেকশনের প্রোবলেম দিতেন । 
দিয়ে বলতেন,__'এ্যাস্ট্রনমি পড়তে গেলে, বি-এ, এম-এ ক্লাসে এসব কাজে 
লাগবে । রাস্তায় যদি কেউ ধরতো তাকে, স্যার, এই অঙ্কটা হচ্ছে নী”, 
--তিনি তক্ষুনিই পথে দাড়িয়েই সে-অঙ্কটা কষে দিতেন ; কষে দিয়ে, ভালোভাবে 
বুঝিয়ে দিয়ে, তবে আবার পথ চলতে শুরু করতেন _ সেই ঘাড় গুজে। 

অধর মুখাজী মশায় পড়াতেন _গ্রীক-ইতিহাস। তাঁর ক্লাসেও বই পড়তে 
হতে! না। ভালোছেলে না হয়েও, তার পড়ানোর গুণে নন্দলাল গ্রীকৃ- 
ইতিহাসের অনেক কিছু শিখে নিয়েছিলেন । সমস্ত বইটাই যেন ছিল তার 
মুখে। ব'লে যেতেন ঠিক গল্পের মতো করে। সমস্ত বলার পরে. শেষে 
বলতেন,__'এইবার বইটা পড়ে নিও" । লম্বা চওড়া সুন্দর ছিলেন তিনি 
দেখতে, মোটাও ছিলেন মানানসই । গ্রীক-শিল্পকল৷ বোঝবার ব্যাপারে 
অধরবাবুর সেই শিক্ষা! শীঘ্রই নন্দলালের কাজে লেগেছিল । 

নিত্যগোপালবাবু ছিলেন এখানকার সৎস্কৃতের একজন বড়ো অধ্যাপক । 
নন্দলালদের সংস্কৃত পড়াতেন তিনি। হাহীবাগানে ওদের বাড়ির কাছে 
স্টার থিয়েটারের পাশেই তিনি থাকতেন। নন্দলালের পিসিমাকে তিনি 
'মা বলে ডাকতেন। চিকিংসা করতেন। তিনি দিতেন কবিরাজী ওষুধ; 
সে ছিল দাতব্য ব্যাপার। নন্দলালের ভাগ্নী-জামাইয়ের ছেলের গ্রহণী 
আমাশয় হয়েছিল একবার । অসুখ কিছুতেই সারছে না। সংস্কতের অধ্যাপক 
নিত্যগোপালবাবু ইড়া পিঙ্গল! নাড়ী ধরেই প্রাণ অপান বামুর চলাচল বলে 
দিলেন, রোগের আদি অস্ত সমস্ত অরিষলক্ষণ। হাতও দেখতে পারতেন 
তিনি। 

অধাক্ষ যরিসন সাহেব । একদিন ক্লাসে বসে নন্দলালের। ফন্টিনান্টি 
করছেন, সিগারেট খাওয়া চলছে । নন্দলালেরা সবাই অন্যমনস্ক হয়ে বসে 
আছেন। হঠাৎ ক্লাসে এসে. হাজির হলেন অধ্যক্ষ সাছেব। --স্ট্যাড আপ্‌" 
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এগ স্পেল 015816116 | _সিগারেট খাওয়া যতো সোজ।, লন্দলালদের 
পক্ষে তাঁর ইংরেজী বানানট1! বল] কিন্তু ততো সোজা ছিল না। ওরা 
কেউ পারলেন না, সে বানান। শেষে, সাহেব নিজেই লিখে* দিলেন 
_ বোর্ডে । - সেকেগড ইয়ারে নন্দলাল ফেল করলেন -_ ইংরেজীতে । ওখানে 
ফেল করে তিনি ভরতি হলেন __মেট্রোপলিটনে । ূ 

এই টাঁনা-হেশ্চড়ার তলে তলে কিন্তু নন্দলাল শিল্প-সৃষ্টির গ্রাতিই 
অন্তনিবিষ্ট হচ্ছিলেন। ফলতঃ. স্কৃপ-কলেজের পাঠ্যপুস্তক তার যথাযথ 
উপজীব্য যোগাবার কোনো! উপায়ই বের করতে পারেনি। স্কুলের ড্রয়িং- 
ক্লাসে প্রথম উৎসাহ পেয়েছিলেন তিনি ছবি আকবার । মুত্তি-গড়ার পরে 
এলো! তার অস্কন-প্রীতির এই প্রেরণা । স্কুলের সংস্কত পাঠ্যপুস্তকে তিনি 
পড়েছিলেন হিতোপদেশের 'মিত্রলাভ' প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী বীণাকর্ণ দুড়াকর্ণ আর 
মৃষকের কথা" । দেশের বাড়িতে বসে সেই গল্পের তিনি ছবি একে 
ফেললেন । ছবিটি ছিল জেঠতুত ভাই রঙ্গলালের কাছে। তীর স্কেচ্রুক- 
বিবরণে দেখা যায়, এই কাহিনী তার কলপলোকে উদ্ভ্রল হয়ে রূপ-রেখায় 
আত্মপ্রকীশ করেছিল ১৯০০ সালে । এট তার উল্লেখযোগ্য প্রথম অখকা' 
এক অরিজিন্টাল্‌ ছোট্ট রঙ্গীন ছবি। 'কনে'-ভাই নিমাইও এই সময়ে 
চিত্রাঙ্কনে তার বিশিষ্ট দোসর ছিলেন। এর পাঁচ বছর বার্দে নন্দলাপ 
আটন্কলে ভরতি ইয়েছিলেন। নিমাই মার! গেলেন ১৯০৬ সালের অক্টে।বর 
মাসে। 

১৯০৩-৪ সালে জেনারেল এযাসেমৃর্রিতে পড়বার সময় বার্ডস্বার্থের বইয়ের 
মাজিনে ছবি আঁকতেন নন্দলাল। ড্যাফোডিলংস্‌, ডোরা, লুসি গ্রে, 
হরিণ লাফিয়ে পড়। --এই রকম আট দশখান। রঙ্গীন ছবি একেছিলেন 
তিনি পাঠ্যপুস্তকের মাজিনে। সে ছবিগুলি পাশ্চাত্য শিল্পী ও শিল্পরদিক 
রথেনফ্টাইনকে দেখানো! হবে বলে, বিলাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু 
সেগুলি আর ফিরে আসেনি । নন্দলাল বলেন, --'ছবিগুলির পরিণাম কি 
হোল, সব জানতেন শিল্পী শ্রীমুকুল দে? । 

মেট্রোপলিটনে পড়াতেন সেকালের সব বড়ো! বড়ো পণ্ডিত। কালীচরণ 
পশ্ডিতমশায় সংস্কৃত পড়াতেন। তীর পড়াবার ধরণ ছিল অন্তুত। ক্লাসে 
কখনও তিনি বই খুলতেন না; মুখে-মুখেই পাঠ দিতেন তিনি। এখানে 
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ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও সংস্কত পড়াতেন ; বিজ্ঞানও পড়াতেন তিলি। 
পাতলা ছিপছিপে চেহার! ছিল তার। 

ওদিকে, খড়গপুরে শ্বশুর-বাড়ির এবং জামাতা নন্দলালের নিজেরও 
কর্তা ছিলেন তার দাদাশ্বশডুর __প্রসন্নকুমার পাল মহাঁশর। বাবা তখন 
দ্বারভাঙ্গায়।! তিনি ওদের সম্পর্কে 'বিশেষ ছ্িছু দেখতেন লা"! মানসিক 
টাল-বাহনায় পড়ে, নন্দলাল দাদাশ্বশুরকে চিঠি লিখলেন, তিনি আর্ট শিখবেন 
_আরটদ্কলে ভরতি হয়ে। দাদাশ্বশুর কড়া সুরে লিখলেন, -_'না"। 
নন্দলাল তখন ছলনা করে লিখলেন,_'তবে ডাক্তারী শিখতে চাই”। 
যোগাযোগ করে, কলকাতা এসে, আর. জি. কর মেডিকেল-ন্কুলে, সঙ্গে 
নিয়ে গেলেন, স্বয়ং শ্বশুর প্রকাশচন্দ্র পাল মশায় । কিন্তু, এফ--এ পাশ না- 
হলে ওখানে ভরতি হওয়া চলে না। ফলে, তিনি ভরতি হলেন না। 
কিন্ত, রেহাই পেতে না-পেতেই, আবার পাকড়াও । 

নন্দলালকে ভরতি হতে হল -_প্রেসিডেন্সী কলেজে কমার্শল্‌ ক্লাসে 
(১৯০৫)। তবে, ভরতি হলে কি হবে, ক্লাসের পাঠে 'মন তো দিল না 
সাড়া” ; বেতনও দেওয়া হত না -অনাবশ্যক ভেবে । সেই টাকায় প্রায়ই 
তিনি কিনতেন ছবিওয়াল! বই । কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন -_চ্যাপম]ান্‌। 
খুব ভালোমানুষ ছিলেন সাহেব | কিচ্ছু বলতেন না তিনি। কমার্শল্‌ 
জিওগ্রাফি, প্রোসেস্‌ রাইটিং, টাইপ রাইটিং. কমার্শল ম্যাথমেটিক্স --এই 
সব শেখানেো। হতো ক্লাসে । জাতশিল্পী নন্দলালের ছ'মাস দেখতে দেখতে 
কেটে গেল ওখানে, সওদাগরী শিক্ষানবিসীর এই ছকে-বাধা পরিবেশে । 

ইন্ধল-কলেজের ই-ট-কাঠের খশীচায় যেখানে বিলিতী দানা বাঙ্গালী 
'মুনিয়া'দের দেওয় হচ্ছিল ধরে ধরে, তার লোহার দীড়ে বসে বসে নন্দলালের 
প্রাণপাখী মরছিল ডানা ঝটপটিয়ে । মন দিলেও, পাঠ এগোয় না ; কিন্তু 
প্রাণ এগোয় । খড়াগাপুরের বিশ্বপ্রকৃতি কলকাতায় নাই। মানুষগুলোও কেমন 
যেন ছকে বাধা । ফলে, প্রাশিজগতে তখন শিল্পীর মমতা টার হতে 
লাগলো |-_ 
| সেন্ট্যাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে একদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলেন, 
[একট শঙ্খচিল ট্রামে কাট। পড়লো । ভাগ্যিস একটি ডানার ওপর দিয়ে চাকা 
[গেল ! 'রাঙ্গা'-ভাই সুরেজ্্রনাথ আর নন্দলাল মিলে চিলটাকে তুলে বাড়ি 
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আনলেন ৷ সেই ডানা-ভাঙ্গ! শঙ্গছচিল পোষা হল । থাকতো সে' বাড়ির 
ছাদে । খায় দায়, থাকে সে মনের আনন্দে -আকাশী পরিবেশে ৷ 
ভবিষ্যং ভারতশিল্পীর ভাগ্যাকাশের শঙ্ঘচিল | 

দেশেও আনলেন তাকে গ্রামের বাড়িতে । সেখানেও থাকে সে খেয়ে- 
দেয়ে মুক্ত আঙিনায় । মাঝে মাঝে কাঠের গোলায় যেত সে, পোকা খেয়ে 
আসতে | সেই হ'ল তার কাল । একদিন তাক্‌ বুঝে, আকাশের" শঙ্করীকে 
নিয়ে গেল ঝোপের শেয়ালে ৷ ৰ 

দুটো! মেনী বাদরও পোষা হয়েছিল । কিনে এনেছিলেন টেরেটিবাজার 
থেকে । তারা থাকতো চেনে বাধা । মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন। তখন 
ভারী উৎপাত করতো । আধা মানুষ তো । মুক্তি হজম হতো না। 

দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের । একদিন ছেড়ে দিয়েছেন । 
ছাড়া পেয়ে তারা বাজারে গিয়ে, কোন্‌ দোকানির কলার ছড়া! ধরে যেন 
টান মেরেছে । দোকান-সর্বস্ব দোকানির মমতা কিসের । মাথায় মারলে 
জোর-সে এক ঠেঙ্গার বাড়ি । তালু ফেটে ঘিলু রাস্তায় ছিটিয়ে পড়লো |. 
মানুষের হাতে বাদর মরলে! | বাদরের শোকে ধীাদরীও গেল । 

তারপরে পোষা হলো! খরগোশ । খয়েরী রঙ্গের তুলতুলে একজোড়া 
খরগোশ । থাকতো! তারা কাঠের বাক্সে । তুড়ুক তুড়ক ক'রে ঘুরে বেড়াতো 
শশকমুগল গরচ্ছন্দে, গণ্তীর ভেতরেই | কান খাড়া ক'রে ক'রে ট.ঙে ট:ঙে খেত! 
শাঁক-সক্জী _এই সব খাবার । হতো ভারী আনন্দ, দেখতে তাদের চলার ছন্দ। 
কিশোর শিল্পীর মনও ঘ্ৃরঘুর করতো! সেই কাঠের খাঁচার চারপাশে | 

তারপরে পোষা হল বেজি । সাপের শক্ত বনের বেজিকে পোষ 
মানানো হলে। ভালোবাসার জাদুতে । খেতে সে রান্নাঘরের ছুধ মাছ । 
নন্দলালের জোন্ঠ পুত্র বিশ্বদূপ তখন দু-বছরের শিশু । চলি-চলি পাপা করে 
হেটে বেড়ায় সে। দীতুড়ে স্বভাব বেজি কি ভেবে যেন কামড় মারতে 
লাগলো অবশেষে ছোট্ট শিশু, বিশুর পায়ে পায়ে । খাদ্য-অখাদ্য চেনার 
বালাই ছিল না তার। | 

পিসিম। ভয় পেয়ে বললেন, --তাড়াও ওটাকে'। একদিন সত্যি- 
সতি)ই মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া! হলো সে নকৃলটাকে । কিন্তু, ঘরের 
মায়ায় ভযুও আসে সে। রান্নাবরে অনাহুভ ঢুকে ছুধ মাছ খেয়ে যেতে 
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থাকে অভ্যাপবশে! তখন তেড়ে দেওয়৷ হতে লাগলে! তাকে দেখ! মাত্র। 
দিনের পর দিন এই রকম অনাদর পেয়ে পেয়ে, পোষা বেজিটা পর পর 
বুনো হয়ে গেল। অতঃপর, একদিন সত্যিই মে নিরুদ্দেশ হল; আর ঘরে 
ফিরে এলো না। বনের বেজি ৰনে চলে গেল। 

তারপর পুষলেন 'মৃনিয়া' পাখী। ঘরে ছিল দেওয়াল-আলমারি। 
ছিল ওদের দাওয়ার কাথে। তাতে দিলেন তারের জাল। তৈরী হলো 
মুনিয়ার বাড়ি। বাহারী রঙ্গের ক্ষুদে স্কুদে মুনিয়ারা ছিল বড়ো আদরে । 
শিস্‌ দিতে শিখেছিল তারা । তাদের দেখে মনে হতো -_-কতে। কথ 
_ কতো গান। রি 

তারপর পোষেন মাছ। কৈ, মাগুর, পোনাছানা -নানা মাছ। 
তখন গ্রাস-কেস তো সহজ ছিল না। থাকতো তারা চৌবাচ্চায়। পাখনা 
দুলিয়ে, লেজ ঘ্বরিয়ে খেলতো। তারা । শিল্পী-মনেও ঢেউ খেলাতো৷ __ দেখতে 
দেখতে । 

শেষে পোষেন সাদা ঘুঘু । ঘুঘু আনতেই পিসিমা ভীষণ চটে গিয়ে 
বললেন, -নন্দ, এ কিন্তু ভালো হচ্ছে না বাপু” কিন্তু, বরাবর যিনি 
জীবনের কারবারী, ভি+টে-উচ্ছন্নের ভয়ে, জীবনকে তিনি ভয় পাবেন কেন। 
ঘুঘুই টিকে ছিল শেষ পধন্ত হাতীবাগানের বাড়িতে । 

সেকালের কলকাতায় ট্রাম ছিল ঘোড়ায় টানা । ফোর্ট উইলিয়মের 
ভালে! ঘোড়। বুড়ো হয়ে গেলে, কিনে নিতো ট্রাম-কোম্পানী। ধর্মতলা 
থেকে মশ্যামবাজারের মোড পর্যস্ত চলতে! ট্রামগাড়ী। ট্রামের ড্রাইভার চামড়ার 
বেতে শব্দ করতে -ছড়াং ছড়াং। 

রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্টাউট- ঘোড়া মোতায়েন রাখা হতৈ।। মোড় 
ঘোরবার সময়ে সেই স্টাউট্‌ ঘোড়াগুলো গাঁড়ীখানাকে তুলে দিতে, ছুটে 
হেচ্কা টান মেরেই । গরমের সময় ট্রাম টানতে টানতে বুড়ে৷ ঘোড়াগুলো। 
অজ্ঞান হয়ে পড়তো । তখন হৌস-এ করে জল দিয়ে দিয়ে তাদের আধার 
চাঙ্গা! করে তোলা হতে।। সেকালে ট্রামে ক্লাস হিল একটাই। তখনও 
ইলেক্টিক্‌ হয়নি; রাস্তায় রাস্তায় টিম্টিম করে ভ্বলতো! গ্যাসের আলো! । 

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল একবার দেখলেন, --শ্রীনিকেতনে একজন ঝান্ু 
অধ্যাপক আমদানি করা হয়েছে -__থুড়খুড়ে বুড়ো। গুরুদেবকে. রহস্য 
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ক'রে বললেন নন্দলাল, _-“ফোট্উইলিয়ম থেকে আমদানি নাকি । শুনে, 
গুরুদেব তো! হেসেই অস্থির | 

নন্দলালের তখন কলকাত1 থেকে দেশে যাতায়াত করতেন নৌকোয়। 
ভাউলে-নৌকো। ঠাদপাল ঘাট থেকে ছেড়ে যেতো রাজগঞ্জ পর্যস্ত। সরস্বতী 
নদী তখন চালু । ভাউলে চলে যেতে! বাণীপুরে _ ওদের বাড়ির ঘাট 
পর্যস্ত | ৰ 

“বাণীপুর' _নন্দলালদেরই পূর্বপুরুষের দেওয়া আর লেখা নাম। উনি 
এ নামটিই ব্যবহার করেন। ও-গীয়ের সাবেক নাম -_-বানুপুর, “বেনাবন' 
কথ! থেকে হতে পারে বলে মনে করেন তিনি । ওখানে বেনাবন ছিল 
খুব মজা নদীর মোহানা জুড়ে। তিনি বলেন, --বেনা' থেকে “বানু! 
_উপভাষায়। যাই হোক, আমাদের সরকার কিন্তু নন্দলালদের দেওয়া, 
এই গীয়ের এই নতুন নামটি আজও মেনে নেননি। স্বদেশী সরকারী রেকর্ডে 
আজও -__'বানুপুর', “বাণীপুর+ হবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত। 

ও-গায়ে জেলেদের বাস ছিল অনেক । তাদের বলতো _-'তেওড়”। 
আঁর ছিল বাঁগদী । “সশাতর1”, 'মাল' _এই সব ছিল বাগদীদের পদবী । 
নন্দলাল বলেন, __কণারকের মন্দির যখন তৈরী হয়, তার শিল্পকর্মের জন্দে 
হেড--মিন্ত্রী গিয়েছিল _শিবু সাতরা'। সে গিয়েছিল তমলুক থেকে । 
জাতে সে ছিল জেলে। 

আন্দ্ুল-মৌরি থেকে কলকাতা পর্যস্ত তখন ধান-চালের ব্যবসা চলতো 
ঢালাও । সে আমদানি-রপ্তানি চলতো! নৌকোয় করে। তারপরে হলো, 
গ্টমার-সাভিস। সে-সান্ডিস ছিল --হোরমিল কোম্পানীর । চাদপাল ঘাট 
থেকে শিবপুর _মেটেবুরুজ _-সাখরাইল থেকে রাজগঞ্জ। জাহাজ চলতো 
জল কেটে কেটে, _-সে-জাহাজের কী বাহার, --পাখনাওয়াল! মযুরপঞ্থী 
জাহাজ ৷ 

প্রেসিডেন্সী কলেজের কমার্শল-ক্লাস থেকে স্বভাব-শিল্পী নন্দলালের 
মন যখন উড়ুউড়, করছে, সেই সময় তার পিসতবৃত ভাই অতুল মিত্র 
কলকাতার গভর্ণমেন্ট আরটক্কুলে নকৃশা-বিদ্যায় (01815018811) পাঠ গুহণ 
করছিলেন। পিসেমশাই ফকির মিত্রের পুত্র তিনি। থাকতেন ও:দের 
বাড়িতেই । গেখাশোন! করন্ডেন গাজেনের মতন! 
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নন্দলালের পিতা দ্বারভাঙ্গা-রাজের হাবেলী-খডাপুর-তহসিলের ম্যানেজার 
থাঁকার সময়ে এঞ্জিনীয়ারদের কাজও দেখাশোনা করতেন। পৃশিলে পূর্ণচন্দ্রের 
ছিল সহজ প্রবণতা । নব নব নকৃশা-নির্মাণে ছিল তার বিশেষ দক্ষতা । 
এই বিষয়ে বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি । 

পিতার এই ধাত পুত্রেও বন্তিয়েছিল। এদিকে, সামনেই দেখলেন 
আদর্শ অতুল মিত্রকে। ফলতঃ, রূপকার নন্দলালের প্রাণের বেদনা" পাথর 
ভেঙ্গে পথ-কাটার যেন একটা পন্থা পেয়ে গেল। “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় 
আর-কি | 

নন্দলাল অতুল মিত্রের কাছে পাঠ নিতে লাগলেন মডেল ড্রয়িং, স্টিল 
লাইফ পেন্টিং আর সস্-পেন্টিং-এর । এই হলো তার সরকারী আর্টস্কুলে 
যাবার আগে, গ্যাকাডেমিক শিল্পচ্ার হাতে খড়ি। এদিকে, কলেজ- 
ক্লাসের খুঙ্গি-পু' থি 'সুবন্ত -টীকা গড়াগড়ি যান”; মাস মাস মাইনে দেওয়ার 
কথাও চিন্তা করা হয়নি। হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান 
থেকে ছবির ম্যাগাজিন, বিখণশাত বিলিতী ছবির প্রিণ্ট আর বিলিভী রং 
তুলি কিনতেই মাসিক বরাদ্দ টাকা ফুরিয়ে যেতো । 

রাফেয়েলের অশকা। ম)াডোনার মুততি নন্দলালের কল্পনাকে বিমোহিত 
করেছিল ; তিনি ম্যাডোনার ছবির কপিও করে ফেললেন। এই সময়ে 
অর্থীং ১৯০১ সালে, বা ১৩০৮ বঙ্গাবধে এলাহাবাদ থেকে “প্রবাসী পত্রিকা 
প্রথম প্রকাশিত হলো । সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকাখানির 
সর্বভারতীয়, এমন-কি, সার] বিশ্বের সার্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন । 
১৩০৮ সালের প্রথম বর্ষের প্রবাসীতে প্রকাশ হলে! অজন্ত] গুহার চিত্রাবলী ; 
রাজা রবিবন্ার 'অশোক-তরুতলে রাক্ষসী-পরিরৃতা সীতা”, “রাজা কুঝ্সাজদ 
ও মোহিনী”, “বিরা'ট-রাজসভাঁয় পাঞ্চালী”, 'দময়ন্তী ও হ্‌ংস', “সীতার 
'পরীক্ষা?, “দ্রৌপদী ও সিংহিকা, আর “তদগতচিত্তা' ; গণপত কাশীনাথ 
দাত্রে-নিমিত ময়ুরবাহনা সরস্বতী-মুত্তির প্রতিচিত্র ; আর কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র। 
[বিবার মহাভারতীয় চিত্রাবলীতে ভারতের জাতীয়তাবোধ আর একজাতি 


ইসাবে পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ জাগরণের শুভসৃচনা সেই প্রথম দেখা 
গেল । 
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১৩০৯ সালের প্রবাসীতে বের হলো, রাজ রবিবার অক “মালতী” 
'কৃষ্ণবিরহিনী রাধা”, “সীতা ও স্বর্ণম্বগ', 'মোহিনী”, 'স্বরবং-বাদিনী তামিল মহিলা”, 
'অর্ন ও সভদ্রা' ; ন্দাত্রে-নিমিত মুততি থেকে "শবরীর বেশে পার্বতী; ; 
এম্‌. ভি. ধুরন্ধরের অশাকা 'বিশ্বামিত্রের রামযাচনা” ; অবনীন্দ্রনাথের অশাক। 
'ঘজ মুকুট ও পদ্মাবতী", 'দবজাতা ও নুদ্ধ' । এছাড়া, এই সালের প্রবাসীতে 
যথাক্রমে রাফেয়েলের সিস্টিন ম্যাডোনা, আত্মগপ্রতিকৃতি, নাইটের স্বপ্ন, পৃতশীলা 
সিসীলিয়া, ম্যাডোন1! ডিলাসেডিয়া, ঈশার ত্কুশবহন, পৃতশীলা কাথা রিন, 
গুইডে৷ রেনীর বীয়াট্রশীস্‌ চেঞ্ী, ম্যুরিলোর তরমুজ-ভক্ষক, জি. এস্‌. নিউটনের 
পোষিয়া ও বাসানিয়ো, শাইলক ও জেসিক1 -_-এই ছবিগুলিও প্রকাশিত হয় । 

১৩১০ সালের প্রবাসীতে মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের অশক1 চারখানি, 
রাজ! রবিবমার দ্বখানি, বিসেশার দু-খানি এবং হফম)ান, ওপি, লেস্লি, 
ওয়েস্ট ও রাজবর্ীর একখানি করে ছবি. আর প্রথ।ত বহু গ্রীক-মৃত্ির 
প্রতিচিত্র ছাপা হয়েছিল। ধুরদ্ধর ও রবিবম্নার প্রধান ছবিগুলি অশাকা। 
হয়েছিল 'শকুন্তলা” আর 'রঘুবংশ' অবলম্বন করে । জেনারেল এাসেমব্লিতে 
অধর মুখাজীমশায়ের পড়ানোর গুণে, গ্রীক-মৃতিগুলির ইতিহাস জেনে 
নিয়েছিলেন নন্দলাল সহজেই । এছাড়া, এই বছরে জাপানী শিল্পী 
ইয়োকোয়াম] তাইকানের অীকা 'কালী'র ছবি আর মুন্সে! হিষিডার অশকা 
সরশ্বতীর একখানি ছবি ছাপা হয়। অবনীবারুর অশীকা 'শাহজাহানের 
অন্তিমকাল' চিত্রখাশি এই বংসরের প্রবাসীতেই বের হয়েছিল | 

এছাড়া, বিলাতী স্টুডিও-ম্যাগাজিনে নান! ছবির পসরা প্রায়ই নন্দলালের 
সামনে এসে পৌছতে লাগলে! । সে সব প্রিন্ট দেখে দেখে নন্দলাল মূল 
ম্যাডোনার ছবির কয়েকটি কপি করে ফেললেন । 'তখন তো এ সবই ছিল" 
_ বললেন নন্দলাল। ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে রাজা রবিবার চিত্রাবলী 
বিশেষ করে নন্দলালের মন টেনে নিয়েছিল । 

প্রবাসীতে প্রকাশিত রাজ রবিবশ্ার এই ছবিগুলির প্রিপ্ট নতুন করে 
দেখালুম নন্দলালকে গত ৩০-এ ডিসেম্বর ( ১৯৬৪)। তিনি আগ্রহভরে ছবি- 
গুলি দেখতে দেখতে বললেন, -'রাঁজ1 রবিবমার এই সব ছবিই তো ছেলে- 
বেলায় দেখতুম তখন । রবিবম্নী এসেছিলেন কলকাতায় অবনীবাবুর সঙ্গে 
দেখা করতে । অবনীবারু রাজার কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন, --সে- 
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ভারতশিল্পী নন্দলাল ৫৯ 


গল্প আরটদ্কুলে আমাদের কাছে বলেছিলেন তিনি।' ন্দাত্রে-নিম্িত মম্বরবাহন। 
সরস্বতী-মৃতির প্রিপ্ট দেখে নন্দলাল বললেন, -_'ন্নাত্রের এই ছবি আমি 
দেখেছিলুম ; কিন্তু, আমার সরন্বতী আরও সিম্পল ।' 

রবিবনম্নীকে আধুনিক যুগে ভারতশিল্লের জন্মদাতা, বল হয়। রাজা 
রবিবমার অনুসরণে নন্দলাল প্রায়-পাকা হাতে অশকলেন তার বড়ে। ছবি 
__'মহাশ্বেতা' ১৩১১ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৪ সালে । এর মধ্যে 'কাদস্থরীর" পাঠ 
নেওয়া! হয়েছিল দেবব্রতর কাছে। মহান্থেতার সে-ছবিখানির, পরে আর্টন্কুলে 
প্রদর্শনী করেছিলেন অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তী । ছবিটি ছিল দেশের বাড়িতে 
ভাইপো নিরঞ্জন বসুর কাছে। রি 

নন্দলালের শিল্প-নিঝর তখনও দিশী বিলতীর ধন্দ-কন্দরে দিশেহার! 
হয়ে তার প্রকৃত পথের সন্ধান পায়নি । কিন্তু, তার শিল্পপ্রীতি অটল পদক্ষেপেই 
এগিয়ে চলছিল । এঞমশ$ কলেজী উচ্চশিক্ষার মোহগ্রন্থি তার একেবারে 
শিথিল হয়ে গেল । তিনি মনস্থির করে ফেললেন, গভর্ণমেন্ট আটন্কুলে গিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথের শিষ্ত হবেন। 

অবশীন্দ্রনাথের বজ্মকুট ও পদ্মাবতী, আর স্বজাতা ও বুদ্ধ” কুস্তলীন- 
প্রেসে প্রিপ্ট হয়ে “প্রবাসী তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯ বঙ্গাবের দশম- 
একাদশ সংখ্যায় । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম 
উপাখ্যান অবলম্বন করে অবনীবাবুর এই প্রথম ছবিটি অক হয়েছিল। দ্বিতীয় 
ছবিটি একেছিলেন তিনিএডুইন আর্ণন্ডের 'লাইট অব এশিয়া” গ্রন্থের ষষ্ঠ 
সর্গ অবলম্বনে । এই ছবি দুটি নানা বর্ণে রঞ্জিত। 

অবনীবাবুর এই ছবিগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে তখন গুঞ্জন চারদিকে । ১৯০৩ 
সালের অক্টোবর মাসে বিলাতী 904৫1০-ম্যাগাঁজিনে অবনীবাবুর চিত্র সম্বন্ধে 
হ্যাভেল সাহেব পিখেছিলেন, --অবনীন্দ্রবারু মোগল আমলের ভারতীয় 
চিত্রকরগণের শিল্পকর্মে নিজ প্রতিভ। বিকাশের উপযোগী উপকরণ পেয়েছেন ; 
কিস্তু তা” বলে তিনি বিলুপ্ত বিশেষ চিত্রাঙ্কন-রীতির অনুকরণ করেন নি । 
তার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে । হ্যাভেল সাহেব আরও লিখেছিলেন-__ 
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_ এহেন প্রতিভাধর চিত্রকরের এই মৌলিক ছবিগুলি দেখে দেখে 
নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকেই মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন । 
এর মধ্যে, আর্টন্ধলের এন্গ্রেভিং-ক্লাসের ছাত্র. পাঁড়ার ছেলে বন্ধু সত্যেন 
বটব্যালের কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মজলিসী মেজাজের অনেক কথা 
তিনি শুনেছিলেন। অতঃপর, এক শুভদিনে সব ঠিকৃঠাঁক্‌ ক'রে, সত্যেন বটব্যালের 
সঙ্গে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ সকাশে গিয়ে হাজির হলেন । 

পরিচয় করিয়ে দিলেন বটব্যাল। অবনীন্দ্রনাথ সকৌতুকে দেখলেন,__ 
কাচুমাড মুখে 'কালোপানা' একটি ছেলে । হাসি চেপে মুখ গোমর1 করে 
অবনীবাবু বললেন, --'লেখাপড়া হল না বুঝি, তাই স্কুল-পাঁলিয়ে ছবি 
অকতে আসা হয়েছে । নন্দলাল 'দ্কুল-পালিরে' আসেননি ; এসেছিলেন 
কলেজ পালিয়ে । তিনি বললেন, __'আজ্ঞে, আমি এফ-এ পর্যস্ত পড়েছি ।, 
অবনীবারু বললেন, -_ববিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই |" 

সার্টিফিকেট পাওয়া মুশকিল । কলেজের বেতন বাকী ছ-মাসের। 
সেটা! না-মিটংলে সরকারা কলেজের সার্টিফিকেট মিলবে না । অনেক বলে- 
কয়ে, নিরুপায় হয়ে, কৌতুকের কাহিনী ভাব-গম্ভীর ভাবে সাজিয়ে, 
কেরানীবাবুর মন ভিজিয়ে অবশেষে সার্টিফিকেট মিলে গেল। 

প্রেসিডেন্সগী কলেজের অতি বুড়ো! কেরানী, নাম তার মনে নাই। 
কিন্তু বড়ো জরুরী ; সার্টিফিকেট চাই-ই চাই। ফখাদলেন গল্প আষাটে, 
-দেখতে তিনি চাষাঢ়ে। কিন্তু, তার শ্বশুরকুল মস্ত ধনী, মস্ত মানী। 
নিয়ের কথা ফশীসবে এখন-না-দেখালে সাটিফিকেটখানি । ছাত্র-যে ছেলের 
মতন, সহজেই ভিজলো মন ; আর এক বিয়ের ঘটকাজিতে, মিলে গেল 
প্রাথিত ধন। 
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॥কনিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কলে ॥ 
€ ১৯০৫-১২ ) 


সার্টিফিকেট আর ছবির তাড়া নিয়ে নন্দলাল আর্টগ্কুলে গেলেন একদিন 
_-সঙ্গে সেই সত্যেন বটব্যাল । নন্দলালের বগলে ছবির তাড়া । তাতে 
ছিল তার অখাকা £ রাফেয়েলের ম্যাডোনার কপি, সস্‌ পেটিং, গ্রীকৃ-মৃতির 
কপি. ট্টিল লাইফ পন্টিং আর কাদন্বরীর চিত্রাবলী। 

অস্থায়ী অধ্যক্ষ (১৯০৪-৮) অবনীন্দ্রনাথের -. কাছ হয়ে, নন্দলাল স্থায়ী 
অধ্যক্ষ (১৮৯৬-১৯০৭ ) হ্যাভেল সাহেবের সমীপে এলেন । হ্যাভেল সাহেব 
ছবির তাড়া থেকে নন্দলালের অশাকা মৌলিক ছবি পছন্দ করলেন__ 
“মহাশ্বেতা” । বিদেশী ছবির নকলগুলি টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিলেন । 

নন্দলালের কাজ খুঁটিয়ে দেখে হ্াভেল সাহেব খুশী হলেন। হ্বকুম 
ও নিয়ম মোতাবেক নান। পরীক্ষা হলো । পরীক্ষা নিলেন টাচার ঈশ্বরী প্রসাদ 
আর হরিনারায়ণবাৰু | ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন পাঁটনার লোক 1 ছোঁকরা-বয়সী, 
সুন্দর মতে! দেখতে, আর গৌঁফদাড়ি কামানো | ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে কিছু 
একট আ*একতে বললেন । নন্দলাল অ!কলেন গণেশের ছবি । --সিদ্ধিদাতা 
গণেশ” (১৯০৫) । অবনীবাবু পরীক্ষকের মতামত জানতে চাইলে, ঈম্বরী প্রসাদ 
বললেন, _-হাথ্‌ পৃথৃতা হৈ'। কে জানে. সেই দিনেই সেই শিক্ষাণ্ডরুট 
ভেবে নিষেছিলেন কিনা, _এই কালে! ছেলেটিই ভবিষ্যতে হবে ভারতশিল্প- 
জগতে আলো-করা একজন 'সিদ্ধশিল্পী'। যাই হোক্‌, পুরানো পরম্পরামতো। 
'গণেশ-বন্দনা, পিয়েই নন্দলালের গ্যাকাডেমিক শিল্পি-জীবনের কাব্য গাথা 
শু হলো। 'শঙ্ঘচিলের' ভূমিকা সারা হয়ে গেছে স্কুলের র্লাসেই!  ; 

হরিনারায়ণ বাবু পরীক্ষা নিলেন মডেল ড্রপ্নিংয়ের । 'ভিনি ছিলেন 
কলকাতার লোক । চাঁপদাড়ি ছিল তার মুখে। টেবিলের ওপর ঘটি, বাঁট, 
কৃঁজো, পিরামিড আর ইজেলের ওপর বড়ো একফালি কাগজ রেখে 
বললেন, --'পনেরো মিনিটের ভেতর সব এঁকে ফেলতে হবে' | নন্দলাল 
বৃদ্ধি খাটিয়ে কাগজের কোনাটিতে ছোট্ট একটু জায়গ! ঘিরে, দু-ইঞ্চির 
ভেতর, পাঁচ মিনিটের মধোে একে ফেললেন সব। উত্তর-পত্্ পেয়েই, 
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পরীক্ষক অসন্তষ্ট হয়ে বললেন, -'তুমি ফাঁকি দিয়েছে! হে, এ-সব চলবে 
না'। শেষ-বিচারের জন্যে নন্দলালকে নিয়ে গেলেন উপাধ্যক্ষের কাছে। 
ওদিকে, নিরীখে যাচাই ক'রে, সাফ রায় হলো, _-ঠিক হয়েছে, সবই 
তে৷ রয়েছে ; তাছাড়! উপস্থিত-বুদ্ধিও তে! বেশ খাটিয়েছে?। 
এতে] করে বিড়ে-কষে দেখে, পরে, অবনীবারু জিজ্ঞাসা করলেন, _“কি 
শিখবে তুমি । _দিশী, বিলাতী, সৌখিন, ব্যবহারিক, জল-রং. তেল-রং, 
_ অনেক কিছু আছে শেখবার, একট বেছে নাও” । নন্দলাল বললেন, 
_“'আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন ভাই শিখবো” । বরূপশিল্পের 
জগতে এইভাবেই পুর্ণ আনুগত্য-স্বাকারে প্রথম গুরুবরণ ও গুরুকরণ হয়েছিল 
নন্দলালের । আটটক্কুলে নন্দলাল যথারীতি ভরতি হয়ে গেলেন ১৯০৫ সালে । 

১৮৭২ সাল থেকে আটক্কলে সিলেবাস ছিল, --ডিজাইন, মডে।লং, 
লিখোগ্রাফী, এন্গ্রেভিং, ফটোগ্রাফী, স্কাল্সচার, উডং-এন্গ্রেভিং ইত্যাদি। 
নন্দলাল প্রথমে ভরতি হলেন ঈশ্বরীপ্রসাদের ডিজাইনের ক্লাসে। হিন্দৃস্থানী 
কায়স্থ কারিগরের বংশে জন্মেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। হাত পাকিয়েছিলেন 
তিনি পাটণা-কলমের জন্মসৃত্রগত ঘরোয়। চিত্ররীতিতে | ছবি অণাকা। আর 
আশকানোর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে হ্াভেল সাহেব নিবাচন করে তাকে 
আরটন্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন | 

নন্দলাল হলেন ডিজাইনের ক্লাসের প্রথম ছাত্র। ডিজাইন মানে হচ্ছে, 
নিজের মন থেকে চিত্র-কল্পনা৷ করে ছবি অশকা। এই সঙ্গে কারিগরি কাঞ্জও 
করতে লাগলেন তিনি । বিশেষ করে, জেসো আর রঙ্গীন কাচ কেটে কেটে 
নক্সা-তৈরী. -এই সব শিখতে লাগলেন । 

কিছুদিন পরে, অবনীবারু নন্দলালকে নিলেন নিজের ক্লাসে । অবনীবাবৃর 
ক্লাস সেই থেকে শুরু হলো, আর নন্দলাল হলেন তার র্লাসের প্রথম ছাত্র। 
কাশী থেকে তাত শিখে এসে, এই ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্র হয়েছিলেন সুরেন 
গাঙ্গুলী । অবনীবাবু ওঁদের দেখিয়ে বলতেন, _-'এই আমার ডান হাত 
আর বা হাত' । স্বরেন গাঙ্কুলীর বাড়ি ছিল বরিশালের শুক্তাগড়ে । 

ওদিকে. নন্দলালের শ্বশুরকূল যেন সত্যিই এবারে 'ডাঙ্গ। থেকে 'জলে' 
পড়লেন। স্বং শ্বশুর গ্রকাশচন্দ্র খড়াপুর থেকে সোজ। এলেন কলকাতায়, 
'বওয়াটে' জামাতা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করতে । অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
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দেখা করলেন। অনেক আলোচনার পরে অবনীবারু বললেন, __-'আমি 
নন্দলালের সব ভার নিলেম' 1 শুনে, শ্বশুরমশায় ফিরে গেলেন --সম্ভবতঃ 
নিশ্চিম্ত মনেই । অতঃপর, নন্দলাল সাহস করে দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবুকে 
চিঠি লিখলেন, __দফায় দফায় কৈফিয়ং রচনা করে। কলেজের ক্লাস 
ভালো! লাগ! না-লাগা ; ক্লার্ক হলে, আর আর্টের লাইনে বেতনের ষাট থেকে 
একশো! টাকার ফারাক দেখিয়ে, যুক্তিপুর্ণ সে চিঠি। যাই হোক্‌, দাঁদা শ্বশুরের 
সমন্মতি-পত্র আসবার আগেই, নন্দলাল আর্টদ্ধলে ভরতি হয়ে পুরাদস্তর 
পাঠ নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন । ফলতঃ শ্বশুরকুল হতাঁশ হয়ে নন্দলালের 
আশা বোধ হয় ছেডেই দিলেন। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার বা কলেজের অধ্যাপক 
হওয়া তার ললাট-লিখন ছিল ন। 

নন্দলাল আ্টদ্কলে ছিলেন প্রায় পীচ-ছ বছর। তাকে বেতন দিতে 
হ'ত না। বরং, বছর ছুই পরে, বৃত্তি পেতে লাগলেন মাস মাস বারো- 
তেরো টাকা করে । 

আর্টদ্ধলে নন্দলালের প্রথম ছবি _-'সিদ্ধার্থ ও আহত হংস'। এই 
ছবির আদর) করা হয়েছিল একটু আগেই । নন্দলাল সিদ্ধার্থের পা 
'একেছিলেন গোল করে । অবনীবার্‌ সেট। শুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন । 
তাতে হ্যাভেল সাহেব বললেন, _-'না, থাক্‌, বেশ অন্ামেণ্টাল্‌ ছবি হয়েছে, 
1 এযানাটমির দরকার নাই 1, 

আটদ্কুলে যে-ঘরে বসে নন্দলাল কাজ করতেন, সেটা হ'ল ম্যুজিয়মে 
-_এখন যেখানে মোগল, রাজপুত, কাজডা, পারুশিয়ান ছবি সব টাঙ্গানো 
আছে - সেই ঘর | হ্যাভেল সাহেব বললেন, --€দের সামনে সব ভালো 
ভালো ছবি টাঙ্গিয়ে দাও । সেই মতো ওদের সামনে পুরাতন 
17901010718] বনু বিশিষ্ট ছবির আদর্শ টাঙ্গিয়ে দেওয়া! হলো। ; সেই সব উৎকৃষ্ট 
ইবি দেখে দেখে আবিষ্ট হয়ে কাজ করতেন ছাত্রের] । 

নন্দলাল আটক্কুলে প্রথম গিয়ে দেখেন, হ্াভেল সাহেব ওখানে তখন 
নান! ক্রাফ্‌ট-স প্রবর্তন করেছেন। সব আটিস্টকেই সেই ক্রাফউসের কাজ 
চরতে হতো । ক্রাফউ্সম্যানরা মাইনে পেতো না; স্টাইপেণ্ পেতো 
[নেরো-কুড়ি টাক। করে করে। 

স্টেগুগপ্লাস্‌ কর] হতে। কাচ কেটে কেটে; তার থেকে ছবি হতো।। 
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সেই ছবি লাগানো হতে। চার্চের কুলুঙ্গিতে (11006) | সীসের পাত দিয়ে 
মাউণ্ট- করা হতে! সে-সব ছবি। তার ভেতর দিয়ে আলো এলে, নানা 
রংয়ের নানা ছবি ঝলকে উঠতে থাকে । 

নন্দলালের আগে চার-পাচজন কারিগর মিলে এ কাজ করতেন । 
নন্দলালও ওহদের একজন হলেন। কাচ কাটা হতো চোখের চারদিকে 
তার-বাধা কাচের ঠুলি লাগিয়ে। কাচ কাটা হতো হীরে দিয়ে। কেটে 
কেটে সাইজ করা হতো । জানলার ফ্রেমেও এই কাচের ডিজাইন লাগানো 
হতো । 

জেসোর কাজ। সফেদা আর তিসির তেলে বামিশ মেশালে, ঠিক্‌ 
পুডিং-এর মতো দেখতে হয়। বাটতে রেখে সেটা গরম করে, বাটি থেকে 
তুলি দিয়ে তুলে তুলে, কাঠের ওপর ছবি অীকলে রিলিফের কাজ হয়। 
এট] শুকিয়ে গেলে, মিহি সিরিশ-কাগজ দিয়ে ঘষে, ফিনিশ করা হতো । 
তারপরে, সে-গুলোকে পেন্ট করা হতে নানাভাবে । হ্যাঁভেল সাহেব দরজার 
ক্্রীনে, টেবিলের ঢাঁকনিতে এসব ব্যবহার করতেন । 

স্টেনূসিলের কাজ। কাগজের ওপর কিছু এঁকে, সেটা কেটে নিয়ে, 
মোটা ধ্যাবড়া তুলি দিয়ে কাঁলি বুলিয়ে, ছবি করা হতো । এভাবেও ওরা" 
নানা রকম ছবি করতেন । জন্ত-জানোয়ারের হরেক রকমের ছবি কর। হতো । 
দেওয়ালের ফটীজে বা কাঁনিশে ডিজাইন্‌ করা হতে।। 

জয়পুরী আর্টিস্ট একদল এসে ফে,সকে। করতে লাগলেন। নন্দলাল 
আর্টস্কৃলে থাকার সময়েই জয়পুরী আর্টিস্টের কাজ আরম্ভ হলো । সি*ড়ির 
দু'পাশে কাজ আরম্ভ হলো; আরে কিছু কিছু হলো। হেড্‌ আটিস্ট 
নরসিংলাল কাঁজ করতেন, আর ছাত্রদের ইন্সট্রাীকূশন দিতেন। হ্যাভেল 
সাহেবের নির্দেশে প্যানেল তৈরী করলেন আটিস্ট্‌। পরে, শাস্তিনিচকতনেও 
ফে,স্‌কো করতে এসেছিলেন তিনি । * 

আর্টন্কলে তখনকার করা সেই ফে,সকোর কাজ নন্দলাল শেষের দিকেও 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনে করাচ্ছিলেন। জয়পুরী আর্টিস্টের সেই প্রোসেসের 
সঙ্গে আরো কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে, শাস্তিনিকেতন-কলাভবনের ক্লাসে প্রবর্তন 
করা হয়েছিল। টা 

নন্দলালের সবাই আর্টদ্কলে এ ধরনের কাজ করেছিলেন। অবনীবাবুও 
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করলেন, দু-খানা | কৃফ্-রাধার মুখ _ বাশি বাজাচ্ছেন আর কচ ও দেবযানী । 
শান্তিনিকেতনে শিশুবিভাগে পরে আলাদ৷ করে, ভিন্ন টেকনিকে করা হয়েছিল 
সেই ছবি। অবনীবারুর মল ছবির প্রিন্ট ঘ-খানি আছে শান্তিনিকেতন, 
ফলাভবনে । 

আর্টগ্কলে অবনীবাবু নিজের ছোট্র স্টডিওটিতে চৌফির ওপর বসে, 
ইজেলের সামনে ঝুকে পড়ে, ধ্যাননিবিষী হয়ে ছবি অশকতেন। প্রায়ই 
নন্দলালের! গিয়ে দেখতেন তার কাজ । ছাত্রদের কাছে অবারিত দ্বার ছিল 
তার। বাইরের লোকের জন্যে দরজায় লেখা ছিল -_'তাজিম মাফ'। 
ওখানে অবনীবাবুর ফিনিশ-কর প্রথম বিখ্যাত ছবি বঙ্গমাতা (১৯০২)। 
এই “বঙ্গমাতা'ই 'ভারতমাতা” হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টার 
নিবেদিতা । সে দ্বদেশীযুগের 'বঙ্গভঙ্গ'-আন্দোলনের সময়ে । ভারতমাতা, 
নাম দিয়ে সেই ছবি তখন স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহার করা হতে! | 
অবনীবাবু বললেন, - “আমি অশকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্ন বন্ত 
বরাভয্ন _-একজন জাপানী আর্টিস্ট [সম্ভবতঃ ইয়োকোহাম। টাইকোয়ান ] 
সেটিকে বড়ে! করে একটা পতাক। বানিয়ে দিলেন। কোথায় যে গেল পরে 
পতাকাটা, জানিনে'। এই “বঙ্গমাতার ছবিখানির রেখাচিত্র আর্টদ্ধলের 
শিক্ষক লাল। ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশচন্দ্র বসুর বৈঠকখানায় একে দিয়েছিলেন । 

অবনীবার্‌ “বঙ্গমাতা” শেষ করে, "ওমর খৈয়মে'র ছবি আরম্ভ করলেন। 
অর্ডার পেয়েছিলেন 91919 ম্যাগাজিন থেকে । সেই ছবি তখন করছেন 
আর লন্দলালেরা দেখছেন। খুব মজ| লাগতে। ওদের দেখতে; সে রং- 
ভেজানো আর তুলির মভমেপ্ট্‌। 

নন্দলালদের উৎসাহ দিতেন অবনীবারু অরিজিন্তাল্ম ছবি করবার 
জন্যে। ইন্সট্রাকৃশন দিতেন কমই । ছাত্রের ছবি আকার “লড়াই ফতে' 
করতে না পারলে, আখেরে তিনি আছেন, এই ছিল তার কথা। ক্লাসে 
বসে বসে মজার মজার গল্প বলতেন; যেন আড্‌ডা। কিন্ত আসলে 
তিনি যে শেখাচ্ছেন __সেটা ছাত্রের বৃঝতে পারতেন না। এই রকম ছিল 
ক্লাসে তার শিল্পবিদ্যা শেখানোর পদ্ধতি । নন্দলালের মৌলিক শিল্পচিন্তায় 
খোদকারি করতে চাইতেন না তিনি পারতপক্ষে। হাতে ধরে ধরে দেখিয়ে 
৯ 
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দেখিয়ে কখনও শেখাননি তাকে । ওদিকে রজনী পণ্ডিতমশায় রামায়ণ- 
'মহাভারত শোনাতেন নিয়মিত আর তাই থেকে ছবির আইডিয়া পেতেন 
ওর] __মাস্টার-ছাঁত্র সবাই । 

' নন্দলাল আর্টক্কুলে আসার কিছুকাল পরে হ্যাভেল সাহেবের মাথা 
খারাপ হয়ে গেল। লম্বা চওড়া চেহারা! ছিল হ্যাভেল সাহেবের । দোহার 
গড়নের । কটা গৌঁফ । মাথায় টাক। বাঙ্গলা জানতেন কিছু কিছু। 
লোক ছিলেন সোজাম্জি। ঘরোয়া ব্যবহার করতেন ছাত্রদের সঙ্গে)। 
ক্লাসে আসতেন পা টিপে টিপে। এসে কাজ দেখতেন --সহজ মানুষ । 
_এ হেন হ্যাভেল সাহেব পাকেচক্রে পাগল হয়ে গেলেন। ওরা তিন 
জনে, বোধ হয়, হ্যাভেল, উড্‌রোফ আর বন্ধু ব্লাণ্ট কোণারকে গিয়ে সাধনা 
করতেন -_তান্ত্রিক সাধনা । তিব্বতী থঙ্‌ক। থেকে দেখে, প্রকৃতি-পুরুষের 
মিলন ইত্যাদি সব গুহ্য সাধনা চলতো তাদের। কীজমন্ত্র লেখ। থাকে 'ধরম- 
থঙ্‌কার' ' পিছনে আর তার ব্যাখ্যাও থাকে । সম্ভবতঃ, গুরু অটল বাবুকে 
দিয়ে ওরা বীজ ভেদ করাবার চেষ্টা করতেন। দিনরাত কেবল এ ষটচত্র 
ভেদের চিন্তা । সন্ন্যাসীও জুটেছিলেন একজন । সশাঝ সকালে হ্যাভেল 
সাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়ে তাকে তিনি যোগ-ধ্যান শেখাতেন, তুকৃ-তাঁকেও 
ভজিয়েছিলেন। সারাক্ষণ &ঁ করেন। হ্যাভেলের মেমসাহেবও অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছিলেন কাগুকারখানা দেখে । সকলেরই মন খারাপ। 

আর্টদ্ধলের সিড়িতে বুদ্ধের একটি তিব্বতী মৃতি গ্লাস-কেসে রাখা ছিল । 
সিড়ি দিয়ে আসতে-ষেতে সে-মৃত্তি দেখলেই, হ্যাভেলসাহেব আসন-পিশড়ি 
হয়ে বসে পড়ে, ধ্যানমগ্র হয়ে যেতেন। পরে পরে, আরো বিহবল আর 
উদ্দাম হয়ে উঠলেন। 

- কোনও উপায় না-দেখে, অবনীবাবু অবশেষে ফোর্টে চিঠি লিখলেন । 
তিনজন শিখ-সৈহ্য এসে হ্যাভেলসাহেবকে আটকে নিয়ে গেল। -_ভারতশিল্প- 
প্রেমী হ্াভেল সাহেবের ব্যর্থ তান্ত্রিক সাধনার ফল বড়ো মারাতঝআক হলো । 
হার বিলাতের বাড়িতে আর গভর্ণমেপ্টকে লিখে, তাকে তার দেশের বাড়িতে 
পাঠিয়ে দেওয়া হলো । শিল্পজগতে 'দিব্যচক্ষ'-দাতা, নব্ভারত-শিল্পিগুরু 
স্ববভেল সাহেবের আদরের “চেল” অবনীন্দ্রনাথ বড়ো দুঃখে অশত্যা এইভাবে 
একজন খশটি সদগুরু'র তখনকার মতো! শেষকৃত্য করতে বাধ্য হলেন। 
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হাঁভেলসাহেব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-হলের প্ল্যান করেন। প্ল্যান আর 
মডেল সব আর্ট্কুলে বসে বসেই করেছিলেন । তারই দূরদশিতার ফলে, ১৯০৬ 
সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা -বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্-ফ্যাকাল্‌টির অধিবেশনে 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, _ ছাত্রগণের বিদ্যানুশীলন সরধাঙ্গ-সম্পূর্ণ করবার জন্তে 
সাহিত্য-দর্শনাদির সঙ্গে সবকুমার-শিল্পের চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয় । -_অর্থাৎ 
আমাদের তখনকার বিকৃত শিল্প-রুচির মোড় ঘুরিয়ে আধুনিক কালে ভারতীয় 
ললিতকলাকে তিনিই জাতে উঠিয়েছিলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল 
পারঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় ; কলকাতা নয়। -সে আলোচনা পরে করা যাবে। 

এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাঁভেল সাহেবের জায়গায় চার বছর “কার্ধকারী 
অধাক্ষ* (060181176 [৮1001081 ) হলেন । অবশ্য, এ সময়ে কোনও দিশী 
লেককে এই পদ দেওয়া ছিল নিয়মবিরুদ্ধ। অবনীবাবুর জায়গায় ভাইস্‌- 
প্রিন্সিপ্যাল হলেন হরিনারায়ণ বসু । সেকে্ড মাস্টার বরদাকান্ত দর্ত। 

আর্টদ্কুলে কার্ষকারী অধ্যক্ষ হলেন অবনীবাবু। আগের রুটিন মতোই 
আটক্কুল চলতে লাগলো । পেনটিং আর মডেলিংয়ের ব্লাসও হতে| আগের 
মতোই । 

ক্লাসে মডেল আনা হতো! পুধবং। পুরুষ আর মেয়ে দুইই আনা 
হতো! । মডেল হবার জন্ে রাস্তার “সাধু ধরে আনা হতো।। মেয়ে মডেল 
আন হতো চিংপুর থেকে । প্রতিদিন ছাত্রেরা যখন কাজ করতেন, 
অবনীবারু তাদের কাছে বসে থাকতেন আর গল্প করতেন। মাঝে মাঝে 
দেখিয়ে দিতেন ভুল হলে। ওদিকে, সিড়ি দিয়ে মলের আওয়াজ করতে 
করতে মডেল আসতো । ঝমাঝম আওয়াজ হলেই ওরা বুঝতে পারতেন, 
-_মডেল আসছে । 

শন্দলাল বললেন, --“দুর্গা বলে একটি ছেলে মডেলের সঙ্গে ঠাট্টা 
তাঁমাসা করতো । একদিন দুর্গা মডেলকে ইশারা করছে । অবনীবাবু 
ব্যাপারট! দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, --"ও, এই, বাহ! আমার দুর্গা রে” । 
লেই, দুর্গার হাত ধরে মডেলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, --ওগে। 

লক্ষ্মী, আমাদের দুর্গ তোমাকে দেখতে এসেছে?। 

তখন আটদ্কুলে এগজিবিশন হ'লে, বা ড্রামা হ'লে অবনীবাবু ছাত্রদের 
নভাইট করতেন, ! নন্দলাল বললেন, _-“একবার আমি গেছি নিমন্ত্রণ 
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পেয়ে। সেই সময়ে অয়েল-পেন্টিং-র্লাসের একটি ছেলে একটি 77006 মৃদ্তি 
করেছে। অবনীবারু দেখলেন ; দেখে, গম্ভীর হয়ে বললেন, -__“সেই মেয়ে 
মডেলটি যদি এসে দেখে ফেলতে] নিজের এই চেহার1'! যে করছে এটা, 
তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে খালিক প্রশংম] করলেন; হিসেব 
করে দেখালেন, এট। তেল-রংয়ে অশকতে খরচ হয়েছে পঞ্চাশ টাকা, আর 
এটা বিক্রী হ'লে লাভ হবে পঞ্চাশ টাকা । এই একশো টাকা সাকুল্যে 
আসবে এটা থেকে । তারপর তাকে বলতে লাগলেন, -_'॥৫৪ মি 
করেছ; এটা ক'রে তুমি কি সুখ পেলে? এই টাকা খরচ করলে, এই 
মেয়েটির ওখানে এই এতো বার তুমি যেতে পারতে! বাপের কি টাকা 
পয়সা রাখবার জায়গা নাই বাবা? এই টাক এভাবে নষ্ট করতে গেলে 
কেন? যদি ইচ্ছেই আছে, ওর কাছে গিয়ে একা একা উপভোগ করলে 
না কেন? নিজের বদ-মতলব এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, সমজাকে দূষিত করার 
কি অধিকার আছে তোমার'? -বললেন অবনীবারু বেশ মিঠে-কড়া 
সুরেই” | 

১৯০৯ সালে আটষ্চুলে পূজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষ্যে ছাদের প্রতি 
অবনীবাবু "শিল্পের দেবতা” নামে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে দেখা 
যাচ্ছে, _সে-সময় আটদ্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। তার মধ্যে প্রায় 
২৯৯ জনই "চাপা হাসি” আর 'গোপন টিটকারির' সঙ্গে ভারতশিল্পদেবতাকে 
অবহেলা করছেন। জানবার ছ্বন্টে ব্যাকুলতা নাই, সাধ্য সাধনা নাই, 
আশা নাই, মনোভিমত ধ্যানে কারও চিত্ত সমাহিত হয় না। শিল্পজ্ঞান 
সতঃই কারও মনে উদিত হয় না। সকলেই যেন দ্বিধাগ্রন্ত, শঙ্কিত, অশান্ত । 
লোকভয়, হাসি-টিট্‌কারি. সমালোচকের সমালোচন! পদে পদে বাধার 
সৃষ্টি করছে । কারও হৃদয়ে শিল্পদেবতার আগমনের পথ নাই। ছাত্ররা 
কেবল গড়তে শিখছেন, ধরতে পারছেন না। খাঁচা গড়তে পাখী পালাচ্ছে। 
ভার কথা £ আগে পাখী ধর, পরে খশচার চেষ্টা কর। খশচা না-মিললে 
হৃদয়-পিঞ্জরে শিল্প-পাখীকে দযত্কে রাখ। অবনীবারু বলেছেন, -_-'আমি 
দেখিয়াছি তোমর1 অনেক সময়ে কোন একট! সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে 
বাগানে কিন্বা নীতীরে গিয়া, গাছ-পাল! ফলফুল জীব-অস্ত দেখিয় দেখিয়া 
লিখিত থাক । এই সহজ ফাদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক 
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হইয়াছি। তোমরা কি জান না সৌন্দর্য বাহিরের বস্ত নয় কিন্ত 
অন্তরের? -_সৌন্দর্যের অপূর্ব আলোক চোখে পড়লে তুলি ধরতে আর 
হাত কাপবে না; পথের সন্ধান আপনিই মিলে যাবে। আর্মির মহান্‌ 
শিল্পাতরুর আশ্রয় লাভ করতে পারলে 'জন্মতরুক্রোড়ে' 'শিকল-কাট' টিয়ার 
মতে! নির্ভয় হতে পারবে । “অবাক', 'স্পন্দহীন, আর "সংজ্ঞা-শৃন্ত' হয়ে 
'রূপসাগরে নিমগ্র' হ'লে, তার আর আদি অন্ত পাবে না। -_এই হচ্ছে 


ভারতশিল্পী হওয়ার গোড়ার কথা । 
সরকারী আর্টন্ধুলে ভারতশিল্পের বিভাগ খোলবার সময়ে দিশী ছাত্রের 


ভেবেছিল, তাদের বিলিতী চারুকলা শিক্ষা না-দেবার এটা একটা ছলন৷ 
মাত্র । ফলে, একটি ছাড়া, বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র নাকি ধর্মঘট করে এক 
সময়ে শিল্পবিদ্যালয় ত্যাগ করে গিয়েছিল। ভারতশিল্প সম্পর্কে সেকালের 
এই ধরনের প্রতিকূল মনোভাব অনুভব করেই অবনীন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী 
অভিমত ছিল এই রকম। অবনীবারূর এই সকল অভিমতকে ভবিষ্যতে 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা হোক, তবু তখনকার দিনে এ 
তার নিজের উপলন্ষিগত ও শ্ান্ত্রসম্মত সত্য। 
অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রধারায় আমরা পরে পরে দেখতে পাবো, -_-লাখে 
মিলল মাত্র 'এক' ; তিনশোর পাদপূরণে, ছ'শো নিরেনব্বইয়ের ওপর --মা 
একজন । - চরিত্রে খজু, আচরণে নির্ভীক, ধ্যানগমীর, শাস্ত, স্বল্পভাষী 
ভারতশিল্পের “ম্বজল্মবিটপিক্রোড়ে' আজন্ম-আশ্রিত শিকল-কাটা সত্যিকারের 
(একটি 'রঙছুট' “টিয়?” ৷ 
ার্টস্কুলে নন্দলাল যখন পাঠগ্রহণ করছেন সেই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
নানা মনীষীর আগমন হতো যাদুঘর দেখতে ; আর সেই সঙ্গে ভারতশিল্পের 
ছাত্রদের হাতের কাজও দেখতেন তারা । এই সৃত্রে সেকালের পৃথিবীর 
বু শ্রেষ্ঠ মনীষীর সাহচর্ষে এসেছিলেন নন্দলাল । _-সেই সব ঘটনার আর 
দের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ ও তাৎপর্য যথাসময় দেওয়া হচ্ছে। 
নন্দলাল আর্টন্কুল ছাড়ার সময় পার্সী ব্রাউন এলেন হ্যাভেলের স্থানে অধাক্ষ 
য়ে। হ্যাভেলের মতো মাদ্রাজ-আর্টগ্কল থেকে তিনিও এলেন এখানকার অধাক্ষ 
| এসে, সব চার্জ নিলেন। কিন্তু, অবনীবাবৃর সঙ্গে তার মতের গরমিল হতে 
গলো। ঠিকিমিকি চলতেই লাগলে! ৷ ফ্রিকৃশনের ব্যাপার ছাত্রেরাও বুঝতে 
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পারতেন। ছুটি চেয়েও পাননি! তখন ণথোড়াই কেয়ার করি" বলে 
অবনীবারু চাকরী ছেড়ে দিলেন! অবনীবাবু রিজাইন দিলেন পেনশন 
পাবার আগেই । “মেজ মা" জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বলে-কয়ে, হ্াাভেল 
সাহেব অবনীবাবুকে রাজী করিয়ে আর্টদ্কলে এনে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল 
করেছিলেন । মাসিক তার বেতন বরাদ্দ করেছিলেন তিনশো টাক করে। 
কিস্ত, জাতশিল্পীর ধাতে সে অলীক মায়া মাত্র । -_-গড়গড়ার ধোয়ার মতো 
সে-ও অলীক বারবীয় । | 

অধ্যক্ষ পাসী ব্রাউনের স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল, অবনীবারুর কাছে, অবনীবাবুর 
পদ্ধতিতে ওয়াশের কাজ শিখবেন । নন্দলালের! যেমন করে শিখতেন, তেমনি 
উৎসাহ ক'রে কাছে বসেই শিখতে লাগলেন মেমসাহেব । কিন্ত, ছাত্রদের 
সেটা বেশ মনঃপৃত হল না। এরা তখন ফিকির ভেজে একটু বেশী যত্ব 
ক'রেই রং ফলাতে লাগলেন । এদের রং ফলাবার সেই জটিল কায়দ] দেখে, 
হতাশ হয়ে মিসেস্‌ ব্রাউন শেষ-মেস কেটে পড়লেন। 

অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের ফ্রিকূশন বাড়তে, অবনীবাবু রিজাইন ক'রে চলেই 
গেলেন । এই সময় তিনি নন্দলালকে বললেন, _-তুমি বাড়ি যাও, কিংবা 
আমার কাছে এসো” । নন্দলাল গুরু অবনীবাবুর ডাকেই সাড়া দিয়ে, তারই 
বাড়িতে গিয়ে কাজ করবার স্থির করলেন। এদিকে, আর্টন্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাউন 
সাহেবও বললেন, --তোমাকে মাইনে দেবো, তুমি এখানেই কাজ কর? । 
তাতে নন্দলাল উত্তর দিয়েছিলেন, -_গুরুকে জিজ্ঞাসা করি'। নন্দলাল শেষ 
পর্যন্ত সরকারী আর্টদ্কুলের অধ্যক্ষ পাস ব্রাউনের আহ্বান উপেক্ষা করে, গুরু 
অবনীন্দ্রনাথের কাছেই চলে এলেন । | 

অবনীবারু নন্দলালকে তখন যাট্‌ টাকা করে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন 
বছর (১৯১২-১৪)। এই সময়ে নন্দলাল সিস্টার নিবেদিতার 11)0191) 11015 
০1 1311)009095 810 73010018155 বইয়ের জন্যে ছবি অআকেন। তখন আনন্দ 
কে. কুমারম্বামীও এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ওখানে । প্রাচীন চিত্রের তালিকা 
আর কপি করতেন কুমারস্বাী ; নন্দলাল সাহায্য করতেন তাকে । এদিকে, 
১৯০৭ সালে অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের সহায়তায় লর্ড কিচনারের সভাপতিত্ে 
'্য ইণ্ডিয়ান সোসাইটা অব্‌ ওরিয়েন্টাল আর্ট" স্থাপিত হয়েছিল পার্কপ্ীটে। 
আরটঙ্কোলে আর অবনীবাবুর ওখানে কাজ করতে করতে নদলাল দেশের 
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বাড়ি রাজগঞ্জ-বাণীপুরে প্রায়ই আনাগোনা করতেন! উত্তরভাল্পত, দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণ করেন ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে; অজন্তা যান ১৯০৯-১০ সালে। 
সোপাইটীর কাঁজেও যোগ দিলেন পরে । 

আচার্য নন্দলালের ১৯০৭ সালের কড়চা-সংগ্রহে (সংখ্যা ৮) ১৯০৬ ও 
৭ সালে তার অশকা ছবির একটি তালিক। আছে। তালিকার সঙ্গে ছবির 
তখনকারের নিদিষ্ট মূল্য আর কিছু কিছু বিবরণও দেওয়া! আছে ।__ 
১৯০৬ সরস্বতী--২০, 
১৯০৭ দশরথবিলাপ (মঠে আছে, সিস্টার নিয়েছিলেন )__৭&, 
এ কর্ণ__৭৫. রর 
এ ধৃতরাস্ট্র_ ৭৫. 
সত্যভাম1 কৃষ্ণ-_২%. 


1০ 


স্বামী বিবেকানন্দ__২৫. 
কৃতুব মিনার থেকে (?. হুমায়ূনের মৃত্যু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ) 
নিদ্রিতা 
রুদ্ধ ৪70 ৫০৪৫ $8৬/) (হাভেল অবনীবাবু £ বুদ্ধের হট্র নিয়ে তর্ক) 
বুদ্ধ ৪9178 ০081 | 
উম্িল। 
বঙ্গমাতা (এক হাতে কৃপাণ, অন্য হাতে অন্নবস্ত্র ) 
কৈকেয়ী ও মন্থরা (সিস্টার বললেন, অনেক কাপড়ের মোট জড়ানো 
কেন? নগ্ন হবে আরও )--১৫০, 
এ বেহুলা-লখিন্দর (প্রবাসী )--২৫. 
এ সতী- ৬০২ [71190118170 [১18 
এ রতনড়- হাতের গহনা (স্কেচ) 
ঠা সম্পর্কে লেখা-সংগ্রহ কিছু আছে 017 76801)078 800 1.5812108. 
৷ অতঃপর, ১৫ সংখ্যক কড়চায় দেখা যাচ্ছে £ 
১৯০৬-৭ ॥ থনটনের অশকা স্কেচু-খাতা থেকে নকল করা । আম্বার 
টর স্কেচ্(( অবনীবাবু কপি করতে দিলেন। 'পদ্দিনী ও ভীমসিং' 
যে ছবি নন্দলাল করলেন তার খসড়া আছে। ছবিখানি  0919910 
১1]-এ আছে। 
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ধং ভায়তশ্িজী নন্দলাল 


পল্মিনীর কাহিনী নিয়ে অবনীবাবু একটি গল্প লেখেন। সেই গল্পটি 
চিত্রডৃষিত করবার জন্বে তার উপদেশে নন্দলাল এই ছবিখানি আকেন। 
এই ছবিটি দেখামাত্র বঙ্গদেশের ভৃতপূর্ব শিক্ষাকমাধ্যক্ষ আর্সনাহেব দখল 
করে বসেন । 

কিন্ত, ছবিটি কেনেন থনটন, সাহেব নিজেই । তিনি ছিলেন মাটিন 
কোম্পানীর এঞ্জিনীয়ার। অশকার হাত ছিল তার চমংকার । উদয়পুর জয়পুরের 
অনেক স্কেচ করেছিলেন তিনি। আট সোসাইটীরও তিনি উৎসাহী সভ্য 
ছিলেন। 

নঙ্গলালের অনেক ছবি কিনেছিলেন থন্টন। 'সতী' তিনিই প্রথম 
কেনেন! ছবিখানি জাপানে পাঠানো হয়েছিল প্রিপ্ট করানোর জন্যে | 
কিন্ত প্রিন্ট হয়ে ফিরে আসার পরে, “সতী'র রং বদলে গিয়েছিল । 
সাহেব মনের দুঃখে ছবিখানি অবনীবারুকে দিয়ে দিলেন। খোলা হাওয়া 
আর আলোয় রাখলে কতকগুলো! রঙ্গের জলুস ফিরে আসে । জাপান থেকে 
জিঙ্ক দিয়ে মুড়ে ছবি পাঠিয়েছিল ॥। জিক্কের গরমে আর জাহাজের গুমোটে 
কেমিক্যাল-ক্রিয়ায় রং বদলেছিল। অবনীবাবু শোবার ঘরে জানলার পাশে 
হবিখানি টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন । প্রতিদিন সকালে রোদ পেয়ে পেয়ে “সতী'র 
রং সহসা আবার ফিরে এলো । তখন থন-টন, উড্‌্রোফ সবাই এসে দেখে 
অবাক ! ছবিখানি ছিল অবনীবাবুর কাছেই । ১৩১৫ সালের (১৯০৮-৯ ) 
প্রবাসীর অফ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় এই ছবিখানি প্রথম প্রকাশিত হয় | 
হবিখানি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, _-'অতি মৃন্দর' ও 
'সাত্তিকতাপূর্ণ, ! 

স্বর্গত সুরেন্্রনাথ গজ্গোপাধ্যায়। আর্টন্ধুলে নন্দলালের অনুগত বন্ধ সুরেন 
গাঙ্গুলী । বয়স তার নন্দলালের চেয়ে বছর তিনেক কম। অবনীবাবুর ক্লাসে 
নন্দলাল যখন ছবি আকা শুরু করলেন, স্রেন গান্থলী তখনও আসেননি । 
মুরেন গান্থুলী অতি নেওটেো ছিলেন নন্দলালের । 

ননদদলাল শিখছেন অবনীবাবৃর কাছে । মাঝে মাঝে তিনি দেখতে 
পেতেন অল্পবয়সী ছেলে একটি অবনীবাবুর ক্লাসে উ-কি-ঝুকি মারতো । গায়ে 
জড়ানো তার বোম্বাই চাদর, আর পরনে আট-হাতী খুতি। বয়সে আঠারো- 
উনিশ, বেঁটে । আলাপ ক'রে নন্দলাল জানলেন, স্বর্(ভেল সাহেবের ভীর্টভয় 
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ক্লাসে শেখে সে । স্বদেশী-যুগের আগেই হাভেল সাহেবের এই ভাতের ক্লাস। 
এই ক্লাসে তাত বুনতো সে । শিখতো । দেশের শিক্ষাও ছিল তার কিছু। 

ফ্লাই শাটল ক'রে, হ্যাভেল সাহেব দিশী ভাতের ওপর মেকানিক উন্নতি 
করেছিলেন। মাকু-ঠেগাঁর সে যন্ত্রকৌশল তার নতুন আবিষ্কার । একদল 
বলেছিলেন, -_মহাত্মার খাদি দেশের শিল্প নষ্ট করবে । হ্যাভেল সাহেব 
বললেন, _খন্দর থাকলে তবেই বেনারসী বাচবে । আগে বাচুক দেশ, সন্তায় 
নিজের কাপড় প'রে। চরকায় ছিল হ্যাভেল সাহেবের অশেষ উৎসাহ । 
অবনীবাবুর মাকে হ্যাভেল সাহেব তার দেশ থেকে একট। চরক আনিয়ে 
উপহার দিয়েছিলেন । 

তাতের ক্লাসে সুরেন্্রনাথের মন ঠিক বসতো না। নন্দলালের ছবি 
অশীকা দেখে তিনি বলতেন, -_-'ইচ্ছে হয় ছবি অশাকি'। আগ্রারো-উনিশ 
বছরের ছেলে । শক্ত শরীর । নন্দলাল অবনীবাবুকে বললেন তার কথা। 
তিনি বললেন, _-বেশ তো” । ভরতি হলেন তিনি। অল্পদিনেই নজরে 
পড়ে গেলেন ঠার। অবনীবাবু তাকে সাহাধ্য করতে লাগলেন, --ছৰি 
অশক' থেকে, পরনের কাপড়, শীতের জামা, খাওয়া-দাওয়া সব-কিছুতেই । 
অবনীবাবুর ক্লাস এ্যাটেণু করতেন তিনি নন্দলালের সঙ্গে। 'প্রবাসী'তে 
অনেক ছবি ছাপ] হয়েছিল সৃরেন গাঙ্থুলীর। অনেক ছবিও একেছিলেন 
তিনি। 

নন্দলাল আর সুরেন গাঙ্গুলী ইণ্ডিয়ান আর্টের যথাক্রমে প্রথম ও 
ছিতীয় ছঙ। পরে, অপর অনেকে এসেছিলেন, -শৈলেন্্রনাথ দে, 
অসিতকুমার হালদার, হিরশ্ময় চৌধুরী, ক্ষিতীন্দরনাথ মজুমদার, সত্যেজ্রনাথ 
পত, ছুর্গেশচজ্ সিংহ, মহিম্বরী বেক্কটাপ্পা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লখনৌ-এর 
হাকিম মহম্মদ, শমিউজ্জম| -এরা সবাই এলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ আর 
শৈলেম্নাথ জয়েন করলেন নন্গলাল সোসাইটিতে যাবার পরে । 
'জোড়াসশকোর ধারে (১৩৬৯, পৃ. ১৩৫) গ্রন্থে নদগলাল সম্পর্কে 
আঅবনীবাবুর শ্রতিলিখনের ছোট্র প্রেক্ষাপটে, বনু স্থাতির রেখা একসজে টানতে 
গিয়ে, তথ্যচিত্রে বেশ-কিছু হেরফের ঘটে গেছে । পক্ষান্তরে, ইণ্ডিয়ান আটের 


প্রথম ছাত্র ছিলেন কে, এই বিষয়ে সচিত্র সাক্ষ্য-প্রমাণও রয়ে গেছে 
১০ 
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১৩১৮ সালের জোষ্ঠ মাসের ভারতী" পত্রিকায় । এযাবং তার কোনে' 
প্রতিবাদও করা হয়নি । গত ৩০-১-১৯৬৫ তারিখে এই বিষয়ে আচার্য 
নন্দলালের দৃষ্টি আর্কষণ করায় তিনি বললেন, _-'অবনীবারুর 'শ্রতিধরী' 
আমাদেরও ছাত্রী । তার একটু দেখে শুনে লেখা উচিত ছিল।' 

১৯০৮ সালে সোপাইটার প্রথম এগ.জিবিশনে নন্দলাল আর স্থরেন 
গাঙ্গুলী পাঁচশো টাকা করে পুরস্কার পেলেন। সুরেন গাঙ্থলী পেলেন 
তাঁর “লম্ম্ণ দেনের পলায়ন' আর “বত্রিশ সিংহাসন? ছবির ওপর । নন্দলাল 
পেলেন 'শিব-সতী' আর “সতী*্র জন্বে। 

সেই পাঁচশো টাকা পেয়ে নন্দলাল তার শিল্পিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের 
সঙ্গে উত্তরভারতের নানা শিল্পস্থানে বেড়াতে বের হলেন। দ্ব'জনে ওরা 
বেরলেন শিল্পতীর্থ-পর্যটনে । পাটনা, রাঁজগৃহ, গয়়া, বুদ্ধগয়া, মথুরা, বৃন্দাবন 
আগ্রা -এইসব দেখে এলেন ভীরা। দ্বিতীয়বারে নন্দলাল গিয়েছিলেন 
শ্রীঅধেন্দ্রকুমার গজোপাধ্যায় মহীশয়ের সঙ্গে _দক্ষিণভারতের দিকে । 
এতেই ও*র ভারতপরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছিল । 

ওদিকে, পীাচশো টাকা পেয়ে সুরেন্্রনাথের চিন্তা হলে! _কি করবেন 
তিনি । শেষে, অবনীবাবু ঠিক ক'রে দিলেন, দেশে ধান-জমি কেনা হবে। 
সব ঠিক করে কিনিয়েও দিলেন তিনি । কিন্ত, স্বরেন গান্থলীর ভাগো শেষরক্ষা 
হলো না। লুটে খেলে তার ভাই। ঠকিয়ে নিলে তাকে । 

“বড়ো গরীব ছিলেন স্বরেন' । নন্দলাল বললেন, _-"থাকতেন তিনি ও. সি. 
গান্থুলীমশায়ের ঘরে | গাঙ্থুলীমশায় তাকে বাড়িতেই রেখেছিলেন । 
দেখা করতে যেতুম আমরা মাঝে মাঝে । খাপ খেতোনা স্বরেনের, যে-পরিবেশে : 
তিনি থাকতেন। ভালো লাগতো না তার সে-আশ্রয়। বললুম, --'এসো।. 
আমাদের বাড়িতে”.। এই কথায় রাজী হলেন তিনি মহজেই । তারপরে একদিন 
সহসা এসে গেলেন সুরেন । ফলে, অনেক ছবি তার, গাঙ্থলীমশায়ের কাছেই 
রয়ে গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিব্বতী দে-দেবতার ছোট ছোট বহু ছবি 
এনেছিলেন সংগ্রহ করে। সুরেন সেগুলোর নকল করেছিলেন অনেক । 
সেগুলো! সব রয়ে গেল গাঙ্ুলীমশায়ের কাছে । তার নাম-করা ছবি 'নারদ 
বীল। বাজাচ্ছেন', _-এই রকম মারো অনেক সব প্রথম দফার হবি ওখানেই থেকে 
গেল। 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'লিছষ' -এমনি সব ছবি হার পাওয়াই গেল 
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না। সরেন গাঙ্ুলীর বিখ্যাত ছবি 'মেঘদ্ৃত'। ছিল বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ 
বিজয়র্টাদের মঞ্জিলে _ দাঁজিলিং-এ | 

তারপর গেলেন তিনি বরিশালে _-তর্শর দেশের বাড়ি শুক্তাগড়ে । সেখান 
গেকে নন্দলালকে জানিয়েছিলেন, তার বিয়ের খবর । দেশে গিয়ে তশর 
অবস্থা খারাপ হলো ক্রমেক্রমে আরও । অবনীবাবু নিয়মিত সাহায্য 
পাঠাতেন তশীকে বরিশালে । চাকরীও ছিল না৷ তখন । অবনীবাবু লিখেছিলেন, 
_বৌমাকে নিয়ে চলে আসবার জন্ে। সুরেন গাঙ্থুলী তখন এলেন না। 
ভারপরে, দেশে ম্যালেরিয়া ধরলো, ধরলো যল্ষ্পণ ৷ 

নিরুপায় হয়ে, অবশেষে সুরেন এলেন কলকাতায় । চেতলায় বাড়ি 
ডাড়া ক'রে এসে উঠলেন । স্ত্রাও তার সঙ্গে এসেছিলেন। অবনীবাবু 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু রোগ যে দুরারোগ্য। বন্ধ স্বরেন 
গাঙ্গুলীকে নন্দলাল দেখতে যেতেন নিয়মিত । কিন্তু, দিন ঘনিয়ে আসছিল 
তর | তবুও কী আশা তর চোখে মুখে, তার মনে । চাঁকরী করবেন তিনি 
_এলাহাবাদে । অবনীবারু যোগাযোগ ক'রে, শুভসংবাদটি পাঠিয়েছিলেন 
তাকে. তার দেশের বাড়িতে _ একখানি চিঠি লিখে । 

বালিশের তলায় অতি সন্তর্পণে রেখেছিলেন তিনি তশর সেই “রাজার 
চিঠিখানি । নম্দলালকে দেখাতেন । আর এলাহাবাদে তশর নতুন গেরস্থালীর 
রঙ্গীন কল্পনার জাল বুনতেন। 

আর দু-চারদিন বাকী | নন্দলাল গেলেন দেখা! করতে । উৎফুল্ল 
খুব] বললেন, -ক্লান্ত লাগছিল দেহটা । ব্রাণ্ডি ছিল ঘরে ; খেয়েছি 
অনেকটা । দেহটা এখন হালকা বোধ হচ্ছে, বেশ । আর সেরে উলুম 
বলে। চাকরীও তো ঠিক'। নন্দলাল বাড়ি ফিরলনে বিমর্ষ হয়ে । 
অধ্বাগাবিক উজ্জ্বল চোখ আর তার পাণ্ুর মুখের ছবি ভাসতে লাগলো! 
মনে । 

ডোর-রাতে তিনি মারা গেলেন। তার বাড়িতে খবর পেয়েই, 
নম্দলাল দোৌড়লেন কেওড়াতলার শ্মশানে । শবদাহ তখন শেষ হয়ে এসেছে। 
চির আগুনে তখনও জল দেওয়া হয়নি। আগুন? আগুন তো লয়; 
ৰ গেলেন, _.আপগুনের সৃবাসিত ফুল যেন। তার মনে হলো, --স্বতদেহ 
দেখার চেয়ে এই আগুন দেখা ঢের ভালেো। বিকারে আগুনটাকে ফুল 
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বলে মনে হচ্ছিল। বিকার কাটলো । মনট। শুদ্ধ হয়ে গেল। 

স্বরেন গাঙ্ুলীর ম্বত্যু-সংবাদ ১৩১৬ সালের পৌষ-সংখ্যার প্রবাসীতে 
সচিত্র প্রকাশিত হয় এইভাবে £ "যুবক চিত্রশিল্পী শ্রীমান্‌ সুরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে নবেম্বর [১৯০৯] তারিখে ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। ১২৯২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী শুক্তাগড় গ্রামে 
সুরেক্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। স্বৃতরাং স্ৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ২৪ বংসর 
মাত্র হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রসম্তান ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে তিনি 
একটি ১০০ টাকার চাকরী পান, কিন্তু তাহাতে তশহার স্বাধীনতার হানি 
হইবে বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই । চিত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে তিনি 
হাটারপ্ি তশতের কাজও বেশ জানিতেন, এবং সকলকে বিনা পারিশ্রমিকে 
উহা! শিখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। তশহাঁর অনেকগুলি চিত্র প্রবাসী ও 
ভারভীতে এবং হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রবিষযয়ক সাধনার 
বলে পুস্তকে বাহির হইয়াছে । তিনি নকলনবীস্‌ চিত্রকর ছিলেন না, 
এই অল্প বয়সেই বিশ্বশিলীর পৌন্দর্যরহস্যের আভাস পাইয়াছিলেন। তশাহার 
চিত্রগুলি তশহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন *__ 
'সুরেনের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা হইলেও সে পয়সা উপায়ের অন্য 
পন্থা! ছাড়িয়া এই কার্ষে লাগিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে আমি কম্বল 
কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে, নচেং শীতের দিনে সে একখানি 
চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, তাহার পক্ষে ছবি 
অশকা (তাও আবার দেশী ছবি) লইয়া পড়িয়া থাকা কতট। মনের তেজ 
আবশ্যক । তাছাড়া স্ুরেন আমাদের প্রীচীন শিল্পের সঙ্গে নিজের যতট। 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বাপন করিয়াছিল আমার আর কোন ছাত্র ( নন্দলালও নয় ) 
সেদপ পারে নাই। আর্টিস্ট মাত্রেই ছুই পথ অবলম্বন করে ; এক প্রাচীন 
শিল্পের মধ্যে নিবিষ হওয়া আর ছিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ 
রাখিয়া নুতন নূতন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া । স্ুরেন্রের জীবন প্রথম 
পথে গিয়াছে, নন্দলাল দ্বিতীয় পথে চলিতেছে ।' 

আমরা তখহার বিধবা! মাতাঠাকুরাণী, বিধবাপতী, ভগিনীত্রয় ও 
ছোট ভাইকে, তশহার গুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এবং শ্রীমান্‌ 
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নন্দলাল বসু প্রমুখ তশাহার অনুরক্ত সতীর্থগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা 
জানাইতেছি।” 

_তারপর সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী দেশে ফিরে গেলেন। সুন্দরী ছেলেমানুষ 
বউ, তশীর দেওর দেবেনের সঙ্গে দেশে ফিরে গেলেন। অবনীবারু দেশে 
তকে সাহায্য পাঠাতেন । তিনি চেয়েছিলেন, বউমা তশর বাড়িতে এসে 
থাকৃুন। তখন তার কন্যা, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা গেছেন। থাকুন 
তা'র সেই কন্তার সামিল হয়ে । বলেছিলেন তিনি সহজ অপত্যস্েহেই । 
কিন্ত লোকে যখন এর কদর্থ করলো, তখন তিনি কঠিন হ'য়ে বললেন, 
-না থাক । 

আর্টদ্ধলের একজন ছাত্র বীরেশ গাঙ্গুলী ১৯৩৮ সালে থাকতেন ভবানীপুরে। 
সুরেন গার্ুলীর বাড়িতে ছিল তশর আনাগোনা । নন্দলালের ফটে! সেখানে 
চোখে পড়লো তার । উত্তরে, গৃহকত্রী বললেন, তর স্বামীর বন্ধুর। কীরেশ 
গাঙ্গুলীর বাড়িতে নন্দলালের উপহার-দেওয় ছবি দেখে, পরে একদিন স্ুরেন 
গাঙ্থুলীর স্ত্রী কেদে ফেলেছেন। চেতলায় যে-বাড়িতে স্বুরেন গান্থুলী মারা 
গেলেন, তার পাশের বাড়িতেই এরা থাকতেন । বাবা এসেছে, দেওর 
এসেছে, ননদের1 এসেছে; দেওরের ছেলেদের মানুষ করছেন তিনি । তারাই 
তো বিধবার ভরসা । তবে দেওর করে অযত্ব । তবুও চলে সংসার-চত্র | 

ছাঁত্রটি সব খবর এনে দিলেন নন্দলালকে । দেখা করতে গেলেন 
নন্দলাল। তিনি বলেছিলেন, _- শান্তিনিকেতনে চল। বাড়ি ক'রে দেবে, 
থাঁকবে সেখানে । -এদিকে, তিনি এক! তে। নন; বাবা, দেওর, ননদ, 
ছেলেরা সবাই যাবে। বাবা এদিকে পঙ্গু, দূষিত অসুখ | 

'তা'হলে কাশী যাও, -যুক্তি দিলেন নন্দলাল। তারপরে, নন্দলাল 
চলে গেলেন ৰরোদাতে ফ্রেস্কো করতে । সাহাধ) করতেন তিনি ঠাকে 
কালীঘাটে। তখন অতি দুঃস্থ অবস্থা তার। থাকতেন কালীঘাটের ধর্মশালায় । 
দিন চলতো মাতৃমন্দিরযাত্রীদের মুষ্টিভিক্ষায় ! 

নন্দলাল বরোদ1 যাবার সময় তার বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাঁশয়কে 
বলে গেলেন, -খেশজ নিয়ে নিয়ে খবর পাঠাতে । নিমলবাব একদিন 
টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিলেন, তিনি মারা গেছেন নিউমোনিয়া হয়ে। 
সে ১৯৪১ সালের কথা। নন্দলাল খরচা পাঠিয়ে দিলেন তার শেষকৃত্যের 
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জম্যে। এইখানে সৃরেন গাঙ্গুলীর পাট শেষ হয়ে গেল। এইরকম যবনিকা' 
হলে একট] করুণ জীবন-নাটকের । 

কাথার ওপর ডিজাইনের স্কেচ আছে নন্দলালের কাছে, স্বরেন গাঙ্ুলীর স্ত্রীর 
হাতের “জিরী' কাজের নমৃনা। স্বরেন গাঙ্থুলীর অশীকা 'সমুদ্রশাসন” ছাপা! 
আছে ১৩৩৮-৩৯ সালের প্রবর্তকে” । তার অক 'কাণ্তিক' ও অন্য অনেক 
ছবি ছাপ] হয়েছিল প্রবাসীতে, 7106 10010 [২০৬16৮% ও ভারতীতে । 

প্রসঙ্গত; দেখছি, ১৩১৪ সালের (১৯০৭-৮) প্রবাসীতে প্রকীশিত ছবির 
আসরে রবিবন্নারই প্রাধান্য । এই বছরে অবনীন্দ্রনাথের অক! ছবি প্রকাশ 
হয়েছিল চারখানি ; রবিবর্ধার সাতখানি । রবিবর্সা কলকাতায় গুণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। তখন তীর পুত্র অবনীন্দ্রনাথের স্টডিয়োতে 
তার কাজ দেখে খুব খুশী হয়ে ছবির দিকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
কথা বলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে, অবনীবাবুর অণাকা। 
'সাহজাহানের অন্তিমশয্য।” ছবি দেখে অকুগ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন রাজা। 
পক্ষান্তরে, রবিবর্সার স্ৃত্যুর পরে, অবনীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের পৌষ-সংখ্যার 
প্রনাসীতে “্র্গীয় রবিবর্া* সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে, তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 
করেছিলেন । এই সময়কার চিত্রীলোচনায় দেখা যায়, রবিবমার ছবির চেয়ে 
অবনীবাবুর ছবির শ্রেষ্ঠত্ব মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন স্বয়ং হাভেল সাহেব 
তার [700180 500101015 8100 7১817701078 গ্রন্থে । ডক্টর কুমারস্থামীর ও 
অনুরূপ অভিমত, আমরা পরে যথাসময়ে সে-সব দেখবো । 

১৩১৫ সাল (১৯০৮-৯ ) থেকেই প্রবাসীতে ছবি ছাপানোর মোড় ঘোরে। 
এই বছরে দেখা যাচ্ছে, আর্টন্কুলের শিক্ষক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের একখানি, 
স্বরেন গাঙ্থুলীর চারখানি, যোশিও কাংসুতার একখানি আর নন্দলালের 
ছুখানি ছবি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে £ ঈশ্বরীপ্রসাদের 'অন্তঃপুরিকা' ; 
স্থরেন গাঙ্গুলীর 'কারাগারে শিশু কৃষ্ণ', 'ভোজরাজ] ও পুতলিকা”, “মহাভারত 
লিখন -_-ব্যাস বক্তা, গণেশ লেখক' - আর 'লক্ষ্পণ সেনের পলায়ন" ; 
যোশিও কাৎসুতার 'বুদ্ধদেবের সংসার-তাগ" ; নন্দলালের 'সতী' আর 
'শান্ধারী | 

স্বরেন গাঙ্থৃলী "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন ছবি একে সোসাইটির পুরস্কার 
পেয়েছিলেন ; কিন্তু সুন্দর হলেও ছবিটির যে এঁতিহাসিক ভিত্তি, নাই, 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৭% 


অক্ষয়কুমার মেত্রেয় মহাশয় তা দেখিয়ে দেন। মৈত্রেয় মহাশয় সুরেন 
গাঙ্থুলীর আক] চিত্রপট ( "লক্ষণ সেনের পলায়ন' ) দেখে, সমালোচন! 
ক'রে প্রবন্ধ লিখে, রাজসাহী-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বাধিক চতুর্থ 
অধিবেশনে পাঠ করেন । প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালের পৌষ-সংখ্যার 
বঙ্গদর্শনে ও ১৩১৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে। স্ুরেন গাঙ্থলীর এই 
চিত্রপট সম্পর্কে মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তব্য ছিল এই £-'একজন সুনিপুণ 
চিত্রকর তাহা লইয়া একখানি চিত্রপট রচনা করিয়1, লক্ষমণসেনের পলায়ন- 
কলঙ্ক চিরম্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

তার উত্তরে, ১৩১৫ সালের ২রা চৈত্র স্বযুং অবনীন্দ্রনাথ শিজীর 
“কলহ্কভঞ্জন” ক'রে একখানি পত্র লেখেন।--প্রিয় স্বরেন্দ্রের অভিযুক্ত 
চিত্রকর্মে অবনীবারুর সমর্থন ছিল এই যুক্তিতে ঃ ইতিহাসের রাজ্য আর 
শিল্পের রাজ্য এক নয় ; 77150091/ আর 39101%-র মতে! পৃথক । ইতিহাস 
চায় প্রমাণ, শিল্প চায় প্রকাশ । 7719107/ নীরস, [১8101106 সরস ও 
মনোহর । /৮এর পদতলে ি০। শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতার মূলে অসত্য 
ও অযথার পঙ্করাশি কিন্তু যেখানটায় তাদের প্রকাশ বা বিকাশ সেখানে 
আলোক আর অকলঙ্ক মাধুরী । “পলায়ন-কলঙ্করূপ অসহা পঙ্ককে আশ্রক্ 
করিয়া! তোমার মনোম্বণাল অবাধে সিধা গিয়া ঠিক জায়গায় বিকাঁশলাভ 
করিয়াছে, বঙ্গরাজশ্রীর একটি নিষলঙ্ক করুণ বিদায়চছবিতে । তোমার এ 
লঙ্ষ্পণসেন ইতিহাসের ছায়া! নয় কিন্তু কালচক্রের মমভেদী ঝন্ঝনার সুম্প$ট 
প্রতিধ্বনি মাত্র" | 

এ ছাড়া ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'নামকরণ-রহস্য' 
প্রবন্ধ লিখে শিল্পকলার দ্িকৃ থেকে প্রিয়শিষ্য-লিখিত চিত্রপটখানির নামকরণ 
সমর্থন করেছিলেন শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ । আর একটা আশ্চর্যের বিষয় 
আমরণ লক্ষ্য করি, এই ঘটনার দশ বছর আগে, দ্রষ$। কবি রবীন্দ্রনাথ যেন 
এর ছায়া! দেখেছিলেন । তীর “কথা”-গ্রন্থের “মৈত্র মহাশয়” 'মাসি'র কোল 
থেকে 'রাখাল'কে ছুড়ে দিয়েছিলেন 'দেবতার গ্রাসে” ; আখেরে অবশ্য মনের 
থেদে' “মৈত্র মহাশয়*ও মজেছিলেন। যাই হোক, 'কালচক্র' সকৌতবকে আজও 
প্রধাবিত 'আর --আর - সেই সুনিপৃণ চিত্রকর একজন বাঙ্গালী"! 
-এট্ট বলে। 


৮৩ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


বিধির বিপাকে আধুনিক বাঙ্গালার স্বনামধন্য প্রবীণ এতিহাসিক মহাশয় 
এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই নব)ভারতশিল্লের প্রথম যুগের “উদীয়মান” সাধক 
শিল্পী সুরেন গান্গুলীর নামটি বিস্ৃত হয়েছেন । ভুলের মাশুলে, তার সেই 
তথাকথিত 'কলঙ্কে'র যৃপকাষ্ঠে অন্য একজনকে অতক্ষিতে বসিয়ে দিয়ে, মা 
কালীর “কাত্তানে'র কোপ মার হয়েছে এইভাবে £ ৮90 1106 2017 
€(008180179. 961) 2110 10. 1. [২০% 8170 8111515 117৩ 791709191 9393০9 
1195 51৬21) ড/106 00116170% [0 11019 7025961953 512110911 810701)% 1106 
[0901015 ০ 39189] (2. 246 [, 12.517106 1715101০017 3917881) ৬০], 
যু. হি. 07710100415 79. 0. 1943 01 

যাই হোক, আচার্য নন্দলালের নামে এই কল্িত 'কলঙ্ক'-রেখা অবিলম্বে 
নিশ্চিহ্ন হওয়া আবশ্যক । অন্যথায়, কালবিলম্বে বাঙ্গালীর প্রামাণ্য ইতিহাস 
গ্রন্থে অসত্য সত্যের মর্যাদ। লাভ কর বিচিত্র নয় । 

[ এই এঁতিহাসিক ভ্রমটির প্রতি গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় ডক্টর 
মজুমদার মহাশয়ের দৃ্টি আর্কষণ কর হলে, তিনি যে সহৃদয় উত্তর দিয়েছেন, 
আচার শ্রীনন্দলাপের নির্দেশ মতো সেটও এইসঙ্গে প্রকাশিত হল।-__ 


বি. 0. 17191117061 4, 13210110 ৮81 1০02৫, 
৮09. 16911517905 081081018:; 26 
3, 2, 65 


প্রিয় পঞ্জাননবারু 

আপনার ১লা' ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইলাম । লশ্ম্পণ সেনের 
পলায়নের ছবিটি যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অআকেন নাই -সুরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এঁকেছেন _-তাহ! আমারও স্মরণ আছে । অনবধানতা বশতঃ 
__নন্দলাল বাবুর নামই বেশী পরিচিত -বোধ হয় এই কারণে -_নন্দলাল 
বারুর নাম উল্লিখিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লঙ্জিত __এবং এই ভুলের 
জন্য নন্দলালবাবুর প্রতি ষে অবিচার কর! হইয়াছে তাহার জন্য তাহার ক্ষম! 
প্রার্থনা করি । ২০।২৫ বংসর আগের বইতে কি করিয়া! এই ভুল হইল তাহা 
আজ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে ইহার জন্য যে কোন প্রকারে 
নন্দলালবারুর নির্দেশ মত আমি ক্রটি স্বীকার করিতে প্রস্তত আছি । শ্রীযুক্ত 


শত 





নর 
রশ 
্শ্শ্ত এস্মি 
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লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন - সুরেক্দ্রনাথ গাঙ্গুলী 


ভারতশিগ্ী ননদলাল ৮১ 


নন্দলালবাবুকে এই পত্র দেখাইবেন এবং তাহাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিবেন। 
আশ] করি কুশলে আছেন । 
ইতি 
শ্রীমেশচন্দ্র ম্বমদার 

পুঃ17151019 01 3017881 এখন পাকিস্থানের কর্তৃত্বাধীনে -সৃতরাং উহার 
ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভলটি সংশোধন করার উপায় নাই । বাংলায় রচিত 
আমার বাংলার ইতিহাসের চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । তাহাতে 
আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়া আমার ক্রি স্বীকার করিব। ইতি 

র. চ. ম.] 

সেকালে গাঙ্গুলী-মৈত্রেয় এই বিরোধকে আমর কমল-করী-সংঘর্ষের মতো 
অসম ও অস্বাভাবিক বলে মনে করি । প্রকারান্তরে, এ যেন নব্যভারত- 
চিত্রকলার জয়যাত্রারই ডঙ্কা-নিনাদ |. বিদেশী সরকারের স্রেহরসে পুষ্ট হয়ে 
নব্যভারতশিল্পের নবপ্রতিষ্ঠা দর্শনে. আর নিপুণ চিত্রশিক্পিগণের কৃতিত্বের 
অচিরম্বীকৃতিলাভে আশঙ্কিত হয়েই যেন নব্যস্বাদেশিকতার এই প্রকাশ্য মুদ্ধ- 
ঘোষণা | পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের বিধাতাপুরুষ জানিনে কি গুঢ় কারণে, 
ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে অন্তনিবিষ্ট উদীয়মান ছাত্রটিকে অকালে 
নিজের কোলে টেনে নিলেন | ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধ'রে পেলে নন্দলালকে, 
যিনি প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রেখে নব নব সৃষ্টির আকাশে তশর তুলির পাখা 
তখনই মেলে দিয়েছিলেন । 


৯৬ 


॥ শিক্পিজীবনে শিল্পচর্চার পরিমণ্ডলী ॥ 
€ ১৯০৫-১৯১৫ ) 


পৃণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ। মহেত্রনাথ দত্ত _ স্বামী বিবেকানন্দের মেজো 
ভাই। তাঁর কাছে খুব আনাগোনা ছিল নন্দলালের । মহিমবারুর গৌরমোহন 
মৃখাঞ্গা স্ত্রীটের বাড়িতে বিশেষ করে যেতেন নন্দলাল আর শৈলেন্দ্রনাথ 
দে। আর্টক্কুল থেকে ফেরবার সময় এবং পরেও যেতেন ওরা সন্ধ্যেবেলায়। 
ছুটার দিনে সকালেও গিয়ে বসতেন। মহিমবাবুও গ্রত)াশা করতেন ওদের 
সব সময়ে। আর একজন আসতেন সে-বৈঠকে। তিনি হলেন চিরঞ্জীব 
বোলিয়ার। মার্চেপ্ট-অফিসে কাজ করতেন তিনি । তিনি আসতেন অফিস- 
ফেরতা। আসতেন তিনি নিত্য-নিয়মিত । মহিমবাবু তাকেও স্নেহ করতেন 
থুব। তিনি নন্দলালদের আলোচনায় যোগ দিতেন না, কিন্তু শুনতেন সব 
মনোযোগ দিয়ে। বোলিয়ার মশায় এসেই পাচ-ছ ছিলিম তামাক সেজে 
রাখতেন বড়ো বড়ো তাওয়ায় । মহিমবাবু হশটু মুড়ে বসে, একটা খেয়ে 
শেষ করতেন, আর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরানো হতো আর 
একটায় । চিরঞ্জীববারুও তামাক খেতেন --সে তার নিজের হু'কোতে । 
খড়িক-ঘড়িক চা-ও তৈরী করতেন তিনি। মাহমবাবু 'র' (18৮) চা 
খেতেন -চিনি ছাড়া। 

স্বামীজীর আমলের পুরাতন একটি সোফায় উবু হয়ে বসে থাকতেন 
তিনি ঠেস দিয়ে। নন্দলালেরা বসতেন পাশে _ট.লের ওপর । বৈঠকথানায় 
চাতালের দু'পাশে দুটি ঘর ; তার একটিতে থাকতেন মহিমবাবু, আর 
একটিতে থাকতেন ভূঁপেনবার্‌ -স্বামীজীর ছোট ভাই। 

মহিমবারু অনেক গল্প করতেন চা খেতে খেতে। তখন শরীর তার 
ছিল খুবই ভালো । কতো কথা-যে তিনি বলতেন, আর তাতে নন্দলালের 
যে কতো শিক্ষা হতো তার পরিমাপ হয় না। সব কথা বলতেও আবার 
নিষেধ ছিল। মহিমবাবুর আসরে নন্দলাল আর শৈলেনবাবু তো থাকতেনই ; 
প্রাণেশবাবু, বসন্তবাবু ও আরে অনেকে সব আসতেন। তীর! মহিমবাবূর 
ঠি'য়ে শুনে শুনে তার কথা সব নোট করতেন --বই লেখবার জন্তে। 
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নোট করতেন তার ভ্রমণ-বিষয়ে -_তিনি ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গেছেন 
তার বিবরণ। নানা কথা টূকে রাখতেন শিল্প-বিষয়েরও | 

শীতকালে মহিমবাবূর গায়ে থাকতো -_তুলো-ভরা জামা, আর মাথায় 
পরতেন তুলোভর! কান-ঢাকা টূপি। কথার ফাকে ফাঁকে মহিমবাবু 
মুর ভাজতেন গুন্গুন করে । গান আর কলী প্রায়ই আবৃত্তি করতেন 
তিনি গিরিশবাবুর নাটক থেকে । গিরিশবাবুর সঙ্গে মহিমবারুর হৃদ্যতাও 
$ছিল খুব। 

১৮৯৭ সালের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তখন বিলেতে। মহিমবাবু 
সেই সময়ে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্যে বিলেতে গিয়ে পৌঁছলেন জাহাজে 
করে । স্বামীজী খুশি হননি তাতে ।-_সে সম্ভবতঃ পয়সা-কড়ির অভাবের 
জন্যে । মহিমবাবু লগুনে বছর দেড় ছই ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ফেরেননি । 
এ সময়ে নিয়মিত পড়াশুনা করতেন তিনি বুটিশ ম্যুজিয়মে গিয়ে। সে 
নানা বই. -বিশেষ ক'রে দর্শনের ওপর। খানিকটা অভিমান ক'রে আর 
হাতে বেশী পয়সা না-থাকার জন্যে মহিমবাবু বিলেত থেকে সোজ হেটে 
এদেশে ফিরে আসার মনস্থ করলেন। 

বিলেত থেকে মহিমধাবু ফিরলেন যখন -_সে সব রাস্তাটাই পায়ে 
হেটে হেটে। ফিরলেন য়ুরোপের নানান দেশের ভেতর দিয়ে দিয়ে 
উত্তর আফিংকা, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, ইরান, সিরিয়া, রাশিয়া, বুলগেরিয়া 
হয়ে, সব দেশে থেকে থেকে, সব দেশ দেখতে দেখতে ফিরে এলেন এদেশে । 
পচ বছর ধরে দেশ পর্যটন ক'রে ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় পৌছলেন। 
তখন স্বামীজী মারা গেছেন | ভারতবর্ষেও তিনি বন্ুস্থান পর্যটন করেছিলেন। 

পার্শিয়ার মরুভূমিতে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। পারুশিয়াতে 
এসে উনি তখন আরবী ভাষাটা শিখে ফেলেছেন।-__মরুভূমির ভেতর দিয়ে 
আসতে আসতে মহিমবারু ডাঁকাতদলের পাল্লায় পড়লেন ।--ডাকাতরা ওকে 
ঘিরে ধরেছে; ঝৃলিঝালা উটকে-পা্টকে দেখছে, ওকে চিংপাত করে 
পেড়ে ফেলেছে । বুকের ওপর চেপে বসে, ঠারে কি-যেন ব'লে ছোর! 
তুলে মুরগি-হালালের মতে। খুন করতে যায় আর কি! আর ঠিক ষ্ুহ 
সময়ে তিনি হো-হো ক'রে উচ্চৈঃস্থরে হেসে উঠলেন । তার সেই উচ্চ হাসিয় 
গোল শুনে, ভখন কি-যেন ভেবে, ডাকাতরা তাকে ছেড়ে-ছুডে দিয়ে চলে 
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গেল। এরকম ডাকাাঁতদলের পাল্লার প্রায়ই পড়তেন মহিমবাবু, -__সেট! 
একরকম যেন গা-সওয়। হয়ে গিয়েছিল তার । 

- এই প্রসঙ্গের জের টেনে নন্দলালদের তিনি বললেন, --'দেখ, 
অপোজিট- এনাজীর চেয়ে বেশী এনাঞ্ী বের করতে হবে _-সবক্ষেত্রে ; 
তবেই জয়ী হ'তে পারবে _-সকল কাজে । সমান সমান হলেও পারবে 
না।? | 

ইজিপ্টে অনেক লোক আসতো মহিমবাবুর কাছে । ওখানে কথা 
বলতেন ইংরেজী ভাষায় । ইজিপংশিয়ান ভাষাট।] রপ্ত করা এ 
ইজিপশিয়ানরা আসতো তীর কথা শোনবার জন্তে। তিনি নানা বিষয়ে 
আলোচনা ক'রে ক'রে বোঝাতেন তাদের । তাকে খুব ভক্তিও করতো। 
তারা । ইমস্পাহানে অনেকদিন ছিলেন মহিমবারু। পোশ-ত ভাষা জানতেন 
অল্প-স্বল্প। বনু দেশ ভ্রমণ ক'রেছেন তিনি, আর বনু ভাষা শিখেছিলেন। 
সিরিয়াতে 'বাহাই'-সন্প্রদায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল । 

উজবেকিস্তানে পৌছলেন। ওখানকার লোকেরা খুব চবি খায়। 
দুন্বার লেজের চধি খায় আর খুব মোটা হয় _ঢ্যাপ্‌সা মোটা; আর 
নেশা ক'রে বুদ হয়ে থাকে _সব সময়ে। 'উজবুক' কথাটা] বোধ হয় 
ওদের দেখেই হয়েছে _হাঁসতে হাসতে বলতেন মহিমবাবু | যাই হোক্‌, 
তিনি এমনি ক'রে বিলেত থেকে বরাবর হে+টেই এদেশে পৌছেছিলেন। 

নন্দলাল, শৈলেন্দ্রনাথ শিল্প বিষয়ে কোনে শান্ত্র বা রস-শান্ত্র তখনও 
পড়েননি । মহিমবাবুর মুখ থেকেই তারা আর্টের গোড়ার কথাগুলো 
জেনে ফেলেছিলেন । পরে, তারা যখন শিল্পের ওপর বই দেখলেন, ব৷ 
শিল্প আর রস-শান্ত্রের বিষয়ে নানা! আলোচনার বই পড়লেন, তখন বুঝতে 
পারলেন, তীর! শিল্প-চেতনার মূল কথাগুলো প্রায় সবই আগে জেনে 
ফেলেছেন । শিল্পের, মর্নকথা মহিমবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ; ফলে, ওরা 
শিল্পশাস্ত্রের গৃঢ কথা সব বুঝে নিতে পারতেন তৎক্ষণাৎ। আটিস্ট্‌ না- 
হয়েও আর্টে তখশর অতো দখল হলে! কি ক'রে ভেবে নন্দলালের অবাক 
হী যেতেন। তারপর থেকে তাদের অনেক শঙ্কা, অনেক প্রশ্ন যখন যা' 
মনে জাগতে, তাকে জানানো মাত্র সে-সবের সমাধান তিনি লিখে লিখে 
পাঠিয়ে দিতেন । 
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গুরুকরণ পছন্দ করতেন না মহিমবাবৃ। অধ্যাত্ম বিষয়েক্স গুরুণ্ভীর 
বিষয় সব অতি সরল ভাষায় বলে যেতেন তিনি। ম্বামীজীর মতো 
জোরালো আর তেজোদীপ্ত অভিমত ছিল তার । 'ভ্যাদভেদে' বৈষ্ণব-ভাব 
পছন্দ করতেন না তিনি! বৈষ্ণব-শান্্র বিষয়ে কিছু বইও লেখা আছে 
তার। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল মহিমবাবুর। ইংরেজীতে ছিল 
বিশেষ দখল । শেক্সপীয়রের ম্যাকৃবেথ, বা এইরকম সব ইংরেজী বই থেকে 
পদ সব মুখে মুখে শোনাতেন আবৃত্তি ক'রে । 

অনেক তথ্য আর অনেক জ্ঞান পেয়েছেন নন্দলাল তার কাছ থেকে । 
শিল্প, নন্দলালদের হাতে-নাতে শিখিয়েছিলেন অবনীবাবু। কিন্ত শিল্পতত্ব 
তাদের প্রথম শেখা হয়েছে মহিমবাবুর কাছ থেকে । অবনীবাবু পণ্ডিত 
রেখে অলঙ্কার-শান্ত্র শেখাতেন ছাত্রদের । কিন্তু, মহিমবাবূর কাছ থেকে 
তার হদিসগুলো নন্দলাল আগেই জেনেছিলেন। দে-দেবতার ধ্যান সব 
অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে তাদের কাছে ব্যাখ্য। করিয়ে দিতেন। বিশ্বভারতীর 
কলাভবনে রাখা আছে সে-সব সংস্কৃত ধ্যানমন্ত্র আর তার সব ব্যাখ্যা । 
তা দেখে দেখে, তখন সেগুলো আবার ইংরেজীতে তর্জমা! করেছিলেন 
উড্রোফ্‌ সাহেব। মহিমমাবু আর্ট আর অধ্যাত্ম বিষয়ে অনেক তত্বের ব্যাখ্যা 
করতেন, জ্ঞান আর সাধনার কথা বলতেন ওদের কাছে। আট-স্কুল 
আর ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে থাকার সময় সব মিলিয়ে প্রায় 
পাচ ছ'বছর নিয়মিত যাতায়াত করেছিলেন নন্দলাল, মহিমবাবৃর কাছে । 

বাগগুহা! থেকে ফিরে এসে, সেখানকার ছবির কপি তাকে দেখিয়েছিলেন 
নন্দলাল। দু-একখানা ছবি দেখেই মহিমবারু বললেন, _-ব্যস, বুঝতে 
পেরেছি, আর দেখবার দরকার নাই। ছবি আর দেখলেন না। বললেন, 
_-'দু-এক মাত্রা খেলেই যদি নেশা ধরে, তা' হ'লে সবটা খাবার আর 
দরকার কি।' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী-চর্চায় ছিল তার অশেষ উৎসাহ । 

অবনীবাবুর ওপর মহিমবাবুর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। মাঝে মাঝে 
 নন্দলীলদের জিজ্ঞাসা করতেন, --অবনীবারু কি ক'রে শেখান, কি ক'রে 
বোঝান, --এই সব। একটা কথা স্পট মনে আছে নন্দলালের ।__হাতীর 
ছবি অশকতে হবে। অবনীবারু নিজে চলে চলে হাতীর বিভিন্ন পোজ.- 
পসচার্‌ দেখালেন । “ঠিক হাতীর মতো! চলতে লাগলেন, --বললেন 
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শৈলেত্রনাথ॥ শৈলেন দে-য়ের এই কথা শোন! মাত্র মহিমবাবু বলে 
উঠলেন, _-'ঠিক গুরু পেয়েছে! । নিজে উপলদ্ধি করলে বা অনুভূতি হ'লে 
কেবল শরীরটা বদলায় না; বাদ বাকী, ভাবভঙ্গী সব বদল হয়ে যায় 
অর্থাৎ শিল্পীর মনটা! অভিন্ন হয়ে পড়ে বিষয়ের সঙ্গে । আর এইটিই 
হলে শিল্প-সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য ।' পরে, শিল্পশান্ত্র পড়ে, শিল্প-সৃষ্টির এই মুল 
কথাটা নন্দলাল আরো ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন। | 
মহিমবাবু ধ্যান করতে শিথিয়েছিলেন নন্দলালদের । তিনি বলতেন,_ 
'মনটাই সব। যত বস্ত দেখা যায় চোখের সামনে, আর আমাদের এই 
মন -_-এ-ছেটো একই পদার্থ । মন না-থাকলে বস্তর অস্তিত্ই থাকে না । 
মন থাকলে তবে বস্তূ। আবার কিন্ত, বস্ত না-থাকলে মনও থাকবে না” ॥ 
একদিন বলেছিলেন -_'তোমরা মনঃসংযোগ কর। এই যেমন ধরো, 
_এই ঘরের ভেতরে তিনটে জিনিস আছে -_গড়গড়া, গাড় আর গামছ]1। 
এখন এই বস্ত কণ্টার মধ্যে, একট একটা ক'রে বস্তর আদল মন থেকে 
বার করে দাও দিকি। ধরো, গড়গড়াটা বার করে দিলে ; রইল গাড় আর 
গামছা! । গামছাটা বার করে দিলে; রইল কেবল গাড় । শেষকালে, 
গাড়ুটাও বার করে দিলে ; তখন আর এ তিনটে বস্তর অনুভ্ভূতি কেমন 
করে হবে ? তখন অনুভূতি আর থাকবে না ও-গুলোর। অর্থাং, বস্ত 
না-থাকলে, মন থাকে না । আবার, মন না-থাকলে বস্তও থাকে না। 
ভবে অবশ্য, ধ্যানের এটাই চরম কথা নয় ; এ হচ্ছে ধ্যানের গোড়া-পত্তনের 
(9259) কথা । চিন্তা আরম্ভ হবে এর ওপর থেকে । তার পরে, আটের 
কাজ চলতে থাকবে আপনা-আপনিই, -এর নাম হ'লো বোরিং (9১০1108) 
করা, অর্থাং মনকে অনন্ত সত্তার মূল উৎসে লাণিয়ে দেওয়া” । 
মহিমবাবর ওখানে খাওয়া-দাওয়া, ছোট-খাটে ফীস্টি ওদের হ'তো। 
প্রায়ই । নন্দলাল মাংস রাধতে পারতেন খুব ভালে! ক'রে ; ক'দিন 
রেধেও ছিলেন। হিং দিয়ে রান্না মাংস মহিমবাবু খুব পছন্দ করতেন। 
মাংসের “হশীড়ি-কাবাব' রশাধতেন নন্দলাল, --সেটা তিনি শিখে নিয়েছিলেন 
তার বাবার চাকর __হরিয়ার কাছ থেকে। বাজার থেকে হিং-এর কছ্ুরি- 
টদ্ভুরি কিনে আনা হতো । মাঝে মাঝে খিছ্ুড়িও রশধা হতো।। বাইরে 
থেকে যেখানে যা ভালো খাব।র পাওয়া যেতে।, কিনে নিয়ে আসতেন 
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ওর] । কিন্তু, মহিমবাবু ফল-টল খেতে পছন্দ করতেন না । 

তাঁর ওখানে গেলে, তিনি ওদের পিতার মতো স্নেহ করতেন, আর 
বন্ধুব মতো মিশতেন । তীর মুটে মজুরদের সঙ্গেও রাস্তার মোড়ে বসে বসে 
নন্দলাল নানা গল্প জমাতেন -খোলা মনে । বাইরের চাকচিক্য না-থাকলে 
সাধারণ লোকে সহজে চিনতে পারে না । নন্দলালের চেহারায় জৌলুস ছিল 
না; নিজের পোশাকে-আশাকেও কোনও ভড়ং দেখাননি তিনি কোনও 
দিন। সেই জন্যে রাস্তার কুলীরাও দিল খুলে কথা কইতে সহজ মানুষ 
নন্দলালের সঙ্গে, সুখ-হঃখের ঘরোয়া নানা কথা সহজভাবেই । মহিমবাব-কে 
তার] “সাধুবাবা' বলেই মনে করতো । 

মহিমবাবুর বিখ্যাত বই 19155610809, ০7. 78170178 ১-_নন্দলালদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অবলম্বন করেই লেখা । 

এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে /) দ্থিতীয় সংস্করণ 

হয়েছে ১৯৬০ সালের ১৩ই অগাস্ট । বইটি উৎসগিত 'রামকৃঞ্চ-মিশনের' 
প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বর্গত স্বামী ব্রক্মানন্দের পুণযস্মৃতির উদ্দেশ্যে । ২২৫ পৃষ্ঠার 
এই বইখানির (072061)05-এ এগারোটি অধ্যায় 5 ৬/1)91 15 [02110101176, 7১956, 
00109], 08091)05, 839০1031010, 10106, ১৪৬৪, 123/6197) 071511)5 
01 5080869, 10106191)1 0185565 01 17০01110105, 61)1015, 2106 151506170$ ০01 
ঢ01016 7811701)6, 

গ্রন্থ-'পরিচয়ে* ১৯২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন £ 
“আজকাল আমাদের দেশে শিল্পচর্চার উৎসাহ সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে । 
কিন্তু ভারতশিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থাদির অভাব এত বেশি যে ভারতবাসী হয়েও 
নিজেদের শিল্পকে জানতে হলে বিদেশের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়! আমাদের আর 
কোন উপায় নাই । আজকাল এদেশের দু-চারজন যারা ভারত-শিল্প সম্বদ্ধে 
লিখছেন প্রায়ই ত'রা প্রত্ত তত্বের র।স্তা ধরেই জিনিসটি বুঝতে ও বোঝাতে 
চলেছেন, কিন্তু কেবল এ এক রাস্তায় গেলে তে! কোন শিল্পকে কোনোদিন 
পরিপৃর্ণবূপে বোঝা কিন্বা বোঝানো যাবে না। শিল্পের কয়ট। প্রধান জিনিস 
রস এবং প্রয়োগ বিনা শিল্প-সাধনরহস্য সমস্তই বাদ পড়ে যায় শুধু নিরস 
গুত্বতত্বালোচনার পথ ধরে গেলে । এইজন্য আমার বন্ধুগ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ 
দণ্ড এবং আমার পরম স্নেহাম্পদ শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু ও শ্রীমান 
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শৈলেন্রনাথ দে এরা তিনজনে মিলিত হয়ে বহুদিন ধরে শিল্প সম্বন্ধে যে সব 
আলোচনা ও গবেষণা করেছেন, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্রনাথ দত্ত এই 
পুস্তকে সেই সমস্ত চিন্তা ও তর্ক বিতর্ক একত্র করে আমাদের ও বিদেশের 
শিল্পাথিগণকে অর্পণ করেছেন। গ্রন্থকার বন্ুদিন ধরে সারা পৃথিবী পর্যটন, 
নানাদেশের শিল্প-সভ্যতা ইত্যাদির প্রাচীন ও আধুনিক হালচাল লক্ষ্য করে 
এবং স্বয়ং নিজের সাধন বলে শিল্প সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন লাভ করেছেন, 
স্ৃতরাং এই পুস্তক সর্বজনে সর্ববদেশে আদর পাবে জেনেই আমি বৃথা 
একটা নিম্প্রয়োজন ভূমিকা লিখতে অগ্রপর হলেম না। 

আমার একান্ত কামনা এরি মতো আরে! অনেক অনেক গ্রন্থ নিজের 
শিল্প সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই লিখে চলি ।' 

১৯৬০ সালে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের সময় শ্রীনন্দলাল শান্তিনিকেতন 
থেকে ২৯-এ জুলাই লিখেছিলেন £ 'পুণ্যদর্শন মহেতন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 
[95591190101] 01) 781101176 গ্রন্থে যা লিখেছেন তা আমার ও শৈলেন্দ্রনাথ 
দে মহাশয়ের সঙ্গে যখন শিল্পালোচনা করতেন সেই সময়কার লেখা । 
গ্রন্থের লেখা সবই পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের । এইরূপ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা 
খুব কমই হয়েছে। ইহাতে খুব গভীর চিন্তাপূর্ণ লেখা আছে। ভারতবর্ষে 
শিল্প বিষয়ে এরপ গ্রন্থ বিরল। ইহা পাঠ করিলে শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিবে ।' 

মহিমবাবুর আলোচনা করার পদ্ধতিটা ছিল বেশ অন্তত ধরনের । 
তিনি আগে নন্দলালদের বিদ্যের বহর জানার. চেষ্টা করতেন। তিনি 
ওদের বলতেন, --'আট-সম্পর্কে তোমরা যে যা জানো আগে বল'। 
--এ-কথায় স্বভাবতই অর্বাচীন এরা খুবই সঙ্কোচ বোধ করতেন। এদের 
মনের ভাব জানতে পেরে তিনি বলতেন, -_-কিছু না, এলোমেলো যা 
মনে আসে, বলে যাও' । সাহস পেয়ে এরা বলে যেতেন _বে-পরোয়া ৷ 
কথার খেইও হারাতো। মাঝে মাঝে ; এরকম ঘটলে, মহিমবাবুই আবার 
ভাবের খেইটা ধরিয়ে দিতেন। এমনি করে চলেছিল অনেক দিন । 
পরে, তার এই বইখানা! যখন লেখ! শেষ হলো, একদিন বললেন, 
--এই বইখানা তোমাদের কথ শুনেই লেখা” । নন্দলাল বললেন, _-'আসলে 
ভাবতেন তিনিই, আর তার চিত্তাগুলে!৷ বের করে নিতেন আমাদের মুখ 
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দিয়ে । আর বলতেন, -_-মানুষের অজান1! কিছুই নাই ; গভীরভাবে 
চিন্তা] করতে থাকলেই জানার কথা সব জেগে উঠবে পদ্ণা ছিড়ে ছিড়ে) 
মানুষই তে৷ সবজান্তা ; অজ্ঞত] হচ্ছে ভ্রম মাত্র” । 

একদিন কথ হলে, --ভালো ছবি কোন্টাকে বলা হবে। নন্দলাল 
বললেন, _-'ভালো! ছবি সিন্সীয়ার হবে ; তাঁতে ভাবন] প্রকাশ হবে ঠিক 
ঠিক; তবে, ছবিতে ভাবনা! চিক মতো প্রকাঁশ হওয়াটাই অবশ্য শেষ কথ 
নয় । নন্দলালের এই কথা শুনে, মহিমবারু বলেছিলেন, _-“ঠিক বলেছ, 
কেবল সিনীয়ার হলেই ভালো ছবি হলো না ; ভালো ছবি সেক্রেড্‌ বা 
পবিত্র হওয়] চাই । তিনি আরও বললেন, -_-"শুধু সৌন্দর্য সিনসীয়ার্‌ হতে 
পারে ; কিন্তু, আর্টে সেটা চরম কথা নয় । অর্থা সিনসীয়ারিটি শিল্প 
কর্মের শেষ-কথা নয় ; সেক্রেড হলে, তবে তাতে শিল্পীর মনের উৎকর্ষ 
প্রকাশ পাবে ; আর সে-ছবি দেখে দর্শকেরও লাভ হবে তে! বটেই । আর 
দেখ. শিল্পীর শিল্পকর্ম মৌলিক হওয়] চাই । মৌলিক মানে হলো, আগে 
যা” জান| ছিল না; পরে যা" জানা গেল । নতুন বলে, পরে যা জানা 
ধায় সেই হলো৷ মৌলিক । তবে, সিনসীয়ারিটি হচ্ছে বড়ো! আর্টের একটা 
বিশেষ লক্ষণ ; আর সৌন্দর্যের লক্ষণ হলো পবিত্রত! । পবিত্রতার লক্ষণ শিল্পে 
ফুটে উঠলে, তখনই সেটা! হবে উচু-দরের আর্ট। পবিত্র হলেই, চরম 
সৌন্দর্যের প্রকাশ হবে | পবিভ্রতায় মনের প্রফুল্লতা, শান্তি, সমতা, নির্ভরতা, 
বিশ্বীস _-এই সব আসবে । --তা” না হ'লে আর্ট হলো না। আর এই 
রকম হলেই, লিরিক আর্ট থেকে হবে এপিক্‌ আর্ট । স্তবগানটাই হয়ে 
উঠতে থাকবে মহাকাবা । 

আটিস্ট্‌ যা-তা বিষয় নিয়ে ছবি করতে পারে ; কিস্তু শিল্পীর মন 
উচু-পদ্শীয় বাধ|। থাকলে, তবেই সে-ছবি উত্তীর্ণ হবে ; আর আর্টের ভাব 
তাঁতে ঠিক ঠিক প্রকাশ হবে । ভাব প্রকাশ হবে, অর্থাং আর্টের চরম কথা তাতে 
থাকবে । সেইজন্যে বিষয়বস্তর তারতম্য শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে 
নয়; সে তারতম্যে বরং কিছুই এসে যায় না। এই কারণেই আযাবসট্াক্ট- 
এর সাধনার মধ্যে চিত্তশুদ্ধির এতো প্রয়োজন । 

আর্টিস্টেরে মন তিন ভাগে বিভক্ত। আর্ট বলতে - দৃশ্য, দ্রষ্টা আর 
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সৃষ্টি বোঝায় । আর্টস্ট দ্রষ্টা, -দ্বশ্যের সঙ্গে অভিন্ন, আর সৃষ্টি হচ্ছৈ 
_দ্রষী ও দৃশ্যের সমন্বয় । আসল কথাট। এই, --দৃশ্য, দ্রষ্টী আর সৃষ্টি 
_ একাধারে শিল্পীই তিন। শিল্পী বিষয়ের রূপ আর ভাবের সঙ্গে এক 
হয়ে নিজেকে দেখে একবার । তারপর, নিজেকে আলাদা করে, অর্থাং 
& বিষয় থেকে আলাদা ক'রে, বিষয়কে দেখে একবার । তারপরে, বিষয় 
থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজেরই ভাবটাকে দেখতে থাকে । শিল্পী 
যথন সৃষ্টি করে, তখন এ-সব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই করে। কেন-, 
সৃতি করবার সময়ে, বিষয়ের রূপ ও ভাবকে স্থির হয়ে ধরতে হয় । তখন 
কিন্তু বিষয়ের রূপের খুটিনাটি আর ভাবের আবেগ শিল্পীর মনকে চঞ্চল 
করতে পারে না। বিষয় ও শিল্পীর অস্তিত্ব এক হয়ে যায়। -_-শিলপ 
সম্পর্কে এই রকম সব মৌলিক তত্ব আলোচন! ক'রে, মঠিমবারু নন্দলালের 
মনকে গড়ে দিয়েছিলেন, _মনের আর শিল্পের ফিলসপি বুঝিয়ে । 
-মহিমবাবুর সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ ছিল বরাবর --সে ১৯৫৬ সালে 
মহিমবারুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত । 

১৯১৩ সালের !৩র] এপ্রিল নন্দলালের তমলুকে 'বর্গভীমার' মন্দির দেখতে 
গিয়েছিলেন মহিমবাবুর সঙ্গে । বর্গভীমার দেবী-মৃতি । মৃতিটি মন্দিরের এক 
কোনাতে আছে। এতে ওরা মনে করেন, মন্দিরটি পরে তৈরী করা 
হয়েছিল । বর্গভীমার ভোগে রোজ শোল-মাছ দিতে হয়। শোল-মাছ 
নিত্যভোগে লাগে বলে, একটি পুকুরে অনেক মাছ জীয়ানো ছিল। 
মন্দিরটি রূপনারায়ণের ধারে । এই ভ্রমণের বিবরণ লেখা খাতা আছে, নান। 
স্কেচ আছে _কীচা-হাতের করা, শৈলেন দে বা আর-কেউ বোধ হয় কিছু 
কিছু স্কেচ করেছিলেন । 

'পুণাদর্শন' মহিমবাবুর সম্পর্কে এই রচনাটি স্বয়ং মহিমবাবু দেখতে 
চেয়েছিলেন। তাকে দেখাতে পাঠানো হয়েছিল । ১৯৫৬ সালের ২৫-এ 
জানুয়ারী অনুগ্রহ ক'রে ওরা জানিয়েছিলেন, _-'লেখাটি পড়ে উনি খুশী 
হয়েছেন । আমাদেরও বেশ ভালো লেগেছে । লেখাটী 1911119907171991 
হয়েছে । অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশিত হয়েছে? ।--১৯৫৬ সালের ১৫ই 
অক্টোবর তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা জ্ঞানতপস্বী পুণ্যদর্শন শ্রীমহেন্রনাথ 
দত্তের পরলোক হয়েছে । তখন তার বয়স হয়েছিল অষ্টআশী । 
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| গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ গিরিশচন্দ্রকে দেখতে গিয়েছিলেন নন্দলাল প্রিয়নাথ সিংহের 
সঙ্গে তার বাগবাজারের বাড়িতে । তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল 
নন্দলালের । তখন গিরিশবাবুর বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে । নন্দলাল তাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, -_“আর্ট কি'। গিরিশবাবু বলেছিলেন, _“বিষয়বস্তর সঙ্গে 
এক হয়ে, তাকে প্রকাশ করা। সাহিত্যে আমি যা করেছি, সেও তো! আর্ট । 
মে হলো সাহিত্যের শিল্প-কম । যেমন ধরো, তুমি যদি বেড়াল অশাকতে চাও, 
তোমাকে একেবারে বেড়ালের মতে হ*য়ে যেতে হবে' । উদাহরণ দিয়ে 
বললেন, --আমার একবার সথ হলো --বেডাল হবার । সত্যিই তখন 
বেডালের মতোই সাজতাম ; খাটের তলায় ঢুকে "মিউ” 'মিউ' করতাম | 
সমস্ত ব্যবহার করতাম ঠিক বেড়ালের মতন । আর দেখ, আশ্চর্য, দিন কতক 
পরে, বুঝতে পারলাম, যেন সত্যিই আমি বেড়াল হয়ে গেছি । এই অনুভুতি 
যদি তুমি আর্টে ফোটাতে পারো, তা” হলে সেই সব হবে সত্যিকারের শিল্পকর্ম 
নন্দলাল বললেন, --আর দেখ, অদ্ভূত ব)াপার £ আমি চীনে বই-এ অনেক 
পরে দেখলুম, সত্যিই এই রকম কথা লেখা রয়েছে । ১৯১২ সালে 
গিরিশবারুর দেহান্ত হয় । 

নিজের কথা বলতে শিল্পী নন্দলালের সঙ্কোচবোধ হয় খুব । কিন্তু, তার 
মনের গভীরে ডুব দিয়ে দিয়ে রত্বু তোলার লোভ আমাদের প্রচণ্ড । 
ফলতঃ, যা উদ্ধার কর! গেল $-- 

আটটদ্কুলে থাকতে একবার বাশবেড়েতে হংসেম্বরী-মন্দিরের আর বামে ব- 
মন্দিরের টেরাকটা দেখতে গিয়েছিলেন নন্দলাল। ঠাকুরের মুখের গড়ন 
দেখে ভারী ভালো লেগেছিল তার। ঠাঁকুর বাসুদেবের মুখের কান্ট্‌ 
(০850) নেবেন, বলতে, পুরুতের। তেড়ে এলেন। কিন্তু, তিনি ছাড়েননি । 
ঠাকুরকে প্রণাম করে. _ছ'চ তুলেছিলেন । 

“তারপর জানে, _বললেন শিল্পাচার্য __ওখানে রাত্রে ঘুমের ঘোরে 
একটা ভিশন (৮1519) দেখলুম। ঠিক কি রকম মনে নাই। স্বপ্রে ঠাকুর 
যেন আমাকে বলছেন, --'আমি তোমাতে থাকবো” । আমি বলি, 
-“আমি একট। ভাঙ্গ। মন্দিরের মতে1, আমাতে আপনার স্থান কি করে 
হবে? । ঠাকুর বললেন, -_-'তা হোকৃ, ভাঙ্গা! মন্দিরেই আমার স্থান? । 
জানিনে, এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল । এখনও রোমাঞ্চ হয় এই ঘটন] ম্মরণ 
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করলে ।' 
বাণীপুরের বসুবংশ পুরুষপরম্পরায় বৈষ্ণব । কুলদেবত1 ওদের __বিষ্ুঃ ] 
তবে, নন্দলাল রামকৃষ্ণ-মিশনে গেছেন, তাতে কুলদেবতাঁর অমান্য কিছু হয় 


না। 'পরমহংসদেব আলাদ1 তো কিছু বলতেন না। মনের গড়ন অনুযায়ী 


সবই সত্য; যার যা" বিশ্বাস, এগুলো! ধাপমাত্র। কতো-যে বিভিন্ন মতের 
সমন্বয় হয়েছে শ্রীরামকৃফে | | 

স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পারতেন নন্দলাল, কলেজিয়েট দ্ধুলে পড়বার 
সময়ে ; কিন্ত দেখা হয়নি। তখন তার নামই জানতেন মাত্র। আনাগোনা 
করতেন ব্রাঙ্গ-সমাজে | মহেন্দ্রচন্দ্র হোমরায় ছিলেন নন্দলা'লদের গৃহশিক্ষক |. 
গান করতেন তিনি ত্রাদ্দ-সমাজে । সমাজের সঙ্গে মহেন্দ্রবারুর যোগাযোগে, 
নন্দলালও ওখানে যাবার আকর্ষণ অনুভব করতেন। গিয়েছিলেন কয়েকবার । 
বেশী যাননি । দু-একবার মাত্র। 

মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার সহিলা গ্রামে । ১৯০৫ সালের 
আগে নন্দলাল কলেজিয়েট ক্লে পড়বার সময়ে তিনি তাকে পড়াতেন । 
পড়াশুনা করতে কলকাতায় এসে থাকতেন তিনি অমল হোমের পিতা, তার 
দাদ গগনচন্ত্র হোম মহাশয়ের বাড়িতে । তিনি ময়মনসিংহের স্বদেশী- 
আন্দোলনের সঙ্গে যোগমুক্ত ছিলেন। মহেন্দ্রবাব্‌ নন্দলালের গৃহশিক্ষক 
ছিলেন, এ-কথা বরাবরই গর্বের সঙ্গে বলতেন ; তিনি পড়াতেন সব বিষয়ই | 
নন্দলালের জেঠতুতো দাদা কেশবলালের সঙ্গে তীর দোস্তালি ছিল -_সম্ভবতঃ 
কুত্তির সৃত্রে। কেশবলালের ছাপরার বাড়িতেও মহেন্তরবাবুর আনাগোন। ছিল । 
মহেত্রবাবুর মনটা! ছিল সঙ্গীতরসে ভরপুর । বাছাবাছ। ব্রান্ষসঙ্গীত, 
রবীন্্রসঙ্গীত আর দাশরথি রায়ের “তোর ফিরে যা ভাই তিনু রে" গানের 
কথাগুল প্রায়ই শোনা যেত তার মুখে মুখে | মহেন্দ্রবাব মাঝে মাঝে 
পুত্ শ্রীমুধেন্দ্রঞ্জন ও শ্রীনীহাররঞ্জনকে নিয়ে যেতেন ব্রাক্ষমমাজে, কিন্তু ওরা 
নিজেরা ব্রাহ্ম ছিলেন নাঁ। মহেন্ত্রবাবু ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ; মারা যান 
১৯৬২ সালে। সর্ববিধ সংকাজে উৎসাহ, সতত] ও স্বাধীনচিততার জন্তে 
ময়মনসিংহের সকল শ্রেণীর লোকের কাছে তাঁর সমাদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। 
শান্তিনিকেতনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপুধেন্দরঞ্জন রায় মহাশয়ের বাড়িতে ঘু'তিন বার 
তিনি এসেছেন। এ সময়ে আচার্য নন্দলালের সঙ্গে প্রায়ই দেখ! করতে যেতেন । 


র্‌ 
॥ 
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_সেকালের ই গুরুশিষ্য-সংবাদের সে-বৈঠক তখন বেশ জমে উঠতো । 

'শিবনাথ শান্ত্রীকে দেখি ট্রামে। চুপ ক'রে বসে আছেন। টিকিট 
কশ্ক্টর, পয়সা চাইলো । তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে দেখলেন, পয়স1 মাই । 
কণাক্টর পয়সা নিলে না। বললে, _-'উনি মশাই এ রকমই, ভোল। মন। 
থাকে না কাছে পয়সা-টয়সা' । 

কথায় কথায় লন্দলালকে জিজ্ঞাসা করলুম একদিন, _-'শুনেছি, আপনি 
হাজার বার, না কতবার জপ করেন ভোরে উঠে । তিনি বললেন, _-না, 
না, ওসব কিছু নয়। তবে কি জামো. মনটাকে স্থির রা, একটু চিন্তা 
করা, একে যদি জপ বলো! তো! আপত্তি নাই। জগ' মানে __সায়েন্টিফিক্‌* 
ভাবে চিন্তা । তার যে নামই দাও? । 

“আপনার গুরু কে'। তিনি বললেন, _'দেশে আমি দীক্ষা নিয়েছিলুম 
বুলগুরুর কাছে, উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে । মিশনে মন্ত্র নিয়েছি কিনা, বা 
কি মন্ত্র নিয়েছি, সে-কথা বলতে নাই। মন্ত্রগুপ্তিতে মনে একটা জোর 
থাকে । তবে জেনে রেখে, মিশনে আমার মন্ত্র-পাঁওয়া সেও একটা ভিশন 
(৮15107) দেখার মতো।। ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলুম। ঠাকুর কিছু বলে 
আশীর্বাদ করলেন। তাতেই মন্ত্র পাওয়ার কাজ হলে!। ঠাকুর খালি আমার 
ব। কাধট1 হাত দিয়ে ছুয়ে দিলেন। তাতে, আমার মনে যে-ভয়টা! ছিল 
সেট! চলে গেল? 

“আর কতো স্বপন-ষে দেখতুম তখন। এখন মনে হয়, সে-সব স্বপনের 
যেন একট] ক'রে মানে পাওয়া যায় খু'জলে। তখন কিছুই বুঝতে পারতৃম ন1। 
একবার দেখলুম, _-“একটা দোতলা ঘরের নিচে দাওয়ায় আমি বমে আছি। 
পাশে একট। কাঠের সিড়ি । একটা কুকুর আমার পাশে বসে। 

কুকুরের স্বপন কলকাতায় দেখতুম খুব | কুকৃর আনাগোন! করছে, 
সিড়ির নিচে বসে আছে। সাদ] কুকুর -__মুখ-থ্যাবড়ী। একটা কুকুরকে 
ধরে আমি যেন তার হশড়ি-মুখট1 চিরে দিয়েছি। সিড়ি দিয়ে ওপরে 
উঠতে চাইছিল সে! আমিও যে ওপরে যেতে চাই । কুকুরট! কামড়ালে! 
আমাকে । আমি ঠাকুরের নাম করছি । ঠাকুর হাত দিলেন আমার গায়ে । 
আমি বলি. __কৃকুরটার মুখ চিরে দিয়েছি, তবুও কামড়াতে আসে, কি 
করবে । 'নাম স্মরণ করতে করতে ওঠো”, _শুনে, খুব ভরসা পেয়ে 
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গেলুম মনে। 

ঠাকুরের নাম করতে করতে সিড়ি দিয়ে উঠছি । দেখি না, কালো 
গনগনে বিরাট একটা কেউটে সাপ রয়েছে সিড়িতে। সাপটা ভেড়ে 
এলে! । ঠাকুরের নাম করতে করতে, সাপটা আর দেখা গেল না। 
নামে সাপ পালালো । _যখনই একমনে উদ্যোগ ক'রে কিছু ভালো কাজ 
করতে গেছ, সাপ আর কুকুর দেখতুম সব সময় তখন স্বপনে । আর ওঁকে 
স্মরণ করলেই সব ভালো হয়ে যেতো।। সে-সব স্বপনের আমি ক্কেঁচ 
করেছিলুম মন থেকে; কোথায় আছে জানিনা 1 ওর প্রত্যক্ষ রে 
শুনে, অশকতে বলা মাত্র, নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১৬ই মার্চ সকালবেলায় 
পুনরায় করে দিলেন সেই স্কেচ্‌। | 

পণ্ডিতেরা বলেন, _মিস্টিসিজম হচ্ছে ঈশ্বরানুভূতির একট। দশ] মাত্র। 
এই অবস্থাটা আবার মূলতঃ আত্মবোধেরই ক্রমবিকাশ । এই বিকশিত 
স্তরগুলোকে জ্ঞানযোগে শুদ্ধ করে নিতে হয় ; চেতনার গভীরে এগুলোকে 
ভ্‌বিয়ে দিতে হয় । আমাদের শিল্প, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান -_সবই যেন এই 
রহস্যকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে । 

নন্দলাল বললেন, --“দেবস্বপ্র মিথ্যে নয়, মিস্টিক ॥ মডান্র ভারত-ধম্ের 
আত্মার অমরত্ব, জন্মান্তরবাদ _-এ-সব মানতে চায় না; কিন্ত, আমার ত1 
মানতেই হবে। পরমহংসদেবের সম্পর্কে যত স্বপ্ন দেখেছি -__-অতি সত্য 
হয়েছে সে-সব স্বপ্ন আমার জীবনে । আত্মচিন্তা করতে করতে সে-সব সম্ভব 
হয়েছে । বার পীচ-ছয় দেখেছি তাকে স্বপ্ধে। তখন দর্শন হতো? তিন চার 
বছর অন্তর অন্তর । দর্শন হতে, নিরেেশি পেতুম। এখন আর হয় না। 
শ্রীমাকে চোখে দেখেছি । আমার দেহে মনে কোনও পাপ থাকলে ক্ষালন 
হয়ে গেছে। শ্রীমাকে স্বপ্নে দেখিনি কখনও । আর ভাব ছেড়ে, এখন 
হয়েছে শরীরগত প্রাণ, আর কাকেও দেখি না? । --এ হল তার তিরাশী 
বছর বয়সের অভিজ্ঞতার কথা । 

এ&তিহাসিক যদবনাথ সরকার মহাশয় তখন পাটন1 কলেজের অধ্যাপক । 
তিনি খুদাবক্স খা বাহাদ্বরের লাইব্রেরী সম্বন্ধে দুটি অদ্ভুত দেব-ন্বপ্রের 
কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। স্বপ্ন হলো, পুরাতন পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে । 
খুদাবক্স সাহেব স্বপ্পে দেখেছিলেন মহাপুরুষ _মুহম্ম আর তার সঙ্গী 
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| আস্হাবগণকে । লক্ষৌয়ের ইমামবাড়ার মতে। একটি প্রকাণ্ড অন্টরালিকায় 
বসে, স্বয়ং মুহম্মদ সঙ্গীদের বলেছিলেন, খুদাবক্সকে পুরাতন পুথি 
দেবার জন্যে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই 
খুদাবক্সের লাইব্রেরীতে নানা দিক থেকে হস্তলিপি এসে জুটতে লাগলে? । 
দ্বিতীয় স্বপ্পলে, তিনি দেখেছিলেল, ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ তার লাইব্রেরীতে 
এসে, দু'খানি “হদীসের' হস্তলিপি পাঠ ক'রে গেছেন। এই প্রথি ছু-খানি 
কখনও তার লাইব্রেরীর বাইরে ইশু করা হবে না ব'লে, খুদাবক্সের নিদেশ 
আছে । প্রাচ্য-চিত্রবিদ্যার আদর্শ ওখানে এতো সংগ্রহ হয়েছিল যে, সে-সব 
দেখে, হ্যাভেল সাহেব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রর 

অতি-প্রাকতে বিশ্বীসের ওপরেই জগতে আজও বড়ো! বড়ো ধর্মঘত 
দাড়িয়ে আছে। অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; 
অবিশ্বাসট1 উপার্জন করতে হয়। জাগ্রতের পক্ষে তদানীং অনুভূত জগৎ 
যেমন সত্য, সৃত্তের পক্ষে স্বপ্ন জগং তেমনই সত্য । _এসব হলো 
মনীষীদের কথা । “তবে কি জানো, মনের শক্তি, ভাবগত গড়ন আর 
অনুকৃল-প্রতিকৃল অবস্থার ওপর এসব নির্ভর করে” _বললেন নন্দলাল। 

শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ননদলাল বাগবাজারের মঠে । 
কিন্তু, দেখা হয়নি । শরং মহারাজকে বলতে, "মায়ের বাড়ির” ওপর তলায় 
নিয়ে গেলেন ওকে গণেন মহারাজ | নন্দলালের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ হবে । 
শ্রীমীকে নন্দলাল প্রণাম করলেন । শ্রীমা সর্বাঙ্গে কাপড়-মুড়ে জড়সড় হয়ে 
ঘোমট1 টেনে বসেছিলেন । পা-দুখানি রেখেছিলেন বের করে | পরপুরুষের 
কাছে তার ছিল এই রকম সঙ্কোচ। নন্দলাল শ্রীমায়ের মুখ দেখতে 
পেলেন না; কেবল পায়ে প্রণাম করে চলে এলেন। 'মায়ের মুখ দেখতে 
পেলে বোধহয় আপনি স্কেচ করতেন" ? "নিশ্চয়", _ তৎক্ষণাৎ বললেন নন্দলাল 
বেশ একটু জোর দিয়েই _-১৯৬৫ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলার 
বৈঠকে । 

নন্দলালের স্ত্রীও গিয়েছিলেন শ্রীমায়ের কাছে একবার । সে বোধ হয 
১৯১৫-১৬ সালের কথা। “বউদিকে নিয়ে গেছলেন ননদ সুধীর বসু, 
'নিবেদিতা-বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ীতে ক'রে। সেদিন ছিল সরস্বতী পুজা । 
স্ধুলে প্রসাদ পেয়ে, মেয়েদের দল নিয়ে চপলা, মীরা, প্রফুল্ল, সরলা সবাই 
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গিয়েছিলেন । উদ্বোধন-মণ্ডে শ্রীমা ঠাকুরের দিকে পা মেলে বসে মালা 
জপ করছিলেন তখন। স্ধীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, --'বউটি কে গা ?% 
স্ববীরা বললেন. --“নন্দলালের স্ত্রী” । উনি প্রণাম করলেন। প্রণাম ক'রে 
উঠতেই শ্রীমা আমার মাথায় জপের মালাট! ঠেকিয়ে দিলেন। আর 
মালাট! মাথার ঠেকাতেই আমার সারা গায়ে কেমন যেন একট] শকৃ 
(91০01) লাগলো! |, -_বললেন নন্দলালের স্ত্রী শ্রীমতী সুধীরা দেবী | 

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিধিকল্প-সমাধি হচ্ছিল না। বারে বারে মা-কালীটুর রূপ 
মনে আসছিল। তখন তোতাপুরী কাচের টুকরো দিয়ে ঠাকুরের কপাল 
ফুটিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিবিকল্প-সমাধি হলো । আজ্ঞাচক্র ছেড়ে 
মন উঠে গেল। এর পরে, একদিনে চেতনা হয়। কিন্তু, ঠাকুর তিন দিন 
জড়বং অচেতন থাকলেন। দেখে তো! সবাই অবাক। তোত। বললেন, 
_এঁসা কভী নহী হোতা। মেরী জড়-সমাধি তো! একদিন মে* হী টুটা থী। 
ইনকী সমাধি তীন দিনে মে ভী নহী+ টুটা! বড়ে অচরজ কী বাত। 
যহ 'দৈবীমায়া হৈ। -_এই ঘটনায় ঠাকুর মার। যেতে পারেন ব'লে, 
মাঝে মাঝে গিয়ে তশকে দেখে আসতেন তোতাপুরী । অবশেষে, তোত৷ 
গিয়ে ঠাকুরের ধ্যান ভাঙ্গালেন নানারকম প্রক্রিয়া করে। --এই সময়ের 
পরেও ন্যাংটা সাধু তোতাপুরী অনেক দিন ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে | 

নন্দলালের স্কেচরুকে (সংখ্যা ৭) দেখছি, তিনি স্কেচ করছেন 
_ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী | পঞ্চবটী _ঠাকুর যেখানে বসে ধ্যান করতেন। 
_কুটীর -_ ঠাকুরের অদ্বৈত-সাধনার স্থান; যেখানে তোতাপুরী বললেন, 
-তিন দিনে জড়-সমাধি ভাঙ্গতে হবে ; কপাল-ফুটনোর প্রক্রিয়া করা 
হয়েছিল জড়-সমাধি হবার জন্যে; আর চেতনা ফেরাবার জন্যে __-খি-মালিশ 
ইত্যাদি কর] হয়েছিল। এতেই ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গলে!। __এসব স্কেচ্‌ 
ওখানে একবার বেড়াতে গিয়ে প্রথম খসড়ায় এবং অনেক পরে পুর্ণ" 
আকারে ১৯২১ সালের দিকে একেছেন নন্দলাল। 

শরৎ মহারাজ প্রদমঙ্গে ॥ ইনি সারদানন্দ। আলাপ করিয়ে দিলেন 
গণেন মহারাজ । নন্দলাল তকে দু'টি প্রশ্ন করেছিলেন, --“চেরী ফুল 
হস্তে চেয়েছে একজন চীনে শিল্পী' আর 'পার্থসারথির' মশনকথা। চেরী 
ফুলের কথায় মহারাজ বললেন, _-আশ্চর্য তে! ; ভেবে বলছি'। “ওরা 
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বি কথাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে, পড়ে, তবে বলতেন' । 

নক থেমে স্বামীজী বললেন, _-'মানুষের চেয়ে বড়ো! আর সত্য কিছুই 
মাই । মানুষ চেরীফুল হতে চেয়েছে __চেরীফুল ভালোবাসে বলে। 
চরীফুল তো! কখনও মানুষ হ'তে চায় না। এই-যে জাগ্রত এক্যবোধ, 
ই তো আর্টের গোড়ার কথা |; 

নন্দলাল তখন 'পার্থসারথি' অশকছেন। সেই প্রসঙ্গে ছবি দেখিয়ে 
জজ্ঞাসা করলেন, _-আমি তো! এই-সব অশকছি, কিন্তু মানে তে! কিছুই 
ঝি না। আমাকে বলুন" । তিনি বললেন, __-'মানুষের জীবনটা একটা 
কার মতো । যতক্ষণ বেগ, ততক্ষণ গড়াবে । সে+বগ কমে গেলেই 
[কা থামবে । তারপরে, আবার ঠেলে দিলে, আবার গড়াতে থাকবে । 
তেমনি, তোমার প্রাক্তন তো তোমাকেই ভোগ করতে হবে । আর, 
এই প্রান্তনের বেগ আমরাই সৃষ্টি করছি বারে বারে -_-প্রতি জন্মে। 
ঘাতে, নত্বুন বেগ মিজে যোগ না-করি, সেইজন্যে সব সমর্পণ করতে হবে 
কৃষেে। তবেই কম হবে অকর্ম। যেহেত, অর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করেছে যুদ্ধ 
টরবে, তাকে সেই সব যুদ্ধ করতেই হবে । কিন্তু তর সারথিকে এর ফলাফল 
পমস্ত সমর্পণ ক'রে দিতে হবে । সেইরকম প্রান্তনের নিয়মে কাজ করে 
(যতে হবে সংসারে | কিন্তু, এই জীবনের সব কাজ তোমার সারথির হাতে 
[পে দিয়ে নিরাসক্ত হয়ে থাকতে হবে, -এই হলো 'পার্থসারথি'র মূল কথা । 

একটা তল ছিল ছবিতে । শ্রীকৃষ্ণের শিথিল মুঠিতে হেলায় ধর! ছিল 
ঘাড়ার রাস | স্বামীজী বললেন, --'ওটা শক্ত করে ধরিয়ে দাও । এই 
কাচিন্টের মানে হলো -__সংষম ।+ 

রাখাল মহারাজ প্রসঙ্গে || ইনি ব্রন্মানন্দ। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ স্বামী 
বিবেকানন্দের বন্ধু ছিলেন | প্রাচ্য-চিত্রকলার শিল্পী হিসাবে নন্দলালের সঙ্গে 
*শার পরিচয় । তিনি নিয়ে গেলেন নন্দলালকে ব্রন্মানন্দের সঙ্গে দেখা করাতে, 
বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে । নন্দলাল সঙ্গে নিয়ে গেছেলেন “রাধিকার, 
ছবি । প্রিয়নাথবারু রাখাল মহারাজের হাতে নন্দলালের ছবিটি দিয়ে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন তার সঙ্গে । স্বামীজী ছবিটি দেখেই, আগে নিজের মাথায় 
ঠেকালেন। তখন নন্দলালের বয়স বাইশ-চবিবশ । স্বামীজী ছবিটা দেখতে 
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দেখতে বললেন, _-'এ হয়নি “রাধিকার ছবি। রাধিকা তো উন্মাদিনী 
সেই ভাব তো৷ কই ফোটেনি এতে । তবে, তোমরা এই সব করছে, ঠাকুর- 
দেবতার ছবি, এ-সব ভালোই । তবে. এনরাস্তা বড়ো কঠিন। মাথা ঠিক 
রেখো । একটু বেচাল হলেই'''ফেটে যাবে। “এখন আছে সে-ছবিট 
বোধ হয় শ্রী ও. সি. গার্ুলীমশায়ের কাছে+। 

“বিয়ের কনে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে শাশুড়ী __হুবিটা খুব ভালে! 
হয়েছিল __আমেরিক পাঠানোর নাম ক'রে আর দিলেন না ও. সি. গাঙ্ুলী ।) 
পাচ-ছ-বার ওর বাড়ি গিয়ে তাগাদা করেও ছবিটা ফিরে পেলুম না; খুব 
ভোগাঁলেন ।, 

দেবত্রত বস ॥ ইনি রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ । নন্দলালের জ্ঞাতি 
দাদ; বয়সে তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ো। ইনি ছিলেন অদ্তুত পণ্তিত। 
নন্দলালকে সংস্কৃত পড়াতেন ; 'কাদম্বরী” পড়িয়েছিলেন খুব ভালো করে। 
'কাদন্বরী'-চিত্রীবলী অশকার পরিকল্পনা নন্দলাল দেবব্রতের কাছ থেকেও 
পেয়েছিলেন । 'কাদন্বরী'র নানা চিত্রাংশ দেবব্রত নন্দলালকে বুঝিয়ে 
দিতেন বিশ্লেষণ ক'রে করে। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব নন্দলালের অশকা 
'বীণাবাদিনী মহাশ্থেতা' দেখেই তাকে আর্টদ্কলে ভরতি করার মনস্থ করেছিলেন। 
সাহেব বোধহয় তার তৃতীয় নয়ন দিয়ে তখনই দেখে ফেলেছিলেন, নব্)ভারত- 
চিত্রকলার বীজ এই ছবিটিতেই উপ্ত হয়ে রয়েছে । 

স্টার-খিয়েটারের পিছনে, দেবত্রতর পিতা ব্রাঙ্দ আশুতোষের কেয়ারি- 
ঘেরা বাড়িতে, সেকালের স্বাধীনতাবাদী বা বিল্লববাদীদের একটি প্রধান 
'আড্ডাস্থল' ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্্রনাথ দত্ত প্রমুখ 
অনেকে তখন সেই বাড়িতে গিয়ে, দেবত্রতর সঙ্গে ইতিহাস, ধন্ন ও দর্শনতত্ 
আলোচনা করতেন নিবিষ$ হয়ে। ওদিকে শরীরচর্চায় আর ঘোড়ার চড়তেও 
দেবব্রত ছিলেন বিশেষ পটু । তিনি বি-এ পাশ করে আইন পড়তে পড়তে, 
সে-সব ছেড়ে ছুড়ে 'যুগান্তর'-পত্রিকার সম্পাদনায় লেগেছিলেন। সিস্টার 
নিবেদিতাঁর বাড়িতে দেবত্রতের আনাগোনা ছিল; কিন্তু গুপ্ত-আন্দোলনের 
সঙ্গে নিবেদিতার সক্রিয় যোগ ছিল না। সুধীরার প্রসঙ্গে সিস্টারও দেবত্রতের 
বাঁড়ি যেতেন। 

এনাকিস্ট-গোষ্ঠীর “যুগান্তর'-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল দেব্রতের | 
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তার দেহ ছিল বিরাট। তিনি নন্দলালকে এনাফিস্টংদের পৃষ্ঠপোষক নেতা 
পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন অনেকবার । কিন্তু, কি বুঝে 
যেন, শেষ পরন্ত নিয়ে যাননি। তবে, নন্দলালের আত্মিক যোগাযোগ 
ছিল ওদের সঙ্গে বরাবর ।_আমি ওদের চলাফেরা, কাজকরম্ সব জানতুম' 
- বললেন নন্দলাল হাঁসতে হাসতে । 

প্রেসিডেঙ্সী কলেজে নন্দলালের সওদাগরী-ক্লাসের পাঠ এগোয়নি । 
মেডিকেল কলেজেও তার ঢোক! হলো! না। দেবত্রতর গুদাসীন্যে এনাকিস্ট-- 
গোঠীতেও তার নাম লেখানো হয়নি । নানা কানা-গলির পাশ কেটে কেটে 
অদম] জিজ্ঞাসার বলে, তিনি যেন সত্যিই পৌছে গেলেন --'নন্দনের কুঞ্জতলে 
রঞ্জনার ধারা-ভীর্থে। কারণ তিনি যে ভারতশিল্প-সাগরসঙ্গমে “জন্ম-আগে'র 
প্লাতক। তার 'অস্তিত্বের' 'পার্থসারথি” তার ণনিরবচ্ছিনন আমি'-কে জন্ম- 
জন্মাস্তরের বল্পা ধরে, বনু রণক্ষেত্র পার ক'রে নিয়ে চলেছেন _-কবে থেকে 
সে কে জানে। 

দেবব্রত ছিলেন ঘোরতর এনাক্িস্ট্‌। দেশ-সেবার পুরস্কারে দেবত্রতর 
জেল হয়েছিল । পরে, ছাড় পেয়ে গেলেন দোসর শচীন সেন আর 
তিনি __“নট--গিলংটি* প্রমাণ হওয়ায় । মানিকতলা-বোমা-কেসের আসামী 
ছিলেন তিনি। 

জেল থেকে ফিরে এসে, রুটিশ-সিংহকে বিভাঁড়িত করবার ভিন্ন পথ 
ধরলেন দেবত্রত। বেলুড়মঠে ঢুকে স্বামী সারদানন্দজীর আশ্রয় পেলেন 
১৯০১৯ সালে। শ্রীমা সারদামণির মন্ত্র-শিষ্য হয়ে নাম নিলেন -_ প্রজ্ঞানন্দ' | 
বৃটিশ-পুলিশের শ্যেনদৃর্টি সত্তেও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তীর নূতন ব্রতে অটল 
ছিলেন আমরণ। 

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ রামকৃষ্ণ -মিশনে প্রজ্ঞার আলোকবতিক1 অনেক উধ্ৰে 
উন্নীত ক'রে গিয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের প্রবতিত “উদ্বোধন'-পত্রের 
এক বছর সম্পাদন! করেছিলেন -_-১৯১২-১৩ সালে । 'মায়াবতী-অদ্বৈত-আশ্রমে'র 
প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি । ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ-ভারতে'র 
সম্পাদক ছিলেন চার বছর --১৯১৮ সালে তার ৩৯ বংসর বয়সে 
তুর আগে পর্ষস্ত । দেবব্রত-গ্রজ্ঞানন্দের গ্রন্থ “ভারতের সাধন। (১৯১৮) 
বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলির গভীর 
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অন্তর্দ্টিমূলক বিচার-বিষ্লেষণ আর ধর্মের ভিত্তিতে সে-গুলির সহজ সমাধানের 
সোজা পথ দেখানো হয়েছে এই বইটিতে । শ্ত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
আদর্শ আর কমপন্থা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন কায়মনোবাক্যে আর তার 
সকল কমে । 

মায়াবতীতে থাকবার সময় ১৯১৮ সালের দিকে তার যখন হার্ট খারাপ 
হলো, তিনি কলকাতায় ফিরে *এলেন। “উদ্বোধন-কার্যালয়ে রোগশয্যায় 
তখন তিনি খুব ভুগছেন ; নন্দলাল দেখা করতে যেতেন। টার 
বড়ে' দাদা গোকুলচন্দ্র মারা যাওয়ায়, নন্দলাল এই সময় স্বভাবতই খুব 
কাতর হয়ে পড়েছিলেন । নন্দলালের বিহ্বলতা দেখে, অনেক সাহস দিয়েছিলেন 
দেবত্রত-প্রজ্ঞানন্দ ।__'এতে ভয় খেলে চলবে না, ভাগ্যে যা” আছে তা হবেই 
_এই বলে তিনি ভাই নন্দলালকে ভরসণ দিতেন খুব । 

সুধীর বন্থ ॥ প্রজ্ঞানন্দ-দেবত্রত বসুর ভগ্মী সৃধীরা বসু হলেন নন্দলালের 
জেঠতুতে। ভগ্নী। সিস্টার নিবেদিতার বিদ্যালয়ের তিনি প্রধানা ( ১৯১১-২০) 
ছিলেন । বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটি ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন 
সিস্টার নিবেদিত । এই বাড়িতে মেয়েদের পাঠশালাও বসতো! । নিবেদিতার 
বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ত্রন্মচারিণীদের জন্যে একটি 
মঠ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পল করেছিলেন । সেই সঙ্কল্পের আদর্ধেই সিস্টার নিবেদিতার 
এই বিদ্যালয় । সিস্টার ক্রিস্টিনও তখন তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজে 
লাগলেন। এখানে শিশু বালিকা, বয়স্কা বধু, গুহিণী ও বিধবা --সবাই 
যে যেমন শিক্ষালাভ করতে চাইতেন, তাকে সেই রকম শিক্ষা দেবারই 
ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্ধ, সেলাই আর চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়। 
হতো!। ছবি-অশকা, আলপনা, পাথরে ও মাটিতে নরুন দিয়ে ছশচ-কাঁটা, 
পৃতুল-গড়া _-এই সব শিক্ষাবিধির অন্তভু“ক্ত করেছিলেন সিস্টার। 

নন্দলাল ওখানে শিক্ষকতা করেছেন দিনকতক | চিত্রবিদ্যা শেখাঁতেন 
তিনি সিন্টারের বালিকা-বিদ্যালয়ে । সিস্টারের মৃত্যুর পরে, স্বৃধীরা বললেন, 
ওদের স্কুলে ছবি-টবি আকা শেখাবার জন্যে । কিছুদিনে পাঁচ-ছট। ক্লাস 
নিয়েছি ওখানে । ক্লাসে আট-দশজন মেয়েকে ছবি-আকা। শেখাতুম তখন । 
সম্বর হরিণের শিং, জাফরি-কাটা! টালির নমুনা দিয়েছিলুম ওখানে রাখবার 
জন্যে । জাফরি-কাট! টালির নম্বনা গণেনও তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 
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লাগিয়েছিলেন। সিস্টারের স্কুলে আর-একট! জিনিস দিয়েছি, বড়ো। বেলের 
মালার ওপর ডিজাইন ক'রে । মালার ধারটাতে বেত দিয়ে 'মুড়ি'র কাজ 
ক'রে দিয়েছিলুম -_-তাতে ক'রে ওর খাবেন-টাবেন বলে । আমার কন্যারা 
অনেক কথ! বলতে পারবেন । ও*রা পড়তে যেতেন ওখানে । -সেই 
বেলের মালার কিনারে “মুড়ি'-কাজের নমুনা তিনি এঁকে দেখালেন ১৬ই 
মার্চ (১৯৬৫) । 

নিচু-ক্লাসের মেয়েদের পড়াতেন উচু-ক্লাসের মেয়েরা । উ'চু-র্লাসের 
মেয়েদের মধ্যে তিন চার জন বিধবাঁও ছিলেন । ওর] বিদ্যালয়ের কাজেই 
জীবন সপে দেবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। নন্দলালের জেঠতুতো 
ভগ্ী সৃধীরা বসু এই উদ্চু-াসের মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী আর সমস্ত বিদ্যালয়ের 
পরিচালিক' ছিলেন। সুধীর দেবী চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন । বিদ্যালয়ের 
কাজের ভার গ্রহণ করেন তিনি স্বেচ্ছায় । তার প্রেরণার উংস ছিলেন 
-_ বড়ো দাদা দেবত্রত | তার মতো 'উন্নতমনা” আর “ধমপরায়ণাঁ মহিলা! 
সেকালে খুব কমই ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কল্যাণের জন্যে তার চেষ্টা 
ছিল এঁকান্তিক। আর তার ছাত্রীরাও তাকে ভালোবাসতো! আন্তরিকভাবে । 
তাব নিভীক স্বাধীনচিন্তা, তার দেশাতআবোধ আর আধ্যাত্মিক জীবন ছিল 
তাঁদের আদর্শ। তার আদেশ পালন করতো মেয়েরা যথাসাধ্য । বিদ্যালয়- 
পরিচালনায় সুধীরা দেবীই ছিলেন নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত। 

সৃধীরা দেবীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী ম্বণালিনী দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠত। 
ছিল। তারা দু-জনে শ্রীমা সারদামণির নিকট প্রায়ই যাতায়াত করতেন। 
১৯২০ সালে কাশী থেকে ফেরবার সময় ট্রেন-এ্যাকৃসিডেপ্টে ভগিনী শ্রীসৃধীরা 
বসুর মৃত্যু হয় ৩১ বংসর বয়সে । 

কৃ্মোহন বসুর ধারায় বিভিন্ন পরিণতি বড়ো অদ্ভুত রকমের । 
এক ধারা, খ-্টান হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্াপক পধন্ত হয়েছিলেন। 
্বিতীয় ধারা, ব্রাঙ্গ থেকে হিন্দ্র ও সন্ন্যাসী হয়ে দেশসেবায়, সমাজ-সংস্কারে 
আর অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কিন্ত, যে-ধারা পুরাপুরি 
হিন্দু-সংস্কার বজায় রেখে, সনাতন হিন্দ-ধর্মেরই পুরাতন এঁতিহা আকড়ে 
ছিলেন, সেই ধারাতেই ভারত-কলালক্ষ্মীর পূর্ণ আধিভাঁব ঘটলো __শ্রীনন্দলালকে 
আশ্রয় করে। ভাই নিমাইও অকালে ঝ'রে না-গেলে, কি সুবাস 
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যে ছড়াতেন,' তাই-বা কে জানে। 

খই সময়কার আর একজন লোকের কথা একট, না-বললে প্রত্যবায় 
ঘটবে। শ্রীনন্দলালের দীর্ঘ দিনের সইচর বন্ধু গণেন মহারাজ । কলকাতার 
সমাজে ছোট বড়ো। নানা! জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল তশার। নন্দলালকে 
তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, সেকালের নানা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । আর নান' প্রসঙ্গে নানা ভাবে তিনি সাহাখ্য 
করতেন বন্ধু নন্দলালকে | আজ তিরাশী বছর বয়সেও নন্দলাল তার কথা মনে 
রেখেছেন অতি অন্তরঙ্গভাবে । গণেন মহারাজ সম্পর্কে স্বয়ং নন্দলালের সঙ্গে 
আলাপে (১৯-২-১৯৬৫) যেটুকু জানতে পারা গেল তা সংক্ষেপে এই 1 

গণেন মহারাজ & ব্রহ্মচারী গণেন্্রনাথ ॥ কোৌলিক পদবী -_বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নন্দলালের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ তখন থাকতেন তিনি বাগবাজারের মঠে। 
তিনি তখন “উদ্বোধনের কার্াধঃক্ষণ । গণেন্দ্রনাথ বেশী লেখাপড়া জানতেন না। 
কিস্ত, উদ্বোধনের লেখা দেখে দিতেন। ওখানে দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দের কাছে 
নন্দলাল তশকে প্রথম দেখেন। ব্রন্গচারী গণেন্দ্রনাথের বিশেষ হদ্যতা ছিল 
নন্দলালের দাঁদা দেবত্রত-প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে। সেই সূত্রেই গণেন ব্রচ্গচারীর 
সঙ্গে নন্দলালের মুখচেনা হয়। পরে, সিস্টার নিবেদিতাকে গণেন যখন একবার 
ম্যুজিয়াম্‌ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আটগ্কুলের ক্লাসেও গিয়েছিলেন তখন । 
সেই থেকে গণেন ত্রন্পচারীর সঙ্গে নন্দলালের আরো চেনা হলে ; তারপরে, 
ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব হলো । এ-সব হলো ১৯০৯-১০ সালে শ্রীনন্দলালদের অজস্তা 
যাবার আগের ঘটনা । | 

শ্রীনন্দলালের চেয়ে বয়সে গণেন মহারাজ বড়ো ছিলেন দু-তিন বছরের। 
গণেন মহারাজের সঙ্গে বন্ধুত্সৃত্রে নন্দলাল বাগবাজার-মঠে গিয়ে থাকতেন 
মাঝে মাঝে । গণেন মঠের ঘর দুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন পছন্দসই 
করে। মঠের বাথরুম মার্ধেল পাথর দিয়ে বাধিয়ে পরিপাটী করেছিলেন । 
তিনি বলতেন, একটা জাতের মভ্যতার মাপকাঠি বোবা যায় তার পায়খানা- 
বাথরুমের সন্নিবেশ দেখে। তখনকার মঠের সাধুদের তিনি থুব বকতেন, 
তার! ঝরঝরে-তকৃতকে, ভবিাধুক্ত হয়ে থাকতেন না ব'লে। স্বামীজীর 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, 'সন্নযাস তো মনে) বাইরে গেরুয়া নিলেই-বা ; 
ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, আর লোকসমাজে বাস করতে হচ্ছে ততক্ষণ 
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সাধারণ ক্যালিবারের সাধুদের কেতাদুরস্ত হয়ে থাকাই উচিত? | 

একবার নন্দলাল বাগবাজারের “উদ্বোধন'-মঠে থাকতে থাকতেই, 
অস্ট্রিয়ান শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের অশীকা শ্রীশ্রীঠাক্‌রের ছবি মঠে এসে 
পৌছলো । শ্রীনন্দলাল প্যাকেট দেখলেন। প্যাকেট খোলার পরে ফ্রাঙ্ক 
ডোরাকের অক ছবি দেখেই শ্রীমা লজ্জায় মাথায় ঘোমটা! দিয়েছিলেন। 
এতো! যথাষথ আকা হয়েছিল ছবিখানি। এই তো শিল্পীর বড়ো পুরস্কার |, 

শ্রীমায়ের ইচ্ছা হলো, ছবিটি নন্দলাল দেখেন। শ্রীমা গণেনকে কথাট। 
বললেন। শ্রীমা বলতেই, গণেন ছবিখানি নিয়ে এলেন নন্দলালের কাছে। 
তেল-রং-এ অশাকা সেই ছবিখানি দেখে নন্দলালের খুব ভ্রালে! লেগেছিল । 
এই প্রসঙ্গে নন্দলাল সেদিন একটি কাহিনী বললেন, -_শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ 
দুটি একে শিল্পীর মনে হয়েছিল, _-এ ঠিক হয়নি। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর 
রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, _-'এই ঠিক হয়েছে, । শুনে, শিল্পীর 
মন শান্ত ও উৎফুল্ল হলো! । ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আকা মূল ছবিখানি বোধ 
হয় গণেন নিয়ে গিয়েছিলেন ।, 

'গণেন শ্রীমায়ের খুব স্লেহভাজন ছ্িলেন। শ্রীমায়ের তিনি মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন ন1; কিন্তু, শ্রীমা তাকে বিশেষ জ্লেহ করতেন। শ্রীমা বলতেন, -_'আমার 
সব ভার খালি নিতে পারে -শরং আর গণ । এরা হলেন _ স্বামী 
সারদানন্দ আর ব্রঙ্গচারী গণেন্দ্রনাথ | অল্পবয়সে মঠে আসার পর 
থেকে, গণেন সব সময়ে শ্রীমায়ের কাছে কাছে থাকতেন। শ্রীমা উদ্বোধন- 
মঠে থাকার সময়ে গণেন তার সব বিষয়েই ফাই-ফরমাশ খাটতেন। 

'ীশ্রীঠাকুর গত হবার পরে, শ্রীমা অনেকবার নানাতীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলেন। 
সঙ্গে যেতেন গোলাপ-মা । একবার গণেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
আরও দু-জন্‌ ভক্ত সেবারে সঙ্গে যান। সেবারে ওর কাশী গিয়েছিলেন 
বোধহয় ১৯১২ সালের দিকে। 

.. 'গণেন বাগবাজারের মঠেই থাকতেন। তার জন্যে মঠে আলাদ। ঘর 
ছিল। মঠে অন্য সন্ন্যাসী সন্নযাসিনীরাও ছিলেন। গণেন বেশীর ভাগ 
সময় মঠেই থাকতেন। থাকতেন তিনি ওপর তলায় । একদিন সকালে 
আমি গিয়ে শুনলুম, -শ্রীমা বলছেন, --'গণুর বিছানায় বেড়ালে বাহে 
ক'রে দিয়েছে । শ্রীমা সহজ মাতৃত্েহে নিজের হাতে সে-সব ফেলে, বিছান। 
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কেচে দিলেন। শ্রীমা ছিলেন আদর্শ সেবাপরায়ণা । একবার গলাতে 'পেন্‌ 
হলে! গণেনের । শ্রীমা সেবা করলেন __ওষুধ খাওয়ানো, খাবার খাওয়ানে। 
_ সব। গোলাপ-মা থাকতেন শ্রীমায়ের কাছে কাছেই। খুব দজ্জাল আর 
শক্ত মেয়ে ছিলেন গোলাপ-মা। খুব ট্রিট ডিসিপ্রিনে রাখতেন তিনি 
সবাইকে । শ্রীমায়ের সেবা-যত্বের জন্যে তিনি অনেক-কিছু করেছিলেন । 

'জয়রামবাটাতে শ্রীমায়ের থাকার জন্মে মাটির ঘর যখন তৈরী হয় 
তার তত্বাবধান করেছিলেন গণেন। শ্রীমা ষখন জয়রামবাটীতে থাকতেন, 
গণেন মহারাজ আর শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতেন । 
জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়েছিল, 
গণেন আর শরং মহারাঁজ তখন জয়রামব1টা গিয়েছিলেন । শরং মহারাজ আইন- 
কানুন ভালো বুঝতেন । জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের একবার অসুখ করেছিল 
গণেন কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলেন । জয়রামবাটাতে আর 
একবার মযালেরিয়ায় শ্রীমায়ের শরীর খারাপ হলো । শরৎ মহারাজ আর 
গণেন উদ্যোণ করে তাকে আবার বাগবাজারের মঠে এনে রাখলেন --১৯২০ 
সালের দিকে | এর কয়েক মাস পরেই শ্রীমা দেহত)াগ করেন ।' 

সুরেশচত্ত্র মজুমদার মহাশয়ের প্রকাশিত ব্রঙ্গচারী অক্ষয়চৈতন্তের শ্রীশ্রী 
সারদাদেবী” গ্রন্থে (১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৪) গণেন মহারাজ সম্পর্কে এই স বদ 
পাওয়া যায় £ 'ব্রক্মচারী গণেন্দ্রনাথ --যিনি দীর্ঘ সপ্তদশ বওসর শ্রীঞ্রীমাকে 
দেখিবার, বুঝিবাঁর ও সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, আদর করিয়া মা 
যাহাকে অনেক সময় “গণেশ” বলিয়া ডাকিতেন ও অকুষ্টিতাচত্তে যাহার 
সকল আব্দারই পূর্ণ করিতেন, মার লৌকিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে যাহার মত 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি বমানে বিরল...তিনি মার সম্বন্ধে নানাকথার সংগ্রহ একখানি 
থাতা হইতে প্রয়ৌজনানুরূপ বিবরণ গ্রহণ করিতে দেন এবং লেখা সম্পূর্ণ 
হইলে, পুস্তকখানিকে সবাঙগমুন্দর ও বন্ৃচিত্রম্ডিত করিবার জন্থয রত্ৃত শ্রম 
স্বীকার করেন । তাহার সহায়তায় অনেক ঘটনার সময়-নিরপণ সম্ভবপর 
হইয়াছে ।' -_এই গ্রন্থে গণেন্্রনাথের ১৩১১, ১৩১৬ আর ১৩১৯ সালে যথাক্রমে 
তোলা শ্রীমায়ের ১৩ খানি এবং অন্য আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে । ১৩৩১ 
সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে রামানন্দবার্‌ “সারদামণি দেবী" প্রবন্ধ 
লেখবার সময়ে তথ্য ও চিত্র সাহায্য পেয়ে ব্রহ্মচারী গণেন্্রনাথের নিকট খণ 
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ও কৃতজ্ঞতা] স্বীকার করেছেন । 

'্রীমা গত হবার পরে, গণেন মঠ ছেড়ে চলে এলেন। গণেন বৃদ্ধিবলে 
তাসের খেল! দেখাতে পারতেন। তার হাতের খেল সম্ভবতঃ মঠেও 
দেখিয়েছিলেন । গণেনকে মঠের সাধুরা পছন্দ করতেন ন1!। মঠের টাঁকা- 
কড়ি নিয়ে কি-সব যেন গোলমাল হয়েছিল। বাগবাজারের জমিদার 
নন্দলাল বসুর গোলমেলে একট! সম্পত্তির মামলাতে সাক্ষী দিয়ে নিষ্পত্তি 
করে, গণেন প্রায় এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেম। সেই টাকার সৃত্রেই 
বোধহয় গোল বেধেছিল। নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী 
চপল! দেয়ের সঙ্গে গণেনের বিশেষ জানাশোনা ছিল। সে স্ময়েও সিস্টারের 
বালিকা-বিদ্যালয়ে রাখবার জন্যে আমি অনেক শিল্প-বস্ত দিয়েছিলুম ।' 

সিষ্টার নিবেদিতাঁর সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখ! হয় গণেন মহারাজের 
মাধ্যমে । নন্দলালের আকা 'কালী'র ছবি আর 'দশরথের ম্বত্যু, ছবি 
টি আর্টন্কুলে মিস্টারকে দেখানো হয়েছিল। সিস্টার নিবেদিতা নন্দলালের 
“কালী'র ছবিখানি সংশোধন করতে বলেছিলেন - স্বামীজীর বই পড়ে; 
আর 'দশরথের মৃত্যু' ছবিটি সিস্টার ও'র কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মঠে 
রেখেছিলেন । সিস্টারের সঙ্গে গণেন ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রে 
এসেছিলেন । 

অবনীবাবুর বাড়িতে গণেন সিস্টারকে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার । 
সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কে অবনীবাবুর অনেক লেখা আছে। তখন একটা 
সাদ! সিক্ষের ক্লোকু _-'ঝোলা' গায়ে দিয়ে থাকতেন সিস্টার । অবনীবাবু 
বলেছিলেন, __'সিস্টার দেখতে ঠিক পার্বতীর মতো ।" 

নন্দলালদের কাজে সাহায্য করবার জন্যে অজন্তাতে গিয়েছিলেন গণেন। 
সিস্টার আর জগদীশবারুর সঙ্জে ১৯০৯-১০ সালে। ফোটোগ্রাফি জানতেন 
তিনি ভালো! রকম। তার নেওয়৷ 'অজন্তা'র নান! ফোটো-প্রিন্ট অসিতকৃমার 
হালদারের 'অজন্তা' বই-এ ছাপানে হয়েছে । ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর 
দাজিলিঙে সিস্টার নিবেদিভার মুখাগ্সি করেছিলেন ব্রহ্মচারী গণেজ্রনাথ 
রামকৃঞ্ণ-মিশন থেকে গিয়ে। 

গণেন মহারাজ নন্দলালের জন্গে অনেক-কিছু করেছিলেন। কলকাতার 
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বাড়িতে নন্দলালের অসুখের সময়ে নিয়মিত দেখতে যেতেন তিনি। এ 
সময়ে গণেনের যোগাযোগে কাশীর ডাক্তার দৃর্গাপদ ঘোষ নন্দলালকে 
দেখেছিলেন। তারপর থেকে ডাক্তার কলকাতায় এলে নন্দলালের সঙ্গে 
প্রায়ই দেখা ক'রে যেতেন। শেষে, ডাক্তার কাশী ছেড়ে বাড়ি করেন 
কলকাতায় এসে । তিনি মেডিক্যাল কলেজের হাউস-সার্জেন ছিলেন। 
ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে নন্দলালের পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এবং সে-] 
যোগাযোগ গণেনের মাধ্যমেই হয়েছিল । | ং 

গণেন নন্দলালকে বরাবর বন্ধুভাবে ভালোবাসতেন; আর সাহাষা 
করতেন | অসুখে-বিসবখে, আপদে-বিপদে তার সাহায্য সবসময়. পেয়েছেন 
নন্দলাল। কলকাতায় নন্দলালদের বাড়িতে এসেও মাঝে মাঝে থাকতেন 
গণেন । 

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার পরে, গণেন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন 
নন্দলালের টারফয়েডের সময় দেখতে । বন্ধু তো। প্রায়ই আসতেন 
শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সঙ্গে দেখ! করতে । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একবার 
ভেবেছিলেন, পপেন্্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আনবার কথা । “খুব চালাক- 
চত্বর লোক গণেন। আমাদের দ্ষুলটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন, 
- বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু গণেন আসতে চাইলেন না। কনগ্রেসের 
লক্ষে'-অধিবেশনে মগ্ডপ-সঙ্জ! করেছিলেন নন্দলাল। সেই সময়ে গণেন্দ্রনাথ 
গিয়েছিলেন নন্দলালের সঙ্গে লক্ষ । 

হ্যামবাজারে চারতলা বিরাট বাড়ি করেছিলেন গণেন্দ্রনাথ। তখনও 
নন্দলালের কলকাতার বাড়ি তৈরী হয়নি । গণেন নিজেই হিন্দু কন্ট্রাকৃটর 
দিয়ে নন্দলালের বালীগর্জে মনোহরপুকুর-রোডের বাড়ি তৈরী করিয়ে 
দিয়েছিলেন। নন্দলালকে কোনো! ঝামেলা পোর়াতে হয়নি। বাণীপুরে 
নন্দলালদের দেশে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সব গণেন্দ্রনাথই সৃশৃছলে 
ক'রে দিয়েছিলেন। প্রথর বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল তার। নিবেদিতা-বালিক| 
বিদ্যালয়ের বাড়িও তিনি করিয়ে দিয়েছিলেন । 

আনন্দবাজার-প্রেসের জন্যেও গণেন্দ্রনাথ অনেক কাজ করেছিলেন। 
প্রেস-বসানো, ঘর-গোছানে। অফিস-সাঁজানে। ইত্যাদি কাজে স্বরেশ মজুমদার 
মহাশয় গণেনের অনেক সাহাধ্য পেয়েছিলেন । স্বরেশ মজুমদারের সঙ্গে 
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|গণেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সুরেশবাবু প্রায়ই যেতেন গণেন্ত্রনাথের শ্যাম- 
বাজারের বাড়িতে । নন্দলালও যেতেন ওখানে । তিন জনে বসে তখন নানা 
আলোচনা হতো । 

মঠের কোনো বই-এ গণেনের কাজের বিশেষ উল্লেখ নাই । মঠের 
সাধুরা প্রসন্ন ছিলেন না গণেনের ওপর । কিন্ত, মিশনের বই-ছাপানোর 
ব্যাপারে গণেন মহারাজের হাত ছিল অনেক । ভারতবর্ষের বাইরে রামকৃষ- 
মিশনের শাখা-প্রতিষ্ঠায় গণেনের চেষ্টা ছিল যথেষ্ট । শরং মহারাজের 
_স্বামী সারদানন্দজীর খুব প্রিয় ছিলেন ব্রন্মচারী গণেক্্রনাথ । গণেন নিজে 
সন্াস নেননি। মিশনের সঙ্গে নন্দলালের বিশেষ যোগাযোগ গণেন 
মহারাজের মাধ্যমেই | রি 

গণেন্দ্রনাথ মীরা গেলেন থস্বোসিস্‌ হয়ে। তার উইল-এ নন্দলালের 
স্বাক্ষর আছে । উইল যখন করালেন তখন গণেনের জ্ঞান ছিল। তিনি 
নিজে উইলের বয়ান ডিকূটেট করেছিলেন । খুব চটপটে আর মাঝারী গোছের 
প্রথর চেহার] ছিল গণেনের। তীর ফোটে! আছে নন্দলালের কাছে। গণেনের 
বৃদ্ধি ছিল ক্ষরধার। কিন্তু, নাম সই করতেন ছেলেমানুষের মতন। 

গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও, প্রাীশেতের ভৌতিকতায় দু-বার আশ্চর্যভাবে 
শ্রীন্দলালের যোগাযোগ হয়েছিল গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে । সে-গ্রসঙ্গ যথাসময়ে 
বলা হবে। এখনও গণেন্দ্রনাথের ভাইপো দেবু _দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে । 
থাকেন বাকুড়ায়। মাঝে মাঝে আসেন তিনি নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে। 


॥ উত্তরভারত ভ্রমণ (১৯০৮) ॥ 


উত্তরভারত ভ্রমণে বের হলেন ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৯০৭-এর শেষ, 
৮ সালের গোড়ার দিকে _শীতকালে। আর্টদ্কুলে তখন তিন বছরের পাঠ 
সাঙ্গ ; সোসাইটির প্রথম এগজিবিশনে সহমরণের "সতী" (প্রবাসী ১৩১৫ 
জোষ্ঠ) আর «শিবসতী” ছবি দেখিয়ে, “কালো” লো" নানা জনের বাহ্‌বা 
কুড়িয়ে, পুরস্কারের নগদ পাঁচশো টাকা পকেটে। পাচশো টাকা পেয়েছিলেন 
সুরেন গাঙ্িলীও তার 'লক্ষ্ষণসেনের পলায়ন” আর “ভোজরাজা' ও 
দ্বাত্রিংশং পৃত্তলিকা! (প্রবাসী ১৩১৫ অগ্রহারণ ) ছবি একে । পুরো পাচশো 
পেয়ে গাঙ্থুলী গেলেন বরিশালের বাড়িতে, পেটের জন্যে স্থায়ী অন্নসংস্থানের 
আশায়, ধানের জমি কিনতে, আর নন্দলাল বের হলেন তখনই উত্তরভারতের 
শিল্পতীর্থে ঘুরে বেড়াতে, মনের অন্ন-আহরণের উন্মাদনায় । এই ভ্রমণে 
নন্দলালের দোসর ছিলেন শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ । 

প্রিয়নাথ সিংহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ক্লাসফ্রেণ্ত | বয়সে 
নন্দলালের চেয়ে কিছু বড়ো, “রোগা মতো! দেখতে, টিকলো নাক, রং ফর্সাই 
বল! যায়। বিলিতী অয়েল-পেন্টিং করতেন প্রিয়নাথ সিংহ । স্বামীজীর 
আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পোট্রেট: করেছেন তিনি। পোট্টরেট ক'রে তিনি 
বাজারে ছেড়ে বিক্রী করতেন। হাতীবাগানের বাড়িতে এসে নন্দলালের 
সঙ্গে আলাপ করেছিলেন প্রিয়বারু। তার অনুরোধে নন্দলালও যেতেন 
ওদের বাঁড়ি। আনাগোনায় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়লো _-'এলে গেলেই কুটুম" 
_এই নীতিতে । শুধু কুটুপ্বিতা নয়, প্রিয়নাথবাবু “অনেক সময় গাঁইড্‌ 
করতেন আমাকে -এটা কর, ওটা ক'রো না --বলে'। প্রিয়বারুই নিয়ে 
গিয়েছিলেন নন্দলালকে গিরিশবাবুর সঙ্গে আর রাখাল মহারাজের সঙ্গে 
আলাপ করাবার জন্যে । প্রিয়বারুর থু দিয়েই কাঞ্জিলাল ডাক্তারের সঙ্গে 
আলাপ হয় নন্দলালের । তিনি ছিলেন ও*দের ফ্যামিলি-ডাক্তার। নন্দলালের 
স্ত্রীর অসুখের সময় তিনি দেখেছিলেন । এালোপ্যাথির সঙ্গে হোমিওপ্যাথিও 


চালাতেন তিনি, পরে। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল 
গাণেনের মাধ্যমে । 





ঘম ও নচিকেতা -প্রিয়নাথ সিংহ 
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"আমার দিশী-পদ্ধতিভে ছবি করা দেখে প্রিয়বারুরও ইচ্ছে হলো। এঁ রকম 
অশাকতে । দিশী-পন্ধতিতে অনেক ছবি তিনি এ*কেও ছিলেন আমার দেখাদেখি । 
প্রিয়বাবুর বিখ্যাত ছবি 'যম ও নচিকেতা” -এই সব । ছাপা হয়েছিল 
'প্রবাসী'তে । থাকতেন তিনি শ্যামবাজারে । শেষের দিকে, তার অবস্থা 
থারাপ হয়ে এলো । আগে ভালোই ছিল । পোট্রেট করেই দিন গুজরান 
করতে লাগলেন । ক্রমশঃ তার শরীর ভেঙ্গে পড়লো । শেষে, ভাইয়ের 
বিষয়ে ছিলেন । মারা গেলেন । তশর ছেলে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখ 
করতে । সেই খবর দিলে, বাবা মারা গেছেন ব্লাডপ্রেশারে । প্রিয়বাবু 
স্বামীজীর বন্ধু ছিলেন, কিন্তু, মঠের শিষ্য ছিলেন কিন]; জানি না” । 

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে কলকাত। থেকে উত্তরভারত ভ্রমণে বের হয়ে ওর! 
প্রথমেই গেলেন পানা । পাটনা থেকে কাশী, সারনাথ, লক্ষৌ, আগ্রা, 
মথরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, ফতেপুরসিক্রী, গয়া, বুদ্ধগয়া, সাসারাম _এইসব হয়ে 
গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি _মুঙ্গের খড়ীপুরে । 

পাটনায় গিয়ে উঠেছিলেন ওর! প্রিয্পবাবুর এক উকীল-বদ্ধুর বাড়িতে । 
প্রিয়বাবুর সে-বন্ধ মঠের বন্ধু, মঠেরই শিষ্য । পীাচ-ছ দিন বেশ চব্য-চোষ্য ক'রে 
খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল ওর বাড়িতে । যত্তর-আতি খুব । "খাবার মধ্যে একটা 
জিনিসের নাম মনে আছে --'টাকার বরফি” ;-তার ওপরট1 টাকার শেপ, 
আর তার ভেতরে চিনির রস ভরা | 

বন্ধুটি হিন্দৃস্থানী ; নাম বোধহয় -_জালান । পুরাতন ছবি-সংগ্রহের শখ 
ছিল তশার। ধনী লোক, সংগ্রহও করেছিলেন অনেক । তার অনেক ছবি 
দেখলেন । তবে ছবি-টবি দেখবার আগে, গঙ্গার ঘাট দিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে 
এসেছিলেন । নন্দলালের স্কেচবুকে (সংখ্যা ২০) দেখছি, ১৯২২ সালে তিনি 
স্কেচ করেছেন _-পাটনায় গঙ্গার ঘাট -_প্রিয্নবাবুর সঙ্গে গিয়ে যখন দেখেছিলেন 
অখনকার স্থতি থেকে করা । 

'খুদাবঝ্ লাইব্রেরী'র পুরাতন ছবির কালেকশন দেখলেন। দিশী ছবির 
সংগ্রহ । বেশীর ভাগ রাজপুত-পেন্টিংএর । মোগল-পেন্‌টিংও ছিল _-তবে 
সে সংখ্যায় কম। হাতে-লেখ। একখান পুরো কোরাণ দেখলেন। এতো 
মিহি লেখা তার, মাইক্রসকোপ দিয়ে দেখতে হলো । খুব মিহি ছোট্ট ছোট 
(লেখা । _-সেবারে পুরাতন পাটলীপুত্রেরও অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছিলেন, 
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মনে আছে। 

পাটন! ছেড়ে ও'র৷ রওন৷ হঙ্গেন কাশীর দিকে । এ একই স্কেচরুকে 
স্কেচ রয়েছে _গঙ্গার পুলের ওপর থেকে প্রথম কাশী-দর্শন ; __বেশী- 
মাধবের ধ্বজা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। 

কাশী গিয়ে ওরা উঠতে চেষ্টা ক'রেছিলেন প্রিয়বাবুরই এক বন্ধুর 
বাড়িতে । এই বন্ধুট বাঙ্গালী ; পোস্ট্যাল অফিসার ; গরীব লোক । এরা 
সহসা! দুই মৃতি একা থেকে নামছেন, তারই বাড়ির সীমানায় _এই দৃশ্য 
দেখামাত্র বোধহয় ভদ্রলোকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল। তিনি 
ঝাপিয়ে পড়ে, ঝিকে মেরে বউকে শেখাতে লাগলেন । তেড়েমেড়ে গিয়েই, 
তিনি হজমকা! গাড়ীভাড়! নিয়ে, গাড়োয়ানের সঙ্গে অনাবশ্ক চেচামেচি 
শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু, তার এই অতিথি-বিদায়ের ছলন। এদের কাছে 
তক্ষৃণি ধরা পড়তেই, উভয়ের শিল্সিমনে লজ্জা এলো --বেগতিক 
দেখে, ও'রা এক ঘৃরিয়ে লাকসায় রামকৃঞ্-সেবাশ্রমে চলে গেলেন। 

১৯০০ সাল থেকেই কাশীতে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কর্মসূচী আরম্ত হয়েছিল । 
১৯০৮-এর গোড়ায় সেবাশ্রম-তৈরীর কাজ অল্পই এগিয়েছে । এই ১৯০৮ 
সালেই মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রন্মান্দ এর ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন। ওরা যখন যান, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তখন তৈরী হচ্ছিল । 
বারাগাগুলে৷ ফিনিশ হয়ে গেছে। চন্দ্র মহারাজ তখন ওখানকার কর্তা | 
বাতে পড়েছিলেন তিনি। তখন তার পা ফ্কুলেছিল। তিনি প্রিয়বাবুকে 
দেখেই খুব খুশী হয়ে উঠলেন। 

খাওয়া-দাওয়ার পরে, ও'র। সহর বেড়াতে গেলেন । বিশ্বনাথ দর্শন 
করলেন । দশাশ্বমেধ-ঘাঁট দেখলেন। বেণীমাধবের ধ্বজায় চড়লেন। তখন 
ধ্বজ1 ছিল দুটোই । -__এ-সবের স্কেচ আছে । 

গঙ্গার ধারে নাগোয়ার দিকে একজন সাধুকে দেখলেন । -_তৈলঙ্গ 
স্বামীর মতে! পড়েছিলেন বালির ওপর | পুণ্যির লোভে কারা যেন ছাউনি 
ক'রে দিয়েছিল তার ওপরে একটা । নৌকায় তুলে নিয়ে তাকে গঙ্গার বুকে 
বেড়িয়ে আনা হতো । একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ও*্র। | 
“আমি বললুম, __'মহারাজ, কুছ উপদেশ দীজিয়ে”। সাধু বললেন, -_কক্যা 
উপদেশ দৃক্সা, রাম নাম করো?। 
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কাশী থেকে গঙ্গার ওপারে দেখতে গেলেন ও"র! চৈৎসিংহের রামনগর । 
তারও স্কেচ আছে অনেক । পুরানো আমলের অনেক বাড়ি-টাড়ি সব দেখা 
হলো ওখানে। 

সারনাথ দেখতে গেলেন টাঙ্গায় চেপে । সারনাথের স্কেচ করা আছে 
অনেক । ধামেকা স্তুপ, চৌখপ্ডি স্তুপ দেখলেন ; দেখলেন মুলগন্ধকুটী বিহার । 
মূলগন্ধকুটার তখনও নবরূপ হয়নি। তখন ওতে ফ্রেস্কো-পেনটিং হয়নি । 
সারনাথে হিন্দ আর বৌদ্ধ দেবদেবী-মৃত্তির বিপুল সংগ্রহ দেখলেন। 
ইণারের আর মির্জাপুরের বেলে পাথরের ওপর খোদাই-কর' মৃতি প্রায় 
সবই; আর এ একই পাথরের তৈরী সারনাথে স্মশোকের সিংহস্তভটিও 
দেখলেন । কণিষ্কের অনুশাঁসনটি তখন দেখ! হয়নি । 

এদিকে, ঘরে ঘরে এদের শরীর তখন “পড়ে” গেল। প্রন্রাব লাল । 
খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেবাশ্রমে ফিরে এলেন। চন্দ্র মহারাজ অবস্থা বুঝে 
ওষুধের ব্যবস্থা করলেন । মহারাজের প্রেসক্রিপশন মতো! পীঁচ-ছট! আমলকী 
ভিজিয়ে সেই লাল জলট1 ওরা খেয়ে নিলেন। আর সেই খেয়েই সঙ্গে 
সঙ্গে উপকার হলো ।_-এই সব টোটংায় অটুট বিশ্বাস দেখেছি নন্দলালের 
বরাবর | ৃ 

কাশীতে একজন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওদের। তার কাছ 
থেকে রং আর-তুলি তৈরীর পদ্ধতি নোট ক'রে নিলেন নন্দলাল। আচার্য 
নন্দলালের “শিল্পচর্চা” বই-এ সেই আটিস্টের পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো প্রকাশ 
ক'রে দেওয়া হয়েছে । সে-সব পদ্ধতি হাতে-কলমে করে দেখা হয়েছে। 
উড়ে!-কথা। বা মাত্র শোনা-কথ। নয় কোনওটাই । 

কাশী থেকে গেলেন ওরা লক্ষৌ । উঠেছিলেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 
বাড়িতে --প্রিয়বারুর জানাশোনা । মাছ ভাত খাওয়া! হলো তার বাড়িতে ; 
ভালে৷ ঘর দিয়েছিলেন থাকতে । 

লক্ষোৌয়ের ইমামবাড়া দেখা হলে! _সে তাজের অনুকরণে করা । মসজিদ 
দেখলেন, --কীাচ-বসানো, মোজেয়ক্‌ করা । লঙক্ষৌয়ের বাজার সে দেখবার 
মতো । নবাবী আমলের রেশ ওখানে লেগে ছিল ওদের সেকালেও | 
দোকানে দোকানে ফুল আর ফুলের গোড়ে-মালা বিক্রী হচ্ছে। ইমত্রয়ডারির 
কাজই-বা কতো রকমের | লক্ষৌয়ের চিকনের কাজেরই তো নাম। 
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ইন্যামেলের কাজ-করা ছিলিম-কলকে সব বিক্রী হচ্ছিল । চীনেমাটির বার- 
কোশের ওপর কলাই বা মিনার কাজে সে কতো! রকমের ছবি-অশীক1 । 
রেকাবী-শরার মতোও বনু জিনিস ছিল । শরাগুলোকে আবার টাঙ্গিয়ে রাখা 
যায়। চুণারীর কাজ-করা তার ওপর । মোগল-আমলে এই সব শিল্লের উন্নতি 
হয়েছিল যথেষ্ট । 

লক্ষৌয়ের ঠুংরি-টুংরি করিয়েছিলেন যিনি সেই নবাবের প্রাসাদ দেখা 
হলো । প্রাসাদের ভেতরে পাথরের একটা বাড়ি ছিল। সেটাতে আবার € চোর- 
কুঠুরি | গোলোকধাম, বাঘবন্দী খেলতেন নবাব সেখানে তার বেগমদের 
সঙ্গে। বেড়ানো হতে] গোমতী নদীর ধার দিয়েও । 

ফৈজাবাঁদের ফোর্ট খুব বিখ্যাত । পাথরের দুর্গ । আকফিটেকৃচার সে 
অবাক হয়ে দেখবার মতো । ফোর্টের চারদিকে পরিখা । পরিখা বানিয়েছিল 
পাথর কেটে কেটে । পরিখার ধারে একটা উচু টিলার ওপর কামান ছিল 
একটা । -সে-কামান তৈরী করেছিল দিশী মিন্ত্রীরা । প্রকাণ্ড কামান । 
বসানো ছিল চাকার ওপর | চাঁকা ঘ্ৃরিয়ে ঘুরিয়ে কামান দাগতো। | হিন্দ 
আমলের তৈরী সে-কামান। শত্রু আক্রমণ হলে রক্ষে করতো বন্ুদূর পর্যস্ত। 
নাম ছিল তার _-“জয়দুর্গা"। সে কামানের স্কেচ করে দেখালেন নন্দলাল ১৯৬৫ 
সালের ২১এ এপ্রিল। লক্ষৌ পরে অনেকবার গিয়েছিলেন তিনি । সে- 
সব কথা যথাসময়ে বল! হবে । 

লক্ষে থেকে ওরা গেলেন আগ্রা । আগ্রার ফোর্ট তখনই দেখা হয়নি । 
পাশ-টাশের হাঙ্গামা সে তখন ছিল অনেক। সে-হাঙ্গামা দেখে প্রিয়বাবু 
প্রথমটা চটে গিয়েছিলেন ভীষণ। ফলে, তখন ফোর্টটাই দেখা হলো না। 
দিল্লীর ফোর্টও দেখা হয়নি ; ফতেপুরসিক্রীতেও তাই হলো । 


আগ্রায় গিয়ে উঠেছিলেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়িতে । প্রিয়বাবু 
কি ক'রে ষে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, মনে নাই। তখর অতিথি- 
শালায় ছিলেন ওরা! | বাঙ্গালাদেশের বাইরে সেকালে সঙ্গতিপরন যত 
বাঙ্গালী দেখেছিলেন, তদের প্রত্যেকের ঘরেই একটা করে অতিথিশাল। 
ছিল। আর ছুর্গোংসব করতো প্রায় সব জায়গাতেই । আর তার! করে স্থায়ী 
কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা। শহরে কণ্ঘর বাঙ্গালী থাকলেই প্রায় কালীবাড়ি 
করবেই । এগুলে। প্রবাসী বাঙ্গালীর বারউয়ারি চণ্ডীমণ্ডপ আর-কি 
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বাইরের অতিথিরা গিয়ে ঠাকুরের পুজো! দিলে এ কালীবাড়িতেই থাকতে 
খেতে পায় । কিন্তু, প্রিয়বাবু পুজো দিলেন না। তবু বোধহয় ক'দিন 
ওখানে থাকা খাওয়। হয়েছিল । কিভাবে প্রিয়বাবু যেন ম্যানেজ করেছিলেন । 

আগ্রার তাজমহল দেখা হলো৷। পরে ফোর্টও দেখেছিলেন। ফোর্ট খুব 
[ইনটারেস্‌টং লাগলো! ও'দের। ওখানেই প্রতাপাদিত্যকে বন্দী ক'রে রাখা 
হয়েছিল। কিন্তু, ওপরতল! থেকে তিনি নিচে লাফিয়ে পড়েছিলেন । 
মানসিংহ বাঙ্গাল! মুলুক থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মহাবীর দেশভক্ত 
ভূইয়া রাজাকে! ফো্টের প্রাচীর থেকে তিনি তশর ঘোড়াশুদ্ধ নিচে 
লাফিয়ে পড়েছিলেন। ঘোড়া মরলেো৷ ; প্রতাপ নিজে বেঁচে পালিয়ে 
গেলেন। 

সাহজাহানকে বন্দী ক'য়ে যে-ঘরে রাখা হয়েছিল, সে-ঘর ওর দেখলেন । 
সে ঘরখানা ষমুনার দিকে মৃখ-কর1। বারাণ্ডায় বের হয়ে পায়চারী করতে 
করতে তাজ দেখতেন সাহজাহান __যমুনার ওপারে । বয়েসকালে বৃদ্ধ বাদশাহ 
দেখতে পেতেন না দৃরের জিনিস। সেইজহ্যে কাচ বসানো! হয়েছিল 
দেওয়ালে । তাতে ছায়া পড়তো! তাজের। সেই ছায়। দেখতেন শিল্পী 
সাহজাহান অপলক চোখে । 

অবনীবাবু 'সাহজাহানের অস্তিমশষ্যা” ছবিতে যে-দৃশ্য একেছিলেন, তারই 
অনুসরণ করে করে ও'রা গেলেন জাহানারার ঘরে । জাহানার সাহজাহানের 
কন্া। জাহানারার ঘর থেকে একটি সৃড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে যমুনার দিকে। 
সহসা কোনও বিপদের আশঙ্কা ঘটলে পালিয়ে বাচার জন্তে। পরে, এ 
পথটা! ব্যবহার হতো গুম খুন করার কাজে । কালচক্রের পরিবর্তনে বদলে 
গেল উদ্বোেস্য আর বিধেয়। 

হাতীর লড়াই হতে! নিচে । দুর্গপ্রা&ীর থেকে দেখতেন বাদশাহ । 
যেখানে বসে দেখতেন সাহজাহান, সেট] একটা কালে! কন্টিপাথরের চৌকী, 
ঘষে ফিট করা ছিল। সে-রুকম পাথর বড়ো একটা দেখা যায় না। 
পরে, রাজনগরে নন্দলাল এ রকম ছুটে! পাথর দেখেছিলেন । কেয়ারি করা 
ছিল সে পাথর দুটোতে । পরে, নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আনতে চেয়ে পারেন 


নি আনতে সে পাথর দুটো । এখন সেগুলে! এগঝস্টেড হয়ে গেছে । 
১৫ 
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এ সময়ে ওদের শিল্পীচোখে সব চেয়ে ভালে। লেগেছিল, অবনীবাবুর 
অশাকা “সাহজাহানের অন্িমশয্যা” ছবির বারাগুাটি। ছবি অশকার সময়ে 
অবনীবাবু কিন্তু এই বারাগুাটি দেখেননি । তবুও আর্টিস্ট মনে মনে চলে 
এসেছিলেন এখানে । আর তার সেই দেখায়, আবার তখন শিল্পী অবনীবারু 
যা দেখেছিলেন, এর] ঠিক সেটা দেখতে পেলেন না। সে মনের মাধুরীর 
নাগাল এরা পেলেন না। সে-দেখা খোদ শিল্পিগুরুর নিজস্ব । এ বারাণায় 
স্বয়ং সাহজাহান বসুন, না-বসুন, অবনীবাবুর দেখা এরা দেখতে পেলেন 
না। সে-চোখ এদের ফোটেনি তখনও । র 

আর একটা তাজ-নিমাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সাহজাহান। সে-ন্বপ্ন ' রূপ 
পাবার আগেই আটক করা হয়েছিল সম্রটকে । শাহজাদী জাহানারার 
জন্যে স্বতন্ত্র তাজ' আর হলো না। বড়ো স্থপতি ছিলেন বাদশাহ সাহজাহান। 
অন্তিমশয্যাতেও বোধকরি সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই তিনি চোখের শেষ 
পলক ফেলেছিলেন । 

প্রিয়বাবু আর নন্দলাল তাজমহল ভালে। ক'রেই দেখেছিলেন । ত্বা্জমহল 
সম্পর্কে. একটা কথা বেশ মনে আছে নন্দলালের । উত্তরভারত ভ্রমণ 
সেরে, প্রিরবারুকে নিয়ে নন্দলাল গিয়েছিলেন মৃঙ্গের-খড়গপুরে শ্বশুরবাড়িতে । 
শ্বশুর প্রকাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “তাজমহল কেমন লাগলো? নন্দলাল 
উত্তরে বললেন -_- ভালো লাগলো না। আমি যা ভেবেছিলুম ভার চেয়ে 
মাপে খাটো পড়লে । কিন্তু সাসারামের টূম্ব দেখে এমন তো মনে 
হয়নি। তাজমহল হলো! মোগলাই, আর সাসারামের টম্ব হলে! ভারতীয় । 
তাজমহল হলো লিরিক ; আর সাসারামের ট্ুন্ব হলো এপিক্‌। তখন আম 
মহিমবাবুর টাটকা শিষ্য । বলেছিলুম ঠিকই । ইদানীং দেখি, হ্যাভেল 
সাহেবও এ কথাই বলেছেন তার 1[170121) £101910901015 বই-এ | সাসারামের 
টম্বকে তিনি তাজমহলের চেয়ে বড়ে! করে দিয়ে গেছেন। পরে, কোণারক 
দেখেও আমার মনে হয়েছিল,_-এ তাঁজমহলের চেয়ে বড়ো । 

গৌডের চামকাটি মসজিদের গম্বজের খিলান-করা ছাদ (5৪810) 
পাঠান-আকফ্িটেক্চারের সব চেয়ে বড়ো দান । বৌোদ্ধযুগের নালন্দাতেও 
একটা ঘর আছে -_-এমনি খিলান-করা ছাদের | প্রকাণ্ড ৬291 _ ইট দিয়ে 
প্গাথা । বিদেশীরা রটিয়েছিল, ভারতীয়েরা ৮এ॥] তৈরী করার কৌশল 
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জানতে] না। কিন্তু, সেটা যে ডাহা মিথ্যে কথা, তা প্রমাণ হয়ে গেল । 
এদেশে পাঠান-আকফিটেকৃচারের ওপর বৌদ্ধ-আকিটেক্চারের যথেষ্ট প্রভাব 
পড়েছিল । পাঠান-আফ্িটেকৃচার ঠিক ফ্যারযাসেনিক বা প্রাচীন আরবের 
নয়; ওট1 ভারতবর্ষেরই জিনিস । “কালবুথ' (810) ) শবাটা সংস্কৃত-মূল 
“কীলক” শব্ধ থেকে এসেছে । খিলানের মাঝখানে যে সাপোর্ট থাকে, 
ভার ওপরে ভার চাপিয়ে চাপিয়ে সব গাথা হয় ।+ 

আগ্রা থেকে গুরা মথুরা গেলেন। ওখানে পুরাতন শহর দেখলেন । 
দাঙানে। বুদ্ধমৃতি দেখেছিলেন । মথুরায় ছুটে! মজার ব্যাপার ছবির মতো? 
মনে আছে নন্দলালের | _ষমুনার জলে বড়ো বড়ো কচ্ছপ ভাসছে। আর 
গাছের ধাদর নিশ্চিন্তে বসে আছে জলের সেই কচ্ছপের পিঠের ওপর । 
কাছিমের পিঠে বসে বসে বাদরে খাবার খাচ্ছে-_নির্ভাবনায়, মনের আনন্দে । 
এই ছবির স্কেচ তিনি ক'রে দিলেন ১৯৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল । 

মথুরায় ধর্মশালায় উঠেছিলেন ওঁরা । রান্না-বান্না করতেন নিজেরাই । 
একদিন সকালে নন্দলাল বাজার থেকে আনাজ-টানাজ কিনে নিয়ে ডেরায় 
ফিরছেন, হঠাং একট ধাদর গাছ থেকে ধপাস্‌ করে তার কাধের ওপর পড়ে, 
মুলো-টুলো৷ কতকগুলো থলে থেকে কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে, আবার 
গাছের ডালে ঝুলে পড়লো । 

মথুরা থেকে ওর! গেলেন বৃন্দাবন । মৃন্দাবন গিয়ে কুঞ্জদর্শন কয়া 
হলে! | ' বাঙ্গালী অনেক বৈষণব-বৈষধবী তখন ওরা দেখেছিলেন ওখানে । 
যমুনা-পুলিন দেখলেন, বেড়ালেন । রাধাগোপীজনবল্লভের মন্দির দেখলেন । 
গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির দেখলেন, অতি চমৎকার । মদনমোহনজীর পুরাতন 
মন্দির দেখা হলো । লালাবাবুর মন্দিরেও ঘ্বরে এলেন । শেঠের ঠাকুরবাড়ি 
দেখলেন | সাহাজীর মন্দিরে স্বেতপাথরের পাকানো থামগুলে! খুব ভালো 
লেগেছিল | শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন, বংশীবট কিছুই দেখতে বাদ 
দেননি | এ ছাড়া, ভরগপুরের রাজার সমাধিমন্দির, চৈতন্যদেবের সাধন- 
কৃটির, অদ্বৈতবট, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি, নরোতমদাসের সমাধি, জীব 
গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি, গোপাল ভটের সমাধিস্থান, 
চৌষট্টি যহস্তের সমাজ _-সবই সেবারে দেখেছিলেন ওরা । গোবিন্দজীর 
পুরানো মন্দির মীরাবাঈএর আমলের তৈরী -ভারী ভালো লেগেছিল 
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ওদের । 

বৃন্দাবন থেকে ওরা গেলেন দিল্লী । পুরাতন দিল্লী __ইন্তপ্রস্থ। একটা 
সরাইয়ে উঠলেন গিয়ে । সে খানিকট1 হোটেলের মতন। ছু'একদিন ছিলেন 
সেখানে | শ্রিক্নবারুর খরচপত্র অবশ্য প্রথম থেকে সবই চালাচ্ছিলেন 
_নন্দলাল নিজেই | দিল্লীতে গিয়ে যমুনা! নদীর ধার দিয়ে বেড়াতেন ওরা 
প্রায়ই । কুতুববমিনার দেখলেন । লালপাথরের আটকোনা প্রাসাদ-_-“সেরমগ্ডল” | 
এরই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ূনের স্বৃত্যু হয়েছিল । --সে-ছবি লাল 
একেছিলেন কলকাতায় ফিরে এসে আর্টদ্কলে । 

জয়পুররাজ জয়সিংহের পুরাতন অবজারভ্যাটরি দেখলেন । সে যস্তর 
মন্তর' অতি অদ্ভূত ব্যাপার | সৃর্যঘড়ি দেখলেন । প্রকাণ্ড পাথরের একট 
হাফ--সার্কেল - দাগ টানা আছে তাতে নানারকম _-দিন, মাস, বংসর, রাশি- 
চক্র সব টের পাওয়া যায় তা' থেকে । সেই মানমন্দির দেখ! হলো । দিল্লীর 
ফোর্টও দেখা হয়েছিল সেবারে । প্রিয়বাবু শেষ মেষ পাস্‌ যোগাড় 
করতে পেরেছিলেন কিভাবে যেন । ৃ 

দিল্লী থেকে ফেরবার পথে ওখ্রা এলাহাবাদে নেমেছিলেন । প্রয়াগের 
ত্রিবেণী-পঙ্গমে স্নান করেননি নন্দলাল। দৃশ্য দেখেছেন। ওখানে মাথা 
মুড়োবারও কল্পনা জাগেনি মনে । গঙ্গা-যমূনার সঙ্গমট1! অদ্ভুত লাগলো 
__বিশেষতঃ রঙ্গের ঘটা । ফোটের ভেতর সরস্বতীর মুখটা দেখ! হয়নি। 

এলাহাবাদ থেকে সাসারামের টুম্ব দেখে ওরা এলেন গয়ায় । গয়ায় 
এসে উঠলেন এক জমিদার-বাড়িতে । দেউডিওয়ালা বাড়ি । প্রিয়বাবু আর 
নন্দলাল উভয়ে মিলে রান্নাবাড়া করে খেতেন। মাছ-টাছ বাজার থেকে 
কিনে এনে রান্না করতেন । জলখা'বারের জন্যে নিম্কি-টিমৃকি বানিয়ে নিতেন। 
এই বিষয়ে নন্দলালের হাতে-কলমে জ্ঞান ছিল যথেষ্ট । কিন্তু, একদিন তার 
পাঁটে তল হয়ে গেল। করেছেন কি, ময়দার সঙ্গে ময়েন ঘি না-দিয়ে, 
দিয়েছেন পাতিনেবুর রস । ফলে, হলো কি. ময়দার ট-করোগুলেো৷ সব জড়ো 
হয়ে আবার পুনর্মষিক অর্থাৎ সেই লেচির মতনই হয়ে গেল । নিম্কি খাওয়া 
সেদিন ললাটে আর ঘটলো না। 

বিষণুপাদপল্সে পিগড দিলেন নন্দলাল। মা, নিমাই, অম্বত, অম্বৃতের স্ত্রী 
দিদিশাশুড়ী যখর। তখন স্বর্গত হয়েও তার স্মরণে ছিলেন, সবারই নামে নাষে 
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পিশ্ডি দিয়ে দিলেন। এদিকে, পিপ্ডি দিতে গিয়ে বিক্ুপাদপল্ষে হাত দিয়ে 
নন্দলাল দেখলেন, সেখানে দুটে। দাগের মতো রয়েছে । -_গয়াসুরের মাথায় 
পাথরের ওপর পায়ের দাগ । নন্দলালের মনে হলো, বির মৃত্তি উৎকীর্ণ 
করা ছিল ; কিংবা, সত্যিই ছুটে প্রাগেতিহাসিক পায়ের ছাপ । 

এই বিঞ্ু-মন্দিরে বাঙ্গালার রঘ্বনাথ শিরোমণি পিগু দিতে গিয়ে পিগুদান 
করেননি । পাগাদের সঙ্গে গোলযোগ হওয়ায় বলেছিলেন, _-এখানে পৃজে। 
করবো ন1' | মন্দিরের বাইরে গিয়ে পুজো করেছিলেন। রঘুণাথ এদিকে 
ভাবলেন, গয়াস্বরের মাথার পরিধি সে অনেক, - প্রায় কয়েক মাইল জুড়ে হবে | 
কাজেই মন্দিরের বাইরে পুজো! করাই ঠিক করেছিলেন তিনি। ন্যায়শান্ত্রমতে 
তার আচরণে ভুল হয়নি। শ্ীচৈতন্বদেব এ বিষু্পদ পুজো করেছিলেন । 
পরমহংসদেবের বাবাও পুজে৷ করেছিলেন । সেইজস্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম 
হয়েছিল __গদাধর । 

গয়া থেকে রামনগর পাহাড় দেখতে গেলেন ওরা । সেই পাহাড়ে 
সীতাদেবী দশরথকে পিগু দিয়েছিলেন । বালির পিগড তৈরী ক'রে দান 
করেছিলেন সীতাদেবী । 

মৃত দশরথ পরলোক থেকে হাত বাড়িয়ে পুত্রবধূর দেওয়া সে-পিণ্ড 
গ্রহণ করেছিলেন । সীতা নিজেও কিছু নিলেন, শিবকেও দিলেন । কিন্তু, 
তুলসীবিহীন পিগু অচল । রামশিলায় তুলসী-চন্দন পাওয়া] যায় না। শিব 
অহি*স তুঁলসীর খেখজে কুরুক্ষেত্র পৌছলেন। তুলসী না-পেয়ে বৃথা ঘোরাঘুরি 
করেন। -_-এই সময়ে লিঙ্গ-মাহাত্মবিষয়ক পুরাণ “লিঙ্গখণ্ড'টা নন্দলালের 
ভালোভাবে পড়া ছিল। সেইজন্তে খুব ভালো লাগলো এ্যাসোশিয়েশন টা] । 
পুরাতন কাহিনীর স্থানপরিবেশে সব মিলিয়ে ভারতশিল্পী নন্দলালের হিন্দ্রমনে 
গভীর দাগ কেটে গেল। তার স্কেচবুকে ( সংখ্যা ১৮) দেখছি, অশাকা। 
রয়েছে --'গয়ার উপরে রামনগরে'র স্কেচ 

গয়ায় একট মজার ঘটন। ঘটলো । একদিন রাস্তায় যেতে যেতে 
ও*র। দেখলেন, --জনাকয়েক কন্স্টেবল মিলে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে - কোমরে দড়ি দিয়ে বেধে । এই দৃশ্য দেখে ওরা জিজ্ঞাসা 
করলেন __কক্যা হুয়া? পুলিশ ঘটনাটা বললে । প্রিয়বাবু তাদের বিবরণ 
শুনে বললেন, __তুম্‌ শুনা হৈ, য়া, দেখা হৈ' ? তার। কথাট! গ্রান্ত করলে 
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না। বললে, __'যাইয়ে আপলোগ' । উত্তর শুনে প্রিয়বাবু চটেছেন । 
গম্ভীর হয়ে বললেন, --“আচ্ছ!, যাও । পুলিশের দল এগিয়ে এগিয়ে 
চলেছে, আর এনা যাচ্ছেন পিছ্ুপিছ্ু । হঠাৎ পিছন থেকে দড়াম্‌ ক'রে 
এক লাখি মেরে দিলেন একটা কন্স্টেবলের পায়ে _আমাদের এই কাঠি- 
সাহেব প্রিয়বারু। বচসা লেগে গেল এই সহসা আক্রমণে । কিন্ত, প্রিয়বাবৃকে 
মুক্তিতে অশাটতে পারলো না £__তুমূলোগ্‌ দেখা নাহী, শুনা ভী নেহী, কোন্‌ 
মীরা । __ফলে, তর্কে হেরে তার! ছেড়ে দিলে ছেলেটাকে । ছেতে দিয়ে, 
চেঁচামেচি করতে করতে ভেগে গেল । | 

ৃদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধমন্দির দেখলেন । বোষিদ্রম দেখলেন । সে-অসশ্ব 
বৃক্ষের বয়েস অনেক । অশোক এখানে বিহার নিমাণ করে, পাথরের রেলিং 
দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। পাথরের এই রেলিং খুব পুরানো! । ভারতবর্ষের 
সব চেয়ে পুরাতন শিল্পকলার নিদর্শন বুদ্ধগয়ার এই রেলিং-এর ওপর রয়েছে। 
_নানা মানুষের মৃতি, পশুমৃতি, জাতকের গল্প, গাছ-গাছড়া আর প্রাচীনতম 
সর্পপূজার ইতিহাস _-এই রেলিং-এ খোদাই করা আছে! 

উত্তরভারতের শিল্পতীর্থ ঘরে গয়া থেকে গেলেন ওরা শ্বশুরবাড়ি 
সুঙ্গের-খড়গাপুরে । নন্দলালের শ্বশুর প্রকাশবারু জামাতার আগমনের 
খবর পেয়ে খাতির ক'রে টম্টম্‌ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বরিয়ারপুর স্টেশনে । 
জামালপুর থেকে টানেল্‌ পার হয়ে বরিয়ারপুর আসতে হয়। স্টেশনে 
নেমেই ওরা দেখলেন, টম্টম্‌ হাজির। দু'জনে উঠে পড়ে, পৌছে গেলেন 
যথাস্থানে । সেবারে শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া-দাওয়1, খাতির হয়েছিল যথেষ্ট । 
সরকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত জামাতার খাতির হয়েছিল যথাযোগ্যই । 

প্রিয়বারুকে নিয়ে ওখানে নানান জায়গা ঘরে দেখালেন নন্দলাল । 
লেকে ঘোরা হলো বোটে ক'রে । হটস্প্রী-ও দেখে এলেন। মনী নদীর 
ওপারে সাহজাহানের আমলের মসজিদটিও দেখিয়ে আনলেন। চমৎকার 
মসজিদ । মন্দিরের ভিতের ওপর বোধহয় তখন মসজিদ বানানো হয়েছিল । 
এখন আর পয়সা নাই চুনকাম করে রাখার । 

নন্দলালের ১৯০৭-৮ সালের ডায়েরি (সংখ্যা ৪০) থেকে দেখছি, 
স্প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তরাপথ, খড়গপুর, গাংট। নিয়ে স্কেচ অনেক 
করা হয়েছে । গাংটার জঙ্গলের পথে জঙ্গলে দেবতার স্বান -_-যেখানটায় 
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[পুজো দিতে হয়; নইলে, বাঘে খাবার ভয় আছে। বাতাসা, দুধ, যা- 
হয়-কিছু দিতে হয়; নইলে, ভয় থেকেই যায়। 

কথায় কথায় নন্দলাল বললেন, _ওদের দেশে জেলেরা যখন সমুদ্রে 
সেলেমাছ ধরতে যায় তখন দক্ষিণরায়ের পুজো ক'রে তৰে যায়। 
সুন্দরবনে সুন্দরী-কাঠ কাটতে গেলে, হৌগল1 কাটতে গেলে, দক্ষিণরায়ের 
পুজো ক'রে তবে নৌকো! ছাড়ে। সেলেমাছ হলো খুব বড়ো ভোলা 
বা তপসে মাছের মতো । সেলেমাছ ধরে আনতে আনতে প্রায় সব পচে 
যায়। হোলা নৌকোয় ক'রে, _নৌকোঁয় বেঁধে সেই সব মাছ আনতো।। 
_মাল চাপিয়ে যখন নৌকে। ছাড়তো তখন বলতো, _-'দরিয়ার সাত পীর 
বদর বদর'। ব্যস্‌, ওতেই নিঝঞ্াটে তীরে এসে তরী ভিড়তো! বরাবর। 

বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের ছবি এঁকেছেন নন্দলাল ১৯৫৯ সালে । 
দক্ষিণরায়ের সহচর দেবতা ঘোঁড়ায়-চাঁপা ৰালুরায়ের ছবিও একেছেন 
তিনি । দক্ষিণরায়ের সহচরী দেবী শীতলাও রূপ পেয়েছেন নন্দলালের 
হাতে অপরূপ ভঙ্গীতে । রাসভবাহনা শীতল! বসে আছেন বসন্তের ঝুড়ি 
নিয়ে। অধ-অঙ্গে তার অগ্নিশিখা, অর্ধ-অঙ্গে সোম-বর্ষণ ধারা । এক হাতে 
্বর্ণসম্মার্জনী, অপর হাতে বরাভয়। মস্তকে তর অধন্ত্র _কুলোর 
আকারে । 

_ এই সব দেবদেবীর রূপ কল্পনা করেছিলেন ১৭২৩ খস্টাঝে করি 
হরিদেব চক্রবর্তী । বাড়ি ছিল তার ঝোড়হাটে | নৰরূপে নন্দলালের অখকা 
এই ছবিগুলি সব প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে ১৯৬০ সালের এপ্রিল 
মাসে ৷ হরিদেবের রচনাবলীর প্রাণগ্রতিষ্ঠা করেছে এই ছবিগুলি । হরি- 
দেবের রায়মঙ্গল আর শীতলামঙ্গলের গান আজও গেয়ে থাকে ঝোড়হাঁট- 
অঞ্চলের লোকেরা । নন্দলাল বললেন, --'এখনও রোমাঞ্চ হয় এই সব দেব- 
দেবীর কীত্তিকলাপ স্মরণ হ'লে । ঝোড়হাটে নিত্যগোপাল পণ্ডিতের 
পাঠশালায় পড়তে যেতেন নন্দলাল তার ছেলেবেলায়, সে-কথা আগেই বলা 
হয়েছে। 

উত্তরভারত ভ্রমণের সময়ে কতকগুলি বাঁসন-পত্রের ডিজাইনের অরিজিন্যাল্‌ 
সোর্স খেশজা হয়েছে নেচার থেকে । তারও সব স্কেচ রয়েছে নন্দলালের 
কাছে। সেগুলির স্টাডি স্বতন্ত্রভাবে হওয়া দরকার । 
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মৃক্ষের-খড়াপুরের দক্ষিণে গাংটায় বেড়াতে এলেন একদিম। ওখানকার 
শিব --উ*চেনাথ। উশ্ছু পাহাড়ের গুহার ভেতর মন্দির। ওট! আগে ছিল 
বৌদ্ধদের । পরে, হিন্দুরা দখল ক'রে, শিব বসিয়েছিলেন | আগে ওপরে 
ওঠ1 যেতো । ভখন ও'রা! উঠতে পারেননি । পাহাড়ের নিচেতলায় ছু'তিনটে 
গুহা । সেখানে সাধুরা বসে ধ্যান-ধারণা করতেন । 

নিচে শিবের মন্দিরে যখন ঘরছেন, দেখতে পেলেন, শালগ্রাম-শিল রাখা 
আছে ওখানে অনেক । প্রিয়বাবু চট ক'রে তার একট! তুলে নিয়ে পকেটে 
পুরলেন। পকেটে পুরে, হাসতে হাসতে নন্দলালকে বললেন, )-নাও না 
একট, ও-সর কি আর হবে ; তালে! “বেদামীক' পাথর'। স্বাধীজীর ভক্ত 
প্রিয়বারু ও-সব সংস্কার মানতেন না কিছু। কিন্তু, গৌড়া হিন্ব-সন্তান নন্দলালের 
খুব আঘাত লাগলো মনে । 

ইংরেজ আর মুসলমানদের ওপর খুব চট ছিলেন প্রিয়বাবু | সেইজন্বে 
উত্তরাপথের এতিহাসিক অনেক জায়গা তিনি দেখেছিলেন অরুচির সঙ্গে 
_তিতে1 | ভালো খাওয়-দাওয়ার মতো গান-টান গাঁওয়ারও অভ্যেস ছিল 
প্রিয়বাবুর | গলাও ছিল ভালো । ষ্ঠার দরাজ গলার শ্যামাসঙ্গীত সরাই 
উনতেন আগ্রহ্ভরে | ঙ্েতারেও হাত ছিল ঠার চষংকার | 

প্রায় একমাস ধ'রে পর্যটনের পালা শেষ করে, খড়াপুর থেকে প্রিয্ননাথ 
সিংহ চলে গেলেন কলকাতায়। নব্দলাল কিছুদিন রয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়িতেই । 


দক্ষিণভারত আ্রষণ (১৯০৮) ॥ 


দক্ষিণভারত ভ্রমণের পার্ট হলো পাঁচজনকে নিয়ে । -_শ্রীঅধে-জ্কুমার 
গ্গোপাধ্যায়, তার সহোদর অলীক্ত্রবারু, ওদের এক ভগ্মীপতি প্রমোদবারু, 
সধ্ন্রবারুর পিপতুতো ভাই রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আর ও'দের সহযাত্রী 
নন্দলাল | এবারকার খরচপত্র সবই অধেন্দ্রবারুর । ও"রই দাক্ষিণ্যে 
ন্দলালের এই দক্ষিণভ্রমণ । শিল্পী নন্দলালকে ভারতদর্শনে নিয়ে চলেছেন 
শিল্পরসিক অর্ধেন্্রকুমার। তিনি পেশায় ছিলেন হাইকোর্টের ঘ্যাডূভোকেট। 
ডা এ্যাটর্ণা ছিলেন | দহরম-মহরম খুব । পরে, স্ভীর ও-পেশা ছিল না। 

কলকাতা থেকে রওনা হয়ে প্রথমেই গিয়ে উঠলেন ওর] পুরীতে । 
উঠলেন অধেন্দ্রবাবুরই এক মকেলের ঘরে । উঠলেন এক বাড়িতে বটে, 
তবে ভিন্ন গোঠের ব্যবধান পীড়া দিতে লাগলো নন্দলালকে । খাবার আসন 
হলে ভিন্ন ঘরে, বাসন দেওয়া হলো খেলো । খটকা লাগলো! মনে । কারণটা 
পরে বুঝতে পারলেন, উনি হিন্দু হলেও --শূদ্র ; আর বাকী ও'রা হলেন 
বর্ণশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্রাক্মণ | নন্দলাল মনে ভাবলেন, বুঝি লোকের বাড়িতে 
উঠে, সামাজিকতার জন্যে ঈগরকম ব্যবহার করছেন । কিন্তু, না। ট্রেনেও 
এ। ওর খাবার বা কৃজোর জল সবই অনাচরণীয় হয়ে রয়েছে । এমন- 
কি, ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট বিস্কৃট-টিস্কুটও কিছুমাত্র “দাস কায়স্থের' হাত দিয়েও চলছে 
না। -মনটা বড়ো দমে গেল । 

পুরী বন্থবার গেছেন নন্দলাল | প্রথম গিয়েছিলেন স্কুলে পড়বার সময়ে 
তার শিবপুরের এক বন্ধুর সঙ্গে । উঠেছিলেন তখন পাগাদের ঘরে । 
জগন্নাথের প্রসাদ-ভাত ওরা তখন রোজ আনতেন না। একদিন এনে, রেখে 
দিতেন । আর প্রত্যেক দিন নিজেরা ভাত রান্না ক'রে, তাতে মহাপ্রসাদ 
কিঞ্চিং ছেড়ে দিয়ে, হশাড়ির সব ভাতটাই মহাপ্রসাদ ক'রে নিতেন। 
খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, ও'রা হশাড়ি তুলে রাখতেন শিকেয়। কিছু 
ভাত কোনওদিন হয়তো থাকতো ও-বেলার জন্যে । একদিন হয়েছে কি, 


কিছু ভাত শিকের হশাড়িতে তুলে রেখে ও*রণ বেড়াতে গেছেন । ফিরে 
১৬ 
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এসে, খেতে গিয়ে দেখেন যে, ভাতের হশড়ি টাচর্পোছ। ওড়িয়া ঝি 
হখড়ি খেয়ে নিয়েছে । অথচ, বঝি-টি ছিল খুবই নিষ্ঠাবতী ; জাতেও বোধ 
হয় উশ্ু? কিন্ত, ক্ষেত্রস্থানে জাতিভেদের কথাটা! তার মনে আসেনি। 
সম্ভবতঃ পেটের জ্বালাতেই-বা । কিংবা, বিনা কমপ্লেক্সে, জাতিভেদটাকে 
সে বিত্ত ও চিত্ববানের বিলাসিতা বলেই ভেবে নিয়েছিল ।__ 

এদের সঙ্গে গিয়ে এদের পিছ্ুপিছু পুরীতে এবারেও নানা ভ্রষব্য 
স্থান দেখলেন নন্দলাল। জগন্নাথদেবের মন্দির, যাঁজপুরের সপ্তমীতৃকা- 
মন্দির, ওখানকার সভাস্তস্ত সব দেখা হলো । ওখানে বরাহাবতার রয়েছেন 
_একখানি পাথর কুদে করা। তার গায়ে দে-দেবতার মৃতি কতো। 
কিন্ত, ব্যাপার হলো! এই, ওরা নিজেদের মধ্যে ওখানকার পুরাতত্ব নিয়ে খুব 
ডিস্কাশ্‌ন্‌ করছেন মশগুল হয়ে ; মাঝে মাঝে ছিটেফোঁট! বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন 
নন্দলালকে । 

পুরী থেকে ওরা গেলেন ভুবনেশ্বর । ভবনেশ্বরের মন্দির দেখলেন । 
প্রধান মন্দির দেখা হলো । গোরী-মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরও দেখলেন । 
বিন্বুসাগর দেখা হলো । বেতাল-দেউল অতি অপূর্ব। স্থাপত্য অতি সুন্দর । 
অলঙ্করণের প্রাহৃষ । 

থণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখা হলে । দ্ব'দিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে রাস্তা | 
দক্ষিণের পাহাড় উদয়গিরি। ব্যাপ্রগুন্ষা, হস্তিগুন্ষা1, রাণীগুল্কা দেখলেন। 
খশডগিরির খাড়। পাহাড় । এখানে বৌদ্ধযুগের নানা মৃতি রয়েছে । পাহাড়-ড়ায় 
মন্দির _একটা জৈন-মন্দির খগুগিরি-উদয়গিরিতে করা হয়েছে _সে-সব 
ওরা বোঝালেন। ওখানে পাথরের একটি রিলীফ.-ওয়ার্ক ছিল; তার 
রেপ্সিকা আর্টক্কলে আনা হয়েছিল। তার ফোটো! আছে শাস্তিনিকেতন- 
কলাভবনে । _সে পদ্মের একটি জ্ত্রোল্‌। 

পুরী থেকে খুর্দা জংশনে মাদ্রীজের গাড়ী ধরে ও*রা সোজ' মাদ্রাজ গিয়ে 
পৌছলেন। ওঠা হলো! এক চেষ্টির বাড়িতে । তিনি ব্রাহ্মণ নন ; কিন্তু খুব ধনী । 
পেশায় সড়ক-বিশেষজ্ঞ ; দোতলা! বাড়ি। যত্ু-আত্তি করলেন যথেষ্ট । 
খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা করলেন জোর । কিন্তু, বাড়িতে পায়খানার ব্যবস্থা! 
বড়ো শোচনীয় । পায়খানা! বলতে আলাদ1 কোনও ঘরের ব্যবস্থা নাই ; মূল 
বাঁড়িরই একখানা ভালে! ঘর এ-কষ্ে ব্যবহার হয়। 
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'সে একটা কাণ্ড । যে যেখানে পেয়েছে কর্ম করেছে । সে-ঘরে সবার 
"আগে গিয়ে ঢুকতে না-পারলে বিপদ । কারণ যত্রতত্র ময়ল! স্তুপ করা 
আছে। অতি বিসদৃশ ব্যাপার । বড়ো! দুঃখে গপেন মহারাজের কথা মনে 
পড়তো £হ একট! জাতকে চেনা যায় তার পায়খানার সংস্থান দেখে । 
মিশনে তিনি উন্নত ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা করেছিলেন । মার্বেল-পাথর দিয়ে 
বাধাই ক'রে প্রশস্ত জায়গায় পায়খানা-ঘর করিয়েছিলেন তিনিই । -_দক্ষিণে 
কিন্ত দেখলুম, একই ব্যাপার প্রায় সব জায়গাতেই ৷ কঠোর জাতিভেদের সম্মান 
দেখা গেল না কোনোখানে । মার্বেল-পাথরে বাধানো পায়খানার কল্পনাও 
করা যায় না। ওখানকার ছৃঃখের স্মৃতি পায়খানার এই বিশ্রী নোংরামি 
জীবনে আজও ভুলতে পারিনি । অথচ, এদিকে ঠীরা শুদ্ধাচারী কঠোর 
উচ্চবর্ণ । বেশ-ত্বষো, আদব-কায়দ। বেশ সুন্দর । সেইজন্কে তুলনায় ওদেশে 
পায়খানার এই দুরবস্থা খুব বেশী করেই চোখে পড়লো । -_-বললেন 
নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১০ই মার্চ । 

মাত্রাজে খাবার ব্যবস্থা হলো আমাদের দেশের মতে! আঙ্গোট-কলাপাতায় । 
তবে, সে অবশ্য ছুতমার্গ বাঁচিয়েই । নন্দলাল আর একবার মাদ্রাজ গিয়েছিলেন 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহল থেকে ফেরবার সময়ে । সে-কথা যথাসময়ে 
বল! হবে। সেবারে শিয়ে ওদেশে পায়খানার ব্যবস্থার কিছু উন্নতি 
দেখেছিলেন । --একটা লম্বা পাঁচিল; তাতে ধাপ বাধা । দেখে দেখে 
কাজ সারতে হয়। চীনেও এ ব্যাপার। ভোরবেলা কোথাও গিয়ে 
প্রাতঃকৃত্য সেরে আসতেন। মাদুরাতেও একই অবস্থা । প্রকাণ্ড একট! 
জায়গায়, প্রেসিং-ডোর দিয়ে দিয়ে বিরাট একটা লাইন। অবশ্য এট] হলে! 
ওখানকার সরাইখানার কথা । সরাইয়েই উঠেছিলেন মাদুরায় । সে- 
কথা পরে বলছি । ৃ 

মাদ্রাজে “পার্থসারথি'র মন্দির দেখলেন । এই বিঞ্ুমন্দির দ্রাবিড়- 
স্থাপত্যের উৎকৃষ্টী নিদর্শন । দক্ষিণ দেশের মন্দির-পরিকল্পনায় একটা 
সাধারণ ছখদ আছে। _ুব উচ্চ গোপুরম্‌ অর্থাৎ তোরণ; প্রাঙ্গণে খুব 
বড়ো টেপাকুলম্‌ বা সরোবর আর তার মধ্যে বিহার-মন্দির ; আর সোনা- 
মোড়া! ধ্বজন্তস্ভ বা সোনার তালগাছ -_এ-সব যেন প্রত্যেক মন্দিরে 
থাকবেই। অন্ধকার গভ্ীরায় পার্থসারথির চতুর্ভুজ নারায়ণ-মৃন্তি অতি 
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মনোহর | নন্দলাল “পার্থসারথি'র যে-সব ছবি একেছেন তার প্রেক্ষাপটে 
এই সব মৃত্তির আদল আছে। মন্দির-প্রাঙ্গপের এক চাতালে বহু ভক্ত 
সাধকের মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা রয়েছে । মণ্ডুপের একধারে নবগ্রহের প্রতিমৃন্তি 
দেখা গেল । গর্ভ-মন্দিরে পার্থসারথি, কুক্সিণী, বলরাম, সাত্যকি. 
স্বর্ণ আর অনিরুদ্ধের বিগ্রহগুলির গঠন-পারিপাট্য অতি সৃন্দর আর 
প্রাচীন। পার্থসারথির মুত্তিটি কালো পঞ্চ-ধাতুর তৈরী। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে 
শ্রীরঙ্গনাথম্‌, শ্রীরামচত্ত্র আর বরদরাজ স্বামীর মন্দিরগুলোও খুব পুরাতন । 

ময়লাপুর পল্লীতে কপালেশ্বরম্‌ শিবমন্দির দেখলেন। এটা ্মার্তদের 
মন্দির। ওখানে বেদপাঠ শুনেছিলেন। দক্ষিণী বৈদিক ব্রাহ্গণকে বলা হয় 
“শ্রোত্রিয়ন্দার” । বেদপাণত্ের জন্তে এদের পূর্বপুরুষের! হিন্দরাজাদের কাছ 
থেকে নিষ্কর ভূসম্পর্তি পেয়েছিলেন । 

মাদ্রাজ থেকে ওরা চিঙ্গলীপুট-পক্ষিতীর্থ আর মহাবলিপুরম্‌, কারঞ্জিভরম্-, 
ভেলুপুরম্‌, চিদন্বরম্‌, মায়াভরম্‌. কুস্তকোণম্, তাঞ্জোর, ভ্রিচিনাপল্লী, মাঘুরা, 
টিনিভ্যালী, কেপ-কমরিন্‌, রামনাদ, রামেশ্থরম্‌, ধনুক্কোটী, পদুকোটাই, শর 
বৃদ্ধাচলম্‌ ঘুরে, ফের মাদ্রাজে ফিরে কলকাতা এসেছিলেন। 

সেবারে মাদ্রাজ থেকে ও*রা গেলেন মহাবলিপুরম্‌। নৌকোয় ক'রে 
গেলেন ক্যানেল দিয়ে। নন্দলাল মহাবলিপুরমূ গেছেন দুবার। সেবারে 
মাদ্রাজ শহর থেকে সাত মাইল দূরে পাপঞ্চোরী-ঘাটে নৌকোয় চেপে 
খাল বেয়ে তিরিশ মাইল গিয়েছিলেন। নৌকো তীরে লাগলো না। 
একহণটু জলের ওপরেই ও:রা নেমে পড়লেন । ওখানে ডাব খাওয়া হলো 
_নাম “সৌনামৃখী' _দাম এক পয়সায় একটা । বালির ওপর দিয়ে কিছু- 
দ্ূর শিয়েই মহাবলিপুরমের রথ-মন্দির দেখতে পেলেন। 

হাজার হাজার বছরের পুরাতন সব বিশাল ও বিরাট ভাস্কর্য আছে 
ওখানে । অর্জনের তপস্যা আর সেই সংক্রান্ত ছবি সব রিলীফে উৎকীর্ণ 
করা আছে পাহাড়ের গায়ে। সমতল চটানের ওপর চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট 
পর্যন্ত উঠ নানা আকারের পাহাড় _সব খোদাই করা। উঠ (৫66) 
রিলীফ-ওয়ার্কও করা হয়েছে ৪11-0870 মুত্তির মতে! । উৎকীর্ণ করা 
হয়েছে অতি গ্রভীর ভাবে। সে-সব অতি অপূর্ব খোদাই শিল্প । 

সম্বদ্রের ধারে কিছু মন্দির আরও আছে । এক-পাহাড়ে তৈরী -__ 
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এক-শিলা বা 1009001101810 মন্দির ; --রথ' বলে ওখানকার লোকে । 
যুধিষ্ঠির অর্জ্জন, সহদেব, দ্রৌপদী, গণেশ, ধর্মরাজ -_এ*দের নামে সব রথ 
রয়েছে । দ্রোপদীর রথটি ঠিক বাঙ্গালা দেশের খড়ের ঘরের চালের মতো 
দেখতে । ভীমের রথ বিরাট 'দো-চালা ছতরির মতো | ধর্মরাজের রথের 
আদল কোণারকের সূর্যমন্দিরের অনুরূপ । 

একটি বৃষ শুয়ে আছে _ প্রকাণ্ড সে প্রায় দশ বারো ফিট উট । --সেটিও 
তৈরী এক-পাথরে । কিরাত-অর্জনের পাশেই রয়েছে বাদরের মতি । একট 
বাদর আর একটা বাদরের গা থেকে উকুন বেছে দিচ্ছে । সেই বাদর দ্ুটোও 
উঠ হবে আট দশ ফিট । --এই সব মৃতি দেখে, নন্দলালের ধারণা হলো, 
সেকালে যেখানে যেমন যেমন পাথর পেয়েছিল, সেইরকম পরিমাপের মৃৃতি 
সব কুদে কৃদে চারদিক থেকে বের করেছিল । 

অঙ্ভ্জনের তপস্যার নিচেই রয়েছে ক'টা বড়ো বড়ো হাতী । বিরাট 
আকার সেগুলোর । সতি)কারের হাতী যেমন সেই রকমের সাইজ সব। 
গভীরভাবে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড ব্যাপার । সেখানে বর্ষাকালে ঝর্ণার জল ঝরে । 
আর তলাতেই একট? প্রকাণ্ড চৌবাচ্চ!। হাতীর পা বর্ষাকালে ড্‌বে যায় । 
মনে হয়, হাতীগুলে! যেন জলে দাড়িয়ে আছে। 

একটি পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরের একটি গোপুরম্‌ আছে । কাছেই ধর্মরাজের 
বিশাল দিংহাসন। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গুহাগুহ রয়েছে। তার 
মধ্যে মহিষমদিনী-গুহা, কৃষ্ণলীলা-মগ্ডপ-গুহ1, পঞ্চপাগুব-গুহা, বরাহস্বামী- 
গুহ] দেখলেন । এ-ছাড়া, গণপতি-মন্দির ও সাতটি প্যাগোডা দেখবার মতো । 

মন্দিরগুলি রয়েছে একেবারে সমুদ্রের কিনার ঘেষে। কিন্তু, তখন 
ভেঙ্গে যাচ্ছিল সে-সব মন্দির । সমুদ্রের ঢেউ তার ওপর এসে আছড়ে 
পড়ছিল। খানিকটা চলেও গিয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে । _-অতো উচ্চ 
জায়গায় অতো সব বড়ো বড়ো মৃত্তি দেখে নন্দলালের খুব অন্তত 
লেগেছিজ । সেই প্রথম অভিজ্ঞতার স্মঘতি তার শিল্লি-জীবনের ভূমিকায় 
বরাবরই যেন একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভ্বমি রচনা ক'রে রেখেছিল । 

মহাবলিপৃরমূ থেকে প্রথমবার এলেন পক্ষিতীর্থে। সমতল ভ্বমি থেকে 
একটি পাহাড় খাড়া দাড়িয়ে । তর চুড়োয় “বৈদ্যলিজেশ্বর' মহাদেবের মন্দির । 
ওখানেই পক্ষিতীর্থ। সেবারে ও:রা! পক্ষিতীর্থে যাননি। সিংহ থেকে 
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ফেরার পথে পক্ষিতীর্থ দেখেছিলেন নন্দলাল -_সে-প্রসঙ্গ যথাসময়ে বল 
হবে। সেবারে পক্ষিতীর্থের নিচে ও*রা রাত্রি কাটালেন। পাহাড়ের ঠিক 
নিচেই একজনের একটা দোতলা বাড়িতে রাত্রিবাস করা হলো! । 

মাদ্রাজী কন্সার্ট শোনা হলে! সেখানে । ওদের অনুরোধে এঁক্যতান 
বাজালে তারা । -__তবলা, ঢোল» বাঁশী, বেহাল! সব মিলিয়ে বাজালে । 
খুব ভালে! লেগেছিল --বললেন নন্দলাল। “বাজালে সবাই মাথা নেড়ে 
নেড়ে __শুধু-গায়ে, লুঙ্গি-পর1 লোকগুলি!। ূ 

চিঙ্গলীপুট জংশন স্টেশন থেকে ত্রাঞ্চ-লাইনে ওরা গেলেন অতঃপর 
প্রাচীন তীর্থ কাঞ্ী বা কঞ্জীভেরাম্‌ । উত্তরভারতের কাশীর মতো! দক্ষিণ- 
ভারতের পুণ্যতীর্থ কাঞ্চী। শৈব ও বৈষ্ণবদের বু মন্দিরে নগরটি পুর্ণ। 
কাঞ্চিপুরের ছুটি ভাগ । --একটি শিবকাঞ্চি, অপরটি বিঞুকাঞ্চি। শিব- 
কাঞ্চিতে শঙ্কারাচার্য বহুদিন বাস ক'রে বৌদ্ধ ও (জৈন মতবাদ খণ্ডন ক'রে 
অছ্ৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

শিবকাঞ্চিতে একামেশ্বর আর শ্রীকামাক্ষী আনম্মানের মন্দির দুটি প্রধান। 
দ্রাবিড় সংস্কতির প্রাচীনতম আভাস কাঞ্চিপুর নগরের এস্বর্ষের মধ্যে 
প্রকাশ হয়ে আছে । কাঞ্চিভরমের তাতীদের হাতষশ খুব। বাঙ্গালাদেশের 
শান্তিপুরের মতো এখানেও নানা রঙ্গের সৃতো, কাপড় তৈরীর কেন্র। আর 
যুগে যুগে তার খ্যাতি চলে আসছে । 

একাশ্রেশ্বর-মন্দিরটি একটি চারকোন! উচু পাথরের প্রাচীরের মধ্যে আছে। 
প্রাচীরের চারদিকে চারটি গোপুরম্‌ ; তোরণ খুব উঠ ক্রমসূক্ম্ম হয়ে তেরো! তলা 
উঠেছে । তার গায়ে নানা দেব-দেবীর মুতি খোদাই করা রয়েছে । মন্দিরের 
ভিতর-দেওয়ালে “মদনভন্মে'র একটি অপূর্ব মৃতি কর] হয়েছে। গোপুরম 
পেরিয়ে একটি বিশাল প্রাঙ্গণ, তার মধ্যে বিরাট সভামগ্ডপ । মণগ্ডপের থামে 
নানা সৃক্ম কাজ আর নানা মূতি করা। পস্ভীরায় মৃত্বিকাঁর লিজমৃতি । 
এখানে জল দিয়ে পূজা হয়না ; হয় ফুল দিয়ে । দক্ষিণভারতে শিবের 
পাঞ্চভৌতিক লিঙ্গ পূজা হয় । এই শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতিমুন্তি, জন্বকেন্ধরে অপ- 
মৃতি, তিরুবন্মলয়ে তেজোমৃত্ি, কালহস্তীতে বা্বমৃতি আর চিদস্বরণে ব্যোমমৃত্তি 

একাজেম্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরানো আমগাছ আছে ; তার চারটি 
শাখায় কট, তিক্ত, অল্প ও মিষ্ট _-এই চার রকম স্বাদের আম হয়। প্রবাদ 
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্ গছে প্রত্যহ একটি ক'রে আম পাঁকতো, আর তাই দিয়ে শিবের ভোগ 
হতো । সেইজন্তেই এই শিবের নাম -_-একাত্র” | 

কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে বৈদিক যন্ত্রে আকৃতিতে দেবীকে মূর্ত কর! 
হয়েছে । প্রবাদ, শঙ্করাচার্য এই কামাক্ষী দেবীর পাদপীঠে অফী-লক্মী-ন্ত্ 
টন করেছিলেন । মন্দ্রির-প্রাঙ্গণে একটী ঘরে শঙ্করাচার্ধের একটি প্রস্তরমৃত্তি 
আছে। শঙ্করমূতির পদতলে ছ'জন দণ্তীর করজোড়ে ঈাড়ানে। মৃতি । 

শিবকাঞ্ধীর আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দ্রির কৈলাসনাথের । এখানে 
একটি অর্ধনারীস্বর মুত্তি অভিনব আকৃতির | মৃতির অর্ধীংশ নারীর আকৃতি 
_বীণাহস্তে বসে আছেন, আর অপর অংশ শিবের -বৃষের ওপর চেপে 
আছেন । -_-এই সব মৃত্তি, বলা বাহুল্য, নন্দলালের মনে গভীরভাবে দাগ 
কেটে বসেছিল, এবং যথাসময়ে তার তুলিতে অপরূপ রূপ নিয়েছিল । 
কচ্ছপেশ্থর মন্দিরটি শিবকাঞ্চীর মধ্যে | বিপু কৃ্-অবতাররূপে শিবকে পুজে! 
করছেন। কাকঞ্চীতে চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে ; দক্ষিণে আর কোথাও নাই । 
চিত্রগুপ্তের এক হাতে পুঁথি, আর অপর হাতে লৌহশলাকা । বৈশাখী পৃণিমাকে 
ও-দেশে “চিত্র-পৃণিমা” বলে । এই সময়ে চিত্রগুপ্তের পুজা হয় সমারোহের 
সঙ্গে । 

কাঞ্ধীপুরমের পশ্চিম অংশে বিষ্ণুকাঞ্চী। বরদরাজ, বৈকুষ্ঠপেরুমাল, 
পাণ্ডারদূতর, অফীভুজ1 _-এই সব নামে মন্দির আছে। শিবকাঞ্চীর তুল্রনায় 
বিষ্ণুকাঞ্চীতে মন্দিরসংখ্যা খুবই কম আর আয়তনে ছোটি। এইজন্য 
শিবকাঞ্ধীকে 'বড় কাঞ্চী? আর বিষ্ণুকাঞ্ধীকে “ছোট কাঞ্চী বলা হয়। 

কাঞ্জিভরমে বিষ্ণ-মন্দ্ির ওরা! সেবারে ভালোভাবে দেখেননি । একটি 
মন্দিরে চামড়ার একজোড়] প্রকাণ্ড জুতো! রাখা ছিল । একবার ঠাকুরের 
আদেশ হয়েছিল, তিনি খালি-পায়ে থাকবেন না। পাণগ্ডার বললেন, 
_ঠাকুর জুতো চেয়েছেন। জুতো৷ দেওয়া হলে! ঠাকুরকে, সে চার-পাঁচ হাত 
লম্বা, শু“ড়-তোল ওডিয়া জুতোর মতন। আমাদের তালতলার চটির পূর্ব- 
রূপ আর-কি। ওতে আছে চামড়ার ওপর টোপের কাজ । 

কাঞ্জিভরমে রাত কাটানে হয়েছিল। রাত্রে একটি বিষ্মন্দিরে পুজো 
দেখতে গেলেন। দেবদাসীদের নৃত্য দেখা ছিল ওদের প্রধান উদ্দেশ্য । 
মন্দিরে পুজো আরম হলো। নানা উপচারে সে-পুজোর সমারোহ । 
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ধুপ-ধুনো পোড়ানো হচ্ছে অজত্র। পাশে দাড়িয়ে তন্ত্রধারক। শুধু আদেশ 
করছেন -সৃত্রধার যেন সংস্কৃত নাটকের। নান! মন্ত্রে পুজো! করা হচ্ছে। 
তন্ত্রধারক নির্দেশ দিচ্ছেন _ধুপম্*। অমনি ধুপ দিয়ে পুজে। শুরু হলো । 
আদেশ হলো -_প্রদীপম্‌” । অমনি শুরু হলো প্রদীপ নিয়ে পুজে। | __'নৃত্যম্‌, 
অমনি নৃত্য শুরু । দেবদাসী নৃত্য শুরু করলে। 

খুব ন্বত্য হলো। সে-্বত্য দেখে আর সবাই যে-ভাবে। উপভোগ 
করলেন, আমি তা পারলুম না। আমার প্রায় ভালোই লাগলো! না বলা 
চলে । আমার মনে হতে লাগলো, এদেশে এসে ইজ সবগ্রথম 
বন্ধ করতে চেয়েছিলেন -__এই প্রথা । দেবদাসীদের এই পেশ বন্ধ ক'রে 
দিয়ে, তাদের বিয়ে-খা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বাঙ্গালী-সমাজ- 
স্কারক তো। কতদিন আগে থেকে এ চেষ্টা শুরু হয়েছিল। -_নাচের 
তালে তালে এই সব বেখাপ্পা কথাই নন্দলালের মনে আসছিল । 

ওখানকার মন্দিরের টেপাকৃুলমে অর্থাং সরোবরে শঙ্ঘ পাওয়। যায় । 
বলে প্রবাদ। গোপুরমূ পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পৌছে দেখলেন অনেক হাতী । 
সে-সব মন্দিরের সম্পর্তি। এদের খাবার দিচ্ছে যাত্রীরা । বুড়ো ঘোড়া, 
উট -_-এ-সবও ছিল । 

ওখানে মন্দিরের ভেতরে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না। 
আর মন্দিরের ভেতর ঢুকতে হয় আছুড়-গায়ে। নন্দলালের পৈতে না- 
থাকায় প্রথম প্রথম মন্দিরে ঢুকতে পেতেন না। শেষকালে একটা পৈতে 
পরে নিয়েছিলেন । পৈতে নেবার স্বপক্ষে মুক্তি হলো, কায়স্থ শৃদ্র নয়, __ 
ক্ষত্রিয়। এর আগে, “বঙ্গীয়-কায়স্থ-সভা” কায়স্থদের যখন ক্ষত্রিয় বলে 
ঘোষণা করেন, তখন ওর! সবাই পৈতে নিয়েছিলেন। পরে, নন্দলালের 
সেট! আর রাখার খেয়াল হয়নি। দক্ষিপভারতে গিয়ে সেটার পুনরুদ্বোধনের 
প্রয়োজন ঘটলো । পৈতে নিয়ে, ত্রিপুণ্ডও কাটতে হলো, আর বাজারে-কেনা 
বিভৃতিও মাখতে লাগলেন -দায়ে পড়ে । বৈষ্ণব তে! ওরা ; তিলক- 
কাটার অধিকার অবশ্য ছিল আগে থেকেই। উপবীত আর ত্রিপুণ্ডে।র 
বহর দেখে, ওখানে মন্দিরের ঘার আর কেউ আগ্লাতে। না; প্রায় সর্বত্র 
অবারিত হয়ে উঠলো । মন্দিরে ঢোকার সময়ে খালি-গা ভালোই লাগতো । 
মন্দিরে ঢুকে ওরা জল ছড়িয়ে নানা উপচারে পূজা করতে লাগলেন। 


ভারতশিক্জী নন্দলাজ ১২৯ 


বিণুকাঞ্চি থেকে ও রা শঙ্করাচার্ের বাড়ি দেখতে গেলেন । তার 
স্থান কেরলের আলোয়্ই নদীর উত্তর তীরে কালাডি গ্রামে। স্টেশন 
কে গরুর গাড়ি চেপে গিয়েছিলেন, মনে আছে। শঙ্করাচার্ধের পাথরের 

মাইফ-সাইজ মুক্তি ঃ বুদ্ধের মতন বসা ; খুব পুরাতন । খোলার বাড়ি 
দব _-একতলা দোতলা ॥ 

এর পরে, শ্রীরঙ্গমে গিয়ে অপমুতি জন্বৃকেম্বর মহাদেবের বিরাট মন্দির 
দখলেন । মন্দিরটি পুরাতন নয় । স্থাপত্য আর গঠনপ্রণালী উত্তম | 
পাথরের পর পর চারটি প্রাচীর-ঘের৷ মন্দিরটি দেখতে একটি দুর্গের মতন । 
প্রাঙ্গণে সব্ত্রস্তস্ভ মণ্ডপ । প্রত্যেকটি স্ত্ত সৃশ্্পকারুকার্যমণ্ডিত আর নানা 
দবদেবীর, সিংহ, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদির আর নানা ভক্তির মৃতিতে শোভিত । 
চতন্য মহাপ্রত্ শ্রীরহ্ৃক্ষেত্রে এসেছিলেন । কাবেরীতে স্ান ক'রে তিনি রঙ্গনাথ 
শন করেছিলেন । সে-কথা মনে পড়ে নন্দলালের মনটা বেশ মশগুল 
(য়ে উঠলো । 

ওখান থেকে গেলেন চিদস্বরম্‌ । ওখানে শিবের বে)মমৃতি _-নটরাজের 
মন্দির । মন্দির যেমন প্রকাণ্ড তেমনি পুরাতন ৷ এর স্তাপত্য, ভাঙ্কর্য, শিল্প- 
নৈপুণ্য, মুত্তির সজীব ভঙ্গিমা, ভাবের অভিব্যক্তি দ্রবিড়-শিল্পের মহান নিদর্শন । 
নৃত্যকলার লিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমা, দেহের সাবলীল গতি, পাথরে ফুটে উঠে যেন 
নৃত)শাস্ত্রের অনুশাসন জীবন্ত ক'রে প্রকাশ করছে । এ-গুলো সব যেন 
নৃত)বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট | লটরাজের মন্দ্রিরে মহাদেবের মতি আর অন্ত 
মৃতিগুলি বিশ্বের সকল কলানুরাগীর অতি প্রিয় বস্ত । 

এক-শো সতেরো বিঘে জমির ওপর নটরাজের বিশাল ন্দিয় । 
উত্তরে 'ভেঙ্গার” নদী--__পুরাণে নাম 'ম্েতনন্দী” ৷ পুবে সমৃত্র, দক্ষিণে 'কুলেরুণ' 
নদী আর পশ্চিমে “বীরনাম' সরোবর । এখানকার নটরাজ-মৃতি ভুবনবিখ্যাত, 
সচ্চিদানন্দের পৃর্ণ আনন্দময়, ষড়েম্বর্যশালী মতি । নটরাজের পিছনের ঘরের 
দরজায় একটা মোটা পর্দায় দেবনাগরী অক্ষরে আকাশ-লিঙ্গ লেখা। সেট! 
সরিয়ে ফেললে, শৃন্যঘর দেখা যায়। এখানে শিব তাগুবন্ৃত্য করতে করতে 
আকাশে বিলীন হয়ে যান। সেইজন্বে এখানে শিবের “ব্যোম'লিঙ্গ পীঠরূপে 
পুজো হয়। এই মন্দিরে 'চিংসভা'দালানে যাবার পাঁচটি ধাপ রূপোর 
১৭ 
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পাতে মোড়া । এতে 'পঞ্চাক্ষর” মন্ত্র উৎকীর্ণ আছে। “চিংসভা' মন্দিরটি 
এমনভাবে করা, যেন মানবদেহের অন্তরের হৃংপদ্প। এই মন্দিরে আর 
একটি দালান আছে, তার নাম -'নৃত্যসভা' | চিদশ্বরম্-মম্দিরে পাথরের 
চারটি প্রাঙ্গ। তৃতীয় প্রাঙ্গণে হাজার-থামের দালান বা নাটমন্দির। 
গোপুরমের কারুকার্য মনোমুগ্ধকর । উৎসবের সময়ে খোলা মণ্ডপে নৃত্যগীত 
হয়। “কনকসভা'_ এটি নটরাজের নৃত্য করবার দালান। একটি কুণ্ডের 
নাম __'শিবগঞ্জ” | চাঁরদিকটায় পাথরের সিড়ি আর ডাদনি । ঠা 
পশ্চিমে কালিকাদেবীর মন্দির | সৃত্রক্ষণীয় বা কান্তিকের মন্দির স্থাঁপনা 
করেছিলেন কোনও এক পাণুরাজা । এই মন্দিরের গায়েও হরেক 
কারুকার্য । শিবকামী আন্মনের মন্দিরে সীলিং-এর কাজ অপূর্ব, নান। 
পৌরাণিক লীলা চিত্রিত। এক কোণে প্রকাণ্ড এক গণপতি-মৃতি আর 
গোবিন্দরাজ পেরুমাল-মৃত্তি রয়েছে । গোপুরমের পুব আর পশ্চিম গায়ে 
১০৮টি বিভিন্ন ভঙ্গীর নৃত্যরতা রমশী-মৃতি । “ভরতনাট্য শান্ত্'-গ্রা 
নৃত্যানুশাসন, পদ্ধতি আর ভঙ্গিমীর যথাযথ ভাব এই মুতিগুলিতে | 
পেয়েছে । 

সমগ্র মগুপের মধ্যস্থলে নটরাজ শিবের ব্যোমলিজ-মন্দিরটি রুপোর 
পাহাড়ের মতন দেখতে । চুড়োয় আর ছাদে সোনা-রুপোর পাত-মোড়। । 
রোদ পড়লে অপূর্ব শোভা হয় । নটরাজের মৃতি নৃত্যকলার এক শ্রেষ্ঠ 
ভঙ্গিমা। এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে, সমস্ত শরীর নান গতিতে অবনত, 
অপর পদ উধ্র্বে উশ্িত । “কনক-সভা'-মগ্ডপের বড়ো পিতলের ঘণ্ট। ছুটির 
শব্দ অতি মধুর | দক্ষ বায়েনর। নৃত্যের ছন্দে তালে এ-সব বাঞ্িয়ে থাকেন। 

চিদস্বরমের মন্দিরে পাথরের মৃত্তির বদলে ধাতুমতিই বেশী। অপুর্ব 
ভঙ্গিমায় গড়া । চার-পা-যুক্ত ব্যাত্রপদ আর সাপের আকারে পতঞ্রলি-মুনির 
মৃতি সুন্দর । যোদ্ধার বেশে শিবের মৃত্তিটি অপূর্ব । শিব ত্রিপুরাস্ূর বধ 
করবার জন্যে পৃষ্পকরথে মত্যে আসছেন । পৃথিরী তার রথের মণ্ডপ, 
সূর্ঘ চক্র রথের চাকা, বেদ উপনিষং ঘোড়ার রাস, মেরুপর্বত ধনুক, সমুদ্র 
তশ আর ভীরের ফলা হয়েছেন বিষুঃ । 

একটি সূর্যমতিও দেখবার মতো | সূর্যের তিনটে মৃণ্ড; টিন মুখ __ 
শ্র্মা, বিফ, মহেশ্বর । অরুণ রথ চালাচ্ছেন -_সাতটি ঘোড়া জোনতা। নন্দঙাজ 
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বরোদার কীন্তিমন্দিরে অনেক পরে এইকেছিলেন এই মৃতি -বললেন ১৯৬৫ 
সালের ২৮-এ এপ্রিল । মন্দিরের আট দিকে অই-দিকৃপালের মুতি। 

ব্যোমরূপী লিঙ্গ মানুষের অগোচর । সেইজন্যে এই স্থান চিদম্বর । চিং 
মানে জ্ঞান আর অন্বর মানে আকাশ । এই লিঙ্গ স্থাপন সম্পর্কে "স্থল 
পুরাণে, একটি কাহিনী আছে। --এখানে চিদাকাশের পুজে! হচ্ছে; অথচ, 
ব্রাহ্মণ শুদ্র --এই সব জাতিভেদের কড়ান্কড়ি রয়েছে । --সেট] বড়ো লাগলো 
আমার মনে ।' 

চিদম্বরম্‌ মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি অনন্তশায়ী নারায়ণ-মন্দির । এই শিব- 
ঠাকুরের দেশে শেষশায়ী এই বিক্ষুমৃতিটিও বেশ দর্শনী পেয়ে থাকেন। 
তবে, দক্ষিণ দেশে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাদ বাধলে, তখন ভক্তদের 
আসুরিক ব্যবহারে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । এখানকার বিষ্ুকে জুতো 
দানের কাহিনী বিষ্ণুকাঞ্চি প্রসঙ্গে আগেই বল] হয়েছে । তবে, আবার শিব, 
বিষ) অনেক মন্দিরে একত্রেও পুজো পেয়ে থাকেন। 

চিদম্বরমূ থেকে গুরা গেলেন তাঞ্জোরে । তার্জোরের বৃহদীশ্থরের মন্দিরের 
স্থাপত্য, বিরাট নন্দী-মৃতি আর পুঁথি-সংগ্রহ-শাল1 অপূর্ব। তাঞ্জোরের ধাতু- 
শিল্পের খ্যাতি জগৎ-জোড়1 | বুহদীশ্বরের মন্দিরটি দুর্গের মধ্যে রয়েছে । 
মন্দিরটি পাহাড়ের হ্ঁড়োর মতো! আকাশ-ছেওয়। | প্রাঙ্গণে পাচীরের ভেতর 
ছোট বড়ো নানা কামরাগুলি তখন পড়ো হয়েছিল। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিক 
ঘেসে মূল মন্দির ; সামনে রেলিং-দেওয়া পাথরের উ“ছ বেদীর ওপর প্রকাণ্ড 
একটি 'নন্দী'-মৃ্তি বসা _-সে বিশাল বৃষের ওপর । এই ষশীড়টি একখণ্ড কালো 
গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী । গঠনভঙ্গিমায় বৃষটিকে জীয়ন্ত বলে মনে হয়। 
বষের ওপর আটটি থামের ওপরে একটি ছাদ । রামেস্বর আর মহীশুরের 
চামৃণ্ডী পর্বতের ওপরে বৃষমৃতিগুলিও বিরাট । কিন্তু, তাঞ্জোরের নন্দী-মৃত্তি 
সবচেয়ে বড়ো আর অদ্ভূত । 

নন্দীমৃত্তির সামনেই বুহদীশ্বর মহাদেবের মন্দির দু-শো ফিট্‌ উচু। 
এখানে কিন্তু কোনও তীর্থমহিমা নাই। কাঞ্চিপুরমের এক ভাম্কর এই দেউল 
নিম্নাণ করেছিলেন _নাম সোমবর্ণ । মূল মন্দিরের ভেতরে একটি বিরাট 
শিবলিঙ্গ প্রায় তিরিশ ফিট উন্চু, পঞ্চাশ ফিট্‌ পরিধি । গ্যালারীর মতন 
দোতলার বারাণ্ড। দিয়ে প্রদক্ষিণ-পথ, সিড়ি দিয়ে উঠতে হয়। দেওয়ালে 
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খোদাই শিল্পসম্ভার চমংকার । গোপুরমের বাইরে বিরাট আকারের দ্বারপাল- 
মুত _অপূর্ব সৃষ্টি । দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই মন্দিরটই সবচেয়ে পুরাতন, 
বড়ো আর বিখ্যাত। এর বিমানে বা চুড়োয় তাঞ্জোরের রাজাদের মৃত্তি, 
চোল, নায়ক, মারাঠা আর সাহেবদের পর্যন্ত প্রতিমৃত্তি করা হয়েছে। 
এখানে নটরাজের স্ানের জল সুগন্ধ করার জন্যে যে মশলা ব্যবহার হতো 
তার বিবরণ লেখা আছে। নটরাজ ব্রোঞ্জে তৈরী । একটা ঘর জুড়ে। আছেন 
বিরাট নটরাজ। নন্দলালের ৩৪ সংখ্যক স্কেচ্বুকে দেখছি, তিনি টিরাজের 
বড়ো মৃত্তির ড্রপ্সিং করেছেন । আর নটরাজের মুখ এঁকেছেন আলাদ। ক'রে। 
ভারতশিল্পের অনন্য অবদান “নটরাজ'। 

আসল মন্দিরের গম্বজটি সোনার । ছোট মন্দির, চারদিকে গোপুরম্‌ । 
বড়ো বড়ো গোপুরম্‌। সাধারণতঃ থাকে চারটি করে । এখানে গোপুরমের 
সাতটি দেউল | মন্দিরে ঢুকতে গেলে, পার হতে হয় সাত দেউড়ি। 
প্রত্যেকটা! দেউডি আর-একটার উন্টোদিকে । সাত থাকে সাত রকম জাতের 
বাস । রীতিমতো! ঘর বেঁধে বাস করে তারা । শেষ দেউড়িতে থাকবে 
_ব্রাঙ্গণ । মন্দিরের সামনে সরোবর, সেখানে সিড়ি । লোকে স্নীন করে 
নেমে । নন্দলাল কিন্তু সে-সরোবরে স্নীন করেননি; গুরা সবাই স্নান 
করতেন। মন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো অনেক । তার নমূনা আন! আছে 
কিছু শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে । নানা রকমের পটের ধরনে অশকা। দেব- 
দেবীর ছবি সব। 

তাঞ্জোর থেকে গেলেন ওরা কুস্তকোণম্‌ । এখানেও শঙ্করাচার্ষের পীঠ 
আছে। শহরটি খুব পুরানো । মন্দিরে মন্দিরে শিল্পসভ্ভার অজস্র । কুস্তেশ্বরের 
মন্দির; তার চারদিকের স্থানের নাম কুস্তকোর্ণম । শহরের মাঝখানে 
পুণ্যতীর্থ সরোবর “মহামাঘম্'। কাবেরী-গোদাবরীর দেশে ভাঁগীরথী মাধী- 
পৃণিমার দিনে এই সরোবরে এসে থাকেন । এ সময়ে এই সরোবরে ম্লান 
করলে মহাপুণা হয় । এ ঠিকৃ উত্তরভারতের কুস্তমেলার মতো পবিত্র ৷ 
এখানেও বারো বছরে একবার গঙ্গা-কাবেরীর সঙ্গমযোগ হয়ে থাকে । এই 
সময়ে দেবতাদের মিছিল বের হয় ;-কুস্তেশ্বর,। সোমেশ্বর, নাণেশ্বর, কাশী- 
বিশ্বনাথ, গৌতমেশ্বর আর বাণেশ্বর _সবারই মিছিল চলে | মহামাঘম্‌ 
সরোবরের চারদিকেই বাধানো সিশড়ি । সরোবরের তলায় নবকন্তিকার নট 
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কূপ বা কুণ্ড। নব কন্তা হচ্ছেন _-কাবেরী, গোপাবরী, কন্যা, সরযু, নম্র, 
সরস্বতী, পয়স্থিনী, যমুনা আর গঙ্গা । ছুটি মন্দির প্রসিদ্ধ _শৈব কুস্তেশ্বর আর 
ঈবঞ্চব সারেঙ্গপাণীশ্বর । এখানে শিল্পচর্চা যথেষ্ট হয়েছে । সে-সব দেখলেন 
নন্দলাল খু*টিয়ে খুটিয়ে । 

কুস্তকোণমের পশ্চিম অঞ্চলে রামস্বামীর মন্দির। এখানে রামচক্দ্রের 
রাঁজ্যাভিষেক-মৃতি | ছুই কন্যার সঙ্গে চোলরাজার মৃতিও দেখলেন । 
মণ্ডপে বনু মৃতি আর স্থাপত্য-নিদর্শন রয়েছে । তিরুবিক্রম হলেন বামন 
অবতার, তার প্রকাণ্ড এক পা উন্তে তোলা । শ্রীদেবী আর ভূদেবীর সঙ্গে 
বিঞ্ুমৃতিটি দেখতে অপুর্ব । মণ্ডপের থামগুলি এক-একটা পাথর কেটে 
করা। বিষ্ণু আর রামচন্দ্রের নানা লীলার চিত্র। মন্দিরটি ছোট। কিন্ত, 
সোনার তালগাছটি খুব উন্ড্ু । চক্রপাণি-মন্দিরের বিষ্ঞুমৃতিটি নতুন 
ধরনের । সূর্যের গর্ব খর্ব করবার জন্যে স্ুর্শনচক্ত হাতে নিয়ে বিষ্ণু 
দাড়িয়ে আছেন। 

কৃম্তকোণম্‌ থেকে ও+র] গেলেন ত্রিচিনীপলী। এটা হলো-ত্রিশিরাস্বুরের 
দেশ। ত্রিচিনাপল্লীর পাহাড়-ুড়োয় সিদ্ধিদাতা গণেশের মুতিটি মনোরম। 
পথে, হরপাধতীর পুজো ক'রে তবে গণপতি দেখতে যেতে হয়। হনুমান 
এখানে এসেছিলেন সেতুবন্ধের সময়ে । 

কাবেরীর ঘাটে নারায়ণ-শিল। বিস্তর বিক্রী হয়। এখানে ছুৎমার্গের 
বিকটতা প্রচণ্ড । শহরের উত্তরে আর দক্ষিণে ছুটি পাহাড় রয়েছে । 
দক্ষিণের পাহাড়টির নাম সুমেরুপর্বত বা গোল্ডেন রকৃ। পাহাড়ের গা 
খোদাই ক'রে রকৃ-টেম্পল। “এখানে শিবের মাথায় শরায় আগুন ভ্বলে। 
মন্দিরের মাথায় আগুন জ্বলে লাইট হাউসের মতন।' 

শ্রীরঙ্গম ত্রিচিনাপল্লীর উত্তরে কাবেরীনদী-ঘেরা একট দ্বীপ । উত্তরে 
আর "দক্ষিণে শ্রীরজম-ছ্বীপটিকে বেড়ে আছে কাবেরী। দক্ষিণকাবেরীর 
তীরে পাথর-বাধানে। গজমোক্ষ-ঘাটের টাদনির আলসেতে অনত্তশয্যায় 
শোওয়া বিঞুুর বিরাট মুতি রয়েছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরটি বোধহয় পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মন্দির। পর পর সাতটি পাথরের বেড়, পরিক্রমা- 
পথ, গোপুরমৃ, মণ্ডপ আর অঙ্গন পার হয়ে গভীরায় পৌন্ছতে হয়। 
মন্দিরের এম্বর্য, পাথরের ওপর কারুকার্ধ-কর! থামের সারি, মন্দির-গায়ের 
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নানা দেবদেবীর মৃত্তি আর শ্্রীরঙ্গজীর বনুমূল্য অলঙ্কার সে দেখবার মতো । 
নন্দলালের ২৫ সংখ্যক স্কেচবুকে দেখছি, তিনি দক্ষিপণভারতে ত্রিচিনাপল্লীর 
শ্রীরঙ্গম: মন্দিরে গিয়ে হাতীর দাতের কাজ-করা একটি বাঝের ছাপ 
তুলেছেন রাবিং ক'রে । 

এই মন্দিরের প্রথম প্রাচীরটি প্রায় এক মাইল জুড়ে । এর আবার সাতট 
প্রাচীর । প্রতি প্রাচীরের পরে পরিক্রমাপথ, তার ছৃ'পাশে জতিথিশালা, 
দোকান, বসতবাটী, বাজার, হাট সব রয়েছে । বন্ ব্রাহ্মণ আর অনেক 
ব্যবসায়ীও তখন ছিল। প্রাচীরের মধ্যে শতস্তস্তের মণ্ডপে মাঘ মাসে বৈকুণ্ঠ- 
একাদশীর দিনে খুব ধুমধামে উৎসব হয়। পঞ্চম প্রাকারের পরে আর 
অহিন্দ্কে ঢুকতে দেওয়া হয় না । গোপুরম্ এখানে একুশটি | 
সপ্তম দ্বার আর প্রাঙ্গণ পার হয়ে শ্রীরঙ্গনাথজীর মূল মন্দিরের বিমান দেখা 
যায়। সামনে বৃহ গরুডের মৃতি আর মন্দির । গরুড় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে 
আছেন । অতি সুন্দর সে-মৃত্তি। মন্দিরের ভেতরে অনন্ত্রশষ্যায় শ্রীর্গনাথজী 
নাগকৃণ্ডলীর ওপরে শুয়ে আছেন। মাথায় বহু ফণা বিস্তার করে রয়েছে 
অনন্তনীগ । বিরাট মানুষের মতো মুত্তি কাঁলো পাথরের । দেবতার 
অলঙ্কার হীরা, পান্না আর চুনির | মনে হলো, -ঠিকৃ যেন বিষ্ণুর 
বৈকুষ্ঠপুরী। এখানে কর্পুর-আরতি দেখলেন। 

রঘুনাথ, লক্ষ্মী, রামচন্দ্র, নবগ্রহ, বৈকুগ্ঠেশ্বর আর তাদের মন্দির সবই 
কারুকারধধময় । লক্ষ্মীর মন্দির আছে, বড়ো মন্দিরের সামনে । অসংখ্য ঘণ্টা 
লাগনে!। আছে প্রত্যেক ঘরের দরজায় । অতি সুন্দর কারুকার্ধ। খুব নি 
দরজা । ঢ.কতে হয় মাথা নিচ ক'রে । পুরীর মন্দিরেও এরকম | 
সেখানেও ঢুকতে হয় মাথা নিচু করে। মন্দিরের ভেতরের থামগুলির 
শিল্পচাতুর্য চমতকার । থামের গায়ে অশ্বারোহী বল্পা ধরে রয়েছেন। --মনে 
হয় যেন আমাদের ষড়-রিপুর গতি ফেরাতে চাইছেন।, 

আমাদের দেশে মানুষের আকৃতি গড়তে পারতো! না বলে, বিদেশী 
শিলপসমীলোচকগণ মনে করতেন। আমর] নাকি এযানাটমি জানতাম না। 
কিন্ত, এখানকার মৃতিগুলির, বিশেষ ক'রে ছৃু'জন রাজ-ভ্রাতার মনোরম 
অবয়ব দেখলেই তাদের এই ভুল ধারণ। ভেঙ্গে যেত। বরং বলা যায়, 
মৃতিশিল্ে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের চেষ্টা এই দাক্ষিপাতেঃর শিল্পেই বেশী 
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হয়েছে । শ্রীরঙগম্‌ মন্দিরে শতন্তস্ত-মণ্ডপের কারুকার্য অতুলনীয় । এখানে 
এক-একটি অস্ারোহী যোদ্ধার মৃত্তির ওপর, এক একট প্রকাণ্ড উচ্চ স্তস্ভ, 
একটি ক'রে পাথর কেটে তৈরী করে, খাড়া ছাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
তার ওপরে মগ্ডপের ছাত। এখানকার শিল্পকাজ এতো বেশী, ভালে ক'রে 
দেখতে গেলে এক সপ্তাহ লেগে যায়। অতো সময় ওরা! দেননি। 
গোপুরমূ, টেপাকুলম্‌, সোনার ধ্বজন্তস্ত সবই এখানে রয়েছে। --একুশটি 
গোপুরমৃ, পাথরে-ধীধানো সরোবর আর সোনার তালগাছ । দক্ষিণাপথের 
এই সব বিশাল মন্দির, পাথিব এশ্বর্ষে, হিন্দুর মৃতিপূজার আর সাধনার 
কেত্রস্বল হয়ে আছে আজও ; --এখনও হিন্দ্ধর্ম ষেন ওখানে সজীব । 
গৌডামি আর শুচিবাই-এর চাপে হিন্দ্রসমাজের বিকৃত রূপ এখানে প্রকট। 
বামূনদের শুদ্র-ঘ্বণা মনে ব্যথা দেয়। তবুও, ওরাই যেন মুগেয়ুগে হিন্দ্- 
শাস্ত্রের মর্যাদা অক্ষুপ্জ রাখবার চেষ্টা করছেন - প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশের 
মধ্যে । 

গরুড়-মৃতির সামনে রামানুজের মতি রয়েছে । রামানুজ ছিলেন বিষুর 
ভক্ত। মনে হয়, এতে যেন শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণব-সাধনার প্রদীপটি অনিবাণ-শিখায় 
জ্বেলে রাখা হয়েছে | দ্রবিড় আর আর্ষেতর অধিবাসীদের দেশে ইষ্টদেব 
হচ্ছেন সাধারণতঃ শিব। রামানুজ বৈষ্ণঞব-ধর্ম প্রচার করায় অনেকে বৈষ্ণব 
হয়েছিলেন আর বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামানুজের প্রধান 
লীলাক্ষেত্র ছিল শ্রীরজমূ। 

এখান থেকে মাছুরা যাবার পথে সৃত্রক্গপ্যদেব বা কাত্তিকের মন্দির 
দেখলেন । পথে রাধাকুমুদবার্‌ আমার-ছেশাওয়া কুজোর জল খেতে 
লাগলেন । বিস্কুটও খেতেন _অবশ্য সে খিদে-তেষ্টা সামলাতে না! পারলে । 
তবে, সমাজে বা গুদের সাক্ষাতে খেতে ভয় পেতেন। আমারই গেলাসে 
আমান কুঁজোর জল খেতেন । আমার ছোীওয়া খাবারও খেতেন । 
অলীন্দ্রকুমার খেতেন “ইডলী'। একদিন পাতার ঠোঙ্গায় 'ইডলী” কিনে খেলেন । 
আমি বললুম, --“কি মশায়, “ইডলী” খাচ্ছেন, ও তো আমাদের দেশের 
পিঠে। চালগুড়ি কিংবা ভাত দিয়ে তৈরী। সকড়ি তো বটেই ; আর 
কি জাতেই-বা দিলে! এ খাচ্ছেন, আপনাদের জাত তো গেল! 
অলীক্্কুমার যুক্তি দেখালেন, --আপনি শুদ্র; আপনার কু'জোর জল 
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খাব না 7; কিন্ত, বাজারত্ব খাবার খাব । কারণ, ও হলে। দাম দিয়ে কেনা। 
মূল্য দিলে, খাবার দোষমুক্ত হয়। -_কিস্ত, এ দুর্বল যুক্তি, বৃথা তর্ক, 
আসলে হচ্ছে গৌড় হিন্দুয়ানির _আমার মাথায় গুদের যুক্তি ঢোকেনি। 
ব্রাক্মণে বললেন, শূদ্রে বুঝতে পারলো! না --এ-সব বর্ণভেদরহস্য । তখন 
তো বৃুঝিইনি; এখনও এর হদিস পাইনি ।" 

'ধদের আত্মীয় প্রমথনাথ গাঙ্থলী ফোটোগ্রাফী জানতেন ভালো । আর 
কারিগর লোক ছিলেন। মাঝপথে আমার ঘড়ির স্প্রীং কেটে গেল । 
তিনি তক্ষুণি একটা বাঁশের চিয়াড়ির স্প্রীং তৈরী ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে ল 
ঘড়ি চালিয়ে দিলেন । হাঁশের ছিলেতে স্প্রীং হলো ; তাতে কাজও চলতে 
লাগলে ।' | 

দক্ষিণদেশে যজ্ঞপতির আরাধনা কান্তিকের মু্তিতে করা হয়। এখানে 
কার্তিকের ছ'রকমের মৃত্তি আছে । মন্দিরের চুড়ে উচু আর গোল । গায়ে নানা 
দেব-দেবীর লীলা. কান্তিকের যৃদ্ধলীল! খোদাই করা আছে। নিকটেই 
“বরাহগিরি' | এখানে শিবের 'স্বন্দরেশ'-মৃত্তি । শিবের পঞ্চাক্ষর আর 
কাত্তিকের ষড়ক্ষর মন্ত্রে এখানে পুজো হয়। 

কোদাই-ক্যানাল স্টেশন থেকে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে খানিক গেলেই 
সমতলভূমিতে মাছবরা। উঠলেন গিয়ে একটি ছত্রে বা সরাইখানায়। 
এখানকার পায়খানার ব্যবস্থার কথ! আগেই বলা হয়েছে । বাইরের একটা 
ঘর নিয়ে ছিলেন ও'রা। ঘরটা বারাগার দিকের । সকালে উঠেই দেখলেন, 
দক্ষিণী মেয়েরা হাীক পাড়ছে _-'পালু' বিক্রী করতে এসেছে । “পালু' হলো 
দুধ, _সের তিন পয়সা। নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সে-ব্যবস্থা খুব ভালো । 
এবং সে সখের স্মৃতি নন্দলালের মনেও আছে এখনও ভালোভাবেই । 

মাদুর দ্রবিড়-সংস্কৃতির কেন্দ্র। তামিল-শান্ত্রমতে, মাদবরা না-দেখলে 
পরজল্মে গাধা হয়ে জন্মাতে হয়। খৃষ্টের জন্মের আগে থেকে মাদুর 
সম্বদ্ধ আর স্বসভ্য রাজার রাজধানী ছিল। 'পাণু--রাজবংশ এখানে বহুদিন 
রাজত্ব করেছিলেন । পরে, রাজা হয় “নায়ক' বংশ | সেই সময়ে মাদুরার 
উন্নতি হয়েছিল সবচেয়ে । মোগল আমলে প্রায় সব ধ্বংস কর] হয় । কিন্তু, 
মখনাক্ষী দেবীক্ব মন্দিরের কোনও ক্ষতি হয়লি। 

এখানে নদীর নাম 'ভাগৈ' ; রাস্তা সোজা আর পরিষ্কার পরিজ্ছপ্প ৷ 
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পথে যেতে যেতেও দেখা হতে] নানা জায়গা । শহরের মাঝখানে মীনাক্ষী দেবীর 
মন্দির | মাদুরার গোপুরমূ বোধহয় পৃথিবীর যেকোনও মন্দির, মসজিদ 
বা গিজরে তোরণদ্বারের চেয়ে উচ্চ । মীনাক্ষীর মন্দিরটি একাই একটি 
সুরক্ষিত শহরের মতো । চারদিকের চারটি গোপুরমূ দেখে অবাক হ'তে হয়। 
দক্ষিণভারতের মন্দির-শিল্পের যেন পুর্ণ বিকাশ ঘটেছে এখানে । পুবদিকের 
গোপুরম্‌টি কুড়ি-তলা উন _-পাহাড়ের চুড়োর মতো দেখতে | খানিকট। 
গ্র্যানাইট পাথরে, পরের অংশটা ইট, পাথর আর পলম্তর৷ মিশিয়ে তৈরী । 
সমস্ত গায়ে লাইফ সাইজের দেবদেবী, যক্ষ-রক্ষ দানবের নানা মৃতি, নানা 
দৃশ্য খোদাই করা । এই খোদাই-কাজ সুশ্স ধরনের নয়ং কিন্ত যেন জীবস্ত। 
তোরণের চঁড়োর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পেতলের ঘণ্টার মালা টাঙ্গানে।। 
আলে সাজাবার ব্যবস্থা চমতকার । --এমন সৃন্দর আর বিশাল মন্দির 
পৃথিবীতে আর কোথাও বোধহয় নাই । 

গোপুরমের ভেতর দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে যেতে হয় । সমস্ত চত্বরটাই 
ঝামা-পাথরে তৈরী | পুবদিকের গোপুরম্‌ পেরিয়েই প্রথমে সিদ্ধিদাতা গণপতির 
বিশাল মুতি দেখলেন। -_-একখণ্ড পাথরে তৈরী । কারুকার্ষ-করা স্তস্তের 
ওপর ছাদ। ছাদের নিচে আর দেওয়ালে লানা দেবদেবীর মতি নান। রে 
অাক] । অলিন্দের পাশে একটি বৃহৎ কুণ্ড । কুগডের চারদিক ধীাধানো । 

মাদুরার শাড়ি খুব বিখ্যাত। নান! রঙ্গের সৃষ্ক্ম জড়িদার ধুতি, চাদর 
আর শাড়ি দক্ষিপভারতের লোকের খুব প্রিয়। এখানেও তখন অনেক 
ঠাতীর বাস -_-দেখেছিলেন। 

প্রাঙ্গণের মধ্যে. দুটি প্রধান মন্দির __-একটি মীনাক্ষী দেবীর, অপরটি 
তীর স্থামী সুন্দরেশ্বর শিবের । মীনাক্ষী দেবীর বিগ্রহ সাড়ে চার ফিট্‌ 
উদ্দু নীল শতদলপদ্লের পাদপীঠের ওপর দীড়ানো । পাদপীএটি একটি দামী 
নীলা পাথর কেটে করা। দেবীর চোখ দুটি ঠিক মাছের চোখের মতো 
উজ্জবল। -_-তাই দেবীর এই নাম। 

বসন্ত-মগ্ুপটিও দেখলেন। অনেক থামের ছাদের তল দিয়ে গেলেন। 
সৃন্গরেম্বর মহাদেবের গ্রীষ্মকালে বিহারের জন্যে রাজা তিরুমল নায়ক এই 


মণ্ডপ নির্মাণ করিয়েছিলেন । রাজার আর মহিষীদের চিত্র করা রয়েছে। 
১৮ 
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ঠাকুরের দর্শনী _এখানে একটি নারকেল বা কলা আর দ্ু'পয়সার কর্পুুর 
লাগে মাত্র। 

মীনাক্ষী-দেবীর মূল মন্দিরটি খুব উচু নয়; সোনার পাত দিয়ে 
মোড়া । প্রহরে প্রহরে মধুর দক্ষিণী এঁক্যতান বাজানো হয়। দেবদাসীর 
নাচ হতো তখন। আরতিও অপূর্ব। ছন্দে স্বরে মন্ত্রপাঠ, শঙ্ঘধ্বনি আর 
জয়ঢাকের বাদ্যি খুব ভালো লাগলো । বিশেষ ক'রে চিদন্বর আর ।মাছুরায় 
এ-মব বেশী শুনেছিলেন। প্রকাণ্ড হাতী রুপোর তৈরী, সোনার! পাঁতে- 
মোড়! রথ, পাল্গী, মহাপায়া _ এই সবে দেবভাগ্ডার ভরতি ; রুপোর 
রাজহংস আর বৃষ দেখতে অতি চমংকাঁর। মাছুরায় তখন দেবীর হাতী. 
ঘোডা আর অনেক গাই-গরু ছিল। 

সুন্দরেশ্বর-মন্দিরের বাইরের গায়ে কটি বডেো বড়ো হাতী খোদাই 
করা। প্রধান তোরণের সামনে একটি মণ্ডপের নিচে সুদৃশ্য পাথরের 
রৃমমৃন্তি । মণ্ডপের থামে হর-পার্ততী, লঙক্ষ্মী-সরস্বতী, বিষ, মার্কগেয়- 
মৃস্তিগুপিতে অতি মুস্ম আর যথাবথ কাজ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। 
নন্দলালের ২২সংখাক স্কেচ্বৃকে দেখছি, তিনি ক্রোঞ্জের 'সুন্দর'-মৃত্তির 
স্কেচ করেছেন; গল্পটও লিখে রেখেছেন । 

মগ্ডপের তোঁরণের দু'পাশে নটরাজ আর পাবতীর নাচের ছুটি মৃতি 
অতি মনোরম। প্রায় বারে! ফিট করে উচু হবে। দক্ষিণভারতের শৈব 
সাধকগণ শিবের বিভিন্ন ধরনের ধ্যান বর্ণনা করেছেন। সেইসব ধ্যান- 
মন্থের অনুসরণ করে দ্রবিড়-শিল্পিগণ নানাভাবে নটরাজ-মৃতি গড়তে 
পেরেছিলেন । চিদম্বরমের নটরাজ মৃতিটি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ | 

মন্দিরের আর-একটি প্রাঙ্গণে হাজার থামের একটি বিরাট মণ্ডপ 
__সভাগৃহ বা নাটমন্দির। মগ্ডপটি এমনভাবে সাজানো, যিনি বেদীতে 
বসে ভাষণ দেবেন, তার মুখ দেখা যাবে সব দিকৃু থেকেই । দশ-বারো 
হাজারের মতো! লোক বসতে পারবে সে-নাটমন্দিরে । মন্দিরে ঢোকবার 
দিকে সামনের দুয়ারের দেওয়ালে দটো সিংহমৃতি। সে-সিংহের 
সুখের ভেতর বল রাখা আছে। সে বলগুলো নড়ে। তাতে হাত দিলে 
গড়গড় শক করে। ওন্তাদী দেখিয়েছে মিন্্রী। সেখানে রিং লাগানো? 
আছে। উঠনে ক'টা থাম আছে পর পর। থামগ্ডলো খুব অদ্ভুত । 
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প্রত্যেকটা থাম এক-একটা স্বরে বীধা। এক ফুট থেকে বিশ-পঁচিশ ফিট্‌ 
উ্দু। এমনভাবে সরু মোটা ক'রে কেটেছে, যে তাতেই সা-রে-গাঁ-মা 
__এই সপ্তস্বর বাধা পড়ে গেছে । শ্মশানে হরিচ্চজ্্, বীণাবাদিনী 
সরস্বতী, পদ্মের ওপরে লক্ষ্মী, এরাবতে ইন্দ্র, তাশুবন্ধত্যে মহাদেব আর 
পার্বতীর মূন্তিগুলি জীয়ত্তের মতো খোদাই করা আছে। এগুলি দেখে 
মনে হলো যেন গ্যানাটমিতে ধুরন্ধর সব কারিগর এই সব মডেল 
তৈরী ক'রে রেখেছেন। 

মাদুরা থেকে গুরা কেপৃকমরীণ গেলেন ত্রিকেন্দ্রাম্‌ হয়ে । তিন্লিভেল্লী দিয়েও 
যাওয়া যায়! তিশ্নিভেলীর কাঠের কাজ অতি উত্তম। এখানকার প্রধান দেবত। 
বৃহীবৃতেশ্বর _বেডা আর ছাতের আকার । এ সম্পর্কে গল্প আছে । এখানে 
কাশ হয় খুব সোজা আর লম্বা । বৃহীবৃতেশ্বরের মন্দির-এলাকায় নটরাজের একটি 
মন্দির আছে _-নাম “তাআ্সভা | এখানে কাঠের কারুকার্ধ অনেক । হর-পার্বতীর 
বিবাহসভার চিত্র কাষ্ঠফলকে খোদাই করা রয়েছে। _সে অতি অপূর্ব 
কল্পন। । 

কেপকমরীণ বা কন্তাকুমারী অন্তরীপ তিন সাগরের মোহানায় পশ্চিম- 
পর্বতমালার প্রান্তসীমায় | ত্রিবান্কুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত । তিন্নিভেলী থেকে 
কন্যাকূমারী চৌষট্টি মাইল লম্বা! পথ পরিচ্ছন্ন আর মনোহর! এই কেরল 
_ত্রিবান্কুর, কোচিন আর মালাবার নিয়ে ছিল তখন। কেরল হলো 
পুরাণের পরশুরাম ক্ষেত্র । হিন্দৃস্থানের দক্ষিণদিকের শেষ স্থলবিন্দ্ব হচ্ছে 
কন্বাকুমারিকা । ভারতমহাসাগর কন্যাকুমারিকার যেন পা ধুইয়ে দিচ্ছে। 
বিশাল তীর্থক্ষেত্র ॥ কেপৃকমরীণের আট মাইল উত্তরে সৃচীন্দ্রাম-শিবের 
মন্দির। এখানেও শিবের নটরাজ-মুত্তি। মন্দিরের কারুকার্য অতি সৃজ্ম। 

কন্যাকুমারীতে দেবীর কুমারী-মৃতি রয়েছে । আট-ন-বছরের কুমারীর মতন । 
মন্দিরটি পাথরের । দেবীমৃতি গ্র্যানাইট্‌ পাথরে গড়া । মাথায় রত্বের মুকুট, 
দেবীর নীল চক্ষু ছুটির দৃষ্টি সমুদ্রের নীল জলের দিকে প্রসারিত। দেবী 
যেন তুষারের মতে স্বচ্ছ আর পবিভ্র। সন্ধঠাবেলায় দীপদান আর পুজোর 
সময়ে অতি অপূর্ব শ্রী ধারণ করে সমগ্র পরিমগ্ডলটি। মন্দিরের তিনদিকে 
| শান! তীর্থ-ঘাট আছে। মাত আর পিতৃতীর্থ, টি সকল তীর্ধের সেরা । 
1 মন্দির থেকে সামান্ব দুরে চক্রতীর্থ। এখানকার সমূদ্রজল নোনা নয়, মিষ্টি । 
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ওখান থেকে এলেন ওরা রামেশ্বর । রামেশ্বর হিন্দুর মহাতীর্থ । 
উত্তরে কেদার, পুবে পুরী, পশ্চিমে ছ্বারকা আর দক্ষিণে রামেশ্থর | এটি 
একটি সুন্দর ছোট্র দ্বীপ। সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হয়। রামেশ্বর থেকে 
ধনুষ্কোটী যেতে হয় নৌকোয় । 

রামেস্বর মন্দিরটি বিরাট । স্থাপতাও অপূর্ব। খুব পুরাতন মন্দির | 
কেল্লার মতন। সমুদ্রের কূলে মন্দির। পূর্বে আর পশ্চিমে দুটি তোরণের 
ওপর পাহাড়ের চুড়োর মতো গোপুরম্‌। তোরণের পরেই ছু'পাশে একদিকে 
কাণ্তিক ; অপর দিকে গণপতির মতি । গোপুরমের ভেতর দিয়ে মন্দিরে 
যাবার চওড়া রাস্তা । দু'পাশে নান। দোকান | - ছবি, সমুদ্রের শশাখ, 
শামুক, কড়ি, ঝুড়ি _-এইসব বিক্রী হচ্ছে। সারিসারি থামের ওপর 
ছাতওয়াল। রাস্তা । রামেশ্বরম্-মন্দিরের এই প্রদক্ষিণ-পথটি (করিডর ) বিরাট । 
সেরকম আর কোথাও বোধহয় নাই। একটা হাতীর ওপর একটা মানুষ 
চ'ড়ে ধ্বজা হাতে নিয়ে অকেশে যেতে পারে। ছাঁতের ওপর অগ্তুত কারু- 
কার্ধ রয়েছে । বিষ্ণুর রং দেখবার মতো । গম্ভীরায় যাবার ছাতওয়াল। 
বারান্দায় থামে রামনাদের রাজাদের প্রমাণ-সাইজের মৃতি আছে; বৃষ 
আর নন্দীর মুত্তি আছে | চৈতন্যদেব এই মন্দির দেখেছিলেন । শঙ্করাচার্য 
এখানে মঠ স্থাপনা করেন। রামেশ্বর-শিবের পাশেই হনুমানের বিশ্বেশ্বর-মন্দির | 
পাশে একটি কুণ্ড। 

“সেই কুণ্ডে চন্দন-গোল! জল এসে পড়ছে । অনেকেই সেই জল 
মাথায় মুখে ঠেকাচ্ছে। ঘি, চন্দন, দুধ এই সব স্পর্শ করছে। কিন্ত 
আমি পারলুম না। প্রণাম ক'রে চলে এলুম। গন্ধ বের হচ্ছে। ফুল 
পাতা পচার দুগন্ধ | সেইজন্যেই ঈস্কেটিক দিক থেকে হিন্দ-মন্দিরের 
চেয়ে মুসলমানদের মসজিদ আমার বেশী ভালো লাগে । কাশীর অন্নপৃর্ণার 
মন্দিরেও এই ব্যাপার দেখেছিলুম | ভক্তির জোরে লোকসমাজে এই সব 
নোংরামি উত্তরে যায়। ঘি দুধের অপব্যবহার করে। জল ফুল এই 
সবের আবর্জনা জমে ওঠে । তবে একটা কথা, আমাদের দেবতা 
_মানুষ। তাই মানুষের আবর্জনা আমরা মন্দিরে জমাতেও ছিধা বোধ 
করি না। আর মুসলমানদের এদিশী ভাবটা নাই। তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
এই দুটো ভাব মিললে তবে উন্নতি হতে পারে । এই মিলন-চেষ্টা 
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লাচ্ছেন রামকৃষ্ণ-মিশন 1” _-এ হলো নন্দলালের কথা । নন্দলাল এই 
পর্কে বর্তমানে যে মত পোষণ করেন £ 'হিন্দ্বর নোংরামি-বিযুক্ত ভক্তি 
র মুসলমানদের গৌঁড়ামি-বিযুক্ত পরিচ্ছন্নতার আদর্শ একত্র মিললে প্রকৃত 

চধর্মের সৃষ্টি হবে । এরই গোড়াপত্তন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন 1? 

মন্দিরের মধ্যে একুশটি কুয়া আছে । তার জল নান তীর্থবারির প্রতীক । 
মেশ্বরের মন্দিরে গন্ধ জল দিয়ে পুজো হয়। গঙ্গোত্রী থেকে, বদ্রীনাথ 
কে তীর্থবারি সব নিয়ে আসে। জল বয়ে আনে কুজোতে ক'রে। 
ইজল এনে রামেশ্বর-শিবের মাথায় ঢালে । রামেশ্বর বসানো শিব । রাম 
বপৃজার সংকল্প করলে. হনুমান বেলগাছ, গঙ্গাজল আর শিবলিঙ্গ আনতে কাশী 
লেন । এদিকে, পুজোর সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে, রাম বালির শিবলিঙ্গ গ'ড়ে, 
খের জলে পুজো করছেন, এমন সময় হনুমান সব নিয়ে ফিরলেন ; 
মচন্দ্রকে শিবপুজো করতে দেখে খুব চটে গেলেন। রাম বললেন, 
এই বালির লিঙ্গ আমি আর পুজে। করব না। তুমি ওটা উপড়ে ফেলে 
ঢামার আনা শিবলিঙ্গ বসিয়ে দাঁও। হনুমানের একহাতে শিবলিঙ্গ, আর 
তে গঙ্গাজল থাকায়, লেজে জড়িয়ে বালির শিবলিঙ্গ উপড়তে লাগলেন । 
জের টানে বালির লিঙ্গ পাথরের লিঙ্গ হ'য়ে উঠে আসতে লাগলো । 

হনুমানের অহঙ্কার ঘৃুচলো। তিনি রামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন । 

বললেন. - তোমার আনা লিঙ্গ পাশে প্রতিষ্ঠা কর। আমি আগে 
ঠটামার শিব পুজো ক'রে, পরে আমার প্রতিষ্িত শিবের পুজে! করবো । 

এই রীতি যুগে যুগে চলবে । তোমার শিব পুজে। না-ক'রে কেউ রামেশ্বর 
বকে পুজে। করবে না। আজও লোকে হন্মানের শিব পুজে৷ না-করে 
মেশ্বর দর্শন করে না। 

“উত্তরভারতের গঙ্গার জল এনে রামেশ্বরে শিবের মাথায় ঢালতে হলে, 
ই পবিত্র গঙ্গাজলের জন্যে অনেক ট্যাক্স দিতে হয়। জল বিক্রী হয়। 
নতে পাওয়া যায় । অনেক দাম। এই সুযোগে মন্দিরে ব্যবসা চলে 

1 

মন্দিরে এই রকমের ব্যবস বন্ধ করেছিলেন যীশু । জেরুজেলমের মন্দির 
সণে ব্যবসা চলতো ; যাত্রীদের ওপর জুলুমের সে খুব দুঃখের ব্যবসা । 
শু ক্রুদ্ধ হয়ে চাবুক মেরে সে ব্যবসা বন্ধ করে দেন । 1911) 01 010115 
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বা যীশুর রাগ-এর ওপর রোমান ছবি করা আছে। পুরীর মন্দিরে, আরও 
অনেক মন্দিরে প্রসাদ সব বিক্রী হয়। পুরীতে তো রীতিমতো ব্যবসা 
চলছে | 

মন্দিরের গভভীরা অন্ধকার । কর্সুর-আরতি হ'লে তবে ঠাকুর দেখা 
যায়। রামেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণ পাশে রামেশ্বরী-পার্বতীর মন্দির | মন্দিরের 
দামী আসবাব অনেক। কাছেই শান্ত সমূত্র । বেলাভূমি রমণীয়। রামন্নীদের 
রাজারাই সেতৃপতি। তীরাই বরাবর রামেশ্বর শিবের আর সেতুর মত 
দেবদেবীর পুজোর ব,বস্থা ক'রে আসছেন। রামনাদে সেতুপতি-রাজাদের 
চিত্র করা রয়েছে। 

রামেশ্বর-মন্দির থেকে ভীরতমহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর-সঙ্গমে ভারত- 
ভূমির শেষ স্থলবিন্দু হচ্ছে ধনুষ্কোটী ৷ রামেশ্থর থেকে গেলেন ওঁরা সমুদ্রের 
কূলে কূলে নৌকোয় ক'রে। খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে চ'লে 
ধনৃষ্ষোটী স্নানের ঘাটে পৌছলেন। সাগর বেঁধে রামচন্দ্র যে-সেতু তৈরী 
করেছিলেন ধনুষ্ধোটা তারই গোড়া । এখান থেকে সিংহল মাত্র ষাট মাইল । 
রামেশ্বর-দ্বীপের শেষ অংশে ধনুষ্কোটী । 'রামঝড়কা'স্তস্ত দেখলেন । 
রামচক্দ্রের সেতুর ওপর দিয়ে আগে লোকজন যাতায়াত করতো। এখন 
আর যায় না। রামচন্দ্র সাগরের খাতিরে লক্ষ্মণকে সেতুর তিন স্থান ভেঙ্গে 
দিতে বলেন। লক্ষ্মণ ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে সেতুর গোড়া কেটে দেন -__ 
তাই ধনুক্ষোটী। 'ধনুক্ষোটার' স্্রীন-ক্ষেত্রের তিন-চার মাইলের মধ্যে কোনও 
লোকের বসবাস নাই ; একটি কেবল ছোট মন্দির আছে। ধনুক্কোটি 
সেতুবন্ধের শেষ সীমা । সেখানে গিয়ে পাগাদের দোতলা বাড়িতে উঠলেন। 
খুবই যত্ু-আত্তি করলে । ছিলেন এক রাত্রি। চারদিক সমুদ্রঘের! । 
ওখান থেকে সেতুবন্ধে গিয়ে দেখলেন, একটি ব্রিজ গাথা রয়েছে । মাঝে 
মাঝে চরা । এই বোধহয় সমুদ্রে পাথরে পথ - সেতুবন্ধ । পাথর 
গেঁথে গেঁথে করেছিল। 

'রামায়ণের ছবি করি যখন, সমুদ্রশাসন বা সেতুবদ্ধের ছবিও অক 
আছে । সেসব এখানকার আইডিয়া নিয়ে করা |, - বললেন নন্দলাল। 
_ ধনৃক্ধোটাতে “সমুদ্রশাসন' - এ-দব ছবি সুরেন গাঙ্গুদীও তখন করেছিলেন । 
আর সমুদ্রের ধারে রামচন্দ্র হত্যা দেওয়ার হ্ছবান। যখন তিনি বাশবিদ্ধ 
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হচ্ছিলেন, তখন সমুত্র উঠে এলেন সশরীরে” | 

দক্ষিণভারত দেখার পাল! শেষ ক'রে, আবার মাদ্রাজ হ'য়ে গুরা 
সোজা সেবারে কলকাতায় ফিরে এলেন। --১৯০৮ সালের সে বোধহয় 
সেন্টেম্বর-অক্টোবর মাস হবে। তীর্থভ্রমণের পুণ্য-সঞ্চয়ের যদি কোনও 
বাস্তব মূল্য থাকে, তা'হলে বলতে হয়, ভারত-মন্দির-অঙ্গনে ঘৃরে দ্বুরে 
নন্দলালের তৈথিক ও শিক্পী মন স্বদেশের শিল্প-এতিহ্ের মহিমময় রূপ দেখে 
দেখে, শিল্পচেতনার বিকাশে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল । 

নন্দলালের এই উত্তর ও দক্ষিণভারত ভ্রমণের নান! স্মৃতি তার সারা 
জীবনের চিত্রসাধনায় বিচিত্র রূপ পেয়ে এসেছে । দুঃখের স্মতিগুলি তিনি 
ভুলতে চেয়েছেন। ভালো লাগার স্মৃতি-সম্ভার শিলালিপির মতন তার মনে 
দাঁগ কেটে কেটে বসে আছে। সহজ সুখের সেই স্থতির রেখা সব রয়ে 
গেছে, ফুটে উঠেছে তার প্রখ্যাত চিত্রমালায় । -_এই বিষয়ে সেদিন 
( ২৮-৪-১৯৬৫ ) তিনি একটি গল্প বললেন । --'আর্টিস্টদের জীবনে কোনও 
ঘটনা কি করে মনে থাকে. জানো 1? 151181য 01 1)78891 বই থেকে 
একট] গল্প বলি, শোন । __একক্ঞন খুব বড়ো আর্টিস্ট । থাকেন তিনি গ্রামে । 
গ্রামের জমিদার একবার তাকে ফরমাশ করলেন, তার পোট্রেট ক'রে দিতে 
হবে। সেজন্যে তিনি আটিস্টকে অনেক টাকাঁও অগ্রিম দাদন দিয়ে দিলেন । 
কিন্তু, দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, ছবি আর হয় না। টাকা দিয়ে ছবি 
না-পেয়ে, জমিদার বিরক্ত হন, কিন্তু, তবুও ছবি তিনি আর পাননা। মাঝে 
মাঝে খবর নেন, তাগাদা দেন। 

জমিদারের ছিল একটি ছোট্র চাকর । খুবই ছেলেমানুষ সে । সেই 
ছেলেটাকে পাঠাতেন জমিদার সেই আর্টিস্টের কাছে ছবি চাইতে । ছেলেটি 
শিয়ে আটিস্টের কাছে চুপচাপ বসে থাকতো প্রায়ই | -_ছবি-অশীকা। 
দেখতো । ছেলেটির দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতেন আটিস্ট _ প্রীতি- 
ভরা চোখে | 

সহস! শিল্পী একদিন বললেন, তার ছবি অক] হয়ে গেছে । ছবি করে, 
ঝামজে মুড়ে, সেই চাকর-ছেলেটির মার্ফৎ জমিদারবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন । 
৬্মিদারবারু ছবি পেয়ে তো মহাখুশি | কিন্তু, 'বন্ধু-বান্ধবের সামনে প্যাকেটটা 
খুলে একেবারে বেকুব। দেখেন কি, সেই পোর্ট্রেট তার নয় ; সেই বাঁলক- 
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ভূত্যটির ৷ 

_ তাই বলি, তেমন মনোমত না হ'লে কিছুই মনে ধরে না তো শিল্পীর। 
বিশেষ ক'রে ছবি হয় ইন্টারেস্ট থেকে । তা না-হ'লে, ভালে ছবিই হয় 
না। মনের স্মৃতি থেকে ইন্টারেস্ট জন্মায় ; আর. ইন্টারেস্টিং কিছু হ'লে 
সাধারণতঃ সেটা আর তুল হয় না। গুরুদেবের 'জীবনস্মৃতি, এই রকম সব 
মজার ঘটন! দিয়েই ভরা | কিন্তু, পণ্ডিতী চাল অন্যরকম । সেখানে তথা 
আর তত্বের ছড়াছড়ি । তাই দিয়েই তাদের জীবন ঠাস! । 

আমার ভারতভ্রমণ আমার জীবনে যেন একটি অক্ষয় চিত্রশানার রূপ 
ধরে অথকা ছিল বরাবর । বিচার নয়, বিশ্লেষণ নয়, যুগ-যুগাত্তর ধ'রে 
ফুটিয়ে তোলা, ভারতবর্ষের শিল্পাদেবতার মোহন 'বূপাবলী'র দিকে ভালো- 
লাগার কাজল প'রে, কেবল অবাক্‌ হ'য়ে, আমার সেই চেয়ে-দেখার দিনগুলি 
মনে পড়ে আজও ।' 

ফিরে এসে আবার আট্কুলে ; নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় ।_ 


সিস্টার নিবেদিত1 ॥ 


 শ্রীমাকে সিস্টার বলেছিলেন, _মা, আমর] আর-জন্মে 'হিদু' ছিলুম। 
ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই আমরা ওদেশে জন্মেছি ।'-- 
তার এই “হিন্ৃত্বের অর্থ হলো _-ভারতবর্ষকে চেনা; ভারতবর্ষের পুরাতন 
এতিহাকে সুন্দর ক'রে তুলে ধরা। সেকালের বাঙ্গালার বিশিষ্ট শিল্পী, 
বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশপ্রেমী প্রত্যেকের সঙ্গেই তার 
অল্প-বিস্তর যোগাযোগ ছিল। তাঁরা সিস্টারের কাছে এসে যেন নিজেদের 
জীবনের আদর্শ প্রত্যক্ষ করতে পারতেন । বিশেষজ্রঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিল্পকলা ছিল যেন তীর নখদর্পণে। বিচার ক'রে দিতেন চুল-চেরা । 

সিস্টারের শিল্পরুচি ছিল অত্যন্ত প্রথর। ভারতশিল্পের নবজাগরণকল্পে 
তার দান অসামান্য । তিনি বলতেন, -জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্বোধনের 
ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের অশেষ সম্ভাবন। নিহিত রয়েছে ; বিশেষ 
ক'রে, জাতীয় শিল্পকলা, জাতীয় চেতনা! আর জাতীয় ইতিহাসের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যই দরকার। নইলে বনেদ পোক্ত কিছুতেই হ'তে 
পারে না। 

সিস্টার কলকাতায় আসার পরেই, আরটগ্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের 
সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই সময়ে অবনীবাবুর বাড়িতে শিল্পী আর 
শিল্পরসিকগণের যে সভা বসতো, সিস্টার সেখানে আসতেন মাঝে মাঝে। 
হাভেল সাহেব, সিস্টার আর অবনীবারুর যোগাযোগে ভারতচিত্রকলায় 
নবজীবন এসেছিল। হ্যাঁভেল সাহেব বলতেন, --'আমি ছাত্রদের তুলি 
ধরতে আর রং দেওয়া শেখাতে পারি ; কিন্ত, কাউকে শিল্পী বা গুণী ক'রে 
তুলতে পারিনা । সিস্টার ভাবতেন, --এ-কাজ কঠিন নয় । দেশপ্রেম, 
₹জাতি-প্রীতি, বংশগোৌরব, উচ্চাভিলাষফ আর ভারতীয় আদর্শকে বোঝবায় 
ঈন্তে অসীম ব্যাকুলতা _-এই গুপগুলোর সমাবেশ হ'লেই, শিল্পে, বিজ্ঞানে 
জার ধর্মে শক্তির এমন জোয়ার আসবে ষা ঠেকানো! যাবে না। ম্ৃতরাং, 
তুলি ধরতে শেখবার সময়ে ছাত্রদের এভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে বথার্থ 
১৪) 
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শিল্পী গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে। পরানুকরণের হাল্ক1 হাওয়ায় ভাসলে, 
আখেরে উপকার হয় না। 

ভারতশিল্প সম্পর্কে সিস্টার প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন তীর গুরু স্বামী 
বিবেকানন্দের কাছে । এই বিষয়ে তার গুরুর সঙ্গে বু আলোচনা তার 
হয়েছিল ; আর নিজের অন্তর্দৃষ্টি বলে, ভারতশিল্পের সৃষ্মা কারুকার্য আর 
গম্ভীর ভাবব্যঞ্জনা অতি সহজেই তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যেন তৃতীয় 


নয়ন দিয়ে। : 

১৯০৭ সালে 'মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার জন্মক্ষণ থেকে ১৯১১ রর পর্যস্ত 
সিস্টার সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার আংশিক ভার নিয়েছিলেন। রামানন্দবাবু 
ভার 'প্রবাসী*, “মডার্ণ -রিভিউ'তে প্রথমদিকে কেবল রবিবর্মার বা &ঁ ধরনের 
ছবি ছাপতেন। তাতে সিস্টার রামানন্দবারুর সঙ্গে রীতিমতো তর্ক ক'রে 
তাকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, গঁদের চিত্রকর্ম ভারতীয় পদ্ধতিতে অশকা নয়; 
আর চিত্র হিসেবেও ওগুলো উৎকৃষ্ট নয় । আসলে ওগুলে। না-ঘাট্‌ক। 
না-ঘরুক] । 

চিত্রকলার সৌন্দর্য উপলদ্ধি ক'রে ব্যাখ্যা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল 
সিস্টারের । অবনীবাবুর আর অন্য শিল্পীদের প্রবাসী”, “মডার্ণ রিভিউ, 
পত্রিকায় প্রকাশিত বনু চিত্রের পরিচয় তিনি লিখেছিলেন । এ সব 
সমালোচনায় চিত্রকল] সম্পর্কে সিস্টারের সুচিত্তিত সব মন্তব্য অশেষ সূল্যবান্‌। 
পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অশকা বহু ছবি তিনি আনিয়ে 'মডার্ণ রিভিউ'তে 
ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিত্রপরিচয় অবশ্য লিখতেন নিজেই । তার 
উদ্দেস্ট ছিল, পাশ্চাত্য চিত্রকলার নিকৃষ্ট অনুকরণ না-ক'রে, তার মধ্যে যা-কিছু 
উত্তম, এদেশের শিল্পীরা সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি ক'রে, ভারতশিল্পের শৈলীতে 
স্বকীয় ধারায় তা, প্রকাশ করবেন । তবেই সে ছবিতে প্রাণ উছলে উঠবে। 

আটটদ্ধুলে সিস্টার অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুপি এখনও সংগ্রহ 
কয়ে ছাপানো হয়নি । হ্াডেল সাহেব 100181) 9০8010015 8710 [১৪101178 
বইয়ের সমালোচনা ক'রে, এই বইয়ে হ্যাভেল সাহেবের অর্থাৎ একজন 
ইউরোপীয়ের ভারতশিল্প-সম্পর্কে অটুট ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পরিচন্ন প্রথম 
প্রকাশ “পেয়েছে, _এই কথা লিখেছেন সিস্টার । সিস্টার আর হ্যাতেগ 
ঘব'জনেই সেকালে ভারতশিল্পাকে রক্ষা ক'রে, বিশ্বের দয়বায়ে যথাযোগ্য 
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মর্যাদা দেবার জন্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাদের সক্রিয় সাহায্যে ভারত- 
শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আর রূপদানের ভার নিয়েছিলেন অবনীবাবু । সিস্টারের 
অনুপ্রেরণার কথা অবনীবাবু অকপটে স্বীকার ক'রে গেছেন। অবনীবারু 
নিজে প্রথমে পাশ্চাত্য শৈলীতে হাত-মব্স করতেন। সিস্টার ত্তাকে ভারতীয় 
পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করবার জন্তে প্রভূত প্রেরণ] দিয়েছিলেন । 
সিস্টার আর অবনীবাবু পরস্পরের গুণমুদ্ধ ছিলেন। অবনীবাবুর বহু ছবির 
পরিচয় লিখেছিলেন সিস্টার। তার 'ভারতমাতা” ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
করতেন তিনি । “সাহজাহানের অন্তিমশয্য” ছবিখানির জন্যে সবার কাছে 
গর্ব করতেন খুব । বলতেন. -এই হচ্ছে প্রকৃত ভারত-কথা ৷ 

হদেশী চিত্রশিল্পের প্রচারের ভার নিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়। তিনি সিস্টারকে দিয়ে চিত্রকলা-সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখাতেন, আর 
চিত্রপরিচয় লিখিয়ে, নিজে অনুবাদ ক'রে 'প্রবাসী'তেও ছাপতেন। আর 
অজস্তা-গুহার চৈত্য ও বিহারগুলি সম্পর্কে সিস্টার “মডার্ণ রিভিউ'তে ধারা- 
বাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । ' বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের স্বদেশী-শিল্প আর 
চিত্রকলার প্রতি যে অনুরাগ, তারও পিছনে অনেকখানি ছিল সিস্টারের 
প্রভাব। জগদীশবারুর বৈঠকখানায় 'ভারতমাতা'র চিত্র সম্ভবতঃ সিস্টারের 
ইচ্ছাতেই ঈশ্বরীগ্রসাদ একেছিলেন। সিস্টারের আর সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্পসাধনায় পরে যোগ দিলেন কুমারস্থামী | এই সুত্রে গুদের মধ্যে 
নিবিড় সহযোগিতা আয় প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল । 

তখনকার আর্টদ্কলে ছাত্র নন্দলাল, স্ুরেন গাঙ্থুলী, অসিত হালদার ও 
আয়ে! অনেকে সিস্টারের কাছে যেতেন উৎসাহ, প্রেরণা আর ভারতীয় 
পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ছবি অশকবার জ্ঞান লাভ করবার জন্যে । 

অবনীবাবু সিস্টার নিবেদিতাকে দেখে বলেছিলেন, -ইনি যেন সাক্ষাং 
পার্ধভী । অন্যত্র দেখি, অবনীবাবুর উক্তি, -_চন্দ্রমণি দিয়ে গড়! কাদন্বরীর 
মহাস্থেত! ।' রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতার জীবনকে 'সতীর তপস্যা'র সঙ্গে 
তুলনা করেছিলেন । সিস্টার আত্ম-পরিচয় দিতে শিয়ে প্রথমে লিখতেন 
519 1৬০1৪ ০1 87৬"; ভারপরে লিখতেন 51561 15018 ০৫ 
[80921015108 51551081708 1” নন্দলাল 'সতী' বা 'উমার তপস্যা" ছবিগুলির 
জীবন্ত আদর্শ হয়েছিলেন সিস্টার । 'স্কটিক আর রদ্রাক্ষের মালা পরে 
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থাকতেন সিস্টার সাদা সিক্ষের ক্লোকের ওপর । ধপধপে বরফের মতো। সাদ 
চেহারা | অপূর্ব সুন্দরী । -_-তাকে দেখেছি বেশ ক'বার । আমার সতী" 
বা “উমার তপস্যা” ছবির খানিকটা আদল তার চেহারায় ছিল বৈকি' --বললেন 
নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২৬-এ ফেব্রুয়ারী । “আর পাত্তিত্যপূর্ণ কতো লেখা 
তার নানা বিষয়ে । বেদ সম্পর্কেও বই লেখবার ইচ্ছা! ছিল সিস্টারের' । 

সুরেন গাঙ্গুলীর “যশোদ ও কৃষ্ণ' ছবিটি সিস্টার নিবেদিতার মিচ 
[8169 ০1 [171700151' বই-এর বর্ণনা অনুযায়ী অশকা। নন্দলাল সিস্টার 
নিবেদিতার 19095 ০৫ 11170019810 73100171905 বইটির জন্মে ৫ 
ছবি একে বইটিকে চিত্রভৃযিত করেছিলেন । সিস্টারের মৃত্যুর পরে, ১৯১৪ 
সালে বইখানি কুমারম্বামীরও নামযুক্ত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। কুমারস্বামী 
বোধহয় সিস্টারের এই বইখানিকে রিভাইজ ক'রে দিয়েছিলেন । এই 
বইটি বের হয় 911) 32 11050180079 10 ০01০গ] ৮/ [00127 10505 
7061 0116 50767৬15101) 01 /১021011018109101) 185016 । বইখানিতে 
অসিত হালদারের অশকা একখানি, স্বরেন করের দৃ-খানি, অবনীবাবুর 
পাচখানি বেঙ্নটাপ্লার আর ক্ষিতীন মজুমদারের সাতখানি ক'রে, মোট 
বাইশখানি আর নন্দলালের দশখানি রঙ্গিন ছবি ছাপ হয়েছে । নন্দলালের 
ছবির মধ্যে গরুড়, একলব্য, অস্ত্রপরীক্ষা, জতৃগৃহদাহ, কিরাত-অর্জ্জন, 
মুধি্টির, জন্মামী, উমার তপস্যা, শিবের বিষপান আর যম ও নচিকেডা 
ছবিগুলি রয়েছে । “এর মধ্যে 'গরুড়” অশকা স্টোন কালার টেম্পেরায়, 
বাকী ছবিগুলি অশীকা ওয়াটার কালারে।" 

ননলালের অশকা "হিমালয়ের শিব' (518 ০1 1105 [770818)85 ) 
ছবির ক্যাপশনে রামানন্দবাবু সিস্টার নিবেদিতার উচ্ছৃ(সিত বাণী উদ্ধৃত 
করেছিলেন £477175 /১19815 চি]] 17 106 111) 10018 21710 60806 
[10009 400 ৮1081 985 01561 030081)0 2৮০০ (115 980- 
1৬000018118 7 11660 ৪০০৮০ 1195 0110 1 91150005, 15171915 10. 
11361 ০০1৫ 800 11917 015681105, 96 ৮6৪81601 6010 ৪11 /01108, 
১৪ ৪1৩ 0859 11061? ৬/0১, 065 ৪ 1106--8  £6৪৫ [001116, 
০1011)50 1) 93159, 109 10 10610901017, 51157) 70 81076 ! 18112) 
আত, 17006,-110৩-005 01680 0০৫ 71705617, 9198, 749190৩৬+-_ 


ভারতশিক্পী নন্গলাল ১৪৯ 


'এই মন্তব্য আমার ছবি দেখে সিস্টারের লেখা' --বললেন নন্দলাল 
১৯৬৫ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারী । 

ভারতচিত্র-কলার বিচার-বিষ্লেষণে সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন সদা- 
তংপর। ভারতীয় মহাজাতি গড়তে শিল্পের শক্তিমতা আর প্রাপপ্রাচর্য 
যে কতো! কার্ধকর, তা” তিনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ক'রে সবাইকে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন তার নানা প্রবন্ধে, নানা গ্রন্থে আর নানা আলোচনায় । 
নন্দলালের ছবি সম্পর্কে সিস্টার লিখে ও মুখে নানা মন্তব্য করেছিলেন 
নানা স্থানে । 

সিষ্টার নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখা হয়েছিল আর্টস্কলে। 
নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রঙ্গমচারী গণেন মহারাজ । সিস্টার তখন নন্দলালের 
দুখানি ছবি দেখেছিলেন -_-“কালী' আর “সত্যভামার মান” । কালীমৃতির 
গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়েছিলেন নন্দলাল। কালী কাপড়-পরা দেখে 
সিস্টার বললেন, -_-'এ কী, কালী যে উলঙ্গিনী, কোনো আবরণ নেই 
ঠার গায়ে ; কাপড়-চোপড় দিয়ে এমন জবর-জং করেছে! কেন । 
স্বামীজীর লেখাটা পড়ে দেখো ।” 

'সত্যভামা”র ছবিতে শ্রীকৃঞ্চ সত্যভামার পায়ে হাত দিয়ে মান 
সাধছেন। সিস্টার দেখে বললেন, --'তুমি তো পুরুষ মানুষ; তবে, 
সত্রীলোকের পায়ে হাত দেওয়া পুরুষের ছবি করেছে কেন? এতে-ষে 
তোমাদের মন খাটে। হয়ে যাবে । তোমরা অশকবে মহাভারতের কৃঞ্ণকে ; 
তোমাদের মন সতেজ হ'য়ে উঠবে তাতে, । বললেন সিস্টার ওজস্থিনী 
ভাষায়। 

বোসপাড় লেনে সিস্টারের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে অনেক 
হবি দেখিয়েছিলেন নন্দলাল। 

“দশরথ ও কৌশল্যা'র ছবিতে কৌশল্যার হাতে নন্দলাল তালপাতার 
পাখা দিয়েছিলেন । মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখে, সিস্টার তক্ষশি বললেন, 
চি কী, রাজরাণীর হাতে তালপাতার পাখা দিয়েছে যে। তবে, 
(তোমরা আইডিয়াই বা পাবে কোথা থেকে, বলো! । রাণীর হাতে থাকবে 
আইভরীর পাখা, | “আইভরীর পাখা ৭ _এ'রা জিজ্ঞাসা করলেন 

হায়ে। সিস্টার বললেন, _-'ম্যুজিয়ামে গিয়ে দেখে এসো, আইভরীর 
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পাখা দেখতে কেমন । 

“জগাই-মাধাই'-এর ছবি করেছিলেন নন্দলাল। সিস্টার দেখে বললেন, 
_'ভালো৷ হয়েছে । আচ্ছা, মুখের এই টাইপট! তুমি পেলে কোথা 
থেকে ? নন্দলাল মৃখে হাসি চেপে বললেন, -_'গিরিশ ঘোষ মশায়ের 
চেহারা থেকে নিয়েছি' । জগাই-মাধাই-এর কোমরে থেলো হুকো। দেখে 
সিস্টার বললেন, --'থেলে? হু'কে৷ কিস্তু শহুরে বাবুর খায় না এখন ।' 

স্বামীজীর ছবি করেছিলেন নন্দলাল! গায়ে ছিল কাপড়জড়ানো। 
সিস্টার দেখে বললেন, -_-'এ হয়নি । এতে। কাপড় জড়িয়েছো কেন 
স্বামীজীর গায়ে। তিনি এতো কাপড় জড়াতেন না। তোমাদের দেশের 
ক্লাইমেটে বেশী কাপড় গায়ে জড়ানো যায় না । বুদ্ধকে দেখ, তার গায়ে 
কি কাপড় জড়ানো আছে? স্বামীজী ছিলেন বুদ্ধদেবের মতো," -এই ব'লে, 
সিস্টার তার ঘরে কাঠের তাকের ওপর রাখা ত্রোঞ্জের একটি মুতি দেখিয়ে 
বললেন, -_-কার ছবি বল দেখি'? নন্দলাল বললেন, --বুদ্ধের' । *না, 
বুদ্ধের নয়, _স্বামীজীর । তিনিই যে বুদ্ধ”। 

সিস্টাপ্প নন্দলালকে ম্বামীজীর ছবি আশাকবার স্কীম দিয়েছিলেন । 
_ হিমালয় $ গঙ্গার ধারা নেমে আসছে £ পাশে ম্বামীজী বসে আছেন 
ধ্যানমগ্ন হয়ে। 

একদিন নন্দলাল আর স্ুরেন গাঙ্থলী গিয়েছিলেন সিস্টারের ঘরে দেখা 
করতে । বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট দোতলা বাড়ির বসবার 
কামরা । সিস্টার ওদের বসতে বললেন। ওরা বসলেন একটা সোফাতে । 
নিচে মেঝেয় কার্পেট পাতা ছিল । সিস্টার বললেন, --'তোমরা নেমে 
বসেো'। এই কথা শুনে, নন্দলালদের মনে খুব রাগ হলো। মেম সাহেব 
তাদের অপমান করলে । সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, গুদের মনের 
ভাব বুঝে, _তোমরা হচ্ছ বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় 
বসা দেখতে আমার ভালো লাগে না। এই দেখ, তোমর যে মেঝেতে 
এইভাবে বসেছো, _ঠিক বুদ্ধের মতন বসা হয়েছে । ভারী ভালো 
লাগছে আমার দেখতে'। --এই ঘটনাটিকে নিয়ে ১৯০৮ বা ১৯০৯ 
সালের স্মতি থেকে অশকা নন্দলালের মুল্যবান স্কেচ দু-খানি ছাপা 
স্কয়েছে প্রত্াজিকা মৃক্তিপ্রাণার 'ভপগিনী নিবেদিতা, (১৯৫৯) গ্রস্থে_ ২৭২ 
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গার ৪৩১ পুষ্ঠীয় । 

ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলাল --“দশরথের মৃত্যু" । দেখে সিস্টার 
বললেন, __'আমার খুব ভালো লাগছে । এই যে ঘরটা করেছ, এট! 
খুব কাম এ্যাণ্ড কোয়ায়েট মনে হচ্ছে _ঠিক্‌ শ্রীমায়ের ঘরের মতো । 
তাই বোধহয়, এতো ভালো! লাগছে আমার' । 

সিস্টার বলতেন, --রামায়শ মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনী 
নিয়ে ছবি অশীকতে । তারপরে প্রায়ই যেতেন নন্দলাল তার কাছে। 
নানা উপদেশ "দিতেন তিনি. ঘরের লোকের মতে! হ'য়ে গিয়েছিলেন 
যেন। স্নেহভরা ঘরোয়া কথাও কইতেন। একদিন স্বরেন গা্থুলীকে 
সিস্টার বললেন, --'এঃ. তোমার গাঁয়ের জামাটা বড়ে। পাতলা, ঠাণ্। 
লাগবে যে'। নন্দলালকে বললেন, --'তোমারটা বেশ পুরু" । 

সিস্টারকে নন্দলাল শেষ ছবি দেখিয়েছিলেন -_-'বঠীপৃজা' । “আমি 
ছবি নিয়ে গেলুম । সিস্টার ছিলেন বোধহয় পুজোর ঘরে। বেরিয়ে 
এসে সামান্ত দু'একটা প্রশ্নের পরে, ছবিখানি দেখলেন। দেখেই, সঙ্গে 
সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, --'তোমার বিয়ে হয়েছে ? আমি বললুম, 
- আজ্ঞে হ্যা, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। গৌরী আর বিশু তখন 
হয়েছে। কোলে ছেলে, আর মেয়েটির হাত ধরে তাদের মা গায়ের 
যাতলায় গেছেন পুজে! দিতে । গৌরী আর বিশুর আদল ছিল ছবিডে 
_মায়ের খোক1 আর খুকীর অবয়বে । ছবির পরিবেশটি দেখে খুব প্রশংসা 
করলেন সিস্টার । সেই শেষ দেখা আমার সিস্টারের সঙ্গে । 

বোসপাড়! লেনে সিস্টারের বাড়ির £০০7এ [0180-এয় যে স্কেচ 
করেছেন নন্দলাল তাতে দেখা যাচ্ছে --উত্তরে বসি সেনের বাড়ি ১ 
_সিস্টারের দোতলার ঘর, এই ঘরে আমি ও »স্ুরেন গান্ধুলী গিয়ে ওয় 
সঙ্গে দেখা করেছিলাম ২ সিস্টার কৃষ্টিনের ঘর | ৩-_বাড়ির পিছনের 
উঠনে সিস্টারের সকালের পুজা ও ধ্যান করার মাটির বারান্দা । ৪-- 
গোপালের মা যখন পীড়িত হয়েছিলেন & ঘরে সিস্টার তার সেবা করতেন। 
৫__বাড়িয় পিছনের উঠান ও বাগান-_- | ৬-_শিউলি ফুলের গাছ _সিস্টায় 
অজন্তা থেকে এনে রোপণ করেছিলেন । 

এই সময়ে নন্দলালের “সতী”, আর 'গাদ্ধারী' প্রবাসীতে প্রথষ ছাপা 
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হয়েছিল ১৩১৫ সালে। সেকালেই প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী” (১৯০৯) নন্দলালের 
বিখ্যাত 'শিবতাগুব"-চিজ্ের প্রতিলিপি "মহাদেবের তাগুবনৃত্য' নামে ১৩১৬ 
সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবামীতে প্রকাশিত হয়েছিল । চিত্রপরিচয় (প্রবাসী 
১৩১৬, বৈশাখ, পৃ ৬৭) দেওয়া হয়েছে এইভাবে £ «এই চিত্র শ্রীযৃক্ত নন্দলাল 
বসুর অঙ্কিত । বিশ্বজগতের মঙ্গলে যে আনন্দ, সেই আনন্দরসপানে বিভোর 
স্ত্যপরায়ণ শিবের মৃত্তি চিত্রকরের কবিস্বলভ কল্পনাশক্তি ও শিল্পটনপুণ্যের 
পরিচায়ক । সত্য বটে শিব প্রলয়জনিত ধ্বংসের মধ্যে নৃত্য কল্পসিতেছেন, 
তাহার পার্থে ও পদতলে প্রলয়াগ্ি শিখারও রক্তিম আভা দৃষ্ট £ুইতেছে 
কিন্তু প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত, স্বৃত্যুই উচ্চতর জীবনের দ্বার, নাশ 
স্থিতিরই রূপান্তর ।' এই চিত্রখানির উৎকর্ষ সম্পর্কে ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসের “মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকাতে সিস্টারের আর কুমারস্বামীর সুচিত্তিত 
মন্তব্য ছাপা হয়েছিল । 

নন্দলালকে ১৯০৯ সালে প্রথম অজন্ত পাঠাবার ব্যাপারে সিস্টার 
ছিলেন প্রধান প্রয়োজিকা । পাঠিয়েও স্বস্তি ছিল না। শিল্পীদের তছিরের 
জন্বে নিজেও দোৌড়েছিলেন অজন্তায় ।! ১৯১১ সালের শরতকাঁলে (১৩ই 
অক্টোবর ) চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সিস্টারের দেহান্ত হয়েছে। তার বোসপাডা 
লেনের বাড়িতে প্রতি শারদপ্রাতে শিউলি ফুলের গাছটিতে বোধহয় এখনও 
ফুল ফোটে _ অজন্তা থেকে চারা এনে, অসীম মমতায়, নিজের হাতে রোপণ 
করেছিলেন যাকে নিজেরই আঙ্গিনায় । 


॥ অজস্তায় শিল্পতীর্ঘ প্রসঙ্গে ॥ 
( ১৯০৯-১০ ) 


ঘভারতচিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্রচ্ছট! বিস্তার 
করিতেছে __বোৌদ্ধ-যুগের সেই অজন্তা গিরিগুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোক প্রথর 
এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর পথের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, 
সভাতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান ; সুতরাং অজন্তার চিত্রশিল্পের সঙ্গে 
আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেট? দেখিয়া! বোঝাও 
প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান্‌ নন্দলাল ও অসিতকৃমার প্রমুখ বাক্গালার 
তরুণ শিল্লিগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
মেই তীর্থধাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয়তে। 
প্রাচীন ভারতের নির্ধাপিত-প্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃ্টি পড়িবে 
_-যে প্রদীপের শিখা স্সিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশাস্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের 
মত তীত্রও নয় -_নয়নের পীড়াও দেয় না। --এই কথা অবনীবাবু 
লিখেছিলেন ১৩২০ সালে প্রকাশিত অসিতকুমার হালদারের “অজস্তা, 
বধের ভূখিকায়। 

এ-মুগে ১৮১৯ সালে অজস্তার শিল্লেস্বর্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, আর প্রথম 
কপি করেন 810 ২০৮০৮ 011 কুড়ি বছর ধ'রে। কিন্তু ১৮৬০ সালে 
তার কপিগুলি পুড়ে যায়। এ'র পরে, বোম্বে আরট্কলের অধাক্ষ 0010075 
সাহেব ১৮৭৫ সালে অজন্তায় গিয়ে, ছবির দ্বিতীয়বার নকল করেছিলেন 
দশ বছর ধ'রে । ছিল সেগুলি 2াঁউথ কেনসিংটন মুযুজিয়মে | কিন্তু, 
এখানেও আগুন লেগে তার অনেকগুলি পুড়ে যায় । তার দ্খণ্ড 106 
[7100010$ 10 1015 78001715 0৪৮৫-61010195 ০01 £1018 (১৮৯৬, 
১৮৯৭) নামে বিশাল গ্রন্থের রঙ্গিন ছবিগুলিও ঠিক ঠিক হয়নি । কিন্ত 
সজন্তার ওপর একটা গভীন্ব শ্রদ্ধা ওদেশে জেগেছিল গুদের মনে __সেই 
[কাম্পানীর আমল থেকেই। 
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হ্যাভেল সাহেবের বন্ধু 101. ছা. [36171181990 তার স্ত্রী 15. তে 0. 
[70717817910 ছিলেন নাম-করা চিত্রশিল্পী । অজভ্তাগুহার ছবি তৃতীয় দফায় 
নকল করবার জন্যে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলেত থেকে আসেন 
তিনি। তার সঙ্গে আর একজন মহিলা-শিল্পী এসেছিলেন 1195 [08515 । 
সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগে, অবনীবারুর আদেশ মতো, নন্দলাল আর 
ভাসিতকুমারকে সোসাইটির তরফ থেকে পাঠানো হলো 7০:00%02া2-কে 
কপিতে সাহাধ্য করবার জন্যে । সিস্টার শেষপর্যস্ত জেদ না-ধরলে, গুদের 
যাওয়। হতো! কিনা সন্দেহ। কলকাতা থেকে অজন্তা টাও খরচ- 
খরচ! সব বহন করেছিলেন অবনীবাবু আর তার বড়ো দ্ু'ভাই গগনেন্দ্রনাথ, 
সমরেন্দ্রনাথ। অবশেষে, শীতের এক সন্ধ্যায় অসিতকুমার আর নন্দলাল 
রওনা হয়ে গেলেন অজন্তার পথে। 


জগদীশচন্দ্র, তার স্ত্রী, সিস্টার নিবেদিতা আর ক্রিস্টিয়ানার সঙ্গে মিসেস 
হারিংহামের আগে থেকেই জানাশোনা ছিল । ১৯০৯ সালের বড়দিনের বন্ধে 
নিমন্্ণ পেয়ে ওরাও বেড়াতে গেলেন অজন্তার। আনন্দ ও উৎসাহ দিতে 
আর গিয়েছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ । জগদীশবাবু 
আর সিস্টারের পরামর্শে হ্যারিংহাম কলকাতা থেকে বেঙ্কটাপ্লা আর 
সমেরন্দ্রনাথ গুগতকে আনিয়ে নিলেন । 

প্রথমবারে তিন মাস ধ'রে ওরা কপির কাজ করেছিলেন। আবার, 
১৯১০ সালের ডিসেম্বরে হ্যারিংহাম অজন্তায় আসেন । এবারে, প্রতিলিপির 
জন্যে যান অসিতকুমার আর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ব্হ্হ্‌ং সালে হ্যারিংহাম 
কপির কাজ শেষ করেন। নন্দলাল যাননি দ্বিতীয়বারে | হ্যারিংহাম 
দু'বারেই ওরঙ্গাবাদ থেকে দু'জন শিল্পী সৈয়দ আহম্মদ আর কজনুদ্দীন 
কাজিকে আনিয়েছিলেন সাহায্য করবার জন্কে। ছিতীয়বারে হযারিংহামের 
সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিলেন দু'জন শিল্পী 1155 ],870)67 আর 7155 
[0851 নিজাম সরকার গুদের তাবু রক্ষের জন্যে দু'বারই পুলিশ-পাহারার 
সুবন্দোবস্ত করেছিলেন । 

দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্য আর মহারাস্ট্রের খান্দেশ জেলার ঠিক সীমান্তে 
_তাণ্তী নদীর উপত্যকায় 'ইন্ত্য়াত্রি', 'সহ্াদ্রি* বা 'অজজ্তা, নামে গুরুত্বপূর্ণ 
সুপরিকল্পিত পার্বত্য পথ । সেই পাহাড়ের গায়ে খোদ! গুহায় অধকা। হুবি। 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৫৫ 


অজস্তা যাবার পথে সেকালের জি. আই. পি. রেলের জালগণও স্টেশম। 
পান্থড়-পাচোড়া-জামনেড রেলপথে তেরো মাইলে অজস্তা যাওয়1 যায়। শুর 
ও-পথে যাননি । জালগাঁও থেকে অগ্মিকোণে ৩৭ মাইল মরুপথ। পথের 
দুদিকে পুরানো-কালের বোক্ধস্তূপ আয় স্তস্ত । তাতেও: শিল্পকলা | 
৪খানকার প্রতি গীয়ে জমিদার 'প্যাটেল' সাহেবদের 'প্রাসাদ' আর হনুমানজীর 
মন্দির । মন্দিরগুলে। বৌদ্ধস্তপের মতে৷ দেখতে । জালর্গাও স্টেশন থেকে 
১২ মাইল গেলে একটি নদী, নাম --নেড়ী। গ্রামের নামও নেড়ী। 
ওখানকাঁর ঘরের চাল খড়ে ছাওয়া নয় _মাটীার ছাদ। “আর তার ওপর 

ক্ষেতি। -_এর স্কেচ ক'রে দিলেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১২ই মে। 

ওখানকার ঘ্যাবরিজিন্াল বান্জারা মেয়ের! কানুলী আর ঘাগরা. 
পরা। বডিসে আয়না বসানো । সোজ। সিখি, অলকে বুমকো ঝোলানে।। 
ট*ছ-কর] মাথার খেশপায় ওড়না-আটকানো। যেন বিয়ের টোপর। তাদের 
বর্ণ গৌর, গড়ন সুন্দর, পায়ে ঘুঙ্থুর। অজন্তার ছবিতেও এর আদল আছে 
১৭ নং গুহায় ষশোধারার মুভিতে । 

প্রথমবার ১৯০৯ সালে ওঁরা অজন্তা গিয়ে, গুহার কাছাকাছি যে গায়ে 
ছলেন তার নাম ফর্দাপুর। এখানে প্রায় দু'শো বছরের পুরানে! একটি 
বাদশাহী সরাইখানা । চকৃমিলান ঘর, মধ্যিখানে একট প্রকাণ্ড চৌকে। 
না্ঠ। উঠনে একটি মসজিদ । উত্তরে দক্ষিণে গেট দুটি __দুর্গদ্বারের মতো! 
বড়ো । ছাদের ওপরে চার কোণে চারটে উ*চু মানমন্দির | 

ফর্দাপুর গা থেকে আট মাইল দূরে 'ইন্দ্রয়াদ্রির' ওপর একটি প্রাচীন 
গর, _নাম তার 'অজন্তা'। ফর্দাপুর থেকে সেখানে যাবার বাদশাহী 
নাস্তা আগে থেকেই আছে । ওখানেও একটি সরাই । অজন্ত-গুহ, 
মজন্তা-গ্রাম, ফর্দাপুর সবই তখন ছিল নিজাম-রাজ্যে । পুর্ব-খান্দেশের 
মজন্তা-গ্রামই নিজামরাজ্যের সদর বা শহর। ওখানকার তহশীলদার হলেন 
ম্যাজিস্টেট্‌ ; ওখানকার দ্রষ্টব্য জায়গা সব ওদের দেখালেন তিনি । 
পথগুন্ি খুব চওড়1। দশ বারোটা হাতী পাশাপাশি একসঙ্গে চলতে পারে। 

জালগাঁও স্টেশন থেকে ফর্দাপুরের রাস্তা ভালেো৷। কিন্ত, ফর্দাপুর 
'থকে ইহ্দরয়াপ্রি'র গুহার তিন মাইল পথ খুব খারাপ। নন্দলালের ভাষায় 
-হটাটাল বন দিয়ে হয্াচড়াতে হশ্যাচ্ড়াতে কোনো গতিকে গুহায় গিয়ে 
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পৌছতেন গর __গরুর গাড়ীতে চেপে । এই পথ চলায় গর আমোদ 
পেতেন খুব । অজস্তীর পথে পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো গাছ নাই। 
আছে শিউলী ফুঙের বন। হলদে পদ্মফুলের গাছও অনেক । পাহাড়ের 
কোনো কোনে! জায়গা পাঁচীরের মতো খাড়া, আর মসৃণ । এখানকার 
পাহাড়গুলো যেন এক একট আস্ত পাথরের স্তৃপ। পাহাড়ের ভেতরট। 
মা্টিভর! নয়) _-ফাঁপা পাহাড় । অজন্তার গুহাগুলো এইরকম একটা 
পাহাড়ের ভেতরেই খোদাই করা। ছুটে! পাহাড়ের মধ্যিখানে নর স্থানে 
পাঁচীতরর মতন দেখতে প্রায় আড়াইশো ফিট্‌ উচু একটা পাহাড়ের গায়ে, 
গুহাগুলো খোদাই করা হয়েছে । দেখতে ঘোড়ার নালের 'মতো। ৷ 
অর্জভ্তার এই বহির্র্শ্যের নতুন ক'রে স্কেচ করলেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের 
১২ই মে। 

গুহায় ঢোকার পথটি গেছে এসকেন্বেকে । অজন্তা-পাহাড়ের গায়ে 
অশকা-ধাঁকা একটি নদী। নাম তার 'অঘোর ( ৬/821)019 ) বা বঘরা!। 
ঝকঝকে তার জল। গুহার যাবার রাস্তায়, সেই নদীটকে চার-পাঁচবার 
পেরুতে হতৈ1। গুহাঁগুলির পরিবেশ অতি সুন্দর । সত্যিই যেন বৌদ্ধভিক্ষৃদের 
তপস্যার মনোমত স্থান। সারিবন্দী  বিহার-গুহ!-ঘরের বারান্দাগুলির থাম 
আর গোল গোল, বড়ে৷ বড়ো চৈত্যগুহার খিলানের দৃশ্য অপূর্ব । গুহাগুলি 
পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদাই কর!। গুহার কাছাকাছি 
কোনো রাস্তা নাই । ওখানে যেতে হলে, গুহার সামনে এক জায়গায় 
গাড়ী থেকে নামতে হয় । সেখানে দীড়িয়ে দেখলে মনে হবে, -_দবর 
পাহাড়ের মাঝখানে সারিবন্দী গুহাগুলি যেন ছোট ছোট পায়রা-খোপ। 
ওখান থেকে পাহাড়ী ঝরণার নদীর ওপর দিয়ে, গুহ] পর্যন্ত দশ-পনেরো 
মিনিটের হশটা পথ। বর্ষায় যাওয়া শক্ত । গুহাগুলোর মুখ প্রবাহের দিকে 
ফেরানো । এই প্রবাহের একদিকেই সারিবন্দী অজজ্তা-গুহা। অদ্ধরে একটি 
জলপ্রপাত, সাতটি ধাপে লাফ দিয়ে দিয়ে যেন সাতটি পিশড়ি বেয়ে নিচে 
নামছে । প্রত্যেক সিশড়ির নিচে সাতটি পুকুর _নাম 'সাতকৃণ্ড' । সবার 
নিচের কুগুটিতে বারো মাস জল থাকে । গুহাবাসী ভিক্ষুগণ বোধহয় এখান 
থেকেই খাবার জল নিয়ে যেতেন। 

প্রতি মকর-সংভ্রান্তিতে এখানে একটি মেলা বসে। মারাইী মেয়ে-। 
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পুরুষে নানা রঙের পোষাক প'রে মেলায় আসে। দোকান পসার ধসে 
কুণ্ডের ধারে । অজন্তা-গুহার মৃতিগুলি সম্পর্কে ওদেশের লোকের সব অন্তত 
ধারণা । গুহাঘরের ভেতরের বুদ্ধমৃতিগুলিকে তারা 'রাম'-লছমন' ব'লে মনে 
করে । পাগারাও মৃতিগুলিকে নানা সাজে সাজিয়ে সি-ছর লেপে 
তীর্থযাত্রীদের কাছে আসর জমিয়ে ছিল। ২৬ নম্বরের গুহায় বুছ্ধদেবের 
মহাপরিনির্বাপের প্রকাণ্ড মৃতিটিকে তারা জানে সীতাদেবীর মরা মা ব'লে। 

জটাধারী, ছাইমাঁখা, গেরুয়!-পরা সাধু-সন্ন্যাপীর আনাগোনাও এই 
তীর্থক্ষেত্রে সন্বছরে কম হয় না। আসেন অনেকে লাঠি-হাতে ; লাঠিতে 
আবার ঘুঙ্থুর বাধা । কেউ কেউ কিছুদিন এখানে বাসও ক'রে থাকেন 
ধূনি জ্বালিয়ে । এই গুহার গায়ে ছবির ওপর আবার তারা অশকেন 
সিশ্দুর দিয়ে ব্রিশুল-চিহ্ | ব্রান্নাবান্া করেন এখানেই । উননের আর 
ধূনির ধেশয়ায় আর সি“দ্বর লেপায় অনেক চিত্র নষ্ট হয়ে যায় বছর 
বছর। --তবে যাই হোকৃ, এরা শৈব-নাথযোগী। এক কালের বৌদ্ধ 
চৈত্য বিহারগুলির শিল্পমূল্য তাদের কাছে থাক্‌-না-থাক্‌, এই স্ৃপ্রাচীন 
বৌদ্ধসংস্কৃতি-কেন্দ্রটকে একদা তাদের পূর্বগোত্রীয়দের তৈরী বলে চিনে 
নিতে ভুল হয়নি আজও । ও 

আর আছে পাহাড়ী মৌমাছির ঝশক | তারাও এই নিজঞন 
গিরিকন্দরে যুগ যুগ ধরে মধু সঞ্চয় ক'রে আসছে। হঠাৎ তার! চমকে 
উঠে, তেড়ে আসে নতুন যুগের নতুন মানুষের পায়ের সাড়া পেয়ে; 
বনু যুগ আগে বন স্থপতি, বসু ভাস্কর আর বনু চিত্রকর মিলে এইসব 
গুহ! যখর1 অলঙ্কৃত করেছিলেন, যশদের এই কীতিকলাপ আজও জগতে 
অতুলনীয় _তীাদেরই যেন মৃগযুগাস্তরের রাতজাগা প্রহরী হয়ে। ওদেশের 
গায়ের লোকে এই গুহাগুলোকে মানুষের তৈরী ব'লে মনে করে না। 
আমাদের দেশে পাশগু;য়াত্রিবেণীর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার যে 
পৃরানো গল্প শোনা যায়, সেই রকম কাহিনী অজন্তা-গুহার সঙ্গেও জড়িয়ে 
রয়েছে। এখানে হিন্দ্ব থেকে ইসলামি আর ওথানে বৌদ্ধ থেকে হিন্্ব 
রূপান্তরের এই মজার গুপ্ত ইতিহাস ।-_ 

_বহু যুগ আগে, বিজু 'ইন্দ্রয়াত্রি' খোদাই কয়ে গুহাগ্ুলি গড়িয়ে, 
রাতারাতি বৈকৃষ্ঠে নিয়ে যাবেন, স্থির করলেন। বিশ্কুর আদেশে বিশ্বকর্মা 
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গুহা নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। এদিকে, দৈবচক্রে পূহাগুলি সম্পূর্ণ 
তৈরী হ'তে-না-হ'তেই সকাল হবার জে! হলো। পাহাড়ের শেষ-প্রান্তে 
ধুজজালের মধ্যে অরুণ আভ1 ফুটে উঠলো । সবাই জেগে উঠবে দেখে, 
বিগ তার বাহন গরুড়কে আদেশ করলেন, গিরিগ্হাগুলো সত্বর বৈকুষ্ঠে 
নিয়ে গিয়ে পৌছে দিতে । বির আদেশে গরুড় সাত-তাড়াতাড়ি অসমাপ্ত 
গৃহাগুলো-সমেত গোটা পাহাড়টাকেই তার ডানা-সাপটে নিয়ে, যেই 
আকাশে উড়বেন, অমনি ম্বুরগী ডেকে উঠলো । সকাল রে -_-এই 
ভেবে, গরুড় গৃহাগদলোকে এখানে ফেলে রেখেই সরে পড়তে বাধ্য 
হলেন । 

অজস্তার ছবিগুলির নকল করতে হলেও শিল্পীর বিশেষ দক্ষ হওয়া 
দরকার । বিলেতের বড়ো শিল্পীরাও তার দ্ব'একট1] ছবির সামান্য নকলও 
করতে পারেননি । তার মানে, ছবির আসল ভাবটি তাতে ফোটেনি। 
এ-ছবি ভাবের ব্ঞ্জনায় পৃথিবীর মধ্যে সেরা । 

প্রথম দেখলে মনে হবে, বনু শিল্পী বহু যুগ ধ'রে এসব ছবি একেছেন। 
ঝরণার জলের মতন সহজভাবে যেন শিল্পীদের অন্তর থেকে এগুলি বের 
হয়ে এসে, তুলির ডগে ঝ'রে ঝ'রে পড়েছে; মাথা ঘামিয়ে অনেক থেটে 
আশাকা নগ্ন এ-সব ছবি । 01100 সাহেব তার বিখ্যাত 4176 7১৪10017075 
1) 0105 73800017150 08616101155 01 /181)69 বইয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে 
লিখেছেন, --অজন্তায় যারা ছবি একৈছিলেন তারা ছিলেন দেব-শিল্পী ৷ 
এ তো! ছবি নয়, যেন ছবির ইন্ত্রজাল। সুললিত সুদীর্ঘ সৃবিন্যস্ত সুক্ষ 
রেখার যাতু। 

গুহার দেওয়ালে ছবিগুলির ওপর সূর্যের আলো পড়লে সব যেন জীবন্ত 
বলে বোধ হয়। দ্ব-চারটে সর মোট রেখার টানে অতি সহজে ভাব 
আর সৃশ্ম চারুতা আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোল! হয়েছে । আর রঙের সে 
কী জেল্লা ; সমাবেশ কী মনোরম। রঙের জলুস দেখলে মনে হবে, 
এইমাত্র যেন কেউ ছবিতে রং লাগিয়ে উঠে গেল। সাদ! আর নীল 
রঙের ব্যবহারই বেশী ওখানে । আর কী অসীম ধেষ্ষের পরিচয় রয়েছে 
এই সব শিল্পকর্মে। গুহার অন্ধকারে, বিশেষ ক'রে, ছাদের নিচে কি 
ক'রে যে শিল্পীরা এতো ছবি অশীকলেন, তা বলা মবশকিল। সীলিং-এর 
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ওপর আলো ফেল নিয়েও পরে নানা গবেষণ। হয়েছে। 

অজন্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৫9০90978016 ৪:-এ বা মগুনশিল্পে । গুহাক্ 
সীলিং-এর দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে, মাথার ওপর যেন কিংখাবের 
একটা দামী াদোয়া টাঙ্গানো ; আর প্রত্যেকটি চাদোয়ার মধ্যিখানে 
একটি ক'রে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম ফুটে রয়েছে | পদ্মের চার ধারে গোল- 
সারিতে হখশস, ময়ূর, হাতীর পাল আর লতা-পাতা! আকা । গাছপালার 
ছবিগুলিও নিখুত। নঝ্াগুলি আমাদের আলপনা যেন! 7১6197০0116 
ব1 প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও গুরা ছিলেন বিশেষজ্ঞ । 1.1) ৪100 510906 বা 
আলো-ছায়ার খেলা দেখলে চোখ জুড়োয় । 41790070-তে অজন্তার 
শিল্পীদের ছিল টনটনে জ্ঞান । -_মিসেস হ্যারিংহাম এ-সদ দেখে খুবই 
প্রশংসা করতেন নন্দলালের কাছে । 

অজন্তার চিত্রে জীবজস্ত, গাছপাল', প্রাসাদ, কুটীর, দোকানদানি, -_-এই 
সবের ছবিও নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে । ছবির কোথাও কোথাও 
রং উঠে গেছে । ফলে, অদল-বদল করা অংশগুলির কিছু কিছু বের হয়ে 
পড়েছিল । তা" দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, ছবি অশকবার জমি তৈরী 
করা হতো৷ গোবর-মাটী তুঁষ লেপা এক ইঞ্চির মতন পুরু দেওয়ালের ওপর 
শামৃকের চুনের সাদা আতন্তরণ দিয়ে। তার ওপর মনোমতো। রং বুলিয়ে 
সদল-বদল করতেন । মনে হয়, অজন্তার আটিস্টর! পারতপক্ষে ছবিতে 
সংশোধন করতেন না; সেইজন্তে যা, আকতেন তার রূপ-্ধ্যান সম্পূর্ণ 
রে তারপরে তুলি ধরতেন। মনে মনে আগে দেওয়ালে ছবি ফুটিয়ে 
নিয়ে, পরে তুলি চালাতেন। সাদা জমির ওপর গেরুয়া রঙের রেখ। দিয়ে 
ছবি শুরু করা হতে] । 

অজস্তাগৃহার প্রত্যেকটি দেওয়ালে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের ছবি । দেখে 
দনে হয়, এই গহাশ্রমগূলি মবলতঃ যেন শিল্পাশ্রম ছিল ; আর এক-একট? 
ওয়ালে ছবি এঁকেছেন গুরুশিষ্যে মিলে। কোনো কোনো গৃহায় 
সসম্পুর্ণ ছবিও আছে ; কাচা-হাতের কাজও আছে । খোদাই কল! 
ঘৃতিতেও রং দেওয়া হয়েছে। [3181 118 দিয়ে থাষের গড়ন 
ফাটানো হয়েছে । ওখানে যেমন বড়ো! ছবি রয়েছে তেমনি আবার টুকরো 
র-পাচ ইঞ্চির অনেক ছোট ছবিও আছে। [0916-এ অক ছবিগজি 
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অতি উৎকৃষ্ট ৷ 

অজন্তার ছবির মধ্যে বাঙ্গালাদেশের দৃশ্যের সাদৃশ্য হুবহু । দরে বা 
কাছের গীয়ের বাড়িতে মাটির ছাদ; কিন্তু গুহায়-আকা ছবিতে বাঙ্গালা 
দেশের মতো! খড়ে-ছাঁওয়া আটচালা। নারকেলগাছ প্রহর | ষাঁড়ের 
ছবিতেও মিল অনেক । পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বর্ধমান, 
বীরভূমে পুরানো পু*খির কাঠের পাটার ওপর যে-সব ছবি আকা! দেখা 
যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তাঁর টেকনিক, রং আর রেখার ৬ 
রয়েছে । এদেশে দূর্গা-প্রতিমার চাল-চিত্র এখন যে-ভাবে গোবর-মাটীর 
জমির ওপর, পাতলা ন্যাকড়া জমিয়ে, সফেদার সাদা রং দিয়ে অশাকা। 
হয়, অজন্তাতেও যেন সেই নিয়মই চলতো । কালীঘাটের পটের আর 
অজন্তার ছবির রেখার টানেও মিল রয়েছে । অজন্তার বুদ্ধমুত্তির সঙ্গে 
তিব্বত, চীন. জাপানের বুদ্ধমুত্তির সাদৃশ্য বিষ্ময়কর । এদেশ থেকেই 
সব ওদেশে গেছে _-এ-কথা ওকাকুরাও স্বীকার ক'রে গেছেন। অজন্তার 
শিল্পকীন্তিতে গ্রীস বা রোমের প্রভাব আছে, --পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই 
অভিমত স্বয়ং হ্াভেলসাহেব খণ্ডন করেছেন । অজন্তায় চ্যাপ্টা-মখো 
লৌকের ছবি চীনেশিল্সীরা এসে বসে অশকেননি ; থ্যাবরা-মুখো লোক 
এদেশেও কম চোখে পড়ে না। অসম্পূর্ণ খোদাইয়ের কাজও 
ওখানে রয়েছে । ছেনি-বাটালির দাগ এতো টাটকা দেখলেই মনে হবে, 
আর্টিস্ট যেন এইমাত্র সেটি কাটতে কাটতে আল হয়ে বাড়ি চলে 
গেল । 

অজন্তার এক-একটা গুহ! যেন এক-একট! প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমান । 
গুহা আছে মোট উনত্রিশটি। দোতল। গৃহাও আছে। এই গৃহাচিত্র- 
গুলির বয়েস ]. ঢ67805500, 1. 071015 সাহেবদের মতে, খৃপূর্ব 
প্রথম ব! দ্বিতীয় শতাব্দ সাতবাহনদের রাজত্বকাল থেকে, খূষ্টীয় সপ্তম 
শতাবে হর্ধবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যকালের মধ্যে । গৃহাগুলিতে 
দরজা-জানালায় কপাট লাগানো ছিল। ২৯ নং গুহায় আলো! টাঙ্গাবার 
জন্যে লোহার কড়া ঝোলানো রয়েছে এখনও | 

১নং গুহায় আছে বুদ্ধদেবকে প্রলোভিত করার কাহিনী অশীকা। 
প্রকাণ্ড একটা ভয়ঙ্কর সাপের ছবি, -_সে দেখলে ভয় হয়। যক্ষ, রক্ষ, 
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গন্ধর্, কিন্নরের ছবিও অজন্তায় আছে। যারা বৃদ্ধের উপাসনা করছে 
তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ছবিতে স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে । পটলচেরা 
চোখ, পীন পয়োধর, গুরু নিতম্ব -এতে ভালোভাবেই দেখানে৷ হয়েছে। 
আন্লের ভঙ্গিতে মুদ্রা যে কতো! রকমের হ'তে পারে, তা অজস্তার 
ছবি না-দেখলে বোঝা যায় না। মেয়ের! প্রায়ই বিবসনা বা অধনগ্রা। 
দাসীদের বস্ত্র চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্ত রাণী বা বড়ো ঘরের মেয়ের! 
এতো সূক্ষ্ম কাপড় পরতেন যে, অনেক ছবিতে সেটা যেন লক্ষ্যই হয় 
না। তরুও কিন্তু ভাবের দিকৃ থেকে অজন্তার ছবি অশ্লীল নয় । 
শিল্পীরা বুঝেছিলেন, সবার জীবন যেমন সমান; তেদনি সকল সৌন্দর্যই 
তুল্যমূল্য । দৈহিক আর নৈতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সেইজন্টে ওখানে 
বিশেষ সীমারেখা টানা হয়নি। আর সেই কারণেই বোধহয়, শিল্পীর! 
্্রীমৃতিগুলিকে বৃদ্ধের কাছ থেকে দরে রাখার কল্পনা করেননি । 
উপরস্ত, ছবি অলঙ্করণের ব্যাপারে তারা স্ত্রীমৃতির যথাযথ সন্লিবেশ 
অপরিহার্য মনে করতেন। 

পুরুষেরা মালকৌচা-মেরে ধুতি পরতে?, মেয়েরাও তাই। কেউ কেউ 
শাড়ী-পরা। ধুতি ও শাড়ী প্রায়ই ডুরে-কাটা । মেয়ে-পুরুষে অনেকে 
ছোট গুঁজে কাপড় পরেছে । তাদের কাপড় কিন্ত দাবনার নিচে 
নামেনি। মেয়েদের ঢুল বাধার রীতিই-বা কতো] । প্রসাধন-দ্রব্যও হরেক 
রকমের। জংলী মেয়েদের মাথার খেশপায় নানা ধরনের ফিতে বীধা 
আর ময়ুর-পালক গৌঁজ1। পুরুষদের কানে গহনা ; ফলে, কানের লতি 
লম্বা দেখা যায় । জঙ্গলবাসী লোকেদের মুখের অবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র আর 
পরিচ্ছদ এখানকার গোগু, ভীলদের মতো৷। প্রাচীন পারস্যবাসীদের, গৃহী, 
শ্রমণ, সৈন্য, ব্যাঁধ, বা উচ্চশ্রেণীর নরনারীর অবয়বের বৈশিষ্ট্য অপূর্বভাবে 
আকা রয়েছে । নাগ-নাগিনীদের মাথায় ফণা, আর জলে সাপের মতো! 
লেজ | নাগ-কন্তার প্রেম-নিবেদনের ছবি অতুলনীয় । রাক্ষস-রাক্ষসী, 
গ্ধর্ব-কিন্নরের মধ্যে, গন্ধর্গণের হাত মুখ মানুষের মতো, আর নিচেটা 
পাখীর মতো । কিন্নরদের আকার মানুষের, আর মৃখ ঘোড়ার। রাক্ষস- 


রাক্ষসীদের মুখে শুয়োরের মতন দু'দিকে ছ'টো বড়ো বড়ো দাত । 
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তার! শুনে উড়তে পারে। 

বৌদ্ধমতে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে নানা জীবের দেহ অবলম্বন 
করে। সেইজন্যে বৌদ্ধশিল্পীরা বনের প্রাণীদেরও ছবি একেছেন প্রাণভরা 
দরদ দিয়ে; যেন তাদের মনের কথা -গরা জেনে ফেলেছিলেন । 
বৌদ্ধধর্মে হাতীর আঁদর খুব _-এ বোধহয় মায়াদেবীর হাতীর স্বপ্র দেখার 
ফলে । মহিষ, ঘোড়া, হরিণ, কুকুর, ভেড়া, বানর, সিংহ, ভালুক, উট, 
হশীস, মুরগী, মুর, চিল, শকুনি, কাক, হাড়গিলা, পায়রা, শুঁকপাখি 
পেঁচা, সাপ, বৃষ, গাভী, এমন-কি, পিঁপড়ে __এ সবেরও ছবি রীয়েছে। 
এসব ছবির বেশীর ভাগই বুদ্ধের জীবনের জ্ঞাত-অজ্ঞাত : নানা 
ঘটন1, বিভিন্ন বৌদ্ধ "জাতকের গল্প (গুহা নং ১৬ ইত্যাদি), আর 
চলতি জীবন-চিত্র (গূহা নং ১০) থেকে নেওয়া । অজস্তার শিল্পীরা 
খোল1-চোখে জীবনকে দেখেছিলেন ; বৈচিত্র্কে তারা ছকে বীধতে 
চাননি । 

ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, বড়শি, পরশু ইত্যাদি নান! অস্ত্রশস্ত্র আকা 
আছে এখানে । পতাকার ব্যবহার খুব হতো, বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময়ে। 
ছাতাগ্লো৷ ছিল বাশের । পাখা দেখা যায় তিন রকমের | বাদ্যযন্ত্রের 
ভেতর শশখ, ধীশী, বীণা, একতারা, খোল, করতাল, মন্দির আর 
খঞ্জনি। 

একটি প্যানেলে রাজ! দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬২৫ খৃষ্টা ) ছবি 
আছে । পারস্যসম্রাট দ্বিতীয় খসরুর দৃতগণের কাছ থেকে পুলকেশী 
রাজকীয় নিদর্শন-পত্র গ্রহণ করছেন । রাজা মালরককোচ1 ধুতি-পরা; 
হাটু ঢাকেনি, খালি গা। অথচ, চাকরের গায়ে জ্যাকেট । মেয়েদের 
গায়ে চোলী। সে কাচুলির ওপর নানা ছবি অশকা। কারো স্তন 
আটকানো মাত্র ফিতে দিয়ে । কোমর পথবস্ত ঝোলানো আতন্তিনওয়াল! জ্যাকেট- 
পর] স্ত্রীলোকের ছবিও আছে। চাদরেরও ব্যবহার ছিল। ৯ আর ১০ 
ংখ্যক গুহাই সবচেয়ে পুরানো । এতে অগাক। রাজা বা বড়লোকের 
মাথায় পাগড়ী বা মুকুট নানা ধরনের। মেয়েদের মাথাতেও বিস্তর 
ফুল আর গয়না। বৌঁদ্ধভি্ষু আর সৈহ্যদের মাথা খালি। বিদেশী 
মানুষ, সৈনিক আর ভিখারীদের মাথায় নানা! ধরনের ট্ুপী। অলঙ্কারের 
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ছড়াছড়ি সর্বত্রই । গহনার মধ্যে ছুল, ইয়ারিং, হার, চিক, কণ্ঠমালা, 
সাতনরী, বাজ, তাবিজ, বালা, কষ্কণ, চুড়ি, মল, আংটি - মেয়ে-পুরুষ 
সবাই পরেছেন । গয়না সব ভারী ভারী। ঘরের আসবাবের মধ্যে 
চার-পায়া, তাকিয়া, বালিশ, পা-দান, চৌকী, বেত আর ধাশের গোল 
ধরনের মোড়া আর পর্দা। ঘরের কাজে আর ধর্নকর্মে ফুল-তোলার 
সাজি, মাটির পাত্র, কুঁজো, ফুলদান এখনকার মতোই । শিকে, 
পিকদান, দোলানে। ধুনচি ছিল। সেকালে সমুদ্রপথে বাণিজ্যে যাবার 
বু রকমের নৌকো বা অর্ণবপোতের ছবি ২নং গৃহাচিত্রে ইতিহাসের 
একটি ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গাছ-পালার মধ্যে কলা, সুপুরি, খেজুর) 
অশোক, পলাশ, বট, অশ্ব, আম, আতা, দাড়িম, লাউ, নীল, শ্বেত 
ও রক্তপদ্ম ইত্যাদির ছবি। 

নঙকীর নাচের ছবি --তার ভাবভঙ্গি যেন চিরনুতন। রাছার 
অভিষেকের চিত্র সবিস্তর অশকা ; তাতে নরবলি দিয়ে অভিচার-ক্রিয়। 
কর! হয়েছে । ১ নম্বরের গুহায় শাক্যসিংহকে প্রলুনধ করার ছবিটি 
অপূব | শাস্তিনিকেতন-চীনাভবন-হলের দেওয়ালে নন্দলাল এর থেকেই 
হুবস্থ প্রতিলিপি করেছেন । অতুলনীয় সে ভিত্তিচিত্র ; শান্তিনিকেতনের 
একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। 

ভিক্ক বুদ্ধদেবের সামনে মাতৃ-সৃতিটি অতুলনীয় । ১নং গৃহীয় রাজ। 
শবি আর শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান ক্লয়েছে। পালি 'মহাবংশ” বা 
সিংহল-অবদান* মতে, বিজয়সিংহের লঙ্কা বিজয়ের কাহিনী-চিত্রটি 
ালীর গর্বের বস্ত। নানা উৎসব, মিছিলের শোভাযাত্রা হাতী-ধরা, 
গয়ী সবই সুসমঞ্জস। এ-ছাড়া রাজমিস্ত্রীর কাজের হুবহু প্রতিচ্ছবি 
যছে। বামন দাস দাসী আর ফুলবাবুর ছবি কৌতুককর। ফুলবাবুর 
ছা মাটিতে লোটানো । মিহি মসলিনের ব্যবহারও দেখ। যায় । 
হলেদের লাঠিমখেলা, লাঠির ঘোড়ায় চাপা, কুলোয় ক'রে মেয়েদের 
ীল-পাছড়ানে। --এ সবও রয়েছে । সব মিলিয়ে আমরা অজভ্তা-চিজ্ে 
ই, বুদ্ধের জীবনের পরিবেশে সেকালের যথাযথ সমাজচিত্র। 

এবারে অজন্তার মৃতিশিল্পের কথা! কিছু বলা যাক। ওথানে গুহা 
"লো দু-রকষের -চৈত্য-গূহা আর বিহার-গৃহা । চৈত্যগুহা ছিল 
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যজন-যাঁজন, ভজন-পুজনের জন্যে ; আর বিহারগুলিতে ভিক্ষুরা বাস 
করতেন। ৯, ১০, ১৯ আর ২৬ নম্বরের গুহাগুলো চৈত্য ; বাদবাকী 
সব বিহার । বিহাঁর-গৃহার সামনে পাহাড়ের গায়ে সারিবন্দী থাম- 
ওয়াল! বারান্দা। বারান্দায় ঢুকলে সামনের দেওয়ালে একটা বড়ো 
দরজা, আর তার দৃ-দিকে ছোট ছোট দু'টি করে জান্ল! ; জান্লার 
দু'ধারে ছোট ছোট আবার দুটি ক'রে দরজা। সাম্নের বড়ো! দরজা 
দিয়ে ঢুকলে একটা বডো চারকোণা হলঘর | হলের চার পাশের দেওয়ালে 
খোঁদাই-করা আর অশক] ছবি-ভরতি থামের সারি । এতে মনে হয়, হলটার 
চার ধারটা যেন একটা স্বতন্ব বারান্দা; ডান আর বা দিকের দেওয়ালের 
ভেতর ভিক্ষদের বাস করবার জন্যে সারিসারি কামরায় ছোট ছোট 
দরজা । প্রথম ঢুকেই দেখা যাবে, ভেতরের দেওয়ালের মাঝখানটিতে 
কুলুঙ্গীর মতো! ক'রে খোদাই করা ; আর প্রকাণ্ড বারান্দা আর কুঠুরি। 
সেই ঘরে প্রকাণ্ড বুদ্ধমৃতি রাজাসনে বসে ধর্মপ্রচার করছেন। বিহার- 
গৃহার থামগুলি অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকলামণ্ডিত; পৃথিবীতে তার তুলন। 
মেলে নাঁ। চৈত্য-গৃহার ঘরগুলি গীর্জের মতন অর্ধবৃত্তে খিলান করা। 
শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা সুন্দর স্তুপ । ডান দিকে আর বী-দিকে 
সারিসারি থাম, স্তুপটকে পিছন থেকে অর্ধবৃত্তে ঘিরে আছে । 

যে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলো খোদাই করা, তাতে ওঠবার একটি 
সুন্দর সিঁড়ি। সিঁড়িটি পাহাড়ের গায়ে অনেক আগে থেকেই কু*দে 
বের করা। ধাপগুলি এমনভাবে সাজানো, উঠতে কোনো! কষ্ট হয় না । 

সিড়ি দিরে উঠেই প্রথম ৭ নম্বর গৃহা। এটি দেখতে মন্দিরের মণ্ডপের 
মতন। অন্য গুহায় যাবার পথ, আলাদাভাবে পাহাড়ের গায়েই আছে 
৭নং গুহার বা-দিকে, প্রথম থেকে ৬নং গুহা আরম্ভ হয়ে, আবার 
ডানদিকে ৮নং গূহা থেকে পর পর ২৮ট গুহা খোদাই করা। 
গুহাগুলি কিন্তু অন্ধকার নয়; যেন এক-একটা রাজপ্রাসাদ । বিহ্বার- 
গুহার মধো ৪নং গূহাটি সব চেয়ে বড়ো। আর চৈত্য-গৃহার মধ্যে 
সবচেয়ে বড়ো ১০নং-টি । প্রত্যেক চৈত্য-গৃহায় এক-একটি স্তুপ 
আর গন্ভীরায় একটি ক'রে ধ্যানী বুদ্ধের মৃতি। ৪নং গহায় 'পল্পপাণি' 
বুদ্ধের মৃতি আছে । উৎকৃষ্ট তার নিমাণকৌশল । ১৫নং বিহার-গহার 
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ুদ্ধমৃতিটি সবচেয়ে ভাবপুর্ণ । ১০ নম্বরের চৈত্যগৃহার মধ্য একটি প্রকাণ্ড 
স্তপ। গুহাটি সবচেয়ে গভীর আর উচু ; যেন অনন্ত ও মহান একটি 
মৃক্ত-দ্বার। ৬ নম্ববের দে-তলা গুহার নিচের তলায় থামগুলি ধসে গেছে, 
কিন্ত এক-পাথরের গায়ে খোদাই ব'লে, ওপর-হলের থামের কোনো ক্ষতি, 
হয়নি। ৬ নম্বরের দোতলা-গুহাটি সবচেয়ে ভালো । ২৯টি গুহার মধ্যে 
মাত্র একটতে ঢোক যেত না। ২৬নং গুহাটতে ভাঙ্কর্ধের সংখ্যা আর 
সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশী । ১নং গুহার থামে খোদাই করা অলঙ্করণ-কাজের 
নমৃূনা অপূর্ব । এ-ছাডা ২, ৬. ১৭, ২৩ আর ২৪ এবং" আর ক'টি গুহায় 
স্তম্তের উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে । ২নং গুহায় পিতার পাশে বসা, মাতৃ- 
ক্রোড়ে শিশুবুদ্ধের মৃত্তিট গঠন-পারিপাট্যে বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক । 
৩নং গুহা অসম্পৃণ। ৪নং-টি আকারে সবচেয়ে বড়ো প্রায় ১০০ 
হাত চওড়া ; তবে অসম্পুর্ণ। ৫নং গহাটিতে নিমাণের সূচনা করা 
হয়েছিল মা । ৬নং গূহার দোতলায় ছুটি বুদ্ধমৃতি আর বারান্দায় 
ওপর হাতীর মৃতি রয়েছে। ৮নং গুহাটি জীর্ণ আর খুব ছোট। ৯নং- 
টি চৈত্য। গুহায় আলো ঢোকবার জন্যে 51) 1180 এর ব্যবস্থা 
আম্্য। ৯নং গূহায় মুতির চেয়ে ছবির ভাগ বেশী। এই গুহাটি 
প্রাচীনতম । সমকালীন ১০নম্বরের চৈত্যটি মন্দিরের মতন। লিপি পড়ে 
জানা যায়, _-এই “ঘর-মুখ' দান করেছিলেন --“বসথিপুত্রঁ “কঠদিতো” | 
_সে প্রায় তিনশো খষ্টপুরার্ের কথা । এর খোদাই এতো সুন্দর, যেন 
অলৌকিক বলে মনে হয় ॥ এই গূহা-মন্দিরের গায়ে 'ছ-দন্ত'-হস্তী- 
জাতকের কাহিনী আঅশীকা রয়েছে । এর প্রধান খিলান-হলের বরগাগুলি 
কাঠের তৈরী । কাঠ থেকে পাথর-ব্যবহারের রূপান্তরের নিদর্শন । কাঠের 
ওপর কতো নক্সা । ৯, ১০ নম্বরের গুহা থেকে ১৯ বা ২৬ নম্বরের 
গুহার গঠন-পারিপাট্যের দিকে তাকালে, প্রায় অশোকের সময়, পুরানো 
হীনযান থেকে মহাযানের পরিবতনের ধারাটি লক্ষ্য করা যাবে। ১১ 
বা ১২ নম্বরের বিহার থেকে ১৭ একদিকে, বা ১, ২ অন্যদিকে দেখলেও 
এই দূপাস্তর লক্ষ্য হবে। 

পৃহাগুলির গঠন-ব)াপারে কোনো বৈজ্ঞানিক ভ্রম বা ব্যতিজ্রম দেখা 
বার না। সীমা, কোণ, সমতা বা. আকার সবই পরিমিত । ১০ ৯২১ 
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১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫ ইত্যাদি গূহাগুলির স্থানেস্থানে উৎকৃষ্ট ভাঙ্র্য 
রয়েছে। ১২ নম্বরের বিহারটি খুব পুরাতন। ৩নং গৃহাটি ভিক্কৃদের 
শোবার ঘর। ঘরের কুঠুরিতে তিনটে ক'রে খোদাই-করা পাথরের 
বিছানা, মার বালিশ । কিন্তু, শুলে অস্বস্তি তেো৷ লাগেই না; বরং আরাম 
হয়। ১৬নং গুহামন্দিরে বুদ্ধের মৃত্তি ছাড়া, বারান্দার সামনে, প্রবাহের 
নিচে যাবার একটা সৃড়ঙ্গ আছে। সেই পথে একট কুঠুরিতে 'নাগেশ'এর 
মৃতি আর ছুটি হাতীর মৃতি খোদাই করা। স্থাপত্যকৌশলের দিক্‌ থেকে 
গুহাটি সর্বোংকৃট । ১৭নং গূহাতে রয়েছে ষাটটির বেশী উৎকৃষ$ট সা 
চিত্রাবলী | দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যিখানে আগে রাজ বিজয়ের লঙ্কা- 
জয়ের ও রাজ্যাভিষেকের মনোরম চিত্র আছে। এ-ছাড়া বিরাট বৃদ্ধমৃতির 
সামনে যশোধারা ও রাহুল। এটি ভিন্ষদের একটি জল রাখবার ঘর। 
এই গৃহায় গঙ্গার, মৃত্ি। _মকরের মুখে হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছেন। 
_মকরের মুখটি অপুর্ব। যমুনাও আছেন দরজা আগৃলে। ১৬ আর 
১৭ নম্বরের গুহা ছুটি হলো পঞ্চম শতাব্দের বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের 
কালের শিল্পকীতি। ১৮নং গৃহাটি মাঝারী রকমের । ১৯নং গুহার বাইরে 
অনেক মৃতি। তার মধ্যে সন্ত্রীক নাগরাজের মুত্তিটি সুন্দর | হ্যাভেল 
সাহেবের মতে, _এই গূহার স্তুপের গম্বজট হিন্-মন্দিরের 'বিমানের' 
মতন। মোগলের! পরে এই টাইপের অনুকরণ করেছিল । ১৭নং গূহার 
চিত্রের মতন, ভিক্ষাপাত্র-হাতে বুদ্ধের সামনে মাতা ও পুত্রের উৎকীর্ণ 
মৃতি। ২০নং গুহায় ঢোকবার সিড়িটি অপূর্ব । অলঙ্করণে নদীর সাপ 
রয়েছে, _নাম “মহারাস'। প্রত্যেক চৌকাঠের সামনে অর্ধবৃত্তের ওপর 
পদ্প-অশীকা, একটি করে পা-পোশ । ২২নং গুহার সামনে গেলে, বাঙ্গালাদেশের 
গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ে। গৃহাটতে আমাদের দেশের মতন 
'দাওয়া” বা উদ্চু বারান্দা । ২৬নং গুহার চৈত্য-মন্দিরটি ভাকঙ্কর্ষে ভরতি । 
বুদ্ধের মহাপরিনিবীণের ২৩ ফিটের বেশী লম্বা বিরাট মৃতি। এতে 
বড়ো মৃতি অজন্তায় আর কোনো গূহায় নাই। & গৃহাতেই ১ নম্বরের 
গুহার মতন বুদ্ধদেবকে প্রলোভিত করার খোদাই চিত্র রয়েছে । এই গুহার 
দরজায় উৎকীর্ণ ফলকচিত্রগুলি দেখলে বাঙ্গলাদেশের মন্দিরের তেরাকোটা 
হনে 'পল়ে। হিউয়েনং সাশু ৬৪০ খৃষ্টান্ে এই গৃহাটি দেখে থাকবেন। 
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১নং গূহাঁয় এই রকম চিত্র একটি আছে, কিন্তু ঠিক এ ধরনের নয়। এই 
গুহা সবচেয়ে সুন্দর । 

অজস্তাঁয় ভাস্কর্য দেখে মনে হয়, শিল্পীর] শুধু চিত্রকলার জন্যেই সাধুবাদ 
পাঁধার যোগ্য নন, মূতিশিল্পবিশারদরূপেও তারা জগতের গোৌরবস্বরূপ । 
আবার খোদাই মৃত্তির গঠন ও সঙ্জার সঙ্গে চিত্রান্কনের অদ্ভূত মিল। 
উারণ স্থাপত্য-বিদ্যাতেও পারঙজ্গম ছিলেন । 

বিশুদ্ধ ভারতশিল্প উন্নতির যে চরম শিখরে উঠেছিল, অজস্তার শিল্পকলা 
ভারই প্রতিনিধি । এই চিত্রধারায় প্রত্যেকটি রেখ! যেন গভীর অস্ত্র্টির 
সঙ্গে সফলতম পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা৷ হয়েছে। অজন্তার শিল্পকল। 
পৃথিবীর প্রিয়তম ও মহ্তরম সকল শিল্পকলার সমবয়সী ; প্রেরণার উৎস । 
এই পার্বত্য শিল্পবিটপী সজীব ; প্রাণের ধর্মে গতিশীল । সেই জন্বেই এর 
আবেদন সার্জনীন আর শাশ্বত | সব মিলিয়ে বল! যায়, অজজ্তার বৌদ্ধ 
চৈত্য-বিহারের শিল্পাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে অগ্ধিতীয় শিল্পমহাতীর্থ, আজও বিশ্বের 
বিস্ময়, _-%00176 01508152110 99815 21980 ০01 ৪1] 011)61 [091701085 ৮/৩ 
070৬1”, 

অজস্ত৷ প্রসঙ্গে নন্দলালের সহযাত্রী অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের 'অজ্স্ত1, 
বই থেকে নন্দলালের বিশ্লেষণ মতে আমরা এই বিবরণ অংশতঃ সঙ্কলন ক'রে 
দিলুম । এ-ছাড়া, ১৩০৮ সালের (১৯০১) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত, গ্রিফিথ্‌স্‌ 
সাহেবের মহাগ্রন্থ নিষ্কাশিত “অজন্তা-গুহা-চিত্রাবলী প্রবন্ধেরও সারসংক্ষেপ করে 
অজস্তা-শিল্প-তীর্ঘ-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করা গেল । লেডী হ্যারিংহামের বই 
/191018716900995 / 06116 12100109041001101)9 11) 00101 2110 10010001)- 
[0116 ০01 | 51950985 1) 50108 ০1 006 ০8৮6৩ ৪ 4/৯181708 / 81061 ০০- 
76 1900) 10 116 999৩ | 1909-1911 / 0৮ 1:80 1701711761)9810 2170 
161 85919081019 / 9101) 11000001019 95589 0৮ ৬৪110015 17161700615 ০01 
1) [1019 900161% --লগুন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে । 
লেভী হারিংহাম ১৯০৬-৭ সালে ভারতে প্রথম এসে অজন্তা ইলোরা! ঘুরে 
যান। এর পর ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তার দ্বিতীয়বার আসা হয়। 
এই সময়ে ভারতীয় শিল্পী নন্দলালদের সহযোগে এবং ১৯১০ সালে তৃতীয়বার 
এসে, ১৯১১ সালের মধ্যে যে-সব ছবি কপি করেন ভার মোট সংখ্যা ৪৩। 
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এর মধ্যে রয়েছে £ রঙ্গিন ছবি _ লেডী হ্ারিংহামের স্বকৃত কপি ১, ৬, ৭, 
৮, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৯৮ ২৩, ২৫, ২৬) ৩০, ৩১, ৩৩১ ৩৭, ৪১ 7 মিস্‌ 
ডরোঁথি লার্কেরের ২, ২৪, ২৭, ৩৫-_৪১ 7; নন্দলাল বসুর ৩, ৬; 
হ্যারিংহাঁম ও লার্কেরের ৪, ৫, ১৯৬ অসিতকুমার হালদারের ৯, ১২, ১৩। 
গ্রন্থে এই ১৩ সংখ্যক কপিটি লেডী হ্যারিংহামের করা বলে ছাপা 
আছে | কিন্তু অসিত হালদার মহাশয় হ্যারিংহামের নামটি কেটে নিজের 
নাম বসিয়ে স্বাক্ষর করেছেন | স্বপ্নং শ্রীনন্দলালকে ২৯ ৫-১৯৬৫ তারিখে 
জিজ্ঞাসা করলুম, -_-ব্)াপারটা কি? তিনি বললেন, --'না না, ত।'কি 
করতে পারে? অসিতের যা, তাই ওতে ছাপা আছে। বরং হ্ারিংহাথের 
কপি থেকে আমরা সবাই কপি করেছিলুম । আমার সে কপির 17০- 
টা টুরি হয়ে গেল। অবনীবারূর ঘরে রাখা ছেল। নবু নিয়ে সম্ভব 
পু.--বাবুকে ঝেড়ে দিলে। শেষে ট্রাকে ক'রে সব এদিকে ওদিকে চালান 
হয়ে গেল ।? 

এ-ছাড়1 সৈয়দ আহম্মদ ও মুহাম্মদ ফজলউদ্দীনের ১১, ৩২7 সমরেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের ১৪, ১৫ সৈয়দ আহন্মদের ২২, ২৮, ২৯। এ-ছাড়া, 7" 88. 
[797016) সাহেবের তোলা ফোটোগ্রাফ রয়েছে ৪২ সংখ্যায় । মূল 
কপিগুলি 908 15675105097-এর [00187 110910)-এ রক্ষিত আছে। 

এর মধ্যে নন্দলালের কপি (৩) ১৭ নম্বর গুহার £২০5৪9] 10%০ 
90506 : ৪ [91700, [9৬11101) ৮101] 1)11009১ 1017100555 ৪100 20210021115 
আর এ ১৭ নম্বর গুহা থেকেই কপি (৬) 42১৫0018000 098] ; 
[7011)61 218 ০1)110 ০1916 90001)9. 

এ সময়ে অজন্তাভিতি-চিত্র থেকে নন্দলাল রঙিন ছবি আর যা' 
কপি করেছিলেন £ (১নং গৃহ) শ্বেবোধিসত্ব; একটি বিচ্ছিন্ন অংশ; 
একটি সৈনিকের মুখ; এ-ছাড়া করেছেন পদ্মপাণি বোধিসত্ব বা জাতক- 
কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপদ্-হাতে গৌতম ও যশোধারা, মালব-প্রধানের 
মতি ইত্যাদি। কিছু কপি তার চুরিও হয়ে গেছে, বললেন ১৪-৫-১৯৬৫ 
তারিখে । 

নন্দলালের ৪98 সংখ্যক ডায়ারিতে দেখছি, _-অজন্তা থেকে বহু 
বামন-পত্রের লক্মা সংগ্রহ করেছেন তিনি ৷ তার 'স্কেচ্বুক-সংখ্যা 
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ভাঁরতশিক্পী নন্দলাঁল ১৬৯ 


২২, ২৩, ২৭ ও ২৮-এ অজন্তার প্রসঙ্গ রয়েছে । ২২ংসংখ্যক স্কেচুবুকে 
আছে, অজস্ত-০৪৬%৪-এর 10911011078 থেকে 8016-এর 079%178 - ভালো 
10016-এর ৫18%/108 সংগ্রহ । এতে আছে ২০০ খানা স্কেচ ২০০ নং 
নকল । --এইসব স্কেচ নন্দলাল কালিতে করেছেন । -_-একফ দফা 
দেওয়া আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে । স্কেচ্রুক সংখ্যা ২৩৫ এ সব 
স্কেচও কালিতে করেছেন । এতে মোট ১৯৯ খানি স্কেচ আছে। 
নন্দলাল বলেন, _-এই স্কেচ-বইটি ছাপাবার জন্যে বিশ্বভারতীকৈ প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছিল। কিছু ছাপা হয়েছে “রূপাবলী'তে । ৫১-7$৪ £ চারু 
দফা করা হয়েছে । দ্'দফা পেন্সিলে আর এক প্রস্থ ইঙ্কের কাজ 
নন্দলালের কাছে আছে; আর এক দফা ইন্কে-কর। কাজ ফলাভবনে 
দিয়েছেন । ২৭সংখ্যক স্কেচ-বইয়ে রয়েছে, __অজন্তা-08170178-এর 
সংগ্রহ । -_লানা ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে কেটে কেটে লাগানো ॥ 
৫৩খানা আছে | বুদ্ধের মগধ মুখ ; ফুলবাবু ; সিংহল-বিজয়ের সৈন্য । 
মেদিনীপুরের পট, পাটা আর দক্ষিণী কিছু কাটিংস্‌ । ২৮সংখ্যক 
স্কেচরুকে দেখছি, _তিনি অজজ্তায় 1০: করেছেন দু-বার । তার 
স্কেচবুকে স্কেচের হিসাব এই রকম 2 ০. & (৩) ৫২ (১৯৪৭-৪৮), 
(৪) ৫৬ (১৯৪৮), (৫) ৩ (১৯৩৫-৩৬), (৬) ৬ (১৯৩০) (৭) ৩৩ (১৯৪০), 
(৮) ৩৫& (১৯৩৬-৪১) | -_-এ-ছাঁড়া, অজন্ত তার চোখের সামনে আজও 
(১৪-৫-১৯৬৫) উজ্জ্বল আগের মতোই । অজন্তার সঙ্গে সৌহাদ্ণ্য ষেন 
তার জন্ম-জন্মান্তরের ৷ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অর্ণবপোত' প্রবন্ধ 
লেখার জন্যে নন্দলাল অজস্তা থেকে ঘরে এসে নৌকোর ছবি একে 
দিয়েছিলেন ১৩১৭ বঙ্গান্দে । নন্দলালের চিত্রকর্মে অজজন্তা অনেকখানি 
জায়গা দখল করে আছে । ১৩২০ সালের প্রবাসীতে নন্দলালের সতীর্থ 
ও সহযাত্রী সমরেন্্রনাথ গৃপ্ত পাচ আন্বুলের খেলা, আর ১৯১৩-১৫ 
সালের 7109061 5৮19%/ পত্রিকায় 71)6 0185510 41৮ 01 4১1508 
নামে ধারাবাহিক সচিত্র প্রবন্ধ লিখে অজত্তা-গুহার বিস্তৃত বিবরণ 
প্রকাশ. করেছিলেন । “অজস্তা'-ভিতিচিত্র প্রকরণে ছবি আকার জমি তৈরী 
২২ 7৮ 


ভারতশিল্পী 'নন্দলাল 


১৭০ 


সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের, *শিল্পচর্চা"-গ্রন্থে (১৩৬৩) “মশলা তৈরীর পদ্ধতি 
লেখা আছে ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠায় | অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়াদির পদ্ধতিতে, 
দক্ষিণরাঢে শৌখিন লোকেরা এখনও মাটির দেওয়ালের ওপর উলুটি 
করিয়ে, মৃতি করান ও ছবি আাকিয়ে থাকেন । -এই বিষয়ে আচার্য 
শ্রীনন্দলালের নির্দেশে বর্তমান. লেখক অনুসন্ধান ক'রে. একটি তুলনামূলক 
প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধট স্বয়ং নন্দলাল তার এই সৃপ্রসিদ্ধ 'শিল্পচর্া, 
গ্রন্থের ১৮৪--৯০ পৃষ্ঠায় সংকলিত করেছেন। 

দ্বিতীয়বারের অজন্তা [276010101)এর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেডী 
হারিংহামের স্বামী 98 ৬/11100011917101751)81) লিখেছিলেন 2 9006 1096৫ 
11)6 7660) 9170 0116 5100116  0০00)17 900110111)411185 ০01 1176 
16, 810 516 17)0101) 91016018160 ০০11119 9811100011011159 ০1 0116 
10, 810 516 00001) 21001601806 10175 01091) ৪100 0107001% 
1101610081756 ৮11 085  9০080176 11701817 56101017161 ৮/1)0 ৮/61০ 
161 25915181)15. 9116 ৮85, 17701760৮01 06611 11716165160 |) 116 
৮/01 090916 1061; 101 516 1610 0081 9106 85 19০5 10 905 ৮101) 016 
16108117016 2 81621 01৮11125010] 170 2 £1981 জাতে 01 ৬1010) 
1011] 15 160 ০০ 10190111010. স্বয়ং লেডী হ্যারিংহামও বিলেতে ফিরে 
গিয়ে, 7115 9181191-01791)-পত্রিকায় 76 08৬69 8 4/081718 
নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অজস্তা-শিল্পকে 


বলেছেন --জগতের শিল্পকলার ইভিহাসে 'অপ্রতিদন্্রী' । বৈশিষ্ট্যের 
কথায় লিখেছেন. অতি সৃক্মা পর্যবেক্ষণ আর জাতিবর্গত পার্থক্য 
পরিস্ষুটনে একক । -_-"76/ ০০০41 & 16811 2100৩ 018০৩ 17) 


[106 1715101/ ০01 2111. 

এবার প্রথম অজন্ত তীর্থবাত্রা প্রসঙ্গে স্বয্বং আচার্য জ্রীমন্দলালের 
মুখের কথা শোনা যাকৃ। তাদের সে-ুগের অজন্তয় বিচিআ্জ জআভিজ্ঞতার 
কথা! যা তার মনে আছে সে এই £__ 

'অজজস্তা যাই আমি আর অসিত। বয়সে অসিত আমার চেয়ে ফ্কোট 
প্রায় আট দশ বছরের। প্রথমটায় ও. একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল । 
আমাকে যেন ওর গার্জেন হ'তে হলো। ” ৮ 


ঃ 
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'মিসেস্‌ হ্ারিংহামকে তার কপি করার কাজে সাহায্য করতে 
আমরা অজ্তায় যাই । অজন্তা আসবার আগে হারিংহাম ইজিপ্টে, 
ইটালীতে ওরিয়েণ্টাল ছবির কপি করেছিলেন বৃটিশ মিউজিয়মের জন্যে । 
খুব ভালে৷ কপিস্ট ছিলেন তিনি। রোগা লিকলিকে বুড়ী মেমসাহেব । 
কেভেই থাকতেন । কাগজ, তুলি সবই আমরা নিয়ে গিয়েছিলুম । 
তিনি নিজে কপি করতেন, আমরাও করতুম। 

সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগে তিনি আমাদের অবশেষে নিয়ে 
গেলেন অজন্তায়। প্রথমটায় মেমসাহেব বেঁকে বসেছিলেন। ওখানে খাবার 
অসুবিধে হতে লাগলো আমাদের । পাওয়া যেত কেরল বেগুন আর 
অডহর দাল। জাতা-ভাঙ্গা গমের রুটি বানানো হতো আর এ বেগুনের 
চচ্চড়ি। মাঝে মাঝে টাটকা মাখন আসতো গ্রাম থেকে । ব্যস্, এই 
হলো আমাদের তখনকার দিনের খাদ্-তালিক।। একদিন 'ছান?” বেচতে 
এসেছে । হাশীক পাছে রাস্তায় । আমরা উৎসাহ ক'রে কিনতে গিয়ে যে- 
কা ঠকেছিলুম, তা" আজও মনে পড়লে হাসি পায় । ঝুড়িতে করে 
“ছানা” বেচতে এসেছে ; ছানা” সে-হলেো। আমাদের চনা-ঘ্টে। 'মাঙ্কা” 
এলে, বটে-সে আমাদের মাখন। 

কপির কাজ চালাচ্ছি আমরা তিন জন । কিছুদিন বাদে আরও 
আর্টিস্ট আনিয়ে নিলেন হ্যারিংহাম। ভেঙ্কটাপ্লা আর সমরেন্দ্র গুপ্ত নতৃন 
গেল। আমরা চার জনেই .হলুম অবনীবাবুর শিষ্য । 

'সন্ত্রীক জগদীশবারু, সিন্টার আর গপেন কেভে গেলেন দেখতে 
বড়োঁদিনের ছুটিতে । গলার রুদ্রাক্ষ মালায় হাত দিয়ে “দূর্গা' "দূর্গা, 
বলতে বলতে টাঙ্গা! থেকে নামলেন সিস্টার । কেভে কাজ চালাচ্ছি 
আমর তন্ময় হয়ে। বাইরের জগং ঝাপসা হয়ে আসাছল। খাবার 
সময় বয়ে যেত। এই সব দেখে ও*রা ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। 
জগদীশবাবুর সঙ্গে ছিল ভার মগ-বারুঠি । সে লেগে গেল রান্না করতে । 
আমি তখন জাত মানত্ুম খুব । মুরগী খেতুম না ; মুসলমানের 
হাতে তো নয়ই । লেডী বোস, সিস্টার অনুরোধ করলেন, একসঙ্গে 
থেতে। তবুও চেষ্টা করতুম, জল আর ভাত বাচিয়ে খাবার। ক্রমে 
মব সয়ে গেল। ভালো! লাগে না নিজেদের ঝামেলা নিজেদের বইতে, 
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বললুম সিস্টারকে | সিন্টার বললেন, -_-গণেনকে রাখছি এখানে, 
তোমাদের তত্বাবধানের জন্যে | 

'গণেন ত্রন্মচারী রয়ে গেলেন কেভে আমাদের কাছে। গণেনদ। 
ছিলেন শ্রীমায়ের অনুগত সেবক। ভারি মজপিসী লোক ছিলেন তিনি। 
হৈ হৈ চলতো! খুব, আর কাজ। যা খেতুম সব আনতেন গণেনদ। 
শহর থেকে । পাঁউরুট আনতেন জালগাও স্টেশন থেকে । দিনের পর দিন 
শুকিয়ে, পাউরুটি হয়ে যেতো কাঠের চোকৃলার মতন। গণেনদ নরম 
করতেন সেগুলো চায়ের ভেপার দিয়ে। অনেক সরবরাহ করতেন তিনি 
একা । অবনীবাবু আলু আর চাল পাঠাতেন বাই-পোস্ট। মৃরগী, মাছ 
সব শুরু হয়ে গেল ।? আমাদের কাজ চলতো সকাল আটট-নটা 
থেকে সন্ধ্যে পর্ষন্ত সারাদিন। ডিনার খাওয়া হতো! ওখানেই । 

'শেষের দিকে একবার একটা ঘটনা হলো । -_-গণেনদার সঙ্গে 
সিগারেট থাকতো । দেবব্রতর সাঁকরেদ তিনিও ছিলেন একজন এনাকিস্ট। 
সিগারেট আনাতেন কলকাতা থেকে ; সেই টিনে আসতো! ধর্ম” কাগজ 
আর ্যুগান্তর' । টেররিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল তার; 
অরবিন্দের পাটি । অরবিন্দের, দেবব্রতর লেখ! থাকতো ধর্ম কাগজে ।__ 

“একদিন শুনলুম, বোম্বের গভর্ণর আসবেন কেভ্‌ দেখতে । বোস্ধে 
থেকে লিখেছে । খান্দেশ জেলার ম্যাজিস্টেট এলো কেভ্‌ দেখতে । 
গেরুয়া-পরা সাহেব ম্যাজিস্টেট। ম্যাজিস্টেট তো এলো । আমাদিকে 
লক্ষ্য ক'রে হ্যারিংহামকে বললে, ওরা এনাক্রিস্ট পার্টির লোক। 
ওদের সরিয়ে দিতে হবে । তখন নাসিক-মার্ডার-কেস্‌ হয়ে গেছে কিনা । 
সুতরাং যে-কজন হইয়ংম্যান আছে ফ্রম ক্যালকাটা, তাদের সরাতেই 
হবে, গভর্ণর আসার আগেই। 

হ্যারিংহাম বলগলেন আমাদের, -__'তোমাদের সাস্পেক্ট করছে । 
সরিয়ে দিতে হবে তোমাদের । দূরে পাহাড়ে টেন্টং ফেলবে যতক্ষণ 
থাকবেন গভর্ণর" | 

সমরেজ্র গুপ্ত বললে, --একেবারেই চলে যাব আমরা” । -_উত্তেজনা 
শুরু হলো, গণেন-দ1 চিন্তিত হলেন । হ্থারিংহাম আমাদের বিমতি দেখে 
বললেন, _-'আমি তোমাদের গার্জেন ; ছেলেমানৃষী কারো না ; যা 
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বলছি, “আমার কথা শুনতে হবে। তরুও কাজ হয় না দেখে, অবশেষে 
ংরেজ-মৃতি ধরলেন । বললেন, --'অর্ডার করছি আমি । তোমাদের যেতে 
হবে? ; আমরা রেস্পেক্ট করতৃম তাকে ; অর্ডারের আর প্রয়োজন 
হলো ন1। এক মাইল দূরে যাবো, ঠিক হলো । গুরা বললেন, -__'যাও 
টাঙ্গায় চড়ে । -না, যাবো আমর] গরুর গাড়ীতে ক'রে? । আমাদের 
জেদটাই বজায় হলো । 

তবে যাবো আমরা, কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে আমাদের 
সঙ্গে _বললুম মিসেস হারিংহামকে । তিনি বললেন, __'যাবো' । তিনিও 
গেলেন। খানিকক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে চলে এলেন। আমরাও 
ধরি-ধন্কা আর কিছু করিনি । 

'জিনিস-পত্তর আমাদের তোলা হলো! একখানা গরুর গ্নাড়ীতে ৷ 
সেগুলোকে চাদর জড়িয়ে কফিনের মতো ক'রে নিলুম । তারপর 
'হরিবোল” আর স্বদেশী 'বন্দেমাতরম্* ল্লোশান ছাড়তে ছাডতে রওনা 
হলুম আমর] ।_আর সেদিন তখন, হবি তো হ, গুড়ুম্য? ক'রে 
এক বন্দুকের আওয়াজ । হে চৈ পড়ে গেল; কে ফায়ার করলে; 
আমরা কিনা । শেষে জানা গেল, -_পুলিশের বন্দ্কে মিস্-ফায়ার 
হয়েছে --এ্যাকসিডেপ্টালী । কিন্তু এই ব্যাপারটা গুদের শেষ পর্য্ত 
বিশ্বাস হয়নি । 

পাহাড়ের গায়ে তিনটে তাবু পডলো। রাত্রে রইলুম চমংকার সে 
পাহাড়ী পরিবেশে । ঘুম থেকে সব চেয়ে আগে উঠতুম আমি । 
সেদিন উঠেই দেখি কি, সিপাই-এর দল আমাদের তাবু পাহারা 
দিচ্ছে । সারা রাত্রিই পাহারা দিচ্ছে । টেপ্ট-ভরতি সিপাই। 
'তুম লোগ কাহে হিয়া রতা হৈ? জিজ্ঞাসা করলুম আমি। আপ- 
লোগৌোকা হেপাজতকে ওয়াস্তে হৈ'। হিংস্র জন্ত সব আছে পাহাড়ে ; 
পাছে আমাদের আক্রমণ করে. সেই দরদে নাকি ওর] সরকারী নিদেশে 
আমাদের হেপাজত করছে । আমি বললুম. --'জানোয়ার কী সাথ 
হামলোগৌকা দোস্তী হৈ; তুমলোগ চলা জা শকতা হৈ. কিন্তু তার 
তো জল-পড়ার ভূত নয়, ফ্ুক দিলেই উড়ে যাবে । বললে, _ক্যা 
করে বাবু, সকুম হৈ? । 
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'একদিন পরেই চলে এলুম | কিপ্ত, গভর্ণরের আর আস হলো না 
কে দেখতে । কেন জানো? এ সেই আওয়াজের ভয়ে। তার ওপর 
নাসিক-মার্ডার-কেস্‌ সেই তখন হয়ে গেছে টাটকা । 

“তিন মাস পরে, ফিরে আপার সময়ে বেগ পেতে হলো । ধর্ম”- 
কাগজ আর “যুগান্তর” পাওয়া গেল গণেন-দার সেই সিগারেটের টিন 
থেকে। পেলে পুলিশে । জালগাও থেকে ম্যাজিস্টেট বললে, _'তোমরা 
কাস্টডি আমাদের । তোমর! কলকাতা থেকে এসেছে? । 

'তখন হারিংহামকে বললুম, --আপনার সঙ্গে যাবো আমরা" । 
তিনি বললেন, -'বেশ তো, চলো হায়দরাবাদ” । সেকেগ্ ক্লাসে চড়ে 
বসলুম সবাই । কিন্তু, এ কী, সঙ্গে পুলিশ! হেতু, আমরা মার্কড্‌ 
গ্ানাকিস্ট। আর, টিপিকাল চেহারা আমাদের সবার। এই গণেনকেই 
ধরো, টিকলি নাক, লঙ্কা চওডা, ফরসা; দেখলেই মনে হতো, বুদ্ধির 
জাহাজ। সমরের ছিল কটা চুল, কটা চোখ । অসিত হলো! ফরসা, লম্বা, 
ডিগডিগে, টিকল চেহারার | আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছে 
গায়ে একপৌচ কালি, কৌকড] টুল. দ্রাবিড়ী মার্কা ।-__ 

হায়দরাবাদে এসে উঠলুম ডাকবাঙ্গলোতে । ভোরে ঘুম থেকে 
উত্ঠেই দেখি --পুলিশ। আমাদের হাজিরি-রিপোর্ট চায়। দিনই এই 
রকম হয়। গণেনদা শেষে একটা ফন্দী অঘটলেন। একদিন বললুম 


পুলিশকে, মেমসাহেব অর্ডার না-দিলে আমাদের হাঁজিরি-রিপোর্ট 
দেওয়া হবে নী। মোটাবৃদ্ধির পুলিশ বুঝেও গেল ঠিক তাই । 
মেমসাহেবের দরজায় টোকা মারি সেই ভোর-রাতে । ঘুম- 


জডানো অত্যন্ত বিরক্ত গলায় জানতে চাইলেন তিনি, --ব্যাপার কি? । 
আমরা বললুম, পুলিশ এসে ডিস্টার্ব করছে সেই সন্ধে-রাত থেকে ; 
বলছে, রিপোর্ট চাই । ভয়ানক চটে গিয়ে মেমসাহেব বললেন, 
আন রিপোর্ট বই'। মেমপাহেবের হাতে সেটা এনে দিতেই, টুকরো 
টুকরো ক'রে ছিড়ে ফেলে দিলেন থাতাখানাকে । আর অর্ডার দিলেন, 
4৩ 100 &০. ব্যস্‌, সাতখুন মাফ, মেমসাহেব যে 
হায়দরাবাদ দেখা হলো | হায়দরাবাদ থেকে বললুম, --পথ 
বদলে যাবো। কিন্তু, সে কি আর স্বস্তি আছে। গাড়ীর পেছনে সেই 
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কনেস্টবল্‌ । 

হায়দরাবাদে একট! স্টেশনে উড্রফ সাহেব যাচ্ছেন -_দেখা 
হলো । বেঞ্চে বসে আছেন। প্রণাম করলুম আমরা । প্রণাম করতেই, 
উঠে দাড়ালেন তিনি সশ্রদ্ধভাবে। বললেন, --'লিখে দিয়েছি ওদের, 
পথে আর কোনও গোলমাল হবে না'। তবুও গোলমাল হলো কেন, 
জাস্টিস টেলিগাম করলেন, তবুও? ওরা জবাব দিলে ন্যাকামি ক'রে, 
মানে বুঝতে পারেনি টেলির, _'ইয়ং মেন ফ্রমূ ক্যালকাটা -স্টপ্‌*। 
গোল বাধিয়েছিল না কি এই 'স্টপ'-টা। ভাষার ছেদ না-হয়ে, এঁটেই 
আমাদের চলার ছেদ ঘটাবার জে হয়েছিল। 

“অবশেষে সোসাইটিতে এসে গেলুম। তবুও পিছনে পুলিশ । 
অবনীবাবু ফোন করলেন যথাস্থানে, --এরা আমাদের লোক, আমরা 
এদের জামিন থাকছি" । 

উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের মন্দির-প্রাঙ্গণ ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ দেবলোকের 
সন্ধান পেয়েছিলেন নন্দলাল । এবার অজস্তার গিরিকন্দরে তিন মাস 
বসে. পেলেন প্রাণপ্রকৃতি আর বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসার 'ম্বপ্নলোকের 
চাবি । আর পেয়েছিলেন মহত্তর শিল্পদৃর্টি। তাঁর এই সময়কার নানা 
চিত্রকমেও দেখা যায় অজন্তার প্রত্যক্ষ গুভাব। তার 'দময়স্তীর স্বয়ংবর' 
(প্রবাসী আষাঢ়, ১৩১৬) ছবির ওপর রামানন্দবারু মন্তব্য করেছিলেন 
_'এই চিত্রথানি শ্রীবুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত। ইহার উৎকর্ষ হেতু 
ইহ। কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আটটন্কলের চিত্রশালার জন্য ক্রু কর হইয়াছে। 
এই ছবিখানি দেখিলে অজপ্টা-গুহা-চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে 
পড়ে। ফেমন গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের অজন্টা-গ.হাচিত্রাবলীর বহিতে একজন 
রাজার অভিষেকের ছবি । পুরাকালে বামন দাসদাসী রাখা হইত। 
সবযন্বর-সভার ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন স্বয়স্বরসভায় সকলে 
চন্দনচচিত দেহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং চন্দনের স্িগ্ধ সৌরভ বামুমগুলে 
পরিব্যাপ্ত হইতেছে । এই চিত্রের অন্কনপারিপাট্য চমংকার হইয়াছে? । 

-এই আবেশ নিয়েই নন্দলাল আমনপিখড়ি হ'য়ে বসলেন এসে 
আবার আরটস্কলের সেই স্টুডিও-ঘরে। .আবার সেই বাইরের লোকের 
আনাগোনা, আর শিল্পবিষয়ে গভীরতর লানা আলাপ-আলোচনা ।__ 


॥ ওকারুর! কাফুজে। ॥ ১৯০১ সালে জাপান থেকে ধর্মমহাসভার 
আমন্ত্রণ নিয়ে ওকাকুরা এদেশে প্রথম এসেছিলেন -স্বামী বিবেকানন্দকে 
জাপানে নিয়ে যাবার জন্তে। নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে, এমন সময়ে 
স্বামীজী মারা গেলেন। 

এদেশে এসে ওকাকুরা থাকতেন ম্বরেন ঠাকুরমহাশয়ের বাড়িতে । 
এসেছিলেন তিনি ছৃ'-বার। প্রথমবার এসেই এদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের 
গোড়াপত্তন ক'রে গেলেন । বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমর্থন ছিল তার 
আলোচনায় । ওকাকুরার সঙ্গে সৃরেন ঠাকুর আর সিস্টার এনাকিস্ট 
মু্মেন্টে যোগ দিলেন। নন্দলালের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি 
সেবার । অবনীবাবুর সঙ্গেই তখন বেশী আলাপ জমেনি। 

ওকাকুর! সুরেন ঠাকুরের বাড়ি থেকে জোড়াসশকো। যেতেন। প্রথম 
যে-বছর এলেন ওকাকুরা, তখন নেপালের সঙ্গে তিব্বতের যুদ্ধ হচ্ছে । 
যুদ্ধ হচ্ছিল তিব্বতে | নেপালের ভেতর দিয়ে এসে এদেশেও তিব্বতী 
আক্রমণের ভয় ছিল। রাশিয়ানদেরও আসার ভয় ছিল বেশ। গগনবাবু 
একদিন জিজ্ঞেস করলেন ওকাকুরাকে -রাশিয়ানরা এদেশে এলে কেমন 
হয়? ওকাকুরা বললেন, _“তা” হ'লে ভারতের দুতভাগ্য'। 'জাপান যদি 
আসে"; -_-জিজ্ঞেস করলেন গগনবারৃ। ওকাকুরা বললেন, --'সে-ও 
ভালে! হবে না।” “কেন? -_সকোতুকে প্রশ্ন করলেন গগনবারু। “তোমরা 
তো ভালো" । --ওকাকুরা বললেন, --'জাপান এখন আপস্টার্, কোনো 
ট্রাডিশন নাই আমাদের ভারতকে দেবার মতো।। আর যদি ওরা আসেই, 
তোমাদের দুর্ভাগ্য এইজন্যে যে, ওরা তোমাদের সবকাজে হাত দেবে। 
তোষর]। পাল্পল। দিয়ে পারবে না। তোমাদের যা কিছু ভালো মব শেষ 
করে দেবে ।. 

গগনবাবু নিজে একজন আটিন্ট। তিনি জাপানী আটিপ্টদের কথ। 
পাড়লেন। গুদের ছবি সম্পর্কে তার কি ধারণা, জিজ্ঞেস করলেন 
ওকাকুরা বললেন, -_-'তাইকান আর হিষিডার ছবি খুব ভালো । 
কালি-তুলি আর রঙেও ওন্তাদ। তবে ওঁদের মধ্যে হিষিডার ছবিই 
বেশী পছন্দ করলেন । ১৯০২ সালে ওকাকুর! ফিরে গেলেন জাপানে । 
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এদেশ থেকে জাপানে ফিরে গিয়ে ওকাকুরা জাপানী আর্টিস্ট ধলফাতায় 
পাঠাতে লাগলেন। এতে ছু'-দেশেরই আর্টিষ্দের উপকার হবে, 
ভেবেছিলেন । প্রথমেই পাঠালেন তিনি ইয়োকোয়ামা তাইফাম আর 
মুন্সো হিষিডাকে । সে হলে! ১৯০৩ সালের কথা | তারা দু'জনেই এস 
উঠলেন স্বরেন ঠাকুরের বাড়িতে । গুদের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। 
ওখানে বসেই ছবি অশীকেন, আর স্কেচ করেন। অবরীবাবুর স্টডিয়োতে 
বসেও অনেক ছবি অশকলেন। তাইকান অশকলেন _-'পার্থ-সারখি”; “কালী 
(প্রবাসী ১৩১০, আশ্বিন), “কৃষ্ণের রাসলীলা” --এই সব। আর একটা ছবি 
অশকলেন --'হিমালয় পর্বতে শিবের মৃত্তি” ইঙ্কে। .. ছবি তিনতট তিনি 
বিক্রি করলেন। সেগুলো কিনলেন আম্বালাল সারাভাই । 1133 01199)8] 
পরে, “সরলার মা' ফিনেছিলেন 'কালী-মৃত্তি'র ছবিখানি। তাইকান কাপি- 
তুলিতে, ওয়াশে অশকতেন ভালোই । অবনীবারু ওয়াশের ছবি-কর প্রথম 
শিখলেন তাইকানের কাছ থেকে । 

হিষিডা অশাকতেন রঙে। বুদ্ধের নানা পোজ একেছিলেন তিনি । 
'সরস্থতী” (প্রবাসী ১৩১০, কান্তিক ), 'রাজগৃহে বৃদ্ধ”, 'বুদ্ধর মহানির্বাণ” _-এই 
মব ছবি তার। হিষিডার “সরস্বতী”র ছবিটিও ছিল 11199 011051181-এর 
অধিকারে । এই ছবির সেটিও অবনীবারুর মারফতে কিনলেন আশ্বালাল । 
এই ছবিগুলো আবার জাপানী সরকার কিনে নিলেন আম্বালালের কাছ 
থেকে । 

'তাইকানের “কৃষ্ণের রাসূলীলা” ছবির ফিনিশ নিয়ে চমৎকার একট। 
ঘটনা হয়েছিল । তাইকান রাসলীলার ছবি একেছিলেন জোড়া-দখকোর় 
অবনীবাবুর বাড়িতে ব'সে। সে-্ছবিট! আকা হ'য়ে গেছে; কিন্তু, তবু 
কিছুতেই যেন সেটা শেষ হচ্ছে না _পছন্দ হচ্ছে না শিল্পীর। তখন 
বিকাল। দুঃখিত হয়ে, ছবিটাতে কাপড় ঢাক দিয়ে বাগানে অন্যমনস্কভাবে 
পায়চারি করছেন তাইকান। এর মধ্যে অবনীবাবুর ভগ্নী সে-ঘরে এসে, 
ছবিটা! খুলে দেখে, এক-মৃঠে। চামেলী ফুল এনে ছবিটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে 
গ্রেলেন। তাইকান ফিরে এসে, এই ব্যাপার দেখে, খুব উচ্ছুসিত হয়ে 
উঠলেন। কদমগাছের তলায় ফুল-হাতে কৃষ্ণ আর গোপীগণ নৃত্যপর | 


ও 
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চামেলী ফুল হড়িয়ে দিতেই সে-গুলে! যেন তারার মতো ফুটে উঠেছে। 
তখন .শিল্পী করলেন কি, একটি ক'রে চামেলী ফুল তুলে নেন, আর সেই 
জায়গার একটি করে চামেলী ফল একে দেন। এতে হলে! কি, অন্ধকার: 
ভর! রাতের আকাশে যেন অজত্র তারা একসঙ্গে ঝলমলিয়ে হা 
ছবি ফিনিশ হয়ে গেল।, 

সিন্দা কোম্পানী শেষে সব ছবি কিনে নিয়ে গেলেন । জাপানী পি 
এদেশে জাপানী আর্টিন্দের আকা ছবিগুলো স্বদেশের জন্যে কিন নিয়ে 
গেল। | 


কিরিতান এলেন। -অবনীবাবুর বাড়িতে বসে বসে ছবি অঙ্গাকতেন 
তিনি। তিনি অশকলেন --'রামায়ণের সিরিজ' । সে প্রায় আট-দশ- 
খানা ছবি। _-'রাবণের রথে রাম ফিরে আসছেন', “কৈকেকী", 'কৌশল্যা 


_-এই সব সীন একেছিলেন তিনি বড়ো বড়ে। সিল্কের ওপর রং দিয়ে দিয়ে। 
খাটস্তা এসে আঅশকলেন বুদ্ধবজীবন নিয়ে । 'সুজাতা”, 'বুদ্ধ' 
-এই সব নিয়ে পাচ-ছ-খানা ছবি। নন্দলাল দেখেছিলেন সেগুলো । 
নন্দলাল দেখতেন তাকে প্রায়ই অবনীবাবুর বাড়িতে বসে থাকতে । 
আরাই-সান এসে ছবি আাকতেন সোসাইটিতে, বিচিত্রায় | 
নন্দলালকে শেখাতেন তিনি ইঙ্কের কাজ। নন্দলাল, প্রতিমা দেবী সবাই 
শিখতেন তার কাছে। এর কথা পরে আরও বল যাবে । বিচিত্রা" 
ওকে বেতন দিতেন অবনীবাবৃ। 
ওকাকুরা সুরেন ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয়বার (১৯১১) 
এসেও ওঠেন গুরই বাড়িতে । খুব ভালবাসতেন সুরেনবাবুকে । একদিন 
কথা-প্রসঙ্গে বললেন, --ইগ্ডিয়া স্বাধীন তো! হবেই। যেদিন ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবে, তুমি হবে সেই মুক্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ; আর আমি হবো 
রাষ্ট্রদূত" । রাজা হবার মতোই লোক ছিলেন স্বরেনঠাকুর মার । 
আর্ট সম্বন্ধে ওকাকুরার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল নন্দলালের, 
সে কলকাতার আর্টন্কুলে। দ্বিতীয়বারে, আটটন্কলে অবনীবারু ওকাকুরার 
সঙ্গে নন্দলালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে ১৯১১-১২ সালের কথা। 
শুরুতেই, অবনীবাবধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, -_"ওদের বয়েস কত' 7 
'আঠারে।, কুড়ি, বাইশ", “চবিবিশ' ইত্যাদি _এই সব স্বাভাবিক উত্তর 
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দিলেন অবনীবারু । এই সোজা উত্তরের প্রতিবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বললেন, _-না, না, ও বয়েস নয়; কে ক'-বছর ক'রে শিখছে, 
তাই জিজ্দেপ করছি'। তখন ঠিক ঠিক উত্তর মিললে, --দুই”, “তিন*, 
চার _এই রকম। শুনে, ওকাকুরা বললেন, --“এদের এখন কিছু বলবো । 
সাত বছর বাদে আবার আসন্বা; তখন আবার বলবো । এখন ছবি 
আনতে বলুন ওদের, কম্পোজিশন্‌ দেখবো । রিজেক্টেড্‌ ছবি, নষ্টছবি 
_সব আনতে বলুন” । বঙ্কিমবারূুর বই থেকে করা নন্দলালের নফঁ- 
ছবি “ইন্দিরা” --কালাদীঘির পাড়ে ভুলিতে বসে পর্দা ফাক ক'রে 
দেখছে -এই ছবিটি দেখালেন অবনীবাবু |“ ওকাকুরা বললেন, 
_এক্সপ্রেশন খুব ভালো । কিন্তু, কালারটা খুব ভাটি হয়েছে; ফ্রেস 
হয়নি । অর্থাং রঙের জেল্লা হয়নি, ঘোলাটে হয়েছে । 'অগ্নি'র ছবি 
দেখে বললেন, -__ভালে। হয়েছে, দিশী কায়দায় হয়েছে । তবে, 
আগুনের ভাবটা তো ফোটেনি। হাতে আগুনের আচ তো লাগছে 
না। আগে সেই ভাবটা! ফোটাও; পরে, তার বর্ণনা । 

'রামায়ণে'র ছবি তখন নন্দলালের আকা হয়েছে তাকে দেখানো হলে।। 
সে-ও পছন্দ হলো না তার। বললেন, __'বড়ে! ক্রুড্‌ হয়েছে | আরও 
ডেলিকেট্‌ হ"লে ভালো। হতো? । 

স্বরেন গান্থলীর 'কৃষ্ণ-যশোদ]', “বলরাম” ইত্যাদি টুকিটাকি ছবি 
দেখানো হলো । সবরেন গাঙ্থুলীর ছবি দেখে ওকাকুরা বললেন, -_-'এটা 
রেপ,টাইল ছবি হয়েছে। আদিম যুগের জীবগৃলো ট্ুকরে। টুকরো 
অর্থাং খণ্ড খণ্ড অংশেও প্রাণ পায়, সেই রকম হয়েছে এই ছবিটা। 
এর দুই অর্ধই ছবি হয়েছে, কিন্তু এদের কেন্দ্র হয়েছে ভিন্ন ॥ 
সেইজন্ে এট1 হিউম্যান ছবি হয়নি; হয়েছে রেপটাইল ছবি । 
মানুষের শরীর থেকে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না; প্রবেশও 
করানে। যায় না; সে নিজেই সুসম্পূর্ণ। ঘার কোনো অংশ বাদ দেওয়। যায় 
না, সেই হলো! ভালে ছরি' । --এইডাবে তিনি ছবির লক্ষণ সম্পর্কে 
অনেক কথ। বললেন, আর দোষ দেখাতে লাগলেন। 

.. অবনীবাবু তখন বাদশার ছবি একেছেন --এই ইঞ্চি ছয়ের মতো 
পরিসর । ধুব ডেজিকেট ক'রে ভালোভাবে এ*কেছেন । যে-টেবিলে অবনীবাু 
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কাজ করতেন, সেই টেবিলেই রাখা ছিল বাদশাছের ছবিখানি। ওকাকুরা 
একেবারে সোজাসুজি টেবিলের ধারে গিয়ে, সেই বাদশাকে কুণিশ করতে 
লাগলেন । বললেন, --এ ছবি প্রাণ পেয়েছে, উততরেছে। তখনো তিনি 
হাটু গেড়ে বসে কুনিশ করছেন । 

“ওকাকুরা বললেন, --'ছবি খারাপ হে ছাত্রদের কাকেও কিছু 
বলবে না। যিনি এ:কেছেন সে ছবি, সেটা তিনি তাঁর মতো করেই 
একেছেন। তার যত দরদ সব আছে এ ছবিতে । সেইজন্টেট সহজে 
ছবির সমালোচনা! করতে নেই।, | 

“ছবির স্তরভেদের কথায় তিনি বলতেন, --প্রথম পায়ের ভালো 


ছবি হলে। -- 1৮5, । তারপরের ধাপ হলো _-191111681, তারপর হলে। 
_-৬/01051001, আর সবশেষে হলো! _-101%106? । 'আমাকে তিনি 


আর্টের 0%0109017, ০981/৪61017 আর ০0118191109 বোঝাতেন তিনটি 
দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে। এটা কি ব্যাপার, জিজ্ঞাস করায়, ২৯-৫-১৯৬৫ 
তারিখে নন্দলাল তিনটি দেশলাই-কাছির স্কেচ ক'রে ত্রিভুজ এঁকে 
বুঝিয়ে দিলেন, __'ত্রিভজের তিন কোণের ক্ষেত্রে এই কটা থাকা চাই। 
এতিহোর জ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় কাচা আর খেশড়। 7; প্রকৃতিপাঠ 
না-করলে হয় দুরবল আর মেকী; আর মৌলিকতা না-মিললে সে হলো 
প্রায় মৃত। আবার, কেবল এঁতিহো দখল --সে হলো কারিগরি ) 
শুধু প্রকৃতিপাঠ ক'রে কাজ সারলে --সে হয় নকল ; আর অনর্গল 
মৌলিকতা - সে হলো! ভ্রেফ পাগলামি । --আমার 'শিল্পকথ।, ( ১৩৫১) 
বই-এ এই কথাগুলো! ভালো ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম ।' 

“ওকাকুরা বলতেন, --ভারতবর্ধ পেনটিং-এর দেশ নয়। এ হলে। 
স্কাল্লচারের দেশ । পুরী, কোণারক ঘুরে এসে তার এই মত পাক। 
'হয়েছিল। পেনটিং-এ সরেস হলো চীন। ভারতবর্ষের ভাক্করধ যে-স্তরে 
উঠেছিল, চিত্রশিল্প সে-স্তরে ওঠেনি । ভারতীয় ছাত্রদের ভাস্কর্য শিখতে 
বলতেন তিনি। অবনীবাবৃকে বলতেন, -_-'আপনারা ছবি অশীকছেন 
অশকুন। সমরবাবু স্কালচার করুন ; আপনি, গগনবারু তো! ছবি 
অশকছেন। ভারতীয় ভাস্কর্ষের রিভ-ইভাল হওয়া দরকার, আর্টের 
রিভইভালের মতোই । 
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৮৬ 


শশী চদা শাহি তাতে শী শা তা 


স্পা শা শিঘশীত পাপা শা পাপা তা তিশা তত 


শা্াছাশিলি পাশ ওত ১০ তি তি তি 
2 শশা শা শি শট তি শনি দশ শি পল্লি শি িলি 2 শা 


০ পি শশা শিট শা শি শী ০ শা শিশির 1৩০ 


2 পাট শিট শা তাহ তিশা এপি 12 
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শসা যিীতগশিশিস শত হত 


2৯১০১ শাহ ছা শা শা ১ যে এপপ্যাদ লা বাছা চা ১7৮৮৮ পাপী ৮ ? 
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“তখন ওকাকুরার শরীর অসুস্থ খুব। বয়েস হবে বোধহয় পঞ্চান্ন- 
ছাপান্ন। বেঁটেখাটো লোকটি । সুন্দর চেহারা। টানা টানা চোখ। 
বসতেন হশাটু গেড়ে। আর খুবই অল্পভাষী ছিলেন তিনি । পঞ্চাশট। কথা 
বললে তাঁর উত্তর দিতেন একটা । শ্তনতেন বেশী, বলতেন কম। আর 
যতটুকু বলতেন, তাতেই তার সবটা বলা হয়ে যেত। 

“তখন গর লিভারের অস্থখ । মাতাল ছিলেন খুবই । মদ খাওয়৷ ছিল 
ওর এযাবনর্মাল। সিপ্‌ করে খেতেন। জলও খেতেন সিপ করে। 
আর সিগারেট খেতেন কৌটার পর কৌটা । মুখের আগুন নিঙছে না। 
ঘন ঘন বাথরুমে যাচ্ছেন। অনেক বই লিখেছেন তিনি। স্ববিখ্যাত বই 
সে সব। 

“দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে ওকাকুরা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তিনি 
বোস্টন-ম্যুজিয়মে কিউরেটর হয়ে যাচ্ছেন। কুমারস্বামী যে-পদে পরে 
ছিলেন, সেই পদ পেয়ে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন ছবি-টবি সব গুদ্ধিয়ে রাখতে 
আর তাদের ক্যাটালোগ করতে । ভারতবর্ষে নামলেন ওখানে যাবার 
পথে । 

“সামামুরাকে ওকাকুরা পাঠিয়েছিলেন ইংলগ্ডে, আর তাইকানকে 
পাঠিয়েছিলেন ইটালীতে । ওকাকুরা দেশে-বিদেশে এই সব স্বদেশী শিল্পীদের 
পাঠিয়ে, জগতের যাবতীয় সংস্কতির সঙ্গে যোগ রাখতে চেয়েছিজেন । 
তখন জাপান তার পুরাতন এঁতিহা ভুলে গেছে। মানুষ ইত্যাদি বড়ো বড়ো 
বস্ত চিত্রশিল্পে অশকবার ধার1 তখন ভূলে গিয়ে, জাপানী শিল্পীর। প্রজাপতি, 
ফুল __-এই সব বিষয়ে অশীকতেই ব্যন্ত। কিন্তু, এই সব জিনিস সুন্দর 
হলেও তুচ্ছ। মানুষের সৌন্দ্যতৃফ্ণা কেবল মেটেনা এতে । তাই তখন তার 
বাইরে থেকে রীতি-পদ্ধতি আর প্রেরণা আনবার জন্যে উন্মথ হয়ে 
উঠেছে। মানুষের জীবন নিয়ে অশকবার পদ্ধতি ওদেশে গেল ভারতবর্ষ 
থেকে । সমস্ত দেশ দেখে দেখে, জগতের বিভিন্ন স্থানের উৎকৃষ্ট শিল্প- 
নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে এনে, নিজেদের দেশকে উন্নত করবার চেষ্টায় ওকাকৃর। 
দেশে-বিদেশে এই সব শিক্পীদের পাঠিয়েছিলেন। ফেনোলসা-র সঙ্গেও 
আলাপ ছিল ওকাকুরার । 
বোস্টন থেকে ফিরে, জাপানে গিয়ে মারা গেলেন তিনি। অবনীবাবু, 
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গগনবাবু, সমরবারুদের ভালোবাসতেন তিনি অন্তরের সঙ্গে। ওদের 
তিনজনের জন্যে নামের তিনটে সীল্‌ তৈরী করিয়ে, চীনে কাটারদের দিয়ে 
কাটিয়ে, ওকাকুর] কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । খুবই শ্রদ্ধা করতেন 
তিনি এদের । এই ধরনের সীল্‌ চীন ছাড়া আর কোথাও এইভাবে কাটানো 
যেতোনা। চীনে অক্ষরে এদের নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর সে- 
গুলো কাটিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় । | 

মিস্‌ ম্যাক্লাউড ॥ নন্দলালের সঙ্গে তার দেখা বেলুড়মঠে | সেই 
প্রথম দেখা । বেলুড়মঠের গেস্ট-হাউসে থাকতেন তিনি একট] ঘরে । 
গণেন মহারাজ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলালকে । ঘরের মধ্যে ছিল 
প্রকাণ্ড একটা টেবিল। সেটা তৈরী একটা তক্তায়। ছ'সাত ফিট ব্যাসের 
একটা কাঠ । একট গাছের একটা “ছেয়ে'তে তৈরী করেছে । আমেরিকান 
গাছ ছিল সেটা । পীঁচ-ছ'শে। বছর বাঁচে সে-গাছ। ' গাছের ছালও রাখ 
ছিল, দেখেছিলেন নন্দলাল। মিস্‌ ম্যাক্লাউড্‌ নন্দলালকে তার ত্রোঞ্জের 
কালেকশন দেখালেন। সেই থেকে বিশেষ আলাপ হয়েছিল গুদের । 
মাঝে মাঝে আলোচনাও হতো নানা বিষয়ে । 

ইনি ছিলেন স্বামীজীর শিষ) | আমেরিকান মহিল।। ধনী ছিলেন 
থুব। রামকৃষ্ণ মিশনকে বরাবরই বন্থ টাকা জুগিয়েছেন। এদেশ থেকে 
ফিরে যাবার সময়ে তিনি সারা ভারত ঘৃরে গেলেন। ওকাকুরার সঙ্গেও 
তার আলাপ হয়েছিল। : জাপানেও গিয়েছিলেন তিনি। ওকাকুরার বই 
]05819 ০1 076 1745 লিখতে মিস্‌ মাকলীউড বিশেষ সাহায্য করেছিলেন । 
প্রায়ই জাপানের কথা বলতেন তিনি --'বীরের জাত ওরা' _-এই সব 
ব'লে, ওদের খুব “সৃখাত, করতেন। জাপানী সামুরাইদের বীরত্বের গল্প 
বলতেন অনেক। সামুরাইদের একজনের কথায় বললেন, _-আক্রমণকারী 
শন্তুর হাতে তালোয়ার ; অথচ তারই সঙ্গে সাম্রাই লড়াই করছে, কাগজ 


পাকিয়ে তলোয়ার বানিয়ে ; --যুধো' খেলছে । খেলতে খেলতে এমন 
প্যাচে ফেললে ; শেষে তলোয়ার ব্যর্থ হলো । শত্র নিজের তলোয়়ারে 
নিজেই কাট। পড়লে! । 


অনেক পরে, নন্দলালের করা বাগগুহার ছবির কপি --+ভীলরা নাচছে' 
-খুব পছন্দ হয়েছিল তার। তার কপি চাইলেন একটা । নন্দলাল দিলেন 
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কপি কারে । 
বন্ধদিন বাদে. খ্রিস্‌ ম্যাাউডং বেড়াতে এলেন শান্তিনিকেতনে । 


ননলাল সঙ্গে নিয়ে সব স্থান ঘরে ঘরে দেখাতে লাগলেন। গ্রামের 
দিকেও নিয়ে গেলেন -_গোয়ালপাড়ায়। ঘুরতে ঘ্বরতে সহসা একট! 
মজা-পুকুরে নেমে, খানিকটা পাক তৃলে নিয়ে, পাড়ে ফেচল দিলেন 
মিস্‌ ম্যাকলাউড্‌। কী ব্যাপার ? নন্দলাল জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, 
_স্বামীজীর নিদেশ । পৃকুর-কাটানো হচ্ছে না, সংস্কার হচ্ছে না, 
পলি পড়ে যাচ্ছে। “পঙ্কোদ্ধার করো”, --এ-কথা মুখে বললে কোনো 
কাজ হবে না। আমরা যতটা পারি কাজে সাহায্য করবো। কেবল 
লেকচার দিয়ে কোনও কাজ হবে না। নিজে কাজে সাহায্য করবে । 
এ-দেশ গরীব দুঃখী হ'তে পারে; কিন্তু কখনও তাদের গালাগাল দেবে 
না। এদেশের লোকই আমার দেবতা । -_-এই হলো স্বামীজীর 
নিদেশি। 

বেলুড়ে মঠ আর মন্দির তৈরীর জন্যে অনেক টাকা তিনি দিয়েছিলেন । 
নন্দলাল একবার মঠে গিয়ে দেখেন, মন্দিরে একট] বিলিতী ঝাড়লগন 
টাঙ্গাচ্ছেন সাধুরা। নন্দলাল বললেন, _-'ওটা টাঙ্গানেো৷ ভালে! হচ্ছে না”। 
ওরা বললেন, --উপায় নাই, টাঙ্গাতেই হবে, _হোক্‌ ফিলিতী লণ্ঠন 
_এ হচ্ছে ভক্তের শ্রদ্ধার দান।' 

“পুরাতন জাপানী-শিল্পার অশাক। দু-খানি ছবি ওকাকুরা উপহার দিয়েছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দজীকে । তার একটি ছবিতে কুড়ি থেকে একটি পদ্পর 
ফুটেছে; আর একটি পল্ম ফুটেছিল, ঝ'রে পড়ছে। বেলুড়-মণডে ছিল ছবি 
দুখানি। মিস্‌ মাক্লাউড ছবি দু-খানি এনে শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে 
উপহার দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম ছবি দু-খানি জাপানে পাঠাবো 
মাউণ্ট- করাতে । মিস্‌ ম্যাক্লাউড নিষেধ করলেন, --“ওর। ফেরং দেবে না" । 
তাই কলাভবনে টাঙ্গানেো হতে! যেমন ছিল তেমনই | ূ 

“রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন মিস্‌ ম্যাক্লাউড্‌। আশী বছরের 
ওপর বয়সে ইদানীং মারা গেছেন তিনি আমেরিকায় । 


নৃত্ভন ও পুরাতন যুগের সন্ধিক্ষদে পদ্ম-ঝরা ও পঞ্ম-ফোটার কাহিনী 
॥ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচিত্তা (১৮৭০-১৮৯৯ ) ॥ 


উনবিংশ শতাবের শেষ দশকের দিকে কলকাতার আটক্কুলে বা 
স্টভিওতে এ্যাংগো-বেঙ্গলী কিংবা 'কাষ্পুত্তলিকাবং 'আদিম রঙলোপ বর্বর 
ছবি ছাড়! আর কিছু মিলতে! না। আর্ট-গ্যালারীতে অনুমানবোধা! বিলিতী 
ছবির পসর1 ; কালীঘাটের পট ছাড় দিশী ছবি ছিল না একটিও । 
আর্টগ্কলের অধ্যক্ষ হ'য়ে স্থাভেল সাহেব মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় সবে 
এসেছেন ১৮৯৬ সালে। 

রবিবর্মী এদেশের তখন প্রথম প্রতিভাঁধর চিত্রকর । তিনি ভারতবর্ষের 
পৌরাণিক ভাবগুলির মর্নস্থলে প্রবেশ করেছিলেন সে তীর রুচি আর 
শিক্ষার ধণচে। রবিবমার চিত্রাবলী তখন বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রকাশিত 
হচ্ছিল 'সাধনায়' _-১৮৯৪ সাল থেকে । কালীঘাটের পটে পরিত্বষ্ট শহরে 
আর গীয়ে বাঙ্গালীসমাজের সবাই সেই নিয়েই খুশি ছিল তখন। 
অনুশীলনের অভাবে চিত্র-সৌন্দর্য উপভোগের বৃতিগুলিই তখন যেমন আমাদের 
বিকশিত হ'য়ে ওঠেনি । রবিবার ছবি ছাপালেও” রবীন্দ্রনাথের শিল্পী- 
মন তাতে তৃপ্ত হ'তে পারেনি। 

অবনীন্দ্রনাথ এই সময়ে রবিকাকার উপদেশে, বৈষ্ণব-কবিতা পণডে, 
দিশীভাবে কৃঞ্চলীলার ছবি আকা (১৮৯৪-৯৬) শুর করলেন | সেই 
সময়েই ঘটনাচক্রে' বিলেত থেকে গুদের সাবেক প্রথায় অক একটা 
এ্যালবাম হাতে এলে! অবনীবারুর। দিশী পুরাতন শিল্পীদের অধকা 
আর একটা .এযালবাম তাকে পাঠালেন তার এক জত্মীয়। এই দিশী 
ছবির এ্যালগবামট হলো! পাটনা“স্কুলের স্কেচ্-করা --দিল্লীর ইন্ত্রসভার 
নকশা । 

«আমাদের পুরাতন কলাভবনের 'লুপ্তপ্রায় চিত্রশিক্পের' এই দিশী 
এালবামটি দেখে, বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর 'দিল্লীর চিত্রশশীলিকা' . নামে একটি 
প্রবন্ধ লিখলেন | প্রবন্ধাটি ১৩০৫ সালের ( ১৮৯৮ ) বৈশাখ মাসের 
'ারতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো | অবরনীবারু বললেন, --এর 
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ফলে, চারদিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল” | দিশী চিজের 
এই এ্যালবামখানির চিত্রগুলিতে ভাব, ডঙ্গি, বর্ণ, লাবণ্য, শ্রী ও গঠন- 
পারিপাট্যের রমণীয়তা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £-_ 

'নব্যতন্ত্রের হিসাবে হয় ত সে সৃশ্ম ছায়া আলোকও নাই এবং 
তবলিকার সে দৃরানৃসৃচী লঘুষ্পর্শও এখানে দুলভ, কিন্তু তথাপি আমাদের 
পুরাতন কলাভবনের এই লুপ্তগ্রায় চিত্রশিল্পের মধ্যে যে একটি মনোহর 
মোহ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাক! যায় না। শুধু যে 
পুরাতন বলিয়া, সে কালের বলিয়াই ইহার আদর তাহা নহে ; ইহার 
বিচিত্র সৃশ্্স রেখাপাত ও স্সিগ্ধোজ্ল প্রাচ্য বর্ণবিহ্ধসে যে সুন্দর কারু- 
কার্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কাচ লক্ষিত 
হয়। এবং এই কলানুস্ৃত নিপুণ কাকরুকার্ই ভারতবর্ষের শিল্সিজনচিত্তে 
এই সুরঞ্জিত চিত্রফলক এত দিন ধরিয়া এমন অম্লান আদর্শে সঞঙ্জীবিত 
রহিয়াছে । 

পাশ্চাত্য চিত্রকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্পই -_না ভাবে বিশেষ 
এক্য, না বর্ণবিন্তাপ ও রচনাপ্রণালী একবিধ ; এমন কি উভয়বিধ 
রচনার অন্তনিহিত প্রতিভার মধে)ও যেন বনু দেশ ও বনুতর সমুদ্রের 
ববধান । প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রাপিত জীবন-মতরোত 
রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র, মিলন-বিরহ-সন্ভোগে, কখনও হাসিতে, 
কখনও অশ্রচ্ছাসে, কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন 
দাম্পত্যের রমশীয় স্রিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহম্রসর্থী- 
রিরসভাকুলিত নৃত;গীতরস-রভসে হিলোলিত ও বিহ্বলিত হুইয়! মদালসময়ী 
মন্দঈগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এবং ভারতবষীয় সকল শিল্প- 
কলারই মত ইহার অবলীলাগতিভঙ্গে শিল্পীর সেই প্রায়নিলিপ্তবং অনতি- 
সচেতন রচনাকলা সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত করিয়া দিয়! কেমন 
একটি প্রশান্ত স্থ্র্যৈ সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে । 

আমাদের নিকট ইহ স্বগাবতই রমণীয় --বিষয়গুণেও বটে, এবং আঁরও 
বিশেষতঃ ইহার করবিকরোস্তাসিত বর্ণাভাসে । সে ওজ্ব্ল্য আমরা আর কোথাও 
দেখিতে পাই না। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতই তদ্দেশেরই সূর্যালোক দীপ্তি 
২৪ ও 
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পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচযবিদ্যাশিক্ষিত নব্য আর্ট্কলের ছাত্রের রচনায়ও 
আলোকসম্সিবেশ প্রায়ই বিলিতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদগোশীয় 
মু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উত্তাসিত হয় । আমাদের পুরাতন সূর্যালোক 
অবহ্লালাঞ্চিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। 
তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং ষে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার 
মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, (তাহারই 
বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া! রহিয়াছে । 

সেই জন্বই বোধ করি, এই সমস্ত দেশীয় নিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার 
আবহাওয়ার মধোই এই চিত্রগুলি সমধিক উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইবার 
অবসর পায় । বিলিতী ফ্রেম ইহার সহিত কিছুতেই বেশ শোভন সঙ্গত হয় 
না। এবং পণ্যশালাবং অগণ্য বস্তবিস্তারবনুল টুকিটাকিকণ্টকিত আধুনিক 
অভার্থনাগৃহের বিলিতী শিক্ষিত অবহেলাসঙ্জিত অসঙ্গতির মধ্যে সহস্রধা প্রতিহত 
হইয়া ইহার মর্নিহিত সমস্ত সৌন্দর্য যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে । এই 
শিল্পসৌন্দর্যের যথার্থ মর গ্রহণ করিতে হইলে চতুরদ্দিক হইতে ঘনায়মান 
মুরোপীয়্ সভাতার বনু নিরর্থক বানুল্যভার দূরে অপসারিত করিয়া দিতে হয়, 
যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে তাহ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে । 

ষে গৃহভিত্তিমলে এই ছবিগুলি বসিবে, তাহার মররহম্যতলে, 
চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুম্পিত পারস্য 
গালিচার উপরে উষ্ভীষশোভিতশির সুদীর্ঘচাপকাননিবদ্ধবপু রাঞজসভাসদগণের 
আসন নির্দিউ হইয়াছে, এরূপ পুরু খাপী কুসুমসুকুমারস্পর্শ নানা 
পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারুখচিত আমেদাবাদী কিংখাবের 
গেলাপমণ্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় 
কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহত্র বর্ণের আভানিঃস্যন্দী 
ছাদহ্ম্যতলে দত্তিদত্তখচিত আদ্স্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী 
কারুকার্ষময় সৃবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্লেহাভিষিক্ত বতিকাশিখামুখ হইতে 
ধৃপধুজগন্ধবং একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে 
স্বছ অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে । 

চিত্রও যেরূপ, চতুষ্পান্থিক সমস্তই তদনূরূপ হওয়াই সঙ্গত। গৃহের 
 স্বাপত্যে আগ্রার সেই সুরম্য প্রস্তরসন্নিবেশ এবং অলিন্দের আলিঙায় 
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সেইরূপ জালিকাজের বচন], কপাে মহীশৃরী খোদাই অথবা লক্ষৌয়ের 
কনকধালরের সুক্ম কারুকার্য, খিলানের খশীজে খশজে বিলম্বিত 
রবিকিরণকীর্ণ কনকঝালরের ইক্রজালমায়!, এবং উদ্যানপ্রান্তের দূর তোরণ- 
মণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণরেশট্ুক । এবং আমরা দর্শকের দল 
এই বূপরসশবাম্পর্শগন্ধমোহ্ময়ী চিত্রশালিকামন প্রবেশ করিবার পূর্বে সভ্য 
প্রাচা প্রীতি অনুসারে দ্বারদেশে পাদুকা উম্মোচনপৃবক ভব্য উফণীষ 
চাপকান চুড়ীদার এবং তদুপরি বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া 
বিলম্বিত সোনালী পাড়ের বারব উত্তরীয়পরিশোভিত হইয়া গেলেই 
সমস্তটির সহিত সম্যক একীভৃত হইয়া যাই। রি 

কিন্তু বাঙ্গলার পাঠকসাধারণের নিকট এ প্রাচীন চিত্রকলা বোধ 
করি, সেরূপ সপরিচিত নহে এবং এতদানুষঙ্গিক এই বর্ণ-গন্ধ-গীঁতি- 
সৌন্দর্যময়ী শোভ1-সম্পদ-সুখ-বিলাস-উৎসববিচিত্ত্ী জীবনযাত্রাও নব; 
শিক্ষাগডণে বিস্থৃতপ্রায় । সেই জন্য এ সকল অনেকের নিকট রূহ 
প্রহেলিকা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মে। আমাদের মধ্যে যাহারা 
কিছু দিন পশ্চিম দেশে যাপন করিয়াছেন এবং দিল্লীর শ্রেষিচত্বরে 
অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই 
মনোহারিণী চিত্রবিদ্টার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন। তাহাদের 
শিকট ভরসা! করি, এই সকল কথা প্রহেলিক1 বলিয়া প্রতিভাত হইবে 
না। কিন্তু যখহাদের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার নব্য রাজধানীর নিদিষ্ট গণ্ডীর 
বাহিরে বড় যায় না, তাহারা যদি কাণ্তিকী পৌণমাসীতে কলিকাতার 
রাজপথে পরেশনাথের যে উংসবযাত্রা বাহির হয়, ততপ্রতি একটু লক্ষ) 
রাখিয়া থাকেন এবং কল্পনার সাহাষ্যে সেই হয়গজরথধ্বজাসম গ্থিত 
বিচিএবেশ রমা দৃশ্টুককে যথাযথ চিত্রপটে আরোপিত করিয়া ত্বলিতে 
পারেন, তবে তাহাদের মনে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা কথঞ্চিং 
পরিস্ফুট হয় । তেমনি লাল নীল সোনালী বেগুনী শ্বেত পাত জরী 
জহরং ঝকমক ঝিকিমিকি, অথচ এত ওুঁজ্ধল্যেও কেমন একটি প্রশান্ত 
কমশীয়তা »-কোথাঁও কোনরূপ বর্বর আতিশয্য চক্ষুকে পীড়া] দেয় না 
৭ মনকে ক্রি করে না।” 

এর পর বলেকজ্সনাথ কাদম্থরীর কায়দায় নিজন্ব ভাষার ভঙ্গিতে 
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(ক) রাজকীয় বিবাহে কন্তা-গুহে আশীর্বাদী-প্রেরণের শোভাষাত্রা আর 
(খ) রাজকীয় বিবাহের বরযাত্রার --মনোহর বর্ণনা দিয়ে মোগল- 
চিত্রকলায় আলোকসন্নিবেশের প্রয়োগ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন £__ 

'এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্ই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর 
প্রধান গৌরব। এমন কি, এই অশিক্ষিতপট্ুত্বে শিক্ষিত পাশ্চাত্য রুচি 
যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই তাহার বর্বর স্পর্শে শিল্পকলা 
ক্ষণ হইয়াছে । অশিল্পী বর্বরের! কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব ও তাহার 
আভিধানিক অর্থ শিখিয়। রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণ! 
বালকেরও অধম। তাহার! গালিচার কৃত্রিম পুষ্পুকে সর্বতোভাবে স্বাভাবিক 
করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরস্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসী বর্ণে 
বিলিতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ণ সৃচিত করিবার প্রয়াস পায় । 
ফলে, প্যাটার্থ ষতই স্থভাবানুবূপ হইয়া আসে, শিল্পের মনোহারিতা ততই 
দূর হইতে থাকে। 

চিত্রশিল্প সন্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে কারণে গালিচার জমিতে 
ও শালের সৃচিকার্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিক্ষল হয়, ঠিক ,সেই 
কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফতি পাইয়া উঠে 
না। গৃহভিত্তিমলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাঁকাশের প্রস্তরনি বদ্ধ 
চত্বুষ্পার্থ্ে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহত্র কারুকার্ষের 
সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতি 
রক্ষার্থেই খৃ্টিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ। গৃহের 
প্রাচীরবেষ্টনমধ্যে কি রেখাবর্ণ সমাবেশ সর্বাপেক্ষা সুশোভন হয়, আমাদের 
শিল্পীরা তাহার মম টুক আশ্চর্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, 
আমাদের চিত্রকলা স্থাপতোর একটি প্রধান অনুরঞ্জনী অঙ্গ হইয়া 
উঠিয্পশাছে। 

নব্য পাশ্চাত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতস্ত্র। শিল্পী সেখানে 
যে উচ্চত্বমি-পরে দীডাইয়া সন্মূখের দ্ৃশ্বপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, 
তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় .না। 
কিন্তু বৃহ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে । 
এই জন্য, এ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দীড়াইতে হয়, 
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যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রথানি এক দৃশ্টে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে ভাবে দেয়ালে ছবি 
টাঙ্গাইয়া গৃহকে সঙ্জিত করি, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য যে সম্যক 
বিকশিত হইবার অবসর পায়, এমন বোধ হয় না। তাহার দ্বরানু- 
সুচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং 
বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধ করি, বদ্ধগৃহে কথঞ্চিং অসঙ্গত 
হইয়া উঠে । 

আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণস্গম মাত্র এবং 
নিকটে কারুকার্ষে চিত্তহারী । গৃহের মধ্যে লোকে অনেক সময়ে কাছে 
আসিয়া দেখিবে, ইহা আশা করাই যায় | সুতরাং দুল্স কারুকার্ষের 
এখানে বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ কারুকাষ কেবলই জ্যামিতিক 
রেখাবিন্তাস মাত্র নহে, এবং বারাণসী শাড়ী ও কাশ্ীরী শালের সুচি- 
কারের সহিত কলাগত এঁক্য বা সাদৃশ্য থাকিলেও নরনারীর বিচিত্র 
মুখভঙ্গী ও হাবভাবে ইহাতে যে একটি সরস সজীবতা সঞ্চারিত হইয়াছে, 
ভাহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে । 

এবং ভারতবর্ধীয় চিত্রকরের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ । 
সভামধ্যেই কি, অন্তঃপুরেই কি, উৎসবেই কি, সবত্র এবং সর্বাবস্থাতেই 
তাহার রচিত চরিত্রগুলির মুখে চক্ষে ভাবে ভঙ্গিতে একটু বিশেষ রকম 
আছে | 

অতঃপর, বলেন্দ্রনাথ তার অননুকরণীয় অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন £ 
গ) রাজ-অন্তপুরের ছিত্র, (ঘ) সপ্তরমপী ও সৃগঠনা শ্যামাঙ্গী বীপাবাদিনী, 
(৪) তরুণী তন্বঙ্গী, (5) বীণাবাদিনী - ব্র্যাঘ্রচম়োপর্ি সমাসীন -_স্ব্- 
চন্্রাোলোকে নিবিড় বনান্তে, ছে) শাহেনশাহ বাদশাহ, (জ) তরুণ রাজ- 
বুমারের, শেখভাষাত্রা, (ঝ) বীণপাবাদিনী --স্বুপক্ষ পুরুষবর ও লাঙ্কুলী 
দৈতাদল, (&) পারসী বয়ে __ম্েত ও সোনালী চতুঃসীমা, (ট) বাীপাবাদিনী 
--সীসমাগমে, (5) দৈত্যদানবের নৃত্য প্রাচীর-বাহিরে ; -এবং বর্ণনার 
উপসংহার টেনেছেন (ড) প্রিয্ন-সমাগমের পরমোংসাহে মহোতসবের মততায় । 
অতংপর “দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধের সমাপ্তি এইরূপ £_ 

এবং ষবনিকা পতনের পর সমগ্র নাট্যখানি মনের মধ্যে যেরূপ দৃশ্যে 
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আলোকে রূপে গীতে সৌন্দর্যে শৃঙ্গারে বর্ণে অভিনত্য় ঘনাইয়। আসিয় 
উদ্্বল হইয়া উঠে, এই চিত্রকলাও সেইরূপ আমাদের মন-অস্তঃপুরে তাহার 
ভাবে ভঙ্গিতে বর্ণে লাবণ্যে মবখশ্্রী ও গঠনপারিপাট্যের সমানবশে একটি 
সুন্দর মায়ালোকমোহে রমণীয় হইয়া আসে। মনে হয়, যেন পুরাতন 
ভারতবর্ষের কোন্‌ কলাভবন-প্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, 
যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদস্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লীর 
অন্তঃপুরের প্রসাধন-বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, 
কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, এই সমস্ত একত্র সুরক্ষিত 
হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কারুকুশল। প্রতিভা 
বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর এক্য সুচিত করিতেছে । এই 
এক্যসৃত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ)তা চির়-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের 
পুরাতন কলাতবন এত চিত্তহারী ।, 

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, _-এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলেই, “সাধারণের সঙ্গে আমাদের 
আর্টের পরিচয় বাংলায় সৃত্পাত এইভাবে হলে। | ঠাকুরবাড়ির বলেন্দ্রনাথকে 
উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে আমরা ভারতশিল্পকলাঁর একজন মহাপ্রতিভাধর 
প্রবক্তারূপে পাই -তার নানা রচনায়। প্রথমদিকে, অবনীন্দ্রনাথ যে-সব 
বর্ণান্য মোগলাই ছবি একেছিলেন, আর ভবিষ্যতে নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী 
বা] গুদের অনুকরণে আর কেউ কেউ যে-সব হিন্দু-পৌরাণিক ছবি প্রথম 
দিকে অশকলেন, আমরা দেখি, তার মৌলিক মডেল-গুলি “নিপুণ শিল্পী 
বলেন্ত্রনাথের লেখার মধ্যেই সব রয়েছে । নন্দলালের “বীণাবাদিনী ছবির 
খযাতি জগংজোড়া। তারও জড় দেখি এখানেই। 

বলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হিন্দ্রর সমাজে ও ধর্মে সত্য শিব সুন্দর যা আছে, 
সে-সব খুটিয়ে পর্যালোচনা! করে গেছেন। কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানব- 
সমাজ ও গৃহস্থ-গৃহ, মানবের চিত্ত ও মানবের জীবন --নানা বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন তিনি। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে যা দেখবার, যা 
বোঝবার, ঘা আস্বাদন বা উপভোগ করবার _-সবই তিনি দেখেছেন আর 
দেখিয়েছেন । তিনি একচোখো। বিল্লেষকের মতন কেবল দোষ-দেখানে। 
বা হীনতার আবিষ্কার ক'রেই কর্তব্য সারেননি । তার প্রধান কাজ 
ছিল -_সৌন্দর্ষ-আবিষ্কার। যে-সৌন্দর্য অপরের চোখে ধরা পড়তো 


ভারতশিজ্ী নন্দলাল ১৯১ 


মা, তিনি তা' বের ক'রে এনে দেখিয়ে দিতেন। এই আবিষ্কারের 
জন্যে যে যোগ আবশ্যক তা” তার ছিল যথেষ্ট পরিমাণেই । 'একদেশদপিতা', 
'দৃর্টিবিভ্রম', “দৃষ্টিবিকার* _এ-সব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন সম্পূর্ণভাবে । 
তার সংযম ছিল প্রচুর। তিনি ভাবের রাজ্যে ভ্রমণ করতেন; কিন্ত 
ভাবের বাতাসে উড়ে বেড়াতেন না। ভাবের বিকারেও তিনি আত্মহারা 
হ'য়ে যাননি । বিদেশী শিক্ষামোহ তাকে পেয়ে বসেনি । তার 
স্বদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বদেশী সৌন্দর্যে অনুরাগ আর প্রীতি সে-যুগের 
মনীষীদের চমকে দিয়েছিল । বলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হিন্দ্গৃহস্থের অস্তঃপুরের 
বা লামাজিক অনুষ্ঠানের মৌলিক 'নৃতন কথা ..ক্তার নিজস্ব ভঙ্গিতে 
শুনিয়ে গেছেন _শব্দের মালা সযত্বে গেথে গেঁথে। 

এই স্বল্লায়ু, শক্তিশালী, মনীষী লেখকের গ্গ্রন্থাবলী' প্রথম প্রফাশ 
ফরেন তার জেঠতুতো ভাই খতেত্্রনাথ ঠাকুর ১৯০৭ সালে, আচাষ” 
রামেজ্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাহায্যে । ত্রিবেদী মহাশয় 'গ্রস্থাবলীর? 
ভূমিকার লিখেছিলেন -_'জোড়াসণাকোর ষে বৃহৎ অট্রালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের 
বাঙালী সমাজ এতদিন ধরিয়। সময়ৌচিত নূতন ভাবের ও নুতন অস্ত্রের, 
এমন কি, নুতন ফ্যাশনের জন্য উন্মূখ হইয়! চাহিয়াছিল, মনের কথা 
গোপন নাই বা করিলাম __সেখান হইতে যে এমন . কথাগুলি বাহির 
হইবে তাহার জন্য ঠিক প্রস্তত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
গুরুগন্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই ; 
মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মৃ্মূৃহু ধ্বনিত করিয়। পথভ্রান্ত স্বদেশীকে 
আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কলঢাণপীঠের অভিমুখে প্রতঠাবর্তনের জন্য 
আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্ঘঘোষও তখনও 
শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, 
সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর 
আছে যাহা শিব আছে, তাহা সহস। আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে 
দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।' 

গভ শতাবকীীর শেষ দশকের দিকে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্যকলা-সমাজের . 
নবজাগরণের উন্মেষকালে যেন ভোরের কোকিলের মতো! তান ধরেছিজেন $ 
তার সে স্রলহরী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল। পরে, গোপনে 
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গোপনে সেই ভাবনারাশি ভবিষ্যং ভারতশিল্পীদের ভাবনাতেও একাঙ্জ 
হয়ে থাকবে । 

১২৯৫ (১৮৮৮) সাল থেকে ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে অকালে মৃত্যু পর্যন্ত 
তার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধমালার মধ্যে শিল্পকলাসম্পৃক্ত এই রচনাগুলি প্রকাশিত 
হয়েছিল 'ভাঁরতী ও বালক", “সাধনা”, ভারতী ও প্রদীপ" পত্রিকায়, 
১৮৮৮ 'গোধুলি ও সন্ধ্যা", ১৮৮৯ 'মৃকুন্দরাম চক্রবতী”, "নগ্নতার সৌন্দর্য” 
“বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস”, “ভারতচন্দ্র রায়”, ১৮৯০ 'ছুম্মস্ত', “যশোদ।+, 
“রাধা, 'শরং ও বসন্ত, 'ূর্যান্ত ও চনক্দ্রোদয়', ১৮৯১ 'খাতুসংহারা, 
'জানালার ধারে', “দেওয়ালের ছবি", বুদ্ধদেব, 'মালবিকাগ্নিমিত্র*$ ১৮৯২ 
“বাঙ্গালা সাহিত্যের দেবতা”, 'ধর্মজঙ্গল”, “কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা”, 
১৮৯৩ এউড়ম্তার দেবক্ষেত্র”, “বারাণসী”, কণারক”, খণ্ডগিরি', প্রাচীন 
উড়িষ্যা', 'উত্তরচরিত”, ণ্মৃচ্ছকটিক', 'জয়দেব+, 'পশ্তপ্রীতি”, “রবিবন্না? 
হিন্্ব দেবদেবীর চিত্র, ১৮৯৪ “কাব্যে প্রকৃতি”, ১৮৯৫ গুজরাটে গরবা”। 
১৮৯৮ 'দিলীর চিত্রশালিক', প্রাচ্য প্রসাধনকলা”, 'নিমন্ত্রণ সভ1”, “শুভ- 
উৎসব', 'গৃহকোণ/, ১৮৯৯ “রিবিবমী” :( অসমাপ্ত ), 'শিবসুন্দরণ | 
--বলেন্দ্রনাথের এই সকল রচনার আলোকধারা সেকালে পান করেছিলেন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনমগ্ডলী। সমগ্র বাঙ্গাল। 
দেশের সঙ্গে অবনীবাবুও বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে চিত্রআসম্বাদন ও 
চিত্র-রচনার নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছিলেন, __সে-কথা .নিজেই 
স্বীকার করে গেছেন। এমন-কি, 'কলাভবন' নামটিরও পুনঃপুনঃ ব্যবহার 
প্রথম দেখা গেল বলেন্দ্রনাথের রচনায় । 

অবনীবাবুর শিষ্যবর্গ তাদের পৌরাণিক চিত্রকর্মের উপযোগিতা 
বিশ্লেষণ ক'রে, তার সুস্পষ্ট রূপ-কল্পনার পূর্বে, এই সব রচন1! থেকে 
পাঠ গ্রহণ করেছেন --সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । তবে সে পাঠ-গ্রহণ 
সৌোজাসুজিই হোকৃ, সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমেই হোকৃু বা গুরু 
অবনীন্দ্রনাথের মাধামেই হোক । দৃষ্টাত্তস্ববপ দেখানো যেতে পারে 
_বলেক্্রনাথের “হিন্দু দেবদেবীর চিত্র প্রবন্ধটি । হিন্দুর আদর্শ 
দেবদেবীর চিত্র সেকালে যা পাওয়! যেত তার সমালোচনা করে, 
যা হওয়া উচিত সেই রূপের গড়ন আর দর্শনতত্ব বলেক্্নাথ তার 
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কাব্যধর্মী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে £__ 

দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে 
যে সৌন্দর্যট্ুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নিপ্দিট গঠন দিয় 
নিঃশবেে আপন দেবতী গড়িয়া তুলিয়াছে । সেই জন্য ভারতবর্ষের 
পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া! হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর 
কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমৃততির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য ইয় ত আমাদের 
দেবলোকে সবত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমুর্তিতে 
আমাদের অন্তরের বনু গভীর আকাঙ্ষা মৃতিমান্‌ হইয়া উঠিয়াছে এবং 
ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হ্ইয়াছে। 

আমাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা-আশা, সৌন্দর্য-প্রেম,। মোহ-আফাঙ্ষা, 
সকলই এই দেবলোকে ৷ যাহা কিছু মত্য -_নিতান্তই এহিক -_তাহাও 
আমর মর্তালোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই; দেবতাকে দিয়! 
নিশ্চিন্ত হইয়াছি । তাই যোগী শিবকে পার্তীর সহিত বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়। এই মঠ্য গাহস্থ্কে ফৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্টিত 
করা হইয়াছে । কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্ত নরনারীর হৃদয়বন্ধন না 
করিয়া হরপার্ততীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । যষুনাতীরের 
তমালছায়ানৃপ্ত সুন্দর আহীরপল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার 
উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়! দেওয়া হইয়াছে । এখানে মুদ্ধবিগ্রহ, ছন্ব-কোলাহল, 
মান-অভিষান, প্রণয়-বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় 
আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। স্বত্যুও 
সেখানে অমর | ৰ 

কিন্তু এই মৃত্যুই মত্যের প্রধান সৌন্দর্য --পৃথিবীর সকল সৃখ- 
দুখ, বেদনা-আনন্দের চরম পরিণাম | এই যে সকলি আছে অথচ 
সর্দাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাঁতেই ইহলোকের সকল 
সুখ-দুঃখ নিহিত । দেবলোকে যদি এই ম্বত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের 
সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সৃখ-দুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, 
সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল 
না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই ম্ৃত্যুরই অনুরূপ 
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চিত্র সূচিত হইয়াছে। 

এইরূপে সমস্ত মতা গুণাবলী দেবতার আরোপিত হইয়া দেবলোকেই 
আমাদের অন্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে । মানবের অতি তুচ্ছ সুখ- 
দুঃখ পর্যন্ত দেবতার । এবং বৃহং দেবলোক এঈ মত্যধামেরই একখানি 
সুন্দর চিত্র। এই গঙ্গাই সেখানে মন্দাকিনীরূপে চিরপ্রবাহিত ; এবং 
এখানকার মলয়ানিলসরিগ্ধ চৃতমুকুলিত বসন্ত মন্মথের সখারূপে নিত্য 
বিকশিত । অন্সরাগণ সেখানে জলক্রীডা করে এবং চারু-অজসন্নদ্ধ 
যৌবন চত্দিকে চিত্ত উদ্তাস্ত করিয়া তোলে | মানব্হদয় স্পর্শ করে 
না, দেবরাজ এমন কিছুই নাই। 

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ্যে দেবদেবীর চিত্র যেরূপ সমাদৃত, 
এমন আর কিছুই নহে । এবং চিত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর স্পর্শ 
করিতে হইলে এই সকল চিত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । শিব, দুর্গা, 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন, বিবিধ লীলা, দেবলোকের নানাবিধ 
কাহিনী আমাদের সর্বসাধারণের হৃদয়ে বনু যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে । এবং মনে মনে আমরা এই সকল দৈব সৌন্দর্যের একটি 
অসম্পূর্ণ চিত্র গড়িয়া! রাখিয়াছি | চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অসম্পূর্ণ 
অপরিস্ফুট ভাব সৌন্মধে ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে । 

দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধমচিত্রাবলী এ পর্যস্ত যাহা বাহির হ্ইয়াছে, 
তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় 
প্রাচীন সংস্কত আদর্শের সৌন্দর্যটুকু ক্ষুপ্ন হইয়া থাকে । দেবতাঁর প্রাচীন 
আদর্শ আমাদের মনেও যে সবত্র অক্ষুপ্ন আছে, তাহ! নহে। সেনাপতি 
কান্তিকেয় বঙ্গনারীর সন্তানকামনার দেবতা হইয়া অবধি ধীরে ধীরে বম 
ছাড়িয়া ধুতি চাঁদর ধরিয়াছেন এবং ময়ুরে চডিয়া যখন বাহির হন. 
তখন হিন্দবস্থানী কাঠিন্ত সে দেহে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। বাঙলার 
চিত্রকর যদি এই অধুনাতন বঙ্গীয় ভাবে কিঞ্চিং অধিকমাত্রায় বিচলিত 
হয়েন, সে জন্য তাহাকে তত দোষ দেওয়৷ যায় না। কিন্ত কাগ্তিকেয়কে 
বাঙ্গালী করিয়া অশীকিলেও তাহার গঠন ও মুখশ্রীতে সৌন্দর্যের 
বিশেষ বিকাশ হওয়া আবশ্বক । কারণ, সংস্কত আদর্শ হইতে ভর 
হইলেও আমাদের মনে কাণ্তিকেয়ের রূপের প্রতিষ্ঠা অটল । 
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কিন্তু বাঙ্গলার চিত্রশিল্লে রূপ যে কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা 
দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে 
প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা! করিতে 
পারিতেন । তাহাঁতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত । 
এবং সেই ভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহারও 
নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই 
চিত্রিত করুন, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে ; এবং চিত্র 
যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়। 

কিন্তু সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানবদেহের 
বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারপ নিয়মের ব্যতিক্রম, 
এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব, ইহাই এখন আমাদের 
চিত্রশালার গৌরব । গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ ; কারণ, কাব্যে গৌর অঙ্গের 
সহিত তগপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্তকাঞ্চনে হরিদ্রার 
কথঞ্চিং আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাম্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ 
ধরিয়া সবাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন ; এবং এই বন্তু 
পেন্সিল ঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে, কিন্ত 
বাজলার রাধিকাগঞ্জন ধমচিভ্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়। 
বসিয়াছেন। রণোনম্মাদিনী শ্যামা এই অক্সারধূমোদগারী কলিমুগে মৃতিমতী 
রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও 
মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম। 

কিন্তু এই অদ্ভূত বর্ণসঙ্গম চিত্রকরের দোষে ঘটিয়াছে অথবা সংস্কৃত 
আদর্শের দোষে ? সংস্কৃত সাহিত্যে শ্যামা রাত্রির হ্যায় কৃষ্ণবর্ণা ; এবং শ্রীকৃঞ্ণেরও 
বর্ণ মেঘের ন্যায়। সুতরাং মানবদেহে এই রাত্রি অথবা মেঘের বর্ণ 
ফ্ুটাইতে হইলে চিত্রকর রাণীগঞ্জ, নীল পেন্সিল প্রভৃতির শরণাপন্ন ন৷ 
হইয়! কি করেন? কিন্তু, সাহিত্যরসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, উপমা সাদৃশ্যসৃচক 
মাত্র। চল্দ্রবদন বলিলে কাহারও মনে একটি কলঙ্করেখালাঞ্চিত দীপ্ত 
গোলাকার মুখমণ্ডল উদিত হয় না _মনে একটি প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের 
ভাব উদ্রেক করে মাত্র । শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ম্যায় বলিলে সত্য 
সত্যই শ্যামা যে রাপীগঞ্জসস্ভবা, এমন বুঝায় না -কেবল একটি ঘোর 


১৯৬ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


কৃষ্ণবর্ণ ভীষণগন্তীর সৌন্দর্যের আভাস দেওয়া হয় । কৃষেরও বধ 
সেইরূপ বাস্তবিকই মেঘ নহে । এবং নবদুূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বর্ণও 
নবোদগত দুর্বাহরিং নহে -নবদূর্বার জিপ্ধশ্াম লাবপ্যবিশিষ্ট বটে। 
মানবের বর্ণ কখনও মেঘ অথবা! রাত্রি অথবা দুর্বার মত হয়? 

বর্ণও বস্তভেদে বিভিন্ন । আকাশের নীল বর্ণ সমৃদ্রের নীল নহে 
এবং নীঙ্গকষ্ঠের কণ্ঠ এতদৃভয় হইতেই স্বতন্ত্র। শ্থেতকায় মানব শ্বেতকায় 
গোবংসের সহিত একবর্ন নহে; এবং দগ্ধ, তুষার, ধবল বত্ত্র প্রভৃতি 
যাবতীয় শ্বেত পদার্থ মানবের স্থেতবর্ণের চিত্র নহে। আমাদের দেশের 
গৌরবর্শে হরিদ্রার ঈষং আভাস পাওয়া! যায়, তাই বলিয়া তাহ! 
হরিদ্রারঞ্জিতবং নহে । শ্যামবর্ণও সেইরূপ যতই ম্যাম হউক না, কেন, 
মসীর মতও নয়, অঙ্গারসদ্বশও বলা যায় না। সাহিত্যে এরূপ সাদৃশ্যগত 
অতিশয়োক্তি তাদৃশ দোষের নহে; কারণ, সাহিত্য পাঠকের মনে 
এই সকল সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তর যথার্থ চিত্রগ্রহণের বিঘ্ব উৎপাদন করে 
না। কিন্ত চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্থ। পরিহর্তব্য _-চিত্র বস্তকেই 
যথাযথ চিত্রিত করে। 

ইহাও কে না জানে যে, নীল অথবা হরিদ্র্ণ মানব আমাদের 
কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি 
আকাশের মত নীল হইতেন, তাহা হইলে কি সমস্ত গোপীকুল তাহার জন্য 
কৃুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গোরাঙ্গী রাধিকা অহনিশি 
গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও এ শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত শরীর 
মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই । 
কৃষ্ণবর্পে একটি সুকুমার উজ্জ্বল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একট 
প্রশান্ত কমনীযরতা আছে । সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া 
কৃষ্ণা দ্রৌপদ্ীকে বয়ন্বরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্কে কৰি নারী- 
সৌন্দর্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অয্লনান রাখিয়াছেন। 

কিন্ত এ সকল ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্যের কথা । যখন করাল 
কালিকার ভীষণ ভাব ব/ক্ত করিতে হইবে. তখন একটু অস্বাভাবিক 
কালো না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মৃত্তি দু-এক 
পোছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষপতা ব্যক্ত 
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করিতে হইলে এই অম্ানৃষিক মিথ্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে, এ 
কথা নৃতন। ভীষণত তাহার কিসে ব্]ক্ত হয় নাই? নারীহৃদয় কঠিন 
হইয়া গিয়া শুধু শোণিতলালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ দৃশ্য ভীষণ 
নহে? যে বক্ষে সন্তান স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ হইত সে বক্ষ 
জুঁড়িয়া সহত্র নৃমৃণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে -ইহাতে কি ভীষশতার 
অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলজ্িনী মৃত্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? 
যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষণ করিয়া, জিহবাকে হস্তাধিক 
বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সবাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাহার 
ভীষণত ব)ক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা 
করা যায় না। -_সাহিতে)র যথার্থ মম্নগ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং 
নিরক্ষর কস্তকারগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরের এই 
ভ্রটিগুলি ঘটাইয়াছেন। 

চিত্রকরের প্রথম কর্তব্যই এই যে, এই সকল দেবদেবী সৃষ্টির মুলে 
যে সৌন্দর্-কলপনা নিহিত আছে, সেইটিকে আয়ত্ব করা । নহিলে, 
অসংখ্য সরল এবং বক্র রেখাপরম্পরার সমাবেশেও চিত্র কখনও উজ্জ্বল 
হইয়া উঠে না। দৃষ্টাত্তস্বূপ আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের 
যে সকল দৃর্দশ। ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দ্যের চরম আদর্শ। কেবলি দৈহিক 
গঠনে নহে, অন্তরের ভাবে ও বাহিরের চালচলনেও তিনি পরম পুরুষ । 
একদিকে বৈরাগ্য, অন্য দিকে গাহ্স্থ্য ; এবং সেই অবিচলিত চিত্রে 
উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা । তাহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা; অনুচর নন্দী-ভূঙ্গী ; 
তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাহার কিন্তুই নাই। 
সর্স্থ অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী । 

এই যোগি-গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গুহে শুভ্রবসনা 
কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। 
এ রূপ, এ অনিন্দিত উদার স্বভাব, এ অতুল প্রতাপ এবং ক্ষমাশীল 
ধৈর্য নারীহদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে। 

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবু-সুখশ্রী, তাস্বুলরাগরক্ত অধর এবং 
নি্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ শিবত্বের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ 
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ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভন্মের চিত্রে 
চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাতলোহিত ধ্লাটা বাহির 
করিয়া দিষেন কেন ? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভন্ম হইয়াছিল, ইহাতে 
তাহ! প্রকাশ পায় নাই; প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত স্তুলকায় ঝশটা 
_যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয় 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া 
বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগুলির উল্লেখ না করাই ভালো 
_- আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই, যাহা দেখিয়া দেবীকে 
দেবকুলোদ্ভবা বলিয়া মনে হয়। বোধ করি চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল 
স্বস্থ মানসী সৌন্দর্ষকে মনান্তরিত করিয়া দিয়া মানবী মডেল দেখিয়। 
চিত্র অশকিতে শুরু করেন, তাহ] হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা 
প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন। 

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। 
দেবতায় ভক্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত বিকৃতিতে 
হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্যের একটি অক্ষুপ্ণ আদর্শ জাগ্রত 
হইয়া উঠে এবং এই সৌন্দর্যজ্ঞান সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অনুষ্ঠানে 
প্রযুক্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে। 

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে । সাহিত্য- 
কারের দায়িত্ব অপেক্ষা তাহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য বরঞ্চ 
অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। চিত্র আপন নিদ্দিষ্ট 
গঠনপ্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যই বিশেষতঃ 
চিত্রকরের যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে বসেন, তখন 
তাহারা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন, তাহা বলা যায় 'না। একটি 
রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা কর! গুরুতর কার্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলন্ধি করিয়া 
আমাদের প্রাচীন সৌন্দযসমৃহকে ষে চিত্রকর অক্ষুপ্জ বিকশিত করিয়া 
তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা! 1, _ (সাধনা, মাঘ, ১৩০০ )। 

এ একই সময়ে বলেন্ত্রনাথ আরও বলেছিলেন ঃ 'পৌরাণিকী 
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কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মৃন্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, আমাদের 
মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্কক হইয়াছে । ভাষায় যাহা কতকটা 
বর্ণনায়, কতকটা আভাসে, কতকটা লেখকের রচনায়, কতকটা পাঠকের 
মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে 
সমগ্রভাবে -যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট, মিলাইয়া _ রেখায় 
রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে । এই নব চিন্রাক্কনী প্রতিভার ইহাই 
কার্য | € -_-'রবিবর্ী', সাধনা, আশ্থিন-কান্তিক, ১৩০০ )। 

বলেন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি যেন নব্যভীরত-শিল্প-জগতে নন্দলালের পুণ্য 
আবির্ভাবের শুভ শঙ্ঘধ্বনি। আমরা দেখছি, নন্দলালের প্রতিভ] তার সমগ্র 
সত্তার ধ্যান-ধারণ1 নিয়ে, বালক-কাল থেকেই এই সুমহান কর্মে নিমগ্ন 
হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তত্রক্ত হয়েও, নন্দলাল চিত্ররচনার 
যে-পথ ধরলেন, সে হলো হিন্দু দেবদেবীর চিত্র-রচনার পথ । ভারতীয় 
এতিহ্যের ব্যাস-বান্সীকি কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-মহাকাব্য অবলম্বনে 
ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম-ইতিহাসাশ্রিত চিত্র-রচনায় ভারতশৈলীর নিজস্ব 
পথ। এই পদ্ধতি ধ'রে, ঘরে ফেরার মুখে ভারতবর্ষের মর্ম-প্রকাশক এই 
ধারা একতম আলোকবতিকা । “সতীর দেহত্যাগ”, “কালী”, 'তারা”, 
“মহাঁদেব?, “অন্নপূর্ণা ও শিব”, 'রাধা', পার্থ-সারথি”, “উমার তপস্থা 
--এই রকম সব ছবি একে নন্দলাল অচিরকালের মধ্যেই দেশের লোকের 
মনোহরণ ক'রে ফেললেন । বিদেশীরাও বিহ্বল হয়ে গেলেন তাঁর এই 
সব চিত্রকম্ম দেখে । এই রকম এক প্রতিভার আবির্ভাবের জন্যে এতদিন 
চাতকের মতো উন্মুখ থেকে সমগ্র দেশের বিশুদ্ধ চিত্তভূমি সহসা যেন 
অঝোর বর্ষণে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এমন-কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের 
এই গুণেই মুগ্ধ হয়ে তার “চয়নিকা” চিত্রভৃষিত করবার জন্তে তাকে 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন । উপরন্ত, ১৩২১ সালের (১৯১৪) ১২ই বৈশাখ 
শান্তিনিকেতনে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরম কল্যাণীয় শ্রীমান নন্দলাল বসকে 
সবপ্রথম আশীবাদ করেছিলেন তার এই গুণের খাতিরেই । বিশেষতঃ 
নন্দলালের অশকণ শৈবচিত্রগুলি দেখেই রবীন্দ্রনাথ তার তুঞ্িকাকে যেখান 


থেকে গঙ্গা নেমে আসছে সেই শিব-জটার সঙ্গে তুলনা! করেছিলেন। 
শুধু তাই নয়। ভার আদর্শ বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষাগুর স্বরূপে বেছে 
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বেছে রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যভিটিকেই শেষ পধত্ত বরণ করলেন যিনি হিন্দ 
দেবদেবীর চিত্র' একেই তার হাত পোক্ত করেছিলেন । 

তুলনা ক'রে পড়লে দেখা যাবে, নন্দলালের এই সব ছবির আদল 
বলেন্দ্রনাথের এসব প্রবন্ধের সৃতিকাগারে যেন সযত্বে লালিত হয়েছিল । 
তার পৌরাণিক চিত্রচিন্তার আদর্শ স্থাপনে প্রভৃতি রসদ জুগিয়েছিল 
প্রবক্তা ব্যলন্তরনাথের রচনাবলী | মিস্টার নিবেদিতা, ডক্টর কুমারস্বামী, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন্দলালের এই পথ কুসুমাস্তীর্দ করেছিলেন । 
উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের হিন্দু দেবদেবী, অজস্তা-গুহার বৌদ্ধ নদ 
তার চলার পথে অবিস্মরণীয় পাথেয় জুগিয়েছে সন্দেহ নাই / কিন্তু 
রা্মমুহূর্তে নিদ্রাবেশ অপসারণের উদ্দেশ্যে কুহুতানের যদি ফোনও 
বাস্তব মুল্য থাকে, সে প্রাপ্য অরুণ আলোর সেই তরুণ প্রবস্তা 
বলেন্্রনাথেরই । 'াদের জ্যোতগ়ায়' প্লেহসুধা” সিঞ্চন করেছিলেন তিনি 
নবাডারত-চিত্রকলা-লঙ্ষমী ভূমিষ্ঠ হবার আগেই। 


॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্ঠার সৃত্রপাতভ (১৮৭১-১৯০৫ ) ॥ 


অবনীন্ত্রনাথের ছবি-অকার হাতেখড়ি হয় নম্নাল-স্কলে। ড্রক্িং- 
মাস্টার ছিলেন সাতকড়িবাবু ; সতীর্থ _ভুলু। ত্বলুর কাছেই কু'জে। 
আর গ্লাস অশাকতে শিখলেন প্রথম। অকালে স্কুল ছেড়ে থাকতেন 
একলা । একল। দেখতেন, একল!। শুনতেন আর চিন্তা করতেন আপন 
মনে। ছবি দেখতেন 1,070) [২০৬৩-এর । বাবা গুণেজ্জনাথের শখ 
ছিল ছবি অশকার | কাকা জ্যোতিরিক্্রনাথও ছবি অশকতেন। সরকারী 
আর্টপ্কলেরও প্রথম ছাত্র ছিলেন তঁরা। জ্যোতিরিজ্্রনাথ অশীকতেন 
পোট্েট । ছোট-পিসিমা কুমুদিনীদেবীর থরে দিশী অয়েল-পেন্টিং 
ছিল -_শ্রীকৃষ্চের পায়েস-ভক্ষণ, শকুত্তলা, মদনভল্ম, সরোজিনী নাটক, 
কাদন্বরীর ছবির । জ্যোতিরিজ্্রনাথের সরোঁজিনী নাটক থেকে পদ্মিনীর 
অগ্নি-প্রবেশের ছবি আর্ট-স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফ--প্রিন্ট হয়ে 
বেরিয়েছিল। ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকতে। দেবদেবীর পটের সঙ্গে । 
একেছিলেন আরট্কুলের শিক্ষক অন্নদাপ্রসাদ বাকৃচী আর দেখতেন 
কৃ্ণনগরের ছোট বড়ো! নানা পুতুল। সেই ছোট-পিসিমার ঘরে বসেই 
প্রথম ছবি দেখতে আর ভাবতে শিখলেন। 

তার মনকে হরণ ক'রে নিত একট! এঁদে-ঘরে রাখা কর্তাদের 
আমলের পুরাতন যত সব আসবাব-পত্র। সেটা এদে-ঘর গো নয়, 
ষেন ত্রার 'পরীস্থান' । ছেলেবেলায় মিস্ত্রী হবারও চেষ্টী করেছিলেন। 

খেয়াল হলো, কাঠবেড়ালির চল, খরগোশের লাফ দেখবেন ! --এ-সৰ 
দেখেওছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে _অসীম উৎসাহে । কোন্নগরের বাগান- 
বাড়িতে গিয়ে কুটির অআাকতে শিখলেন নিজের চোখে দেখে; দাদাদের 
কাছে শেখা বিলিতী ডুইং-বুকের নকল দেখে দেখে অকায় মন ভরলে! না। 

বাড়িতে ভিস্তিখানায় রাখা ছিল টেবিলের ওপর বিসৃবিয়সের ছবি, 
দাউ দাউ ক'রে আগুন উঠছে পাহাড়ের মুখ দিয়ে । তামাক-সাজাবার 
ঘর, আগুনের ছবি থাকতে হবে সেখানে ; পুরাতন ভালে অয়েল- 
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পেন্টি । আলপনায় পক্স অশক1 দেখেছিলেন হোলির নাচের আত্তরণে। 
ঠাকুরঘরে মহিম-কথকের পুরাণ পাঠ হতো । পুথির এক-একটি পাতা 
পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি ছৰি যেন ভেসে উঠতো চোখের 
সামনে । সে-কথকতার ছবি একেছিলেন অবনীবাবু । 

তখন ইশ্ডিয়ান আর বলে কিছু ছিল না। বিলিতী আর্টের কদর 
সবখানে । টমসনের দোকানে তৈরী বিলিতী ফোয়ারা, মানৃষ-প্রমাণ ক্রীত- 
দাসীর ধাতুমৃন্তি _সেকালের লোকের মন ভোলাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। 
বাবামশায় একদা বলেছিলেন, -*অবন ইত্ডিয়া দেখবে, জানবে" তা 
হয়েছিল। বালা ও যৌবনের সঞ্চয় _তার স্বাদ ছবির পর ছবিতে | ফুটে 
উঠেছিল অবনীক্মনণথের । ১৮৮৮ সালে অবনীন্দত্রনাথের বিবাহ হয়। 
অন্দরমহলের প্রসাধন দেখে একেছিলেন ছবি -_-'কনে সাজানো । প্লেগে 
কন্যার মৃত্যু হলো। সুখের স্বপ্ন-ভাঙ্গানো দাহ আছে 'শাহজাহানের 
মৃত্যুশয্যা' ছবিতে । বাল্যে পৃতৃুলখেলা-বয়সের সঞ্চয় সব ধ'রে দিয়েছেন 
শেষ বয়সের যাত্রাগানে, রূপকথা-রচনায় আর টুকিটাকি ইশ্ট-কাঠ কুড়িয়ে 
পুতুল গড়ায় । সঞ্চয়ী মন তার ফেলেনি কিছুই। কয়লাহাটার এক 
দিদিমার কাছ থেকে ত্ত্রী-আচার সম্পর্কে নোট নিয়েছিলেন অনেক । গ্রাম্য 
গ্রবাদ ছড়া সংগ্রহে বাড়ির “বুড়ি দাসীটি'কেও ছাড়েননি তিনি রবিকাকার 
নিরেেশ মতো। 

বুড়ী ভুবনবাঈ শোনাতো সর্থী-সংবাদ, মাথুর । কৃষ্ণলীলার ছবিতে 
ফুটে উঠেছে সেই বন্ত। ইহুদী আতরওয়ালা গেত্রিয়েল সাহেবের টিলে 
আচকান, হাতকাটা আস্তিন, সরু সরু একসার বোতাম ঝিকৃঝিকৃ করছে ; 
টুরঙ্গজেবের ছবিতে আঅশাক। হয়েছে সে-সব। 

দক্ষিণের বারান্দার বৈঠকে বসতেন মতিবাবু, অক্ষয়বারৃ, ঈশ্বরবাবু, 
নবীনবারু আর বুড়ো মুখুজ্যে মশায়। তিনকালের তিন চারটি বুড়োকে 
নিষ্কে রা 'বৈঠক জমালেন তিন ভাই -_গগনেজ্্রনাথ, লমরেন্দ্রনাথ আর 
অবরান্রনাথ। 

ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলা্ডি সাহেব কিশোর অবনীন্দ্রনাথকে প্যাস্টেল- 
ড্রইং আর অক্লেল-পেস্টিং শিখিয়েছিলেন। বাবা আর জ্যোতিকাক। আর্ট- 
স্ধলে ভরতি হয়েছিলেন একসঙ্গে । দাদা গগ্নেত্্রনাথ সেপ্টজেভিয়ার্সে ছবি- 
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অশাকা শিখতেন রীতিমতো! । ছবি একে পৃরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। 
সত্যদাঁদ বাড়িতে তেলরঙ্গের ছবি অশীকতেন হরিনারায়ণ বাবুর কাছে ; 
দাদাকেও শেখাতেন হরিবাবু । মেজদা সমরেন্দ্রনাথ, নিরুদা, অবনীবাবুর 
পিসত্বত ভাই তাদেরও শখ ছিল ঘড়ি মেরামতের আর হাতীর দীতের 
ওপর কাজ করার। এক দিল্লীওয়ালা শেখাতো। তখন অবনীবাবু 
ঘশটাঘশটি করতেন রং নিয়ে । জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 7১195191701) বা 
মুখসামৃত্রিক আর ?01909198) বা শিরসামুদ্রিক বিদ্যার চর্চ1 শুরু করলেন। 
লোক ধরে ধরে মাথা দেখেন আর ছবি অশকেন। 'বালক"-পত্রিকায় 
রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসব ও আরো 
অনেকের হছবিসমেত চরিত্র-সমালোচনা বের হয়েছিল শিরসামুদ্রিক 
অনুসারে । 

এই সময়ের অনেক পরে, একদিন অবনীবাবুর খেয়াল হলো 'স্বপ্প- 
প্রয়াণ' বইখানি চিত্রিত করার। ইন্কুলে পড়ার সময়ে আকার অভে)স 
হয়েছিল। সংঙ্কত কলেজে অনুকূল গুকে লক্ষ্মী সরস্বতী অশাকা শিখিয়ে 
দিয়েছিল | গুর প্রথম শিল্প-শিক্ষার মাস্টার সেই ; সৃত্রপাত করিয়ে 
দিয়েছিল ছবি আকার । 

স্বপ্রপ্রয়াণের' ছবি আকার সময়ে অবনীবাবুর হাত কিছু কিছু পেকেছে। 
অন্ততঃ চেই থেকে ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা হলেো। ছবি অশকলেন ঃ 
'স্বপনরমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধা করে পদার্পণ | সাধনা, 
কাগজে ছাপা হয়েছিল । আর্ট্কুলের শিক্ষক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ ছবিথানি 
লিখোগ্রাম ক'রে দিয়েছিলেন । '্বপ্নপ্রয়াণের ওপর অনেক ছবি পর পর 
আকা হলো । উৎসাহ দিতেন মেজ-ম! জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'বালক'- 
কাগজের জন্যে লিথোগ্রাফ-প্রেস করে দিলেন তশর বাড়িতে | ্বপ্র- 
প্রয়াণের ছবি দেখে মেজ-মা শখুঁকে রীতিমতো ছবি অশগকা শিখতে 
অনুরোধ করলেন । উনিই ধ'রে লাগিয়ে দিলেন শিল্পচর্চায়। 

গর নিজেরও ইচ্ছে জাগলো, ভালো ক'রে ছবি-আফা শিখতে 
হবে। তখন মুরোপীয়ান আর্ট ছাড়] গতি ছিল না। ভারতশিল্পের দামও 
জানতে না কেউ। ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলাভি সাহেব তখন ছিলেন 
আর্টদ্বলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। ব্যবস্থা হলো, এক-একট] লেশনের জন্তে 
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দিতে হবে কুড়ি টাকা। মাসে তিন চারটে . পাঠ দিতেন তাঁর 
বাড়িতেই । তীর কাছে গাছ ডাল পাতা এইসব অশীকতে শিখলেন । 
প্যাস্টেলের কাজও শেখালেন তিনি । তেলরঙ্গের কাজ, পোট্ট্রেট অশকা, 
এই পর্যন্ত হলো তার কাছে। ছবি-শেখার গোড়াপত্তন হলে এইভাবে । 
আর বিদ্যে এগোয় না। ইটালিয়ান ধরনে অয়েল-পেন্টিং চললো ন। 
আর । তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আকা সে বাধা গতে পোষাল না । 
গাছপালা অশকায় তবুও আনন্দ পেতেন। কিন্তু, আর্টন্ধুণের রীতিতে 
ধরে ধরে তুলি টানা আর রং মেলানো _সে আর পারুলেন। না। 
ছ-মাসের মধ্যেই স্টুডিয়োর সব শিক্ষা শেষ ক'রে কেটে পড়লেন । 

তখন পধন্ত জানতেন -নর্থ লাইট মডেল না-হলে ছবি অশাক। 
যায় না। আর স্টডিও না-হলে আটিস্ট কোথায় বসে ছবিই-বা 
অাকবে । বাড়িতে স্টুডিও সাজালেন । রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন । 
“চিত্রাঙ্গদা'র ছবি অশীকা হলো! । সচিত্র চিত্রাঙ্গদ। প্রকাশিত হয়ে গেল। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার চিত্রযোগ এই প্রথম। পরে, বনু প্রেরণা 
পেয়েছেন তিনি কবির কাছ থেকে। 

প্যাস্টেল-ভ্রয়িং-এ রবীন্দ্রনাথের চেহারা অনেক এঁকেছিলেন ; অন্য 
অনেকেরও এ'কেছিলেন । পোট্রেটে হাত পাকলো | রবীন্দ্রনাথের 
পোট্রেট নিয়ে নিলেন জগদীশবাবু | 

এ সময়ে একবার আটক্কুলের রবিবন্ী &দের বাড়ি এসে বললেন, 
_-ছবির দিকে এর ভবিষৎ খুব উজ্ভ্রল'। ক্লাসে নন্দলাপদের কাছে 
অবনীবাবু এ-গল্প করেছিলেন আনন্দ ক'রে। 

প্যাস্টেলে আর ভালে লাগে না। ভালে! ক'রে অয়েল-পেন্টিং-এ 
লাগলেন। ইংরেজ-আর্টিস্ট _নাঁম সি. এল্‌. পামার। তাঁর কাছে গিয়ে 
পোট্্রেট- করতে লাগলেন গোরা আর মেম মডেল এনে। তৈলচিত্রের 
করণ-কৌশল শেখা হলো। পরীক্ষায় পাশ করেলন %/10) 01501 | 
অতংপর, লাগলেন এ্যানাটমি স্টাডি করতে । কিন্তু, মরার মাথার খুলি 
দেখে, সেপাঠ ।বখেষ আর এগলো না । হ্যামারগ্রেনের আকৃতি 
নোট করেছিলেন এ সময় । রামমোহন রাঁয়ের নাম শুনে নরওয়ে 
থেকে হেটে এসেছিলেন তিনি এদেশে । 
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জল-রঙ্গের কাজ শিখতে লাগলেন সেই পামার সাহেবের কাছেই । 
এখন হলেন ল্যাগুস্কেপ-আটিস্ট। ঘৃরে বেড়াতে লাগলেন, ঘাড়ে ট্রজেল, 
বগলে রঙ্গের বাক্স নিয়ে । অনেক পরে, মুঙ্গেরের দিকে শিয়ে দৃশ্য 
একেছিলেন তিনি অনেকগুলি । সে পীর-পাহাড়ের কাহিনী পরে 
বলা যাবে। 

কিন্ত, এই ক'রে ক'রে মন তো আর ভরে না। স্টডিও হয়ে 
উঠলো! তামাক. খাবার আর দিবা-নিদ্রার আড্ডাখানা। এই সময় 
বিলেত থেকে শিল্পী মিসেস মার্টিনডেল স্লেহবশতঃ বিলিতী ডল একট 
পাঠালেন অবনীবারুর কন্তা নেলীর জন্যে । ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের মেমসাহেব বন্ধু ছিলেন তিনি। আইরিশ  মেলডিজের কবিতার 
ওপর দশ-বারো খানা বড়ো বড়ো পুরানো! ছবিও পাঠিয়ে দিলেন 
মাটিনডেল। থ হয়ে গেলেন অবনীবারু এই সব ছবি দেখে। 

সেই সময় তার ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রভুষণ চট্টোপাধ্যায় -_-বিনয়নী 
দেবার স্বামী -শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর পিতা -- একখানা দিল্লীর 
পাশ্িয়ান ছবির বই বকশিশ দিলেন তাকে । রবীন্দ্রনাথ দিলেন 
মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী আর রবিবম্নার কতকগুলি ছবির ফোটো- 
এযালবাম। তখন রবিবশ্নাই ছিল আদর্শ । যাই হোকৃ, সেই আইরিশ 
মেলডিজের ছবি আর দিল্লীর ইন্দ্রসভার নকশা অবশীন্দ্রনাথের চোখ 
খলে দিলে। একদিকে, পুরাতন মুরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন আর 
একদিকে এদেশের পুরাতন চিত্রের সম্ভার। থ'দিকের হই পুরানে। 
চিএ্কলার আদ্য-পরিচয় গর কাছে হলে এই । সেই সময়ে “ভারতী'- 
পত্রিকায় এ ইন্দ্রসভার বর্ণনা দিয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাঝুর প্রবন্ধ লিখলেন 
“দিল্লীর চিত্রশালিক।' । অবনীবাবু বলেন, --'ফলে চারদিকে একটা 
সাডা পড়ে গেল' । মোগল পাশিয়ান ছবির কড়া রং দেখে দেখে সে 
অভ্যাস হ'য়ে গেল । মোগলাই অলঙ্করণের ছবি একে চললেন তিনি 
ই ছু ক'রে নানা টেকনিকে | বলেন্দ্রনাথের রচিত ভাব-ঝলমল ভাষার 
তাজমহল থেকে, দিশী পুরানো ছবির অন্তরে প্রবেশ করবার বিশেষ 
প্রেরণ! পেলেন অবনীন্দ্রনাথ । 

রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, বৈষঞণব পদাবলী পড়ে ছবি অশকতে। 
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চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতার রূপ দিতে হবে। তাতেই লেগে গেলেন। 
প্রথম ,ছবি ভারতীয় পদ্ধঘিতে অশীকলেন গোবিন্দদাসের পদ ঃ পৌখলী 
রজনী পবন বহে মন্দ, চৌদিশে হিমকর, হিম করু বন্দ । __এ হলো 
গুর প্রথম দিশী ধরনের ছবি -__শুক্লাভিসার' | কিন্তু, দিশী রাধিকা 
যে হলো না; খাট মেমপাহেব যেন শাড়ী-পর1। এ তো হলো না। 
শিখতে হবে দিশী টেকনিক । ছবিতে সোনা লাগাতে হবে। রাজেন্দ্র 
মল্লিকের বাড়িতে পবন মিস্ত্রীর কাছে “অবন' শিখে নিলেন সে টেকনিক 
বৈষধব পদাবলীর এক সেট ছবি একে ফেললেন সোনার রুপোর 
তবক ধরিয়ে । । 
তারপর আ'াকলেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি* । পদ্মাবতী পদ্মফুল নিয়ে 
বসে আছে; গাছের ফাক দিয়ে উঁকি মারছে রাজপুত্র; আর অন্য 
সব ছবি। তখন এই পথে বু ছবি অশকলেন। মনের ছচট] এমন 
পোড় খেলে, হাত লাগালেই ছবি । কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি 
_এই সব। মহাত্সী শিশির ঘোষ মহাশয় কিন্তু অবনীবাবুর “রাধা-কৃষ্ণ' 
দেখতে এসে পছন্দ করেননি । তবে, তার বিরূপতায় দাগ কাটলো ন৷ 
মলে। দিশী মতে ছবি করতে লাগলেন কেবল। টাইকান এলেন, হিষিদ। 


এলেন জাপান থেকে । টাইকানের কাছে শিখলেন লাইন-ড্ুয়িং । 
শিখলেন ওয়াশের ছবি-করা । বিদেশী আর স্বদেশী শিল্পীতে হৃদ্যত। 
হয়েছিল খুব। 


এই সময়ে 'খামখেয়ালী মজলিশে'র উদ্যোগে নাটক করার কাহিনী 
-_সে আছে অনেক। ওদের আশ্চর্য অভিনয়-কলা দেখে, গিরিশ ঘোষ 
মশায় তখন বলেছিলেন, --এ-রকম এ্যাকটর সব যদি আমার হাতে 
পেতৃম, তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম । 

কলকাতার প্লেগে মেয়ের মৃত্যু হলো । শোকে আচ্ছন্ন মন আর 
চলে না । সেই সময় হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো! মেজ-মায়ের 
মাধ্যমে । আটন্কুলের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল হলেন অবনীন্দ্রনাথ । প্রিলিপ্যাল 
হাভেল সাহেব আট-গ্যালারী দেখালেন । তখন মাত্র দ্-তিনখানা মোগল 
ছবি আর দু-একখান1 পাশিয়ান ছবি _-এই নিয়ে আর্ট-গ্যালারীর বহর । 
চোখে আতশী-কাচ লাশিয়ে বক-পাখি দেখালেন ওকে হ্াভেল সাহের । 
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সে হলো যেন তার দিব্যচন্ষ। বক-পাখিটাকে দেখলেন যেন জ্যান্ত । 
প্রতি পালকে তার কী সৃষ্ষ্ম কাজের বাহার। দেখলেন, পুরাতন ছবিতে 
এশ্বর্ষের ছড়াছড়ি । কিন্তু, অভাব -_-ভাবের। এখন ছবিতে ভাব যোজন! 
করা হলে] তারই কাজ । ঘরে এসে ছবি অশকলেন --'শাহজাহানের 
মৃত্যু; । মেয়ের ম্বৃত্যর প্রগাঢ় শোক উজাড় ক'রে দিয়ে অশাকলেন 
ছবিটি। তাই ছবিখানি হলো এতো! ভালো । হ্যাভেল সাহেব এই 
ছবিখানি আর “তাজ-নির্মাণের স্বপ্ন” পাঠালেন দির্লী-দরবারের প্রদর্শনীতে | 
জিনে আনলো রুপোর মেডেল । কন্গ্রেস ইগ্ান্ত্রিয়াল এগজিবিশনে 
পেলেন সোনার মেডেল । 'পদ্দাবতী, “বেতালপঞ্চবিংশতি' দিলেন আর্ট- 
দ্ধুলের প্রদর্শনীতে । পল্মাবতীর দাম হলো আশি টাকা। বড়লাট লর্ড 
কার্জনের ইচ্ছে হয়েছিল ছবিখানি নেবার । কিন্ত, দর-ঝ্ষাকষি করতে 
করতে নিতে পারলেন না সে-ছবি শেষ পধন্ত। রইলো গ্যালারীতে । 
অবনীবাব আকলেন তার মায়ের ছবি _দিনের স্বপনে দেখে । অবশেষে, 
হাত লাগালেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি 
চিত্রভুষিত করবার জন্যে। তার শেষ বয়সের প্রসিদ্ধ ছবি -_'ধনঘড়। 
লয়ে পাছে পলায় পার্তী” । (এই সম্পর্কে আচার্ধ নম্দলাল আর 
আমাদের সঙ্গে অবনীবাবুর যে বিস্তত আলোচনা হয়েছিল, সে-কথা 
গোলোক"-গ্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে ।) 
ছাত্র নন্দলাল অশাকলেন “গণেশ', কর্ণের সূর্যপৃজা' ; সরেন 'গান্লী 
অশকলেন 'সমুদ্রশাসন'। নন্দলাল অশাকলেন “কৈকেয়ী' , 'অবনীবাবৃ 
জুড়ে দিলেন 'মন্থরা' । নন্দলাল অাকলেন “উমার তপস্যা!” নিজের ভাবে ; 
_সে তার নিজের সৃষ্টি। ১৯০৭ সালে 'ইশ্ডিয়ান সোসাইটি অব- 
ওরিয়েন্টাল আর্ট, খুলে গেল। হৈ হৈ কাণ্ড । অবনীবাব বলেন, 
_ সোসাইটি এই নামটি দিয়েছিলেন তিনিই | | 
_ রিলিতী বর্জন বা বয়কট ডিরেয়ার হওয়ার পরে, লীডারদের সঙ্গে 
মতভেদ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-যুগ থেকে স'রে দাড়ালেন । কিন্তু, স্বদেশী 
যুগে স্বদেশী ভাবন। বা স্বদেশকে নিজস্ব কিছু দিতে "হবে, --এই চিন্ত! 
$দের পেয়ে বসলো অবনীবাবু দিশী ছবি করতে 'লাগলেন। স্বদেশী- 
যুগে 'ভারতমাত? * জণকলেন অবনীষাবু । তখন খুব আদর হয়েছিল 
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এ-ছবির | 

অবনীবাঁধু ভাবতেন, ছবি-অশাকা সহজ ক'রে দেওয়৷ দরকার ; খাতে 
ছেলে-মেয়ের! নির্ভয়ে অঅকতে পারবে । রবীন্দ্রনাথ তাকে নির্ভয় করেছিলেন। 
ছেলেদের নির্ভর করেছিলেন অবন্ীবাবু । কিন্তু, একাজ ক'রে তার নিজের 


ভয় ধরলো,_কী হবে। যেন রাক্ষস তৈরী ক'রে প্রাণভয়ে ভীত ব্রহ্মার 
মতে! অবস্থা হলে তার । সবাই-যে বে-পরোয়া হ'য়ে ছবি অশকে ! সংযত 
হ'য়ে বুদ্ধি খাটায় ক'জন? ঠার মুল কথা ছিল, আর্টকে নিজের; করতে 
হবে, সহজ করতে হবে। অবনীবাবু দেখে গেলেন,__এখানকার ভারতফ্িল্লীদের 
শিল্পকলায় 'ভারত'ও নাই আর 'শিল্পও নাই। আমাদের সব কৃষ্টিই 
যেন কেষ্ট পেয়েছে । তার মতে, আর্টের তিনটি মহল-_একতলা, দোতল। 
আর তেতল।। একতলায় ক্রাফ উসমান, দোতলায় রসের বিচার, সে শিল্প- 
দেবতার খাস দরবার । আর তেতলা হচ্ছে--অন্দরমহল--মানে, অস্তরমহল । 
সেখানে স্বয়ং শিল্পী যেন মায়ের ভাবে বিভোর হয়ে শিল্পকে পালন করেন, 
সাজান। এ হ'ল দূরবীণের উল্টে! দিকৃ দিয়ে দুনিয়া দেখা । এ-হলো! একট 
শখ। শিল্পী-জীবনের .ধারার ইতিহাস হচ্ছে _-“শুধুই উজান-ভশটির খেল1।, 

যাই হোক্‌,. দিশী মতে ভাবতে হবে, দিশী মতে দেখতে হবে। 
রবিবর্জী দিশী মতে ছবি এইকেছিলেন; কিন্তু তিনি বিদেশী ভাব 
কাটাতে পারেননি । তার সীতা দাড়িয়ে আছে 'ভিনাসের ভঙ্গীতে ৷ 
সেইখানে হলো অবনীবারুর পালা শুরু । তিনি বিলিতী পোট্ররেট 
অশকতেন । সে-সব ছেড়ে, পট পটুয়া যোগাড় করলেন। পট স্টাডি 
করলেন । সে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার খাতা আছে | স্বদেশী সুবাতাসে 
তার .নৌকো। এগিয়ে চলেছিল তরুতর করে। 

আমাদের দিশী দেবদেবীর ছবি ছিল না। নন্দলালকে দিয়ে 
অবনীবারু নানান দেবদেবীর ছবি অশাৰককলেন। ভখন আটস্টঃডিও থেকে 
দেবদেবীর বীভৎস ছবি-সব বের হতো । তিনি নকলালকে বললেন, 
_যমরাজ, অগ্মিদেবত1! _এই সবের মৃতি অশকতে । এক-একটা 
ক্যায়েক্টার লোকের সামনে তলে ধর! হ'লেো । অবনীবারু এ-সব 
অহাকতে পারতেন না। “কৃফচরিত্রঁ সহসা খেলে পিয়েছিল কেমন করে 
যেন। অবনীবাবু বলেছেন, __'নন্গলাল বেশ কঙকগুলে দেবতাঁর ছবি 
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অশকলেন; দেশের লোক তা গ্রহণ করলে ।' 

“তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে 
নিষ্কতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন । তাকে বিশ্বজনের 
আত্ম-উপলন্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের 
অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-উপলন্ধিতে । সমস্ত ভারতবর্ষ আজ 
ছশার কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে । বাংলাদেশের এই অহংকারের 
পদ তারই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে । অবনীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৯৪১ সালে। পক্ষান্তরে, 'রবিবর্ম। 
কেরলের অধিবাসী । তাহার শিক্ষা ইয়ুরোপীয়। পাত্রের পরিচ্ছদ মারাঠী 
না দিলে সেগুলি গুরুকৃলের মত হইয়! যাইত। আমাদের অবনীন্তরনাথের 
চিত্র সেই হেতু জাপানী হইতেছে । কল্পনার রাজ্যে অভ্যাস স্বপ্নাবস্থার মত 
অজ্ঞাতসারে আবির্ভৃত হয় । কাব্য বা অভিনয়, চিত্র বা ক্ষোদিত বিষয়, 
এ সকলে স্বাভীবিকতার সহিত কিঞ্চিং কাল্পনিকত৷ মিশ্রিত থাক] আবশ্যক 
হইয়া উঠে । যাহ? প্রকৃত, তাহাই যে কুংসিত, কিংবা কেবল কল্জিত 
বিষয়ই সুন্দর হইবে, এমন সংস্কার দোযষাবহ | কোনও বিষয়ে কল্পনার 
সৌষ্ঠব বিধানের জন্ত পুরারত্কে মিথ্যাবাদী করিতে নাই | -_-এ হলো 
সেকালের (১৩১৮) সুবিখ্যাত সমালোচক 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্্র 
সমাজপতি-মহাশয়ের "সাহিত্য পত্রে জনৈক লেখকের সুচিন্তিত অভিমত । 

ভারতবর্ষের ধ্যানগন্ভীর ভাবব্যঞ্জনা বা চিন্ময় রূপ অবনীন্দ্রনাথের 
ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই ; তবে, তার অসামান্য প্রতিভা আর নিজস্ব 
রুচির প্রচণ্ড গতিবেগে চলার দরুন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে-আদর্শ রূপকলায় 
কিভাবে কতখানি বিকাশঙাভ করেছে, সে-সম্পর্কে তখন পরিমাপ করা 
সম্ভব ছিল না। উপরন্ত, কোনো রীতির প্রবর্তন তো তিনি করেননি। 
পক্ষান্তরে, বিভিন্ন রীতি আত্মীকরণ ক'রে এশিয়ার সংস্কৃতির ইতিহাসে 
একটি স্টাইলের অদ্বিতীয় স্রষ্টা হয়ে আছেন তিনি । অবনীন্দ্রনাথ আমাদের 
রসবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন _-রঙ্গের সৃর' আর “রূপের ইজিত' দিয়ে । 

জোড়াসশকোর পদ্মদহে একই ঝাড়ে ছুটি পদ্ম -__বলেন্দত্রনাথ আর 


অবনীন্দ্রনাথ । বলেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে উনত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন ; 
২৭ 
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অবনীন্দ্রনাথ তখন আটাশ বছরের যুবক । বলেন্দ্রনাথ শিল্পতত্ব শোনালেন; 
আর অবনীন্দ্রনাথ শিল্পিরপে বিকশিত হ'য়ে উঠলেন । শিলক্পচিত্তার অনেক 
সুগন্ধা বিলিয়ে বলেন্দ্রনাথের অকালে . ঝ'রে-পড়া, আর শতাব্দীর 
শেষ দশকে শিল্প-জগতে অবনীন্ত্রনাথের ফুটে-ওঠার এই বিচিত্র কাহিনী 


_নৃতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিক্ষণে । 
এখন গুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শিষ্য শ্রীনন্দলালের মুখের কথ] শোনা 


যাক | 

“আধুনিক ভারতশিলের রেনেস প্রথম আরম্ভ করেন চি | 
আরম্ভ করলেন বঙ্গতঙ্গের সময়ে । তিনি বলতেন, আরম্তের কারণটা 
অবশ্য বঙ্গভজ নয়। যাই হোকৃ, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন 'বিষ- 
নজরে । বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভ'রে 
আছে । সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হলে! একালের ভারতকলালক্ষ্মীর ৷ 


'সেই সময়ে অবনীবারু ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন 
মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে একটা এ্যালবাম পেলেন ; তাতে ছিল খুষ্টের 
জীবন নিয়ে বুক-ইলিউমিনেশনের নকশা-চিতাবলী। একই সময়ে তার 
এক আত্মীয় দিশী ছবির একট আযালবাম পাঠালেন তাকে--সেটা ছিল 
পাটনা-ন্ধলের নকশা করা । 

'এ দ্বটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দিশী-পন্ধতিতে কৃষ্ণের 
জীবনচিত্র অশাকতে | সে-সব মুল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে 
'রবীন্র-ভারতী'র সংগ্রহে আছে । সে-সময়ের অনুত্বতির কথা বলতেন 


তিনি, --'রোজই আরম্ত করতৃম ছবি; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে 
রাখতুম। আর সকালে উঠে শেষ করতুম' | সেই সব ছবির সঙ্গে 
পরিচয়ে, বৈষ্ণব-পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন | পরিচয়ের 


বাঙ্গালা হরফ লেখা হতো __পাশিয়ান কায়দায়। 

“অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের ওপর অনেক ছবি একেছিলেন । বুদ্ধ- 
সুজাতা” বেজ্রমুকুট' -এ-সব অশকলেন ; 'খতু-সংহার, থেকেও ছবি 
করলেন পীচ ছ'খানা। “প্রবামীতে ছাপ] হয়েছিল অনেক ছবি । 

এই সময়ে এমে গেলেন জাপানী শিল্পীরা । ওকাকুরার লোক 
সব আসতে লাগলেন। হিষিদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও 
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স্টাইল কিনু বদলে গেল । জাপানী-পদ্ধতিতে 'মেঘদূতের' ছবি অখকলেন 
অবনীবারু ৷ “বকের পাতি, “গন্ধর্ধের আকাশ-পথে গমন' -_-এই রকম 
পাচ ছ-থানা ছবি অশকা হলো ওর নূতন স্টাইলে । তবে, 
একট কথ জোর দিয়ে বলতে পারা যায়, অবনীবাবু জাপানী পদ্ধতিতে 
ছবি অশকলেন বটে, কিন্তু তার পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিল্পে 
দিলেন । ফলে, ভারতশিক্পের ধারা খানিকটা প্রসারিত হয়ে গেল। 

'অবনীবাবুর হাতে ক্রমশঃ এই পদ্ধতিরও বদল হ'তে লাগলো । 
স্বদেশী-যুগে অবনীবার্‌ 'বঙ্গমাতা'র ছবি অশকলেন | 'বঙ্গমাতা'র ছবি 
অশক। হয়েছিল ওয়াশে | সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। 
আমি তখন যাইনি আর্টম্ধলে। তখনও দেখা হয়নি অবনীবাবুর সঙ্গে । 
আমি যখন আরটঙ্কলে ভরতি হই, অবনীবাবু তখন “বঙ্জমাতা'র ছবি 
ফিনিশ করেছেন । কিন্তু, মে ছবিখান। দু-টুকরো হ'য়ে গেছে । মধ্যিখানের 
ভশজে ক্র্যাক হয়েছে । জাপানী-পন্ধতি আর তার অনুসৃত আগের 
পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু “বঙ্জমাতা'র ছবি করেছিলেন । 

'এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খেয়মের চিআ্রাবলীতেও । 
সে অদ্ভুত এক স্টাইল । সব সময়েই একটা স্টাগ্ল্‌ দেখেছি তার 
মনে; এবং বার বার তা1-্অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে । একতেয়েমি 
তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তার 
আগেকার অশক1 বিলিতী স্টাইল যখন এসে পড়তো, সেট?" অতিক্রম 
করতে গিয়ে তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। 

'অবনীবাবু আগে বিলিতী স্টাইলে ছবি অকতে শিখেছিলেন । 
প্যাস্টেল্‌, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং _-এই সবে তার হাত পেকেছিল। 
সেই সঙ্গে মিশলো তার নিজস্ব স্টাইল | জাপানী স্টাইল, তিব্বতী 
স্টাইল, পাশিয়ান স্টাইল _-এই সব | সব মিলেছিল অদ্ভুত রকমে তার 
তবলিতে । মাঝে মাঝে ওলট-পালটও হ'য়ে যেতো । এই যেমন, প্রথম 
আরস্ত করলেন তিনি দিশী পদ্ধতিতে অশকতে । অথচ কম ক'রে 
পাচ ছ-খানা ছবিতে অয়েল-পেন্টিং, প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল 
এসে গের ৷ তার এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানাভাবের 
মিশ্রণ । ফাই হোক্‌, বিল্িতী চীনে জাপানী মোগল -__-এই সব পদ্ধতি 
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নিয়ে হলো ভারতশিল্পের রেনেসণর চেহারা । 

'আমরা মুগ্ধ হলুম; কিন্ত, অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম 
না। আমাদের ঝোঁক হলো অজতভ্তার দিকে । কাঙ্গড়া, রাজপুত -__ 
এই সবও করতে লাগলুম । আমাদের ছবি জাপানে গেল এগ্জিবিশনে । 
সেখানকার লোকেরা এসব ছবি দেখে নিন্দে করলে । জার্মানীতে গেল। 
তারাও ছবির নিন্দে করলে। জামানরা বললে, --'ছবি ভালো। তবে 
হাত বড়ো উইকৃ;) আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙ্গেরও ৷ জেল্প' 
নাই। বিলিতী রং দিয়ে অশাকার দরুন ম্যাজমেজে। 

'এ-সব শুনে তখন আমাদের সোসাইটির উডরোফ্‌ ব্রাষ্ট্‌ প্রমুখ 
সদস্যরাও বললেন, --'দিশী পদ্ধতিতে অশাকা শুর করো | দিশী 
ছবি সব গ্যালারীতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো । যোগল কাঙগগড়ার ছবিও 
টাঙ্গানো হলো । আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম ৷ “বিচিত্রা” কাম্পো 
আরাই জাপানী-পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরস্তভ করলেন -_সে 
কালি-তলির কাজ | দিশী-পদ্ধতি ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন 
আটদ্কুলে। 

“বিদেশে এই রকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের 
পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে 
লাগলুম।. তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হলো!, বিদিশী ছবির অনুকরণ করবো 
ন1। মন থেকে ঝেড়ে ফেলবো সে সব। 

“এদিকে পুরাতন পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় তত না-থাকায়, নিজদ্ব 
ধারায় আমাদের ছবি হ'তে লাগলে! । তবে, আমাদের এঁতিস্থের ধারা 
খুজে পেতেও খুব. একটা বেগ পেতে হয়নি । আমি আরম্ভ করলুম 
পৌরাণিক ধারায় ছবি অশকতে । অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ, 
সংস্কত কাব্য আর ইসলামি কাহিনী-কেচ্ছা থেকে রাজ। বাদশাহের 
ছবি। এ-সব তিনি করতেন অতি অন্ভতভাবে । সেট] আমর পারিনি । 
অরনীবাবু বলতেন, --তোমরা পারবে না এ-সব ছবি করতে । এই 
কম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের 
মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই সব কারদা। তোমরা করে শ্রেফ 
দিশী ছবি । 
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'অবনীবারু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাং করেছিলেনা আমরা 
তা” পারিনি । কিন্তু, আমরা যা পেলুম, সে হলো নিজেদের ধারার 
বৈশিষ্ট্য । আমার ধার! অবনীবাবুর মতো হলো না। সে-ধারা মোগল- 
পদ্ধতিও নয়, পাশিয়ান-পদ্ধতিও নয় । অজস্তা, রাজপুত আর দিশী 
পদ্ধতি মিলিয়ে এ হলো আমার নিজস্ব ধারা! _-আমার গুরু অবনীবাবুর 
থেকে আলাদা । 

“আর রং খু'জেছি সব সময়ে । মোগলদের মতো! ব্রাইট রং করা 
যায় কি করে, সে-চিস্তা আছে বরাবর । কালি দিয়ে করেছি লাইনের 
ছবি, চীনেদের মতো । এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পাশিয়ান কালি- 
তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হলো --ইপ্ডিয়ান্‌ 
স্কাল্সচারের আদর্শে অলংকরণের ছবি । 

নন্দলাল বললেন, “যাই হোক্‌, গুরুর কথা বলতে শিয়ে নিজের 
কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাকৃ। তার গুণের ওর মেলে না। 
গুহ আমার গৌরবিত -_চার কাল ধরেই” । আত্মীয়-সম্পর্কে তার 
চরিত্র-কথা আরও বলা হবে যথাসময়ে । 


॥ আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী ॥ --সিংহলী বাপ আর বিলিতী 
মায়ের ছেলে । বরাবর তিনি শ্রদ্ধা পোষশ করতেন ভারতবর্ষের আর 
সিংহলের পুরাতন সংস্কতির ওপর; অনেক বই লিখেছিলেন । বড়ো 
স্কলার ছিলেন ডক্টর কুমারস্বামী; কাজ করতে আরম্ভ করলেন ভারতীয় 
সংস্কৃতির ওপর । ফার্টহ্াাড নলেজ সংগ্রহের জন্বে ভারত আর দিলোনের 
সমস্ত জায়গা ঘ্বরে ঘরে দেখতে লাগলেন, আর তার ইতিবৃত্ত লিখতে 
লাগলেন । | 
'সেই সূত্রে ডক্টর কুমারস্বামী ভারতে এলেন যখন, তখন আটন্কালেও 
এসেছিলেন। -সে হলো ১৯০৬/৭ সালের কথা। বেশভৃষা করতেন 
তিনি ভারতীয়দের মতো । পা-দ্ামা, চোগা-চাপকান আর থাকতে! 
সাদ! পাপড়ী মাথায় বাধা । তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা এই 
পোশাকে । তার পোশাকের মধ্যে অন্তত লাগলো, --ঠার দুহাতে 
দুটো কধপোর বাগ আর কানে মাকড়ি; ঠেশটের নিচে অল্প একটু 
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দাড়ি --এলেন এই বেশে । জানাজানি হয়ে গেল, বড়ো স্কলার 
এসেছেন, আর্ট-ক্রিটকৃ এসেছেন --এইভাবে ' সেবারে ভারতবর্ষ ঘুরে 
তিনি ফিরে গেলেন ইংলগ্ডে।' 

দ্বিতীয়বার যখন এলেন, উঠলেন এসে অবনীবারুদের বাড়িতে | 
প্রায় দু-তিন মাস ছিলেন তিনি গুদের পরিবারে --সে ১৯5০ সালের 
দিকে । তিনি যেন ঘরের লোক হয়ে গেলেন গুদের ওখানে || যেমন 
গগন, সমর, অবন, তেমনই যেন আর এক ভাই হলেন কু স্বামী । 
উঠতেন বসতেন খেতেন বেড়াতেন -এক সঙ্গে। একই সঙ্গে তামাক 
টানতেন গড়গড়াতে । এই রকম মেলামেশা । বেশ বাবরি চুল ॥ বড়ো 
বড়ো আর কটা কটা চোখ। অবনীবাবু পোর্ট্রেট্‌ একেছিলেন কুমারম্বামীর। 
প্রবাসী'তে ছাপানো হয়েছে তার সে-ছবি |, 

অবনীবারৃদের লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল, নন্দলাল সে-সবের তখন 
ক্যাটালোগ করছেন । সে ক্যাটালোগ 'অবনীবাবুর ঘরেই কোথাও 
ছিল” বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ৭ই ভ্লাই। কুমারস্বামী নন্দলালের 
পাশে বসে বসে দেখতেন সে-সব ছবি। অবনীবাবুদের রাজপুত ( জয়পুর- 
কাঙগড়৷), আর মোগল (দিশী) আর্টের ছবির গ্যালবাম ছিল অনেক 
_সেগুলে! অত্যন্ত রেয়ার জিনিস। -_সেই এ্যালবাম থেকে কুমারস্বামী 
ক-প্রস্থ বই ছাপালেন [00191] 1079/1165, 1[108091 7১9110178 (1910), 
[91100 1১818101178 (1916) --এইসব নাম দিয়ে, ১৯১০ সালের দিকের 
সেই কাজ থেকে । কুমারস্বামী তার বই-এর 8০1৮/01৫ লিখেছেন 
এইভাবে 25 ] এআ)? £681015 17069160 (০ 1019 21610 738৮॥ 
030£0116001817901) 98016 [01 (1) 0020171081710 01 16010011017 
8 12185 10007106011 01 1015 ৬৪109015  00118011017 ০1 10505 51051001165 
8110 0785/11185 ৮/17101) 105 001911)60 ৪ [6৬ 9৩815 ৪০ 001 0106 
৫৩০61208108 ০01 18610100179 20155 01 ৮8078. “কণ্টা 000 ৪০০1: 
ছাপালেন” । 

অবনীবাবুর 91+০-ঘরে নন্দলাল ক্যাটালোগের কাজ করছেন 
আর কুমারস্বাম্মী বসে বসে দেখছেন আর নানা আলোচনা করছেন, 
সে-ছবি নন্দলালের আকা আছে --কুমারস্বামীর সতর বছরের জন্মজয়ন্তী 
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কুমারস্বামী ও নন্দলাল 
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উপলক্ষে; মন থেকে অশকা স্কেচ । সে-স্কেচ্টি ছাপা হয়েছে নানা 
বই-এ। প্রিষ্টও আছে তার | --সবাই দুপুরে হুমৃচ্ছেন __-আরাম- 
কেদারায় হেলান দিয়ে বই খুলে মৌজে ঢচুলছেন সমরেক্জসনাথ ; উপুড় 
হয়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ; আর চাদরমুড়ি দিয়ে চি 
হয়ে শুয়ে সটকা টানতে টানতে বই পড়ছেন বড়-দ। গগনেজ্্রনাথ। 
এদিকে বালা-পরা হাত নেড়ে, জেগে বসে কথা কইছেন কুমারস্বার্মী, 
আর বসে বসে লিখতে লিখতে শুনছেন আর বলছেন বৃষস্কদ্ধ নন্দলাল। 

এই সময়ের একটা কথা স্প$ মনে আছে নন্দলালের । তখন 
মহমরণের “সতী” আর এ“সতীর দেহৃত্যাগ” এ-কেছেন তিনি । তারিখ 
দেওয়া ছিল মূল ছবিতে । পীাচশেো টাকা প্রাইজ পেয়েছিলেন ছবি- 
দখানির ওপর । কুমারস্বামী দেখলেন তার শিব-সতী' ছবিখানি । 
দেখে ভারী খুশি হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, -'ওর ফিলসফি কি'? 
নন্দলাল বললেন, -হিন্দ্বর ছেলে, হিন্দুর সুপরিচিত দেবতা “শিব-সতী? 
একেছি; ওর ফিলসফি কি, তা তো জানি না। গল্প জানি ওর 
_-দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন । --সেই গল্প থেকেই করেছি। 
ফিলসফি-টিলসফি জানি না" । কিন্ত, স্বয়ং কুমারস্বামী আর সিস্টার 
নিবেদিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন সে-ছবির খশাটি দর্শনতত্ব (175 1090017 
[২6৬1৬ 1909, 8219. দেখুন )। 

'পুরাতন আর্টিস্টদের স্কেচবুক ছিল পাঁচ-খানা _মোগল ইরোটিক 
ছবির। আমীকে দেখিয়ে কুমারস্বামী বললেন, _'কপি করে দাও” । 
আমি খুব পিউরিটান ছিলুম তখন | লঙ্জিত হলুম। তিনি বারবার 
অনুরোধ করলেন, নকল ক'রে দিতে । নকল করে দিলুম আমি; 
কিন্তু লঙ্জ! হলে! খুব, তখন বয়স অল্প ছিল বলে। আর গৌড়! তো 
ছিলুমই । পরে, ক্রমশ£ ক্রমশঃ খানিকটা লিবারেল হয়েছি? । --এইভাবে 
কুমারস্বার্মী আর নন্দলাল অবনীবাবুদের লাইব্রেরী দেখতেন সার] দুপুর 
জেগে _মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী” । 

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, -কি রকম ইরোটিকু ছবি? নন্দলাল 
বললেন, _-“ী মিথুন ছবি যেমন হয় আর কি? (৭-৭-১৯৬৫ ) | 

'গগন সমর আর অবন -তিন ভাই খেতে বসতেন। কুমারস্বামীও 
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বসতেন এদের সঙ্গে | বসে বসে খাওয়াতেন অবনীবারুর মা। 
জলচৌকিতে বসতেন মা, পানের ডাঁবর হাতে নিয়ে। দাসী ঈীড়িয়ে 
থাকতে! পাশটিতে । এটা খাও, “ওটা খাও?) 'এটা আনো) "ওটা দাও, 
মায়ের এইসব ফরমাশ চলছেই । তিন তাইয়ের সঙ্গে কুমারস্বামীও 
পান খেতেন, আর তামাক থেতেন গড়গড়ায়। ওরা যা” করতেন, 
ইনিও তাই করতেন! । | 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কুমারদ্বামীকে শ্রদ্ধা করতেন খুব | | প্রবাসী 
(১৩১৮, পু. ১১১) আর মডার্ণ রিভিউতে (১৯১১) ওঁদের ফ্টাগ্রাফ 
ছাপা হয়েছে _কৃমারস্বাধী বসে আছেন, আর তার পাশে রবীন্দ্রনাথ 
দাড়িয়ে আছেন। সেই বছরের ২৫-এ বৈশাখ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় 
“কবিকে সন্বর্ধনা' দেওয়া হয়েছিল | কুমারস্বামীও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা 
করতেন খুব। তীর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন কৃমারস্বামী 
১৯১১ সালে । 

'কৃমারস্বামী বিয়ে করেছিলেন দৃ'-তিনটে । শেষের স্ত্রীর ছেলেটিকে 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ভরতি ক'রে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু 
হলো না। সে ভরতি হলে গিয়ে 'গুরুকুলে'। নিজের ইচ্ছেয় সে 
“ুরুকুলেই' রইলো --মারা গেল শেষটায় | কুমারম্বামী মারা গেলেন 
১৯৪৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর । বোধহয় বছর সত্তর বয়েস হয়েছিল মৃত্যুর 
সময়ে । 

'কুমারস্বামী বোস্টনে লাইব্রেরী-ম্যুজিয়মের কিউরেটর হ'য়ে গেলেন 
ওকাকুরার পরে | অনেক প্রবন্ধ, অনেক বই আছে ওঁর আর্টের ওপরে। 
11061) 7২০%16/, 108৮0 --এইসব দিশী আর বিদিশী নানা পত্র- 
পত্রিকার অজন্্র লেখা লিখেছিলেন তিনি । 


| রূপমাল//-গ্রস্থের অপ্রকাশিত খুঁথি আবিষ্কার ও অনুশীলন ॥ 


কুমারস্বামীর অনুরোধে লগুনের র্যালি টেক্সটং সোসাইটির সিংহলী 
সেক্রেটারী এডমাণ্ড রোল্যাণ্ড গুণেরতে “ূপমালা' নামে একখানি 
সংস্কৃত পুরাতন পুঁথি উদ্ধার ক'রে তার শ্লোক আর ইংরেজী অনুবাদ 
সমেত টাইপ করিয়ে তাকে দিয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। --১৫২ পৃষ্ঠার 
এই বাধানো বইখানি কুমারস্বামী দিয়েছিলেন তীর বিশিষ্ট বান্ধব 
অবনীবাবুকে 1-- 

বইখানিতে ১৫৮টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। ভারতায় হিন্দু দেব-দেবীর 
রূপ, অলঙ্কার, 'আমুধ। বেশ-বাসের বর্ণনা রয়েছে এতে । মূল গ্রন্থকর্তা বা 
গন্থরচনার তারিখের হদিস নাই । তবে মনে হয়, গ্রন্থকার ধর্মে বৌদ্ধ 
ছিলেন। কারণ, তিনি বুদ্ধ-বন্দন1 ক'রে গ্রন্থ-সূচনা করেছিলেন। ভাষা 
থেকে অনুবাদক অনুমান করেছিলেন, বইখানি ১০৯০-১১৯০ খুষ্টাঝের 
মধ্যে লেখা হয়েছিল । তখন ভারত আর সিংহলে বিশেষ আদান-প্রদান 
অব্যাহত ছিল। পণ্ডিতদের আনাগোন চলতো প্রায়ই । গণেরতের মতে, 
সি্থলী পুরাতন ছবি যা" গুদের হাতে এসেছে, সে-সব ভারতীয়দের 
অশাক। ছবি থেকে কপি করা । মঠে-মন্দিরে ভিন্ন ধরণের ছবিও কিছু 
আছে; সে কৌদ্ধরুচির বৈশিষ্ট্য অনুসারে । সিংহলী রাজাদের সময়ে, 
হিন্্ব তামিল রাজারা গিয়ে সিংহল দখল করেন। সেইজন্যে সিংহলে হিন্ৃধন্জের 
ধারাটি বয়ে চলেছিল বৌদ্ধধমের পাশাপাশি । এমন-কি হিন্দ্ধর্ম অনেক 
স্থলে বৌদ্ধদের নিজিত ক'রে ফেলেছিল । বনু কৃষক, শ্রমিক আর শিল্পীও 
গিয়েছিলেন তখন সিংহলে । --মুল “রূপমালা” গ্রন্থের মূল পুঁথিখানি খণ্ডিত 
ও অসম্পূর্ণ । সেইজন্ে গুপেরতে বইটিতে কিছু সংযোজন-সংশোধন 
করেছিলেন --অনুবাদ করার সময়ে । ১৯০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে তার এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।-_ | 

শ্রী্জানকে নমস্কার ক'রে যে-সব দেব-দেবীর বিশেষ ধ্যান বা রূপ- 


চিন্তা 'রূপমালা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে £ বুদ্ধ, আট নাথ £ শিবনাথ, 
২৮ ্‌ 
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ব্রক্না্থ, বিধুঞনাথ, উমা € গৌরীনাথ ), মাংস্যদেবতা অংস্েক্রনাথ 
(বিভীষণ ), ভদ্রনাথ (কান্তিক ), বুদ্ধনাথ, কুল্গাডুটু পেরুমাল ( গণনাথ ) 
ব। গোপালনাথ, রামচন্দ্র, নীল-রামচন্ত্র, বিষুর দশ অবতার, দেবগরুড, 
শরভ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, হেরম্ব-গণপতি, নেও-গণপতি, ষণ্ম-খ, 
»দাশিব, ঈশ্বর, ঈশ্বরী, অর্ধ-নারীশ্বর, (নটরাজ ) শিবনরনম্‌, বীরভুদ্র, 
অঘোর, মহাগোর, বটুকনাথ, কামশিব, অস্থিকাম্বরূপ, ভ্বনেশ্বরী, শিবদেবী 
শদ্রকালী, কল্যাণভাল, মার্তগু, পরমেশ্থরী মন্মথস্থরূপ, গণপতি। তাল- 
প্রমাণম্, কিন্নর তালপ্রমাণম্, ষোডশ ভর্গ সিংহ, হংসরূপম্, অশ্ব, লতাঁকিন্নর 
নসিংতালমৃ বা পক্ষী, মকরম্‌, বিশ্বকমী, বাতরপম্‌, পিতরূপম্‌, 
শ্লেম্মারূপম্, সন্নিপাত, জ্বররূপম, সিদ্ধিবূপম্‌ 1 

কুমারস্বামী এই দুলভ পুঁথিখানি দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে । অবনী- 
বাবু বাঙ্গাল! অক্ষরে মূল শ্লোকগুলি, আর তার ইংরেজী অনুবাদ, লিজ 
হাতে লিখেছিলেন, বাঁদিকে শুন্য পাতার এক পাশে । --বইটির প্রথম- 
দিকে কুডি পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবনীবাবুর হাতের লেখা রয়েছে । গুণেরত্রের 
মূল কপির ওপর অবনীবারু অনেক স্থলে সংশোধনও করেছিলেন। 
আমাদের দৃঢ় ধারণা, তিনি ১৯০৭/৮ সালের দিকে নন্দলাল প্রমুখ 
ছাত্রদের হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র তশকার জন্তে বিশেষ যে-সব বই 
থেকে বরূপবর্ণনা বা আইডিয়া দিতেন, তার মধ্যে এই “রূপমালা, 
বইটি অন্যতম। তার মাস্টারির বন চিহ্ন রয়ে গেছে এই অপ্রকাশিত 
'রূপমালা” পুথির পাতায় পাতায় । অবনীবাবুর স্বহস্তের স্বাক্ষরট আজও 
অল্লান ।-_ 

নন্দলাল যখন শাস্তিনিকেতনে আসেন, তিনি এই বইটি উপহার 
পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। এখন রয়েছে পুঁথিখানি শান্তিনিকেতন 
কলাভবনে। ভারউশিল্লের দেব-দেবীর চিত্র-নিমাণে এই গ্রস্থখানি অমূল্য, 
অভ্রান্ত ও অপরিহার্য এঝটি আদর্শ বহন করছে বলে মনে করি। 
সিংহলী হিন্দবধর্মের বিবরণ-স্বরূপে গ্রন্থখানির এতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। 
এবং এই দুত্প্রাপ্য পুশঘিধামি এখন বিশ্বভারতীর সম্পত্তি, সে ডক্টর 
আনন্দ কেন্টিশ কৃমারস্বামীর কৃপাতেই। 

স্বরেন গাঙ্লীর 'লক্ষাপসেনের পলায়ন” ছবির স্বপক্ষে, অক্ষয় 
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টমত্রেয় মহাশয়ের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কুযারস্বামী । কিন্তু মডার্ণ-রিভিউ 
সম্পাদক রামানন্দবাবু কুমারঘ্বামীর যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন | ওদের 
বাঁদ-প্রতিবাদ হয়েছিল এইভাবে £-- 
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নন্দলালের “সতী” ছবির বর্ণনায় লিখেছিলেন,__ 
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ভারতশিল্পী নন্দলাজ ২২৩ 


01851) 10 0 075 11661] 07 ১1810, 25 ] 01109 ০02 
] [9 1008 2 

1 1585 0617 ৮৮611 5810 11781 (176 [২810015 ৮/616 16-17)081178160 
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00110011601 111. /0811117019179101) 1 98016 

_নন্দলালের 'সতী” সম্পর্কে কুমারস্বামীর এই মন্তব্যে কিন্ত 
সারা দুনিয়া একমত । 

ডক্টর কৃমারস্বাযী ১৯১০ সালে তার 25: 16555986 ০ 116 
785 বইএ (প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশ 1১100611) চ২০৬16৮4) 19099, 1৬14১- 
1019) ভারতের বাণী শুনিয়েছিলেন। কালের উল্টোগতি তিনি তখনই 
খেন বুঝতে পেরেছিলেন । দর্শনতত্বে, মনস্তত্বে, ধম্নতত্বে আর শিল্পকর্মের মধ্যে 
দিয়ে 10018111580101) 06 009 ৬/০5 ছিল তঠার মনের কথা । 
তখনকার কোনো কোনো ইংরেজী লেখকের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন £ 
৬101) 2 100%/ 11050119110) ০০11795 11010 10010170981) 1, ] ৬111 
০০116 [1017 1110. 1%5. শুক্তাচার্ধের নীতি অনুসারে তিনি ভাবতেন, 
শিল্পীর মালসী মৃতি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে 'যোগ'কৌশলের ফলে। 
ভারতশিল্প-মনস্তত্বের কথাই হলো! ব্যক্তিগত নিদিষ্ট রূপ-কল্পনাকে 
বিকশিত করে, তোলা । পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ ক'রে . জীবন্ত 
মডেল আনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক । প্রত্যক্ষ জগতের অতীত 
অতীন্দত্রিয় সৌন্দর্য রয়েছে; তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে হবে গভীরতর 
ধ্যান ক'রে করে । পাশ্চাত্যের শিল্পকলা হলো বাস্তবাশ্রিত আর- 
প্রাচের হলে আদর্শধর্মী। সেকালের শ্রেষ্ঠ আর্ট-ক্রিটক কুমারম্বামী তার 
নানা রচনার মধ্যে দিয়ে সাহসের কথা অনেক শুনিয়ে গেছেন; 


২২৪ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


আর দে-কথাগুলো৷ সত্যিকার নতুন বা মৌলিক। 


/10 8170 9%206511 বই-এ কুমারস্বামী 176 1090017) 9০1)90। 
০? 17018 চ৪10008 প্রবন্ধে কলকাতার আটস্কুলে হাভেল-অবনীন্ত্রনাথকে 
নিয়ে নব/বঙ্গের শিল্প-জাগরণের ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন । তাতে 
নন্দলাল সম্পর্কে কুমারস্বামীর কথা 2 50076 %/0115 ৮/ 87108 1.8 
30955, 10০০, 119৮০ 61  63091191)0 0102110169 : 119 "9৪1 13 
৬০1৮ 5110616 ৪10 ৪ 961018 015৬/1175 01 24591 4100 11901)91, 
(01901015 ০ 010210817/2) & [01606 ০1 8৫110178015 07:90051)057081059101) 
(09 133)। নন্দলালের “কৈকেয়ী' ছবিটির প্রিপ্ট- রয়েছে এই সঙ্গে। 

শ্রীন্দলাল একদ] গুরু অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে বসে তাদের 
সংগ্রহে-রাখা সব ছবির তালিক তৈরী করেছিলেন গভীর অভিনিবেশে। 
মনীষী কুমারস্বামীর সহযোগিতাও পেয়েছিলেন তিনি সে সময়ে। সে 
মূল্যবান চিত্র-তালিকাটির আজ আর কোনও সন্ধান মিলছে না। 
যাই হোক্‌, প্রসঙ্গতঃ চেষ্টা করা গেল, ভারতশিল্পী শ্রীনন্দলালের নিজের 
অশকা ছবির তালিক] তৈরী করার। এতে আমরা সাক্ষাং সহযোগিতা 
পেলুম স্বয়ং শ্রীন্দলালের ।__ 


আপাততঃ ১৯০০ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তার মৃখ্য 
চিত্রকম্নের বিবরণ দেওয়া গেল। এর পরেই আসবে ১৯০৭-৮ সাল 
থেকে ১৯১১-১২ সাল পধন্ত পাঁচটি বিশিষ্ট চিত্রপ্রদর্শনীর সংক্ষেপসার। 
সমগ্র বিশ্বের কথা এখন আমর! ভাবছি না; তবে, ভারতবর্ষে বোধ 
হয়, জীবিত ও মৃত কোনও চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলালের মতো আজ 
ছিয়াততর বছর ধ'রে, অবিচ্ছিন্নভাবে এতো ছবি আকেননি। বা, 
আর কারোর এতো ছবি বোধহয় প্রকাশের স্বযোগ লাভ ক'রে 
জনসমাজের গোচরে আসেনি । 

রূপপতি শ্রীনন্দলালের চিত্র-রচনার আর চিত্র-প্রকাশের অজন্রতার 
একমাত্র তুলনা মিলতে পারে, স্বয়ং বাকৃূপতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
রচনার আর কবিতা-প্রকাশের সঙ্গে । রবীন্দ্রনাথের আর শ্রীনন্দলালের 
শিল্পসৃষ্তি যেন গঙ্গা-ষমুনা দো-রঙ্গা ছুটি আ্রোতোধার] ; দূর দুর্গম 


ভারতশিজী ননগলাল ২২৫ 


গিরিকন্দর থেকে বয়ে এসে একদা] মিলেছিল শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর 
পূণ সারছ্থত-সঙ্গম-মহাতীর্থে। যেখানে আগত ও অনাগত অসংখ্য 
নরনারী সান সমাপন ক'রে ধন্য হয়েছেন এই কালে, আর ধনু 
ইয়ে যাবেন কালে-কালান্তরে । -_নয়নত্বলানো একটি আশ্রমিক পরিবেশে 
তাদের প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আর আত্মার শাস্তির 
প্রতণাশায়। সত্য শিব সুন্দরের মহান আদর্ধকে চির-অল্লান রাখার 
জন্যে ববীন্ত্রনাথ আর নন্দলালের প্রতীকে জেগে রইল, সেকালের 
এক মহা ধষির তত্ত্রাহারা দুটি স্েহ-চোখ। 


২৯ 


॥ শ্রীপদ্দলালের অক্কিত চিত্রপঞ্জী (১৯০০-১১) ॥ 


( মূল কড়চা ও স্ধেচ্রুক অবলম্বনে সঙ্কলিত। আচার্য শ্রীনন্দলাল- 
কথিত চিত্রবিবরণ সম্বলিত, শ্রীবিশ্বরূপ বসু কর্তৃক অনুমোদিত। 
বল! বাহুল্য, এ তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করা গেল না। --২২-৮ ৯৯৬৫) 
১৯০০ £ বীগাকর্ণ-ঢুডাকর্ণ ও মৃষিককথা 
১৯০১।২ ডোরা, ড্যাফোডিল্স্‌, লুসি গ্রে, হরিণ লাফিয়ে পড় 
ইত্যাদি 
১৯০৩ £ কয়েকটি ধিপিতী ছবির কপি 
১৯০৪ £ মঠাশ্বেতা 
১৯০৫ £ গণেশ, গণেশ 
১৯০৬ £ সিদ্ধার্থ কোলে হাস নিয়ে বসে আছেন, গাছ, ঞুটি হাস, 
পণ্য, একটি প্যানেল, হনুমান, হশীস, সরম্বতী 
১৯০৭ £ দশরথের অন্তিমশয্যা, কর্ণের দূর্ষপূজা, ধৃতরাষ্টী সত্যভাম 
ও কৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কুতুবমিনার থেকে (সিডি থেকে পে 
গিয়ে স্থানের মৃত্ব।), নিদ্রিতা, বুদ্ধ ও আহত হংস, বুদ্ধের গৃহত।াগ, 
উম্সিলা, বঙ্গমাতা, বৈকেয়ী ও মন্থরা, বেছুলা-লখিন্দর, সতী (সহমরণের। 
রতনচুড়, পদ্মিনী (খসড়া), শিব-সতী ( সতীর দেহত্যাগ ) 

১৯০৮ £ বেতালপঞ্চবিংশতি, একটি পোট্রেটং, নকল বু'দী, শ্রীচৈতর 
গরুচস্তস্ততলে 

১৯০৯ £ গান্ধারী ও কুন্তী, দোহন (মূল), নৌকাবিহার, সাবিত্রী ও 
যম, ভীগ্ষের প্রতিজ্ঞা, তাঁরা, শিবের তাগুবনৃত্য, পদ্ধিনী ও ভীমসিংহ, দময়ন্তীর 
স্বয়ঃবর, তীর্থযাত্রী, দীক্ষা, চৈতন্বের জন্ম আরব্য-উপন্তাস-কথন, কর্ণ 
১৯১০ £ অগ্নিদেবতা, অহল্যা-উদ্ধার, অন্নপৃণী ও শিব, ইন্দিরা ( কালাদীখির 
পাড়ে ), জতুগৃহদাহ, জগাই-মাধাই, কালী, রাধিকা, হিমালয়ের 
শিব, শ্রীকৃষ্ণ 

১৯১১ £ একলব্য, কুরু-পাগুবের অন্ত্র-পরীক্ষা, হরিশ্চন্র,। যষীপৃজা, 
কলসীকাধে, ডাকহরকরা, পৌষপার্ণ, জীবন ও মৃত্া, তালপাা 


ভারতশিলী নন্দলাল ২২৭ 


ধাশী, রামায়ণের কুড়িখানি পট ঃ দশরথের কোলে রামচন্দ্র, 
কৌশলাার কোলে রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লল্মণের 
হাঁডকাবধে যাত্রা, অহল্যা --উদ্ধারের পরে রামচন্দ্রকে প্রণাম 
করছেন, হরধনুভজের পরে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল)দান, 
পরশুরাম পরাজয়, গশঙ্গাপারঘাটে গুহক কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পাদ- 
গ্রক্ষালন, পঞ্চবটাতে নীতা, রাম ও লক্ষ্মণ, মারীচ ম্বগের পশ্চাদ্ধাবন 
_কুটিরে সীতা একাৰিনী, মায়াম্থগবধ ও সীতাহরণ, জটামু ও 
রাম-লক্ষ্মণ, বৃদ্ধা শবরীর প্রেম, বালি, সুগ্রীব ও রামচন্দ্র, সুগ্রীব 
ও রাম-লক্ষ্মণ, সীতান্মরণ, সমুদ্রের নিকট রামের ধর্ণা, সেতুবন্ধ 
বা সমুদ্রশাসন, ইন্দ্রজিংবধ, বানর-কটক সমেত শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধ, 
খুদ্ধান্তে সীতাসঙ্গে লঙ্কাপ্রবেশ, কাবুলি ওয়ালা, কৃষক, খেলা, 
বিয়ের কনে. শুকপাধী (রাজপুত), যশোধারা, জাতক-কাহিনীর 
প্রেক্ষাপটে নীলপদ্মহাতে গৌতম, যশোধারা ও রান্ল, একটি বিচ্ছিন্ন 
টুকরা (ভগ্রদূত), একজন সৈনিকের যুখ, শ্থেতবোধিসত্ব, ঢাকবাজানে। 
( গুহা ১, অজ্তা), হাঁতীধরা, মদ্যপান (গুহা ১৭, অজন্ত!), জলে 
স্লে ও বাতাসে আনন্দোচ্ছ্বাস, পার্থপারথি, কুঞ্চ ও রাধা, মহাদেব । 


।॥ চিত্র-পরিচয় € ১৯০০--১১) ॥। 


১৯০০ £ ৰীণাকর্ণ-চূড়াকর্ণ ও মৃষিককথা, রঙ্গিন, (আগে দেখুন) ) 

১৯০১।২ 8 ডোর, রঙ্গিন, € আগে দেখুন )) 
ড্যাফো(ডল্ষ্‌, এ, এ; 
নুসি গ্রে এ, এ; 
হরিখ লাফিয়ে পড়া, এ এ; 

১৯০৩ £ কয়েকটি বিলিতী ছবির কপি, প্যাস্টেল ড্রয়িং (&8)। 

১৯০৪ 8 মহ্াম্বেতা, আ. ৩৪২৮১১৬২%, কার্টজ পেপার, রঙ্গিন, এটর্নী 
অজিত ঘোষ নিয়েছিলেন । (আগে দেখ্ুন)। একটি মেয়ে বসে 
আহছ্ছে । তার হাতে বাণ আছে কিনা মনে পড়ছে না। 

১৯০৫ 8 গণেশ, টেম্পারা, কাপডের ওপর হালকা রঙ্গে আকা, গুরু 


২২৮ শারতশিক্জী নন্দলাল 


অবনীন্দ্রনাথকে আমার প্রথম অধ্য; 

গণেশ, স্কেচ এ্যাডূমিশন্‌ টেস্ট (আগে দেখুন) । পেন্‌ এ্যাণু- 

ইন্ক | ব্যাস ২ ইঞ্চি। 
১৯০৬ £ সিদ্ধ কোলে হাঁস নিয়ে বসে আছেন, ৭/১৬%, বাপীপুরের 

বাড়িতে ছিল, (আগে দেখুন); 

গাছ, রঙ্গিন, বালির কাঁগজ, টাচের কাজ; 

ছুটি হাস, আ.. ১২১৯”, বালির কাগজ, টার কাজ, আ. নিজ- "গ্রহ; 

পদ্ম, রঙ্গিন. বালির কাগজ, টাচের কাজ; 

একটি প্যানেল, মনে পড়ে না_-৪-৮-১৯৬৫ ; 

হন্গুম।ন, রঙ্গিন, বালির কীগজ, টাচের কাজ; 

হাস, রঙ্গিন, পাতলা বালির কাগজ, টাচের কাজ; 

সরদ্বতী, প্রিন্ট আছে বোধ হয়। মূল্য ২০ টাকা। (আগে দেখুন); 
১৯০৭ 8 দশরথের অস্তিমশয্যা (-বিলাপ ) আঁ, ১৮৮১৮১২% ব্রাউন লাইন, 
ওয়শ। হয়ছে! মঠে আছে, সিস্টার নিয়েছিলেন। মুল্য ৭৫ টাকা, 
(আগে দেখুন)। এই দশরথ হলেন শেষ নয়সের অসুস্থ প্রসন্নবাবুর 
মতো । দেওয়ালে ফ্রেস্কো দেখা যাচ্ছে _-শঙ্গাবতরণ-টতরণ "তে 
পারে। 
কর্ণের সৃর্যপৃজা, ৮"১৬", কাঁটিজ পেপার, ওয়শ. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর- 
সংগ্রহ । কর্ণ সূর্বপূজা করছেন, পায়ের কাছে বর্ম-টম সব খুলে 
রেখেছেন, অরুণোদয় হচ্ছে আবাশে। গঙ্গার ধারায় দাড়িয়ে পুজো 
করছেন। এটি প্রথম ছবি কর্ণের ওপর । আ্টম্কুলে যাবার পরেই 
করা হয়। ওয়শ দিয়ে কিভাবে ছবি করতে হয়, অবনীবাবু এতে 
প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিন্ট আছে রামানন্দবারুর এযালবামে। 
সেকালের মূলা ৭৫ টাকী। (আগে নেধুন)। 
ধরার, প্রিন্ট আছে। মুল্য ৭৫ টাঁকাঁ। (আগে দেখুন)। 
দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু শেষের দিকে সব জময়ে বেঁকে বসে 
থাকতেন। তার আদল আছে এই ছবিতে --১৪-৭-১৯৬৫। 
সভ্যন্ভামা ও কৃষ্ণষ হদিস নাই । মুল্য ২৫ টাকা। মেয়ে মানুষের 

পায়ে হাত-দেওয়া পুরুষে ছবি করেছিলুম। ছবিটি দেখে সিস্টার 
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টককেয়ী ও মন্থর] - নন্দল।ল, অবনীক্দ্রনাথের সংযোজন-_মন্থরা 


ভারতশিক্পী]৷ নন্দলাল ২২৯ 


বকলেন। আর রিভাইজ করিনি ।--১৪-৭ ১৯৬৫। 

স্বামী বিবেকানন্দ, হয়তো মঠে আছে । স্বামীজী বসে আছেন, 
পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সিস্টার যেমন আইডিয়া দিয়েছিলেন 
সেইভাবে করা । আ. ১৮৮১২, মুল্য ২৫ টাকা (আগে দেখুন ); 

কৃতুবমিনার থেকে, সিড়ি থেকে হুমায়ুন পড়ে যাচ্ছেন _এই দৃশ্য 
( আগে দেখুন); আ. ১৮১১২; হদিস নাই; 

নিদ্রিতা, রঙ্গিন। আর কিছু মনে নাই। --৪-৮-১৯৬৫ ; 

বদ্ধ ও আহত হুংস, বুদ্ধের পা গোল ক'রে একেছিলুম বলে হ্যাভেল আর 
অবনীবাবূুর তর্ক, (আগে দেখুন); 

বৃদ্ধের গ্ৃহৃত্য।গ প্রিণ্টং আছে, মনে নাই; 

উমিল।, এ+কেছিলুম বটে । হদিস নাই, (আগে দেখুন); 

বঙ্গমাতা, একহাতে কৃপাণ, অন্য হাতে বরাভয়। মনে নাই (আগে 
দেখুন); 

কৈকেয়ী ও মন্থর, আ. ১৪১১২ কাটিজ পেপার, ওয়শ, মূল) 
১৫০ টাকা ( আগে দেখুন) । গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কৈকেয়ী 
রাগ করে বসে আছেন, পিছনে মন্থরা মন্ত্রণা। দিয়ে চলে যাচ্ছে। 
আমি কেবল করি কৈকেয়ীর ছবি। পিছনে মন্থর একে 
দিয়েছিলেন অবনীবাবু _তাদের বাড়ির বুড়ী দাসীর টাইপে। 
'কৈকেয়ীর শাড়ীর পাড়ের ঢেউ-খেলানো বক্ররেখায় যেন তাহার 
মানসিক আন্দোলনের বাহাসূচনা আমরা দেখিতে পাইতেছি' । 
_ লোকে এ-কথা বললেও আমি কিন্তু ভেবে আকিনি; এ রকম 
হয়ে গেছে । চ্যাটাজশর এযালবামে প্রিন্ট আছে। তখন ক্রোম্- 
ইয়োলো। বিলিতী রং ব্যবহার করা হতো! । কিন্তু ও রং পছন্দ হলে 
। কি হয়, দেখ। গেল, কিছু দিন বাদে কৈকেয়ীর ফর্সা রং 
কালো হয়ে গেছে। “সতী'রও এ দশা হয়। 'কৈকেয়ী' জাপানী 
কাঠখোদাই-পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল জাপানে । 

বেহুল1-লখিন্দর, মূল্য ২৫ টাক।, (আগে দেখুন )। প্রবাসীতে গিপ্ট: 
হয়েছিল কিনা মনে নাই। 

সতী € সহযরণের ), ১২১৭২, কন্টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার. 


২৩০ ভারতশিলী নন্গলাল 


ওয়শ, 101911801  0806, মূল্য ৬০ টাকা, (আগে দেখুন) 
অবনীবাবু কিনেছিলেন। জাপানে প্রিন্ট হয়েছিল। সোসাইটি 
করিয়েছিলেন । ওরিজিন্তাল থেকে পরে কপি করেছিলুম। 
হাঁতীবাগানের বাড়িতে প্রথম দফায় গোড়ার দিকে ৪নং থাকার 
ঘর __দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া করেছিলুম । প্রবাসী ১৩১৫, জৈষ্ট, 
মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮। 

রভনচড়, হাতের গহনা, স্কেচ, হদিস নাই। 

পল্মিলী, (খসড1), আগে দেখুন । 

শিব-সভী (সতীর দেহত্যাগ ), ২০%১৫১৫২", কন্টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, 
ওয়শ, অবনীবাবুর সংগ্রহে ছিল। এখন কার্টজু-পরিবারে থাকতে 
পারে। এটা ওরিজিন্তাল (৯১৭৮) থেকে বড়ো করে কপি করা। 
শিব দক্ষষজ্ঞে গিয়ে মৃত সতীকে কোলে ক'রে নিয়ে বসে 
আছেন । প্রবাসী ১৩১৯, মাঘ। এই ছবির যখন ড্রয়িং করি 
অবনীবাবু দেখে বললেন, --শিবের হাতটা যেন বড় হয়ে 
গেল । হাতটা! অন্যরকমভাবে রাখলেও ভাবটা পালটে যাবে বলে 
যেমন ছিল সেই রকম বাখতে বললেন | হাতীবাগানের 
বাড়িতে প্রথম দফ1 গোড়ার দিকে ৪নং থাকার ঘর _দক্ষিণদিকের 
ঘরে খসড়া করেছিলুম । এ ঘরের বারান্দাটি ভাঙ্গা ছিল। 
ওখানেই আলেয়া ভূত দেখেছিলুম | 

১৯০৮ 8 বেভালপঞ্চবিংশতি, ৯১৮, আঁ. প্রফ্ুল্পনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ 
মরা পিঠে নিয়ে রাজপুত্র যাচ্ছে, হাতে তলোয়ার আছে 
মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮ জুন, চিত্রপরিচয় পৃ ৫৫৭) 

একটি পোট্রেট, গাঙ্গুলীর স্ত্রীর পো্্রেটং । ভারী সুন্দরী ছিলেন 
দেবদেবীর চেহারা অণকা এই রকম আদর্শ থেকেই হয়। 

নকল ব্ুঁদী, ১০৭৭২, নেপালী মাউণ্টেভ্‌ পেপার, টেম্পেরা, গুরুদেবে 
কবিতার আইডিয়া নিয়ে অধকা। ছবিটি চুরি হয়ে গেছলো 
পৃর্থী সিং নাহারদের ম্যুজিয়মে পরে আমি দেখতে পেয়েছিলুম 

গ্রীচৈতন্য গরুড়ত্তত্ততলে, ১৫২১৯", কনটিনিউয়াদ কার্টিজ পেপার, ওয়শ 
বধমানরাজ কিনেছিলেন _মুল্য ১০০০ টাকা । পুরীতে বেডে 
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গারতশিঞ্জী নন্গশাঞ ২৩১ 


গিয়ে গরুডস্তস্ত দেখে অশকতে ইচ্ছে হলো। 

১৯০৯ ৪ গান্ধারী ও কুত্তী, ৬"১৫৮, পাতল1 বিলিতী ওয়াটম্যান কাগজ, 
ওয়াটার কালার, অবনীবাবু কিনেছিলেন। কুন্তী ও গান্ধারী 
বারান্দায় বসে মকৃ-ফাইটে কর্ণ প্রভৃতির আসার কথা গান্ধারী 
কৃন্তীকে জানাচ্ছেন। প্রবাসী ১৩১৫, টৈত্রঃ মডার্ণ রিভিউ ১৯০৯। 

দোহন, (মুল), ৫২১৫৪%, ওয়াটযান পেপার, ওয়শ, অবনীবাবু 
কিনেছিলেন । অলকেন্দ্রনাথের বিয়ের সময়ে হাতীবাগানের বাড়িতে 
অবনীবাবু নেমন্তন্ন করতে গিয়ে, ছবিটি দেখে বললেন, --'আমি 
এটি কিনে নিলুম।' এটা করবার আগে অবনীবাবুর কাছে একটা 
গল্প শুনেছিলুম । অবনীবাবু মুঙ্গেরে 'পীরপাহাড়ে যখন বেড়াতে 
যান, তখন গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, একদিন একটি ঘরের 
ভেতর থেকে দুধ দোয়ার শক শুনতে পান। সেই আইডিয়া! তার 
কাছে শুনে আমি ছবি করলুম। অবনীবারূুর অক! আর হলো 
না। এই ছবিটিরই পরে (১৯৪২) নাম হয়েছে "সুজাতা" | 
কপিটি নিজ-সংগ্রহ। ছবি হলে! -_-একটি মেয়ে গাই দুইছে । 

নৌকাবিহার, ২১১১৫", কাটিজ পেপার, ওয়শ, নিজ-সংগ্রহ | প্রিন্ট 
হ'য়েছে। কৃষ্ণ নৌকোয় বসে আছেন, দু-জন সখী উঠে বসেছেন, 
রাধিকাকে ধারে কৃষ্ণ তুঁলছেন। 

সাবিত্রী ও যম, ১২৮১৫৬২%, কনটিনিউয়াস কাটিজ পেপার, ওয়শ 
অবনীবাবু কিনেছিলেন। জাপানে প্রিপ্ট করানো হয়েছিল। 

ভীষ্ষের প্রতিজ্ঞা, ১৬১১০”, কন্টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, 


€ 


টেম্পেরা, অবনীবারু কিনেছিলেন। দেবব্রত কালো রঙ্গের দাসরাজের 
খড়মে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন) দাসরাঁজ গালে হাত দিয়ে 
বিস্মিত হচ্ছেন । ভীম্মের পিছনে বিবাহবেশে মবস্যগন্ধ। সত্যব্তী 
দাড়িয়ে আছেন, চারদিকে পরিচারিকাবর্গ । দাঁসরাজের চেহারাট। 
অজন্তার একট চেহারার মতে।। পরিবেশটিও অজজ্তার | তখনও 
কিন্তু অঞ্জন্তা যাওয়া হয়নি। গ্রিধি্থি সাহেবের বই দেখে মশগুল। 
শিবের ভাগুবনৃত্য, . ১১১৮”, কনটিনিউয়াস কাটিজ পেপার, ওয়শ, 
বধমানের মহারাজা কিনেছিলেন । হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম 


২৩২ ভারতশিঞ্সী নদলাল 


দফা গোড়ার দিকে ৪নং থানার ঘর --দক্ষিপদিকের ঘরে খসড়া 
করেছিলুম | এই ঘরেরই বারান্দাটি ভাঙ্গা ছিল | ওখানেই 
আলেয়া ভূত দেখেছিলুম --(চিত্রপরিচয় আগে দেখুন); প্রবাসী 
১৩১৬, বৈশাখ । 

পক্মিনী ও ভীমসিংহ, আ. ৭১৫৫১, ওয়শ, ক্যালকাটা -ম্যুজিয়ম্-সংগ্রহ | 
প্রবাসী ১৩১৬, ষ্ঠ । প্রথম মূল ছবিটি কিনেছিলেন থর্পটন সাহেব 
(আগে দেখুন )। 

দময়স্তীর স্বয়স্বর, ১০”১৯২%, কনটিনিউয়াম কাটিজ পেপার, ওয়শ, 
অবনীবাবু কিনেছিলেন । এই ছবিটি দেখে অবনীবাবু খুব খুশি 
হয়েছিলেন । বলেছিলেন, --'এ ছবিতে যেন চন্দনের গন্ধ পাচ্ছি? । 
প্রধাপী ১৩১৬, আযাঢচ; (আগে দেখুন)। 'তখনও অজন্ত] যাইণি'। 
_-৪-৮-১৯৬৫ । 

ভীর্ঘযাত্রী, আ. ৮৮৬ কার্টিজ পেপার, ওয়শ । কান-বন্ধ নেপাঁপা 
টুপি-পরা একজন তিব্বতী লোক, বরফের পাহাড়ের ধারে মানস- 
সরোবরের কিনারে সকালে বসে আরাধনা করছে; পাশে কমু 
আর পুজোর সামগ্রী । প্রি্টট আছে “আরাধনা নামে । একজন 


সাহেব কাশ্শীর সম্পর্কে বই লিখেছেন । তাতে অবনীবাবুর ছবি 
আছে । আর আমার এই ছবিটাও আছে । তাতে অঞ্জক 
ফটোও আছে। _-৪-৮-১৯৬৫। 


পীক্ষা। পোষ্টকার্ড সাইজ, ৬১৫৪, কার্টিজ পেপার. ওয়াটার কালার | 
গুরু শিষ্যকে মন্দিরের ভেতর দীক্ষা! দিচ্ছেন। 'রাজকাহিনী” থেকে 
নেওয়া । 'হাতে-খড়ি” নামটা ঠিক নয়। _-৭-৭-১৯৬৫। 

চৈতন্তের জন্ম, আ. ৪৮১৩৬", ডাক্তার এ. এন মৃখারজার ( ৬নং 
রাজাবাগান শ্রী) সংগ্রহে ছিল । পড়শী ডাক্তার হিসেবে তিনি 
অসুখে-বিসুখে আমাদের অনেক উপকার করতেন । বর্তমানে এটি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোবষ-ম্যুজিয়মে আছে। 

আরব্য -উপস্তাস-কখন, ওয়শ, মলাট | মলাটের জন্যেই করেছিলুম । 
রঙিন ছবি | রামানন্দবারুর বই | তিনিই ছাপিয়েছিক্েন ৷ 
১৮-৮-১৯৬৫ । 
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ভারতশিল্পী নন্দলাল ২৩ 


০ 


কর্ণ, ৭১৫৬৯, আলাদা ছবি । 

৯১০ £ অগ্নিদেবতা, ৭২%১৫২%, ওয়াশলী, টেম্পেরা, অবনীবাবুর সংগ্রহে 
ছিল। উমাচরণ পণ্ডিতমশায় তখন গ্নোক দিয়েছিলেন। হাতীবাগানে 
তার টোল ছিল। আর্টক্কলে সে-সময়ে একজন ভালো এন্গ্রেভারকে 
দিয়ে অবনীবারু এই ছবিটির রঙ্গিন উডং-এন্গ্রেভিং .করিয়েছিলেন। 
ওকাকৃরা এই ছবি দেখে বলেছিলেন, --ধ্যান অনুযায়ী ঠিক 
হয়েছে । কিন্তু অগ্নির যে বিশেষত্ব অর্থাং দাহিকাশক্তি তার 
অশচটা গায়ে লাগছে না তো”, (আগে দেখুন )। 

অহল্যা-উদ্ধার, ৮২%১৫৬২", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, রাজ! প্রফুল্লনাথ 
ঠাকুর-সংগ্রহ । বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ দাড়িয়ে আছেন; সবে পাথর 
ভেঙ্গে উদ্ধার পেয়ে অহল্যা জোড়হাত করে বসে আছেন । 
প্রবাসী ১৩১৭, বৈশাখ । 

|অনপূর্বা ও শিৰ, ১৬"১:১০২% কার্টিজ পেপার, ওয়শ। ফ্রান্সের প্রদর্শনী 
থেকে কিনে নেন একজন রাশিয়ান, মৃল্য ২০০০ টাক1। অন্নপৃণা ও শিব 
-_-শিব ভিক্ষা করছেন, অন্নপুর্ণ ভিক্ষা! দিচ্ছেন । একজন নিঃস্ব হয়েছেন, 
একজন পুর্ণ করছেন। শিব নৃত্য করছেন, অন্নপুর্ণার হাতে একটি বাটিতে 
অম্বত আছে। পরে, এর কপি করি। সেটি আছে নিজ-সংগ্রহে। 
একটি পল্মের ডশটির ওপর ছুটি বিভিন্ন রূপ | “ভারতী” (৯৩২২) 
পত্রিকাম্ম প্রিন্ট হয়েছিল জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় এই পরিচয়ে ৮ 
'মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তন্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল 
নৃত)' -_রবীন্দ্রনাথ । --হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম দফায় 
গোড়ার দিকে ৪নং থাকার ঘর । দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া 
করেছিলুম। এ ঘরেরই বারান্দাটি ভাঙ্গা ছিল । ওখানেই আলেয়। 
ভূত দেখেছিলুম | প্রবাসীতে প্রথম ছাপা হয়েছিল । 

ইন্দিরা, ( কালাদীঘির পাড়ে ), ৭৮৭, কারটটিজ পেপার, ওয়শ, 
অবনীবাবুর সংগ্রহ । ইন্দিরা কালাদীঘির পাড়ে ভুলিতে বসে 
পর্দা ফাঁক করে দেখছে _-বঙ্ষিমবাবুর “ইন্দিরা বই থেকে করা। 
দ্বিতীয়বার ভারতে এসে ছবিটি দেখে ওকাকুর! বললেন, _এঝপ্রেশন্‌ 


৩০ 


২৩৪ ভারত শিল্পা নন্দলাল 


খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু কালারটা খুব ডার্টি হয়েছে -_অর্থাং 
ফ্রেশ হয়নি । প্রবাসীতে প্রিন্ট হয়েছিল । 

জতুগ্বহদাহ. ১৯১১২", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, আমার করা দ্বিতীয় 
নকল, নিজ-সংগ্রহ। তৃতীয় নকল আছে ভাই দিয়ালদাস-সংগ্রহে। 
জতুগৃহদাহ হচ্ছে _কুস্তীকে ঘাডে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ভীম 
আর চার ভাই। 

জগাই-মাধাই, আ. ৮”১৮৬%, জাপানী, ওয়াশলী, রঙ্গিন খয়েরী লাইনে 
করা । জগাই-মাধাই কাধ ধরাধরি ক'রে বসে মদ খাচ্ছে, পাশে 
একট মদ-তাড়ির ভশড় আছে, থেলো ভু*কোটা জগাইয়ের কোমরে 
আছে। সিস্টার নিবেদিত! জিগোস করেছিলেন, জগাই মাঁধাইয়ের 
চেহারা কোথায় পেলে? আমি বললুম, __'গিরিশবারুর চেহার' 
দেখে জগাই মাধাইয়ের কথা মনে হলো । (আগে দেখুন)! 
প্রবাসী, ১৩১৭ কাত্তিক ; চিত্রপরিচয় পৃ ৯৭ £ 'শারীর-সংস্থানের 
দৃঢ় রেখা, হাজার রেখায় কর্সিত চুল. মাথায় বাধ! নামাবলীর পাগভী, 
রেখার দ্বারাই ছায় সৃষমার সংসাধন, শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক । অতস 
কীচের ভেতর দিয়ে দেখলে এই মুখ ছু'টির গঠনপারিপাট্য দেখে 
অবাক হ'তে হয়। শিল্পীর ভাবরুকতা ও অস্ত্রন্টির চমৎকার 


নিদর্শন ।' 

কালী. সিস্টার দেখে বললেন, -_- আরও উলঙ্গিনী হবে? । (আগে 
দেখুন)। সিস্টার বকলেন। আর অশীকিনি। ওটা কোথা আছে, 
জানিনি। --৭-৭-১৯৬৫। 


রাধিকা, ৭২১৫৮, টেস্পেরা, মোটা কাগজ । রাখাল মহারাজের পছন্দ 
হয়নি । আর করিনি । কোথা আছে মনে নাই। 

হিমালয়ের শিব, বড়ো ছবি, ওয়শ, কার্টিজ পেপার। হিমালয়ের 
চুড়ায় শিবের মুখ । মভার্ঁণ রিভিউ, ১৯২২। সিস্টার ছবিটি দেখে 
খুব খুশি হয়েছিলেন (আগে দেখুন)। 

ভ্রীক্ণ, তাম্রকফলকের ওপর লাইন ভড্ুয়্িং। (পরে দেখুন )। 

১৯৯১ ৪8 একলব্য, ৭১৫", কার্টিজ পেপার, মূল্য ১৫০ টাকা, ওয়শ, 
বর্ধমানমহারাজ-সংগ্রহ | জঙ্গলে একট] নিমগাছের তলাক়্ পাহাঙডের 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ২৩৫ 


গায়ে দ্রোপের মৃতি। তাঁর সামনে বাশ রাখা আছে। সেখান 


থেকে একলব্য শিক্ষা করছে আপনাআপনি । --সিস্টারের 
[100121)119015 বই-এ ছাপ! আছে। 
কুরূপাওবের অস্ত্রপরীক্ষা ; আ. ৮১৭৮, ওয়াশলী, টেম্পেরা, 


অবনীবাবুর সংগ্রহ । দ্রোণ বাণ-শিক্ষার পরীক্ষা নিচ্ছেন। অর্জ্জন 
তীর ফি'কছেন। দ্রোণের রং কালে! ছিল। দক্ষিণী লোক ছিলেন 
বোধ হয়। মহাভারতের রূপ-বর্ণনা থেকে পেয়েছিলুম । এর আগে 
দ্রোণকে কেউ কালো করেনি ৷ তখনকার সংস্কার ভেঙ্গে 
দিলুম । এত বড়ো লোক, তার রং কালো হবে ! 
এতে লোকে চটেছিল খুব। সিস্টার আর কুঁমারস্থামীর 15115 
০9 17117005 82110 31000101515 বই-এর জন্যে আকা।। 

হরিশ্চন্দ্র, ৭২১৫", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, প্রফুল্পনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ | 

যীপৃজী, ৭১৫”, পাতলা ওয়াটম্যান পেপার, ওয়শ। মা একটি 
ছেলেকে ও একটি মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করাচ্ছেন। 
বোসপাঁড়া লেনে সিস্টার নিবেদিতাকে এই ছবিটা দেখাতে 
উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, -'তোমার বিয়ে হয়েছে? 
আমি বললুম, --'আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে । (আগে 
দেখুন) প্রবাসী ১৩১৮, মাঘ। 

কলসীকাখে, ৮*১৫২৭। ছাপা হয়নি _৭-৭-১৯৬৫। 

ডাকহরকর।, আ. ৭%১৬%, কার্টিজ পেপার, ওয়শ, গুরুদেবের 
ডাকঘরকে আশ্রয় করে অশীকা। (প্রবাসীতে মুদ্রিত )। 

পৌষপার্বণ, আ. ৬১৬, রঙ্গিন, ওয়শ। পরে উমার তপস্যা দেখুন । 

জীবন ও সৃত্যু, ১৪%১৫১০%, ওয়াটার কালার । মেঘের মধ্যে ত্রী-পুরুষের 
ছুটি মৃত্তি। পুরুষটর হাতে ধরা আধধানি চাদ । পুরুষটি 
সম্ভবতঃ শিব । 

ভালপাতার বাঁশী, ওয়শ। সমরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের জামাই প্রমোদাবাবুর 
সংগ্রহ । অবনীবাবুর ছোট ছেলেকে প্রথমে করে দিয়েছিলুম | 
একটি মেয়ে তালপাতার বাশী তৈরী করছে; ঝুড়িতে আরো 
অনেক রাখ আছে। 


২৩৬ ভারতশিল্জী নন্দলাল 


রামায়শণের কুড়িখানি লম্বাটে ছোট পট $ঃ$ ১৯১২-১৩ সালেও এই 
পট অশকা হয়, প্রবাসী ১৩১৯ ইত্যাদি দেখুন। 

দশরথের কোলে রামচন্দ্র, অজন্ত। শৈলীর অনুরৃত্ি। টেম্পেরা, কস্তু রভাই 
লালভাই-সংগ্রহ । 

কৌশল্যার ক্রোড়ে রামচন্দ্র, 

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষষণের তাড়কা-বধে যাত্র৷, 

অহ্ল্যা _উদ্ধারের পরে রামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন, 

হরধন্ুভল্ের পরে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল্যদান, 

পরশুরাম পরাজয়, 

গজাপারঘাটে গুহক কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন, 

পঞ্চবটীতে সীত1, রাম ও লক্ষ্মণ, 

মারীচ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন _ কুটিরে সীতা একাকিনী, 

মায়ামুগ বধ ও সীতাহরণ, 

জটামু ও রামলক্ষমণ, 

বদ্ধা শবরীর প্রেম, 

বালি স্ুগ্রীব ও রামচন্দ্র, 

স্বগ্রীব ও রামলন্গণ, 

সীতাস্মরণ, 

সমুদ্রের নিকট রামের ধর্ণা, 

সেতুবন্ধ বা সমুদ্রশাসন, 

ইন্জরজিৎ বধ. 

বানরকটক সমেত ভ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধ 

সবদ্ধান্তে সীভাসঙগে লঙ্কাপ্রবেশ ৫ 

ভারা, ১৯”১৬%, টেম্পেরা, ছোট ছবি। ধ্যানের জন্তে করে দিয়েছিলুম 
বাকুড়ার এক সাধুকে। (পরে দেখুন )। 

কারুলিওয়াল!, ৭১৫ ওয়াশলী, ওয়শ, প্রবাসী অফিসে ছাপার পরে 
মূল আর ফিরে আসেনি | প্রিপ্ট প্রবাসী, ১৩১৯1 রবীনক্নাথের 
“কাবৃজিওয়ালা ও মিনু। 

কষক, লাইন ড্রয়িং, প্রবাসীতে মুদ্রিত। 
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খেলা, আ. ৬৮৮৬৮, লাইন ড্রয়িং । নরেন্দরনাথ ঠাকুর-সংগ্রহে ছিল। 
প্রবাপীতে মুদ্রিত। 

আশীর্বাদী, রঙ্গিন, ওয়শ, হ্যাগুমেড পেপার। মা ও মেয়ে। বিবাহের 
পরে আশীবাদী করছেন। প্রবাসীতে প্রিন্ট আছে। 

বিয়ের কনে, কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে শাশুড়ী (আগে দেখুন )। 

শুকপাখী, রাজপুত কপি। একটি খশচা-ছাঁড়া শুকপাখীকে ধরবার 
জন্যে একটি মেয়ে খাবার পাত্র এগিয়ে দিয়েছে। 

যশোধারা, অজন্তাকপি। গুহা] ১। 

জাতক-কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপন্ম-হাতে গৌতম, আ. ৬১৫৪৭, 
কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অজন্তা-কপি । গুহা ১। 

যশোধারা ও রাহুল, : ৪৮৬, কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, 
অজন্তা-কপি। গুহা ১। 


একটি বিচ্ছিন্ন টুকর।, 'ভগ্রদূত' নামে প্রবাসীতে মৃদ্রিত। এ, এ 
একজন টৈনিকের মুখ, এ, এ 
শ্বেতবোধিসন্ব, এ, এ 
ঢাকবাজানো, একটি মেয়ে ঢাক বাজাচ্ছে, এ, এ 


হাভীধরা, অজন্তা কপি। গুহা ১৭। 

মগ্তপান, ২৪১৫২৪%, কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, নিজ-সংগ্রহ ৷ 
একজন কালো রঙ্গের রাজ! সুন্দরী রাণীকে কোলে নিয়ে 
বসে আছেন। হাতে মদের পেয়ালা । অজন্তা কপি। গুহা ১৭। 

জলে, স্থলে ও বাতাসে আনন্দোচ্ছাস, (সুবৃহং প্রাচীর চিত্র) £ 

জলে আনন্দোচ্ছাস, অজন্তার অনুকরণে আকা । [6)01017£ 1) 
10105 ৯০৪; 

স্থলে এ, এ, 7২61010116 111 “76 271017 

বাতাসে, এ, এ, 61910107811) “775 2111 কলকাতার 
ময়দানে, রাজা পঞ্চম জর্জকে সংবর্ধনা দেবার জন্তে যে মণ্ডপ 
তৈরী করা হয়েছিল তার অন্তর্সজ্জার জন্যে এই প্রাচীরচিত্রগুলি 
ব্যবহার করা হয়। পরে, এই ছবিগুলি ছিল সোসাইটির অফিস- 
ঘরে। - (পরে দেখুন )। 
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পার্থসারথি, ৩১১২১, ওয়াটম্যান কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবু 
কিনেছিলেন। এই ছবিটি যখন করি, ছবিটি নিয়ে শরং মহারাজের 
সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তখন ছবিতে খুঁং ছিল। সত্তার কথায় 
সংশোধন করেছিলুম _ (আগে দেখুন )। 

কষ ও রাধা (দম্পতি), আ. ২৪১১৮, কার্টিজ পেপার, ওয়শ। 
অজন্তার একটি কপি -স্ত্রী-পুরুষের, ১নং কেভে শ্বেতবোধি- 
সত্বের পাশে আছে। ভুল নাম দিয়েছেন ওরা । মিসেস উডবরোফ- 
কিনেছিলেন। ! 

মহাদেব, ৩৬" ৮২৪%১ ওয়শ, কনটিনিউয়াস কাঁটিজ পেপার। “সতীর 
দেহত্যাগ' ছবির শিবের মুখ থেকে নিয়ে আলাদা বড়ো ক'রে 
করা। উডংরোফ্‌ সাহেব তখন তান্ত্রিক পুজোর জন্তে কিনেছিলেন। 
পরে আর একখানা কপি করি ইউসুফ মেহের আলীর অনুরোধে । 
--বললেন নন্দলাল ৭-৭-১৯৬৫ তারিখে । 












শপ 0881507558-8717518827 জিবি: রা রগ লি, সি নাস যে সের টির শা 

হি শু 
৬ & টা হর ্ রি চপ 
৮2 রা 1 
। ॥ 
র্ " াত 

হলি 
॥ * ” ্‌ 4) 

বিন ৯০৬ 
রা 7 
্ পি চা দা 





রি সা 


শশা 


১ রিচা 





খেল। * ননলাল 


৷ নৰ্যভারত-শিল্পপ্রদর্শনী €১৯০৮-১২ )॥ 


অবশীন্দ্রনাথের আর নন্দলাল প্রমুখ তার শিষ্যবর্গের ১৯০৭ সাল 
পর্যন্ত আকা ছবির পুরো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯০৮ সাল 
থেকে । এই বিষয়ে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হলেন ১৯০৭ সালের 
নবজাতক, কলকাতার 1176 1170181) 9090181$ ০06 01160091411 
নব্যবঙ্গের এই জাতীয়-চিত্রশিক্পধারায় কাজের অগ্রগতি সেকালে 
স্দেশী-যুগের মনীষিগণ পর্যালোচনা! ক'রে গেছেন বিশেষ আন্তরিকতার 
সঙ্গে। তারা ভাবতেন, নব্যবঙ্গের আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রকৃত 
সমাধান এসে যাবে আধুনিক শিক্ষিত ভারতের যত সব জল 
সমস্যার । নব নব সৃজনী-শক্তিতে এই ধারা ভারতের জাতীয় জীবনের 
একট বিশেষ দিক আলোকিত করতে পারবে । প্রথম পাচটি প্রদর্শনীর 
বিবরণ মোটামুটি সংকলন করে দিচ্ছি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সম্পাদিত 109) 118£82175 (1912) থেকে । --110061) [২6৮1০৬/ও 
কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৮ ও ১০ সালে! সে-ও 
এতে ধরা হলো। কুমারম্বামীর বিবরণও ধরা হয়েছে (10011) 
6৮1০৬, 1911) 

১৯০৮ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরেই চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো । 
আমরা আট সাল থেকে বারো সাল পর্যন্ত পাচর্টি প্রদর্শনীর কথা 
পর পর বলছি। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটীর উদ্যোগে প্রদর্শনীর 
বাবস্থা করা হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে । এর উদেশ্য ছিল এই 
আন্দোলনের শুরু থেকে এই স্বপ্প সময়ে এর যে অগ্রগতি হয়েছে 
তার পরিমাপ করা, আর জনসাধারণের সামনে নব্যবাঙ্গালার চিত্রশিক্পীদের 
শিল্পকর্ম তুলে ধরা। 

প্রথম প্রদর্জনী ॥ ১৯০৭ সালের প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯০৮ সালে কলকাতার 
গভর্নমেন্ট আরটন্কুলে। ছবি সাজানো হয় আর্টন্কলের দু'টি বড়ো হল-ঘরে। 
আর্টন্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের মোগল-চিত্রকলার সংগ্রহ রাখা 
হয়েছিল একটি হল-ঘরে। তিনি. এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন আর্ট-গ্যালারীর 
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জন্যে । এই সংগ্রহটির বিবরণ প্রদর্শনী-তালিকায় ধরা হয়নি। 
প্রদর্শনীর জন্যে বিশিষ্ট সংগ্রহ সব দ্িতীয় হল-ঘরে রাখা হয়। 
এগুলির বিবরণ তালিকায় ধরা ছিল। 

এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে আর বিশেষভাবে দেখবার ছিল 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর তার শিষামণ্ডলীর চিত্রপট। এতে ছবি 
ছিল অবনীবাবুর শিষ্যবর্গের মধ্যে তার দু'জন ছাত্র __শ্রীনন্দলাল বসুর, 
সুরেজ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের, আর অবনীবাবুর সহকর্মী লালা ঈশ্বরী 
প্রসাদের। --হল-ঘরের একটি দেওয়ালে রাখা ইয়েছিল -_-এদের এই 
ছবিগুলি। বাকি তিনটি দেওয়ালে ছিল পুরাতন জাপানী, চীন৷ 
চিত্রাবলী, আর কিছু. রঙ্গিন প্রিপ্টস। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে 
প্রদর্শনীর জন্যে ধার-নেওয়া ভীরতীয় পুরাতন চিত্রাবলীও ছিল কিছু। 


যাঁমিনীপ্রকাশ গাঙ্থুলীর মুরোপীয় শৈলীতে অশকা আধুনিক 
ভারতীয় চিত্রধারার এদেশী দৃশ্যাবলীও দেখানো হয়েছিল। নন্দলালের 
অশকা 'সহমরণের সতী” আর “সতীর দেহত্যাগ” এই প্রদর্শনীতেই 
দেখানো হয়। সৃরেন গাঙ্থলীর সুবিখ্যাত 'লঙ্্পণসেনের পলায়ন”-চিত্রও 
দেখানো হয়েছিল এই সময়ে । . কর্তৃপক্ষের বিচারে গর ছু-জনে পীচশো 
ক'রে টাক পুরস্কার পেয়েছিলেন এই ছবিগুলির ওপর । 

দ্বিভীয় প্রদর্শনী ॥ সোঁসাইটীর ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
হয় ১৯০৯ সালে, -সিমলায়। এই প্রদর্শনীতে নব্যবঙ্গ-চিত্র-সংগ্রহের 
অল্প-কিছু ধার নিয়ে ছবি দেখানে। হয়েছিল মোট প্রায় ৪০ খানি । ছবির 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল অবনীবাবুর “ওমর খৈয়মের' চিত্রাবলী । 
তখন ধিলাতের $18৫1০9 আর্ট-ম)াগাজিনের কর্তৃপক্ষ অবনীবারুর অশকা' 
“ওমর খৈয়মের' ছবি নিয়ে, চিত্রভৃষিত ক'রে ফিটজেরেন্ডের ইংরেজী 
“ওমর খৈয়মের একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন । এতে 
[1011৩৩7 মন্তব্য করেন £_ প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিল্ষিগণ ওমর খৈয়ম' 
চিত্রভূষিত করেছেন, কিন্তু ঠাকুর' মহাশয়ের চিত্রগুলি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আর অনন্য। অবশ্য অবনীবাবুর ছবি সম্পর্কে এ শুধু তখনকার দিনের 
একটি পত্রিকার মন্তব্য নয়, এমন মন্তব্য তখন দেশে-বিদেতশ সকল 
শিল্প-সমালোচকেরই । --রেখাক্ষরে মনোহারিত্বে আধ্যাত্মিক মর্স-বিঙ্লেষণে, 
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অলোকিক ব্যঞ্জনায়, আর রঙ্গের সৌন্দর্যে এ হচ্ছে অতুলনীয় । 
উপরন্তু বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় শিল্পিগণ স্বদেশের পুরাতন শিল্প 
এতিহোর অনুসন্ধান ক'রে, তার ওপর নিজেদের চিত্রপট রচনায় পটু। 
এবং এই ধার! বিলিতী ধারার থেকে একেবারে আলাদ, নিকৃষ্ট তো'। 
নয়ই । ভারতবর্ষে এযাবং যত শিল্পী “সাউথ কেন্সিংটন”-পদ্ধতি অন্ধভাবে 
অনুপরণধ ক'রে এসেছেন, মুরোপীয় কলা-সমাজে তাদের কেউ এ রকম 
বিস্ময় জাগাতে পারেননি । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রাবলী 
বিলাতের মুখপত্রে অভিনন্দিত ও আলোচিত হয়েছে চরম শ্রদ্ধার সঙ্গে । 
এ ছাড়া, এই প্রদর্শনীতে যামিনীপ্রকাশ গাঙ্থুলীর ছবি দেশ্খানো হয়েছিল । 
'বর্ষা-সন্ধ্যা' ছবির জন্যে ১৯০৮ সালের “ভাইসরয়-পুরস্কার"' (7115 71০906]1) 
36৮16৬/, (908, 961. 70. 269) পেয়েছিলেন তিনি । 

অবনীবারুর ছবি ছাড়া, প্রদর্শনীতে কটি নতুন ছবি দেখানো 
হয়েছিল -_শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আর স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের । 
এট দু-জন উার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই বছরের নতুন একজন 
ছাত্রের ছবি দেখানো হয়েছিল, তিনি হলেন মহম্মদ হাকিম খান । 
পূরাতন মোগল-চিত্রকলার অনুসরণে তখন ইনি ক'টি বিশিষ্ট ছবি 


একেছিলেন । -_-ণসিমলায় এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত 
ছিলুম' । -_বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী । 


তৃস্ভীয় প্রদর্শনী & ১৯০৯ সালের প্রদর্শনী ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে হয়েছিল কলকাতা-মার্টগ্কলের হল-ঘরে । কলকাতার কলাসমাজের 
কাজের প্রভূত অগ্রগতি দেখা গেল এই প্রদর্শনীতে । ১৯০৮ সালে 
আটগ্কুলের চিত্রকর্ম দেওয়াল জুড়েছিল মাত্র একটি, আর এ-বছর ভ'রে 
ফেললে গোটা] হল-ঘরট।। 

আর ছবির কেবল সংখ্যাই এবারে বাড়েনি, আরটন্কুলে চিত্রকরদের 
নতুন মুখও দেখা গেল ক'ট। এতে মনে হচ্ছিল. যেন একটি অমর, 
অবিছিল্ন এতিহাপরম্পরার আসন্ন প্রতিষ্ঠা অবধারিত | এই নবাগতদের 
মধ্যে রয়েছেন অসিতকুমার হালদার, বেহ্কটাপ্পা, সঙরেকজ্্রনাথ গুপ্ত, 
ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র _রামেশ্বর প্রসাদ আর নারায়ণ প্রসাদ | 


২ 
গর 


১৪১ ভারত শিল্পী নন্দলাল 


এ ছাড়া আর্টক্কলের বাইরে আরও দু-জন নতুন শিল্পীর অত্তাদয় দেখা 
গেল -শ্রীঅধেন্ত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আর প্রিয়নাথ সিংহ । এ*র। 
ঠাকুর মহাশয়ের আর ঠার শিষ্কবর্গের প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতেই কাজ 
করছিলেন । 

এবারকার ভারতশিক্প-প্রদর্শনীতে দেখান হলো নতুন আর পুরানে। 
ঘ্'ধারাতেই আঅশাক। ছৰি সব। পুরাতন সংগ্রহটি ধ্যানময় ভারতশিল্লের 
প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল | সংগ্রহটি বডে! নয়। তবু পাচশে। বছরের 
পুরানো শিল্প-নিদর্শন সম্পর্কে কিছু ধারণ এ থেকে করা যেতে পারে। 
এই সব ছবির রঙ্গের উৎকর্ষ সবাই স্বীকার করছেন । বেশির ভাগ 
ছবিই ছিল ধমাত্রিত। বি কাঙ্গড়া, কি কাশী, দিল্লী, লক্ষোৌ --সকল 
মুগের সকল ধারার সকল হিন্দ্রচিত্রকরের মৌন চিত্রাবলীতে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক সত্তার মম্নকথাই যেন মুখর হয়ে উঠেছিল। মোগল লৌকিক 
চিত্রকলাও ছিল কিছু কিছু। তবে সেগুলি যেন মূল দেব-চিত্র-ব্ক্ষের 
শাখা-প্রশাখা বলে মনে হচ্ছিল। 

'কৃষ্ণ বলরামের রাখালবেশে মথুরা প্রবেশ' ছবিতে বঙ্গের আমে 
ছিল অন্তত। পরিবেশ মোগল বা রাজপুত শহরের । রাখাল ছুটি 
যেন গ্রামের ছেলে । “তপস্থিনী উমা সকাশে ব্রাঙ্গণবেশী শিব", “কৈলাস' 
_এই সব পুরনো হবি । _এ সব দেখে মনে হলো, ছবিতে এতিন্যগত 
আধাত্মিক সাংকেতিকতা প্রবল থাকলেও, সেটা শিল্পকমের বন্ধনস্থরূপ 
হয়নি মোটেই । প্রকাশভঙ্গির সাঁবলীলতা দেখা যাঁয় সবত্র। সাধারণ 
জখবন-চিত্রের ওপর যে এক ঝলক অপাথিব আলে! ঝলকিয়ে উঠেছে, 
তাতে থেন পৃথিবীর সকল শান্তজ্রকথার মম্নবাণী প্রকাশ হয়ে আছে। 
'নারী-বেহারাবাহী শিবিকারোহী রাজার চিত্র অতি চমতকার । নারী- 
বেহারাবাহী লোকটি আবার হুক খাচ্ছেন --এই পরিবেশ অলঙ্করণ 
ঠিসেবে এ-ছবিতে প্রশংসার দাবী রাখে। 

সাদা রঙ্গের বৈষমা দেখিয়ে যামিনীপ্রকাশ গাঙ্কুলীর “পান্দানদী'র 
হবি এঁতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল। 

ভারতশিল্পের নবজাগরণের একটি বিশিষ্ট রূপ এই প্রদর্শনীতে 
দেখা গেল। বারো জনেরও বেশি কিশোর শিষ্পীর ছবি ছিল এতে। 


ভারভশিষ্জী নন্দললি নর ২৪৩ 


পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি আর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রয়েছে এই সব হছবিতে। 
ভেক্কটাপ্লার 'মহাম্থেতা বীণা বাজাচ্ছেন', 'তুলসীতলায় প্রদীপ স্বালানো' ; 
প্রিয়নাথ সিংহের “চৈতন্য” এবারকার স্বদেশী ছবির মধ্যে ছিল বিশেষ 
আকর্ষণ। স্ববর্গীয়' সুরেন গাঙ্থুলীর ছবি দেখানো হয়েছিল পনেরে! ষোল 
খানি। সুরেন গাঙ্থুলীর ছবি সাজানো হয়েছিল নন্দলালের ছবির বী 
পাশে | তার “লক্ষ্পলেনের পলায়ন, 'নগষের রথ', 'কাণ্তিকেয়', 
'বিক্রমাদিতেঠর সিংহাসন", “মহাভারত লিখন', 'রাজা অন্বরীষের চক্র" 
'ডমরু, --প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ছবি । প্রদর্শনীর কিছু আগে সুরেন গাচ্ছুলীর 
্বত্যু হয়েছে । এটা নব্যবঙ্ছ-কলা-জগতের পক্ষে অপ্রুরণীয় ক্ষতি ৷ 
'ভেঙ্কটাপ্লা বেচে আছে এখনও । এখন সে আর ছবি অশকে না; 
বীণা বাজায়' _-বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারী । 
আর গভীর অনুরাগে ব'লে উঠলেন --“সুরেন গাঙ্ুলীর ফটোটা বড়ো 
ক'রে তুলে বাধিয়ে রাখবো। দিয়ো তো আমাকে একটা কপি'। 
শ্রীনন্দলালের ছবি সম্পর্কে ১৯১০ সালের 10061) ছ২৫৬16৬/-র মন্তব্য £-_ 
1106 %0105 ০ 91708191| 80956 1860 170 11)090)01101) 
(0 1113 ০0০90107176), ৯170 816 10301) [0108 01 6৪0. 16%/ 
80116৬61101 -1119 18065 ড/0115 4৯170” 2170 41181581 --৯/616 
9৮০1 81 (1019 63011011101), 81018 ৮111) 50601106119 ০ 6৪০1. ০1 
100 70911716915 1091 51165, 8110 1115 0017৬100101) 01 1815 86৪1 
(60111010891 1০৬61: 816৬ 017) 05 ৬101) 6%61/ 91619. ৯৮178) ৬৩ 
100 001 1) 11815 91015 15 0) 20৬1৮ 06 ৪ 85061) [0016 
10850011116, 9170 17016 5%71105110 (168(176110. 1115 010100165 ০৫ 
91)151117)8+5 ০৬ 8110 (17৩ 98981070818 ০ 18719991001 21৩ 
61015 17] 1115 01760110100 0065 811 00 10001001816 006 
50109551786 01911001115 ৪1181161 ০0110. উ/6 900 411 [11696 
008110155 ৪0 0006 1) 50109 76৪1 108316016০6 1! -_অর্থাং 
শ্বীন্দলালের নতুন ক'রে কোনো! পরিচয় দেওয়া! তার দেশবাসীর নিকট 
অনাবন্তক। তীর প্রত্যেকটি নতুন চিত্রকর্জের জন্যে আমরা গৌরব বোধ. 
করি। বিভিন্ন বিচিজ্র পদ্ধতিতে অশাক। নান। স্থবি তার । শ্রীনম্গলালের 


সক 
শি 


হত 
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২৪5 ভারতশিঞ্পী নন্দলাল 


সর্বশেষ কাজ “অগ্নি” ও 'অহল্য1” এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। 
এই সঙ্গে নানা শৈলীতে অশকা ঠার নানা ছবির নিদর্শনও ছিল। 
শ্রীনন্দলালের ছবিগুলি দেখে মনে হলো, তার মহা-প্রমৃক্তি-শক্তি পদে পদে 
যেন প্রকাশিত হয়ে চলেছে । আমরা চাই --শ্রীন্দলালের কাজ আরও 
বৃহত্তর, পৌরুষযুক্ত আর সমন্বয়ধমী হোক । তার “ভীম্মের প্রতিজ্ঞা 
আর 'দময়স্তীর স্বয়স্বর' ছবি ছুটির প্রবণতা এই দিকে । তবু, এর মধে। 
উার ছোট ছোট ছবির মনোহারিত্বের অভাব । আমরা চাই, _্এই 
সমস্ত গুণ একত্রে - এখনই তার কোনও মাস্টারপীমে | 

ইউ. সি. গাগ্ুলীর ছবি অতি নিকৃষ্ট স্তরের । তার একটিও 
স্বাতাবিক নয়। এ সব অশকাও যেন মহা অপরাধ। কারণ তিনি 
রঙ্গের অপন্যবহার করেছেন। আর আদর্শকে ভোলাতে চেয়েছেন বুদ্ধির 
কেরামতি দেখিয়ে । আমর এই শিল্পীটিকে থরামর্শ দিই, যেন তিনি 
এক বছর রং-চিন্তা ছাড়], আর কিছু না করেন। এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
পরে, তিনি দেখতে পাবেন -তার সৃজনীশক্তি প্রকৃ পথ ধরেছে। 
অন্সিতকুমার হালদারের “সীতা' ভালো হয়েছে । ভারতশিল্পের “সীতা 
স্বরোপীয় শিল্পের “ম্যাডোনা'র অনুরূপ | কিন্তু অসিতকুমারের 'সীতা'র 
ঙাবোম্দাস বেশি, আত্মসংযমের অভাব | হালদার মশায়ের আকা 
'মোয়াজ্জিম' ছবিতে বর্ণ-সমাবেশ মনোজ্ঞ | পরিচ্ছদে প্রভাতের শুভ্রতা 
আর ম্েতপ্রস্তরনিমিত গন্বজের পরিবেশ চমতকার । কিন্তু, 'মোয়াজ্জিম কে 
এতে। পোষাক পরানো হয়েছে, যেন ছবি আকানোর জন্যেই তার 
এই মহড়া । আসলে, 'আস্‌ সালাতো খাই-রুমু মিনান্‌ নাওম্‌* __অর্থাং 
নমাজ ঘুমের টেয়ে ভালো _এই বাণীটি ছবির মধ্যে ফোটেনি। 

ঈশ্থরী প্রসাদের ছবি বিশেষ লক্ষণীয় | তিনি বিশুদ্ধ ভারতীয় 
রং ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন ভারতে এই রকম উজ্জ্বল রঙ্গের ব্যবহার 
ছি -এ আধুনিক কলাজগতের এক মহাবিষ্ময় | এই একমাত্র রঙ্গের 
জেল্ল! ফুটিয়েই ভারতবর্ষ দিগ্বিজয় ক'রে নিতে পারে। এদেশের পুরাতন 
ছবি-পুনরুদ্ধারের পথেই, শিল্পজগতে তাঁর অগ্রতিত্বন্ত্রী, আর অক্ষর প্রতিষ্ঠা 
লাভ সন্ভব। স্যার. লরেন্স জেংকিকের কাছ থেকে ধার' নিয়ে 'কুফ- 
যশোদার' যে-ছবি দেখানো হয়েছিল, তাতে. এই পুরাতন বাহারি রঙ্গের 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ২৪৫ 


সৌন্দর্যের শেষ সীমা যেন দেখা গেল । বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল আর 
স্থায়ী সে-রং মোটেই এ-যুগের রঙ্গের মতে! মেকী নয়। আমর বিস্থাস 
করি, সোসাইটি এই রং-চিন্তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে, তার উন্নতির 
জন্যে প্রত কাজ ক'রে যাবেন। --এটা আমাদের অত্যন্ত জরুরী 
কতব্য | 

হাকিম মহম্মদ খানের ছবি যেন নিজের কথা নিজেই বলে। 
ঠার “মহম্মদ শাহের দরবার' বিশিষ্ট ছবি । তাতে হিন্দু শিল্পীদের 
মননশীলতা পরিস্ফুট হ'লেও, এই জটিল বিষয়ের স্বচ্ছন্দ-প্রকাশের তুলন। 
মেলে না। প্রাণের সাবলীলত1 এতে যেন উপচিয়ে উঠছে.। -বর্শ-সমাবেশ 
অপূর্ব | স্থতি থেকে করা, শিজ্পীর পিতার পোর্ট মোগল-রীতিতে 
পোরট্রেটনিমাণের উৎকৃষ্ট অনুবৃত্তি। 

আর কতকগুলি ছবির জন্যে এই প্রদর্শনীটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
মবনীজ্্রনাথ ঠাকুরের বনুসমাদ্তত ছবিগুলি, আর তার দাদ। 
গগনেন্রনাথের আশ্চর্য ইম্প্রেশনিস্ট্‌ স্কেচগুলি দেওয়ালে রাখা হয়েছিল। 
তাতে মনে হলো, যেন তার ছাত্র আর শিষ্যমগুলীর কাজের 
মূল)-নিধধধারণের জগতে এগুলি প্রেক্ষাপট রচনার কাজ 'করছে। 
আমর! এই প্রদর্শনী দেখে খুব খুশি হয়েছি। কারণ, এতে পুরাতন 
ও নুতন শিল্পধারার যোগাযোগ আর ক্রমবিকাশের স্তরগুলি খুব 
ালোভাবে দেখানো হয়েছে ; এবং কার্ধতঃ আমাদের দরের স্বপ্ন 
অনেকখানি কাছে চলে এসেছে । যে ধরনের প্রাচীর-চিত্র, এতিহাসিক চিত্র, 
জাতীয় চিত্র আর বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র মহাভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয় থেকে 
দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে বের হবে, তার অগ্রিম নিদর্শন 
সব যেন আমরা এখনই উপহার পেয়ে গেলুম। --সংক্ষেপসারে 
এট মন্তব্য হলে। ১৯১০ সালের এপ্রিল সংখ্যার 17৮1090611 [০৮1০৬ 
পত্রকার । 

দ্বিতীয় হ্লঘরের দেওয়ালগুলি ভরতি ছিল প্রধানত: মোগ- 
আমলের -পুরাতন ভারতীয় চিত্রকল। দিয়েই। এগুলি . নিবাচন ক'রে 
রাখা হয়েছিল কলকাতা-আর্ট-গ্যালারীর সংগ্রহ থেকে. -তাগ্ছাড় 
৩1 /£১101081৩, 1৬1. 196516815, গগনেজ্্রনাথ ঠাকুর, /1090001, 
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সোসাইটির সে-সময়ের সভাপতি 881০0 ড/০০1০16, 191. 10610181501 
995, . 91910 আর অধ্যক্ষ 7১61০ 931০৬-এর সংগ্রহ থেকেও 
জ্ববি. ধার নেওয়া হয়েছিল। সে-বছর ভারতীয় চিত্রকলার ছবিই 
ব্হ ছিল; ফলে, জাপানী আর চীনে চিত্রাবলীর স্থবানই 
হয়নি প্রদর্শনীতে ; অথচ, ১৯০৮ সালে চীন-জাপানের চিত্রসম্ভারই 
জায়গ! জুড়ে বসেছিল অনেকখানি । তবে, এর মধ্যে জাপানী শিল্পী 
যোশিও খতসুতার রামায়ণ-চিত্রীবলী টাঙ্গানো হয়েছিল। এগুলি 
দেখিয়েছিলেন ছবির মালিক গগনেন্দ্রনাথ। এই তৃতীয় প্রদর্শনীর 
(১৯১০) আর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল, ভারতীয় পিতলের 
আর তামার মুন্তি। বৌদ্ধ আর হিন্দ্রযুগের বহু মুত্তি নেপাল, তিব্বত 
আবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছিল। 
এগুলি হলো! মুসলমান-পুর্ব যুগের ভারতের ধর্ম-সম্পৃক্ত ভাস্কর্য । 
এর অনেকগুলিই কলকাতা-আট্ট-গ্যালারীর সম্পতি, -হ্যাভেল সাহেবের 
সংগ্রহ । 

চতুর্ধ প্রদর্শনী । ১৯১১ সালে সোসাইটির ১৯১০ সালের চতুর্থ 
প্রদর্শনী হয়েছিল এলাহাবাদে আরও বড়ো আকারে । এই প্রদর্শনীর 
বৈশিষ্ট্য ছিল মোগল-আমলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
শিল্সিগণের অশাকা পুরাতন ভারতীয় চিত্রাবলীর সুনির্বাচিত সংগ্রহ । 
অসংখ্য ব্যক্তিগত আর সাধারণ সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ ক'রে, এ-সব 
নির্বাচন করেছিলেন ডক্টর কুমারস্বামী। এই চিত্রৈস্বর্য ছড়িয়ে ছিল 
সারা দেশে । এ-সবের তিনিই শ্রেণী-বিভাগ আর সুবিল্তাস করেছিলেন। 
এই বিস্তাসে সুনির্দি এইসব ধারার ছবি পাওয়া গেল, 
-মধ্য এশিয়ার ধারা, পারশিয়ান ধারা, আদি-মোগল অর্থাত ইন্দো- 
পারশিয্লান ধারা, মোগল ধারা, অস্ত্য-মোগল ধারা, রাজপুত বা 
জয়পুরী আর কাঙ্গড় ধারা । - এলাহাঁবাদের এই প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল 
_অজস্তার বৌদ্ধগুহার কিছু ফে,স্‌কোর রঙ্গিন নকল । নকল করেছিলেন 
_ প্রখ্যাত ইংরেজ-মহিলা-চিত্রশিক্সী মিসেস সি. জে. হারিংহাম, 
কলকাতার জাতীয় কলা-সমাজের ত্রীনন্দলাল বস, সমরেজ্ীদাখ ৩ 
আর দাক্ষিণাত্য-উরঙ্জাবাদের সৈয়দ আহম্মদ ও মহমদ ফজলুদ্দীন 
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বাজী । অজন্তা-ফেসকেো। হলে! ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন । 
প্রাচীন ভারতের এই ধশ্নাশ্রিত চিত্রাবলী এশিয়ার সমস্ত বৌদ্ধ দেশের 
_ বিশেষ করে, চীন-জাপানের আর সিংহলের চিত্রবিদ্যাকে প্রভাবিত 
ধরেছিল । 

এই প্রদর্শনীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নব্যবঙ্গ-ধারার আধুনিক 
এারতীয় চিত্রাবলী-সংগ্রহের প্রদর্শনী । এই সব ছবি দেখানো হয়েছিল 
খুব বিস্তৃতভাবে _এই ধারার কাজের বিভিন্ন দিকের নিদর্শন দেখানো 
হয়। _-এর মধ্যে অবনীবারুর “ওমর খৈয়ম' অন্যতম । দ্বিতীয় বছরে 
সিমলাতে এর কিছু দেখানো হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের” জোষ্ঠ ভ্রাতা 
গগনেন্্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় কালি-তুলির কাজের নতুন আর 
মৌলিক শৈলীর চিত্রাবলীর নিদর্শন দেখানো হয়। সিমলায় আর 
কলকাতার প্রদর্শনীতে এর কাজের কিছু কিছু নমুনা আগে দেখানে। 
»য়েছিল। কিস্তু সোসাইটির এই প্রদর্শনীতে এগুলি হয়েছিল বিশিষ্ট 
আকর্ষণ ; প্রত্যেকটি শিল্প-সমঝদাঁর এই ছবিগুলি দেখে তারিফ 
কবেছিলেন। 

এলাহাবাদের প্রদর্শনী থেকে সোসাইটি একটি ক'রে পোর্টফোঁলিও 
প্রকাশ করতেন, দশটি ক'রে ছবির [01901101596 নিদর্শন দিয়ে। 
এবাজেরও খুব সুখ্যাতি হয়। ১৯১১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর 
বলকাতার ণা€ 912665121) পত্রিকা এই স্কেচগুলির শিল্পামুল। 
সম্পর্কে সৃসমালোচনা করে সংবাদ বের করেন। 

এই প্রদর্শনীর আর একটি বৈশিষ্ট ছিল --ধাতু আর পাথরের 
খানুনিক ও পুরাতন ছোট্ট একটি ভাক্কর্য-সংগ্রহ। এর বর্ণনা দিয়ে 
কুমাবস্বামী একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন । _ঝশাসি থেকে আনা 
১য়েছিল অপরূপ-গঠন “বরাহ-অবতারের' মুতি । নেপাল থেকে আনা 
১য় তামার 'অবলোকিতেশ্বর' আর পেতলের “তারা” মৃত্তি। 'এই 'তারা'-মুতিটি 
প্রদর্শনী থেকে কিনে নিয়েছিলেন -_-কাশিমবাজারের মহারাজ। মপীজ্চজ্জ 
নম্পী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'রমেশ-ভবনে'র জন্যে । আধুনিক ভাক্কধের 
ক্ছি করা হয়েছিল পাথর আর ধাতুর ওপর। এগুলি করেছিলেন 
পৃ-এতিস্য-পরম্পরার সে-সময়ের ভারতীয় কারিগরগণ, --জয়পুরের 
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মালিরাম, মাদ্রাজের এম্‌. মালাইকন্ন আচারী আর ব্রক্মদেশের 
মঙ্গ-সান্-পে 1 জয়পুরের' মালিরাম ছণাঁচ বা খোদাই-এ উংকীর্ণ 
করেছিলেন -_রাজপুত মহিলার মৃতি, হস্তিগুক্ষার ত্রিমৃত্তির নকল, 
উপবিষ্ট উদ্ট্ ইত্যাদি । মাদ্রীজের মালাইকন্নু. আচারী তৈরী 
করেছিলেন হনুমানের মৃত্তি। ব্রন্মদেশের মঙ্গ-সান্পপে উৎকীর্ণ করেন 
কিন্নর-মূতি। পুরাতন হিন্দ্-শিল্প-পরম্পরার প্রাণ-প্রবাহ, আর ভবিষ্যত 
প্রত্যাশিত অগ্রগতির ইঙ্গিত ছিল এই ভাস্কর্যগুলিতে । আধুনিক ভাঙ্কষের 
আর একটি নিদর্শন ছিল একটি লাইন-ড্রয়িং-এ কৃষ্ণ-মৃতি অশকা 
তাআঅফলক। এর ডিজাইন করেছিলেন শ্রীনন্দলাল বসু আর তা থেকে 
খোদাই করেন কলকাতার হিরণ্ায় রায়চৌধুরী আর অসিতকুম'র 
হালদার । ১৯৬৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী নন্দলাল বললেন, _-“এই 
ফলকটি ছিল জগদীশ বোসের বৈঠকখানায়” । এ ছাড়া, নন্দলালের 
“মহাদেবের তাগুব নৃত্য ইত্যাদি ছবির আদর্শে হিরণ্য় বাবু একাধিক 
মূত্তি তাঅফলকে উৎকীর্ণ করেছিলেন । লক্ষৌ-এর দুর্গাপ্রসাদজী নিজের 
মৃতি প্রস্তরে উংকীর্ণ ক'রে বান্ট তৈরী করেছিলেন। মালিয়ামের 
কাজের নমূনা! শাক্কিনিকেতন-কলাভবনে আছে । তাকে জানতেন 
নন্দলাল, আলাপ ছিল না। আচারী বিশেষভাবে কাঠের মৃতি খোদাই 
করতেন। 

১৯১০ সালের যুক্তপ্রদেশের এই এলাহাবাদ-প্রদর্শনীতে শ্রীনন্দলাল 
একটি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন । সে পদকটি প্রায় আড়াই ইঞ্চি 
বাসের । ওজন প্রায় দশ ভরি। তার একদিকে দু-জন ভারত-মহিলা 
ছড়ানো অলঙ্কারে মধ্যে বসে, একটি আগ্রহী শিশুকে একজন একটি 
ট্রাফি-কাপ, আর একজন সার্টিফিকেটের রোল দিচ্ছে। দূরের দৃশ্যে 
দেখা যাচ্ছে সমৃদ্র, নৌকে!? আর বন্দরের ক্রেন্। উল্টোদিকে ছৃ'টি 
ফোট1 পদ্মের জড়ানেো। লতার মধ্যিখানে লেখা .আছে £ /১৮/০1060 (০. 
11991918০56 001 ১8118111)6. 
পঞ্চম প্রদর্শনী ॥ ১৯১১ সালের “ছবির এই প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯১২ 
সাঞের : ২৩-এ জানুয়ারী থেকে ওয়া ফেব্রুয়ারী পর্যত্ত | হয়েছিল 
ক্লকাতার পার্ক স্ট্রিটে 'পার্ক য্যান্সনের* বড়ো হলঘরে। এই প্রদর্শনীতে 
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পুনরায় বিশেষ ক'রে দেখানো হয়েছিল মিসেস হ্যারিংহামের, শ্রীনন্দলাল 
বসুর আর অসিতকৃমার হালদারের অক! অজন্তা ফ্রেস্কোর অনেকগুলির 
কপি। এর মধ্যে আগে কিছু দেখানো হয় এলাহাবাদে , কিন্তু এখানে 
দেখানে! হলো সংখ্যায় অনেক বেশি, প্রায় ছিগুণের চেয়ে বেশি । এছাড়া ছিল 
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের করা অজন্তা-গুহার কতকগুলি রেখাক্কন। এই প্রদর্শনীর 
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অজন্তা-ধারায় সবাসিত নব্যবঙ্গের ক'টি 
আধুনিক চিত্রকর্ম। এই ধারা বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল 
শ্রীন্দলাল বসুর তিনটি সাম্প্রতিক সুবৃহং চিত্রকর্মে। চিত্রপটগুলি ঃ 'জলে' 
স্থলে ও "বাতাসে, আনন্দোচ্যাস । _-এর পরিকল্পন। শ্রীনন্দলালের, 
ছবিগুলি করেছিলেন তিনি নিজেই --অসিতকুমার হালদার আর বেঙ্কটাপ্পার 
সহযোগিতায় । কলকাতা -ময়দানে সম্রাটের সংবর্ধনার জন্যে যে-মগুপ 
তৈরী করা হয়েছিল তার অস্তর্সজ্জার জগ্গে এই ছবিগুলি ব্যবহার করা 
হয়। এই ধরনের দৃশ্য-চিত্ররচনা! চালিয়ে এলে, ভবিষ্যতের সভাগৃহ বা 
মন্দিরের প্রাচীরচিত্র (10৪) )-অলঙ্করণের এক অপূর্ব চিত্রশিল্পল পরিণতি 
লাঁভ করতে । নন্দলাল বলেন, --'এই চিত্রপটগুলি ছিল সোসাইটির 
অফিস ঘরে'। এই প্রদর্শনীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাতন পুঁথির চিত্রিত 
পাটার প্রদর্শনী । অষ্টাদশ শতান্ষের গোড়ার দিক থেকে চিত্রিত 
পাট! পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি মুসলমান রাজত্বে বাঙ্গাল!দেশে সুপ্রচলিত 
দিশী ধারার হিন্দ্র চিত্রকর্ম । এগুলির অঞ্কন-পন্ধতি পুরাতন হিন্দ্ু-বৌদ্ধ 
শিল্প-এতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য £ আধুনিক কাঠ এবং 
পাথর খোদাইয়ের কাজ। এগুলি করেছিলেন কলকাতা আর্টস্কুলের 
মাদ্রাজী শিক্ষক টি. এ. আচারী, ওড়িষাার পুরাতন ধারার কারিগর 
[ শিরিধারী মহাপাত্র ] আর জয়পুরের মালিরাম। সবশেষে দেখা যায়, 
আধুনিক চিত্রকর্মের মধ্যে নব্যধারার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের, আর 
শ্ীন্দলাল, বেক্কটাপ্লা, অঙসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅধেক্দ্র- 
কুমার গাঙ্থুলীর প্রভূত নতুন কাজ ছাড়া. এই বছরে কয়েকটি নতুন 
মুখের অভ্যুদয় হয়েছে -ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, দর্গেশচন্দ্র সিংহ আর 
শৈলেন্্রনাথ দে! চিত্রকর্মে এদেরও ভবিষ্যৎ ছিল খুব উজ্জ্বল। 

৩ 
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শ্রীনন্দলাল বসুর এই বছরে অঙ্কিত ও প্রদণিত ছবির মধ্যে 
অজন্তা-চিত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই বছরে নব্যবঙ্গ-ধারার ছাত্রদের 
আর একটি কাজের দিকে ঝেগাক ও অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল। সে 
প্রাচীন ভারতীয় “টেম্পের'-পদ্ধতির প্রয়োগ । এই পদ্ধতিতে অশকা 
ছবি উত্জ্রল আলোয় রাখলে" রঙ্গের ওঁজ্ক্ল্য বাড়ে এবং এতে মোগল 
ও রাজপুত ছবির মতো! রঙ্গের বিশেষ জেল্লা ফুটে ওঠে । টেম্পেরা- 
পদ্ধতিতে অক ছবিগুলির কতকগুলিতে ভারতীয় দিশী রং -_এলা 
আর গেরি রং ব্যবহার করা হয়েছিল --পুরানো ভারতীয় পদ্ধতিমতে। 
এই সময়ে দিশী রং তৈরীতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কিশোর 
শিল্পী বেক্কটাপ্লা। ইনি ছিলেন মহীশুররাজের সভাশিল্পীর বংশধর, 
পরম্পরাগত শিল্পরীতিতে পোক্ত । 

পঞ্চম প্রদর্শনী সম্পর্কে এক-নজরে বলা যায়, এতে প্রধানতঃ নব্যবঙ্গ- 
ধারার চিত্রাবলীই প্রদশিত হয়েছিল। ভারতীয় মোগল আর রাজপুত 
চিত্রসংগ্রহ আগের প্রদর্শনীর তুলনায় এখানে অনেক কম দেখানো হয়। 
কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন. যুগের চিত্রকলার নমুনা, ভারতীয় জীবন 
প্রবাহ, ভারতীয় জনসমাজ _-এই চিজ্রাবলীর মাধমে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 
এই রকম বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মনে হয়, ভারতশিল্পের বিভিন্ন 
মুগের বিভিন্ন স্তর যেন ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগের জীবন-যাত্রার 
মৌন সাক্ষী । আমরা ১৯১১-১২ সালের চিত্র-প্রদর্শনীটিকে এইভাবে তাগ 
ক'রে দেখাতে পানি £ 

১। হিন্দর-বৌদ্ধযুগের পুরাতন ভারতীয় চিত্রাবলী 

ধর্ম ঃ₹__অজন্তার বৌদ্ধ-গুহামঠের দেওয়াল-চিত্রাবলীর নকল । এতে 
জীবনের সকল দিকের পরিচয় আছে; মানুষের এবং মনৃষ্যেতর সমাজের 
জীবন-চিত্র একই ধর্মীদর্শে বিধৃত _প্রত্ব বৃদ্ধের ব্যক্তিত্বের নিকট ভক্তির 
অভিব্যক্তি ৷ 

১। মুসলমান আমলের প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাবলী 

২। ধর্মীয় -হিন্থরাজসভা ও তীর্স্থানে লালিত £__ 

(ক) রাজপুত ধারা ( জয়পুর ও কাঙ্ড়া) 

(খ) বঙ্গীয় ধারা 
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(গ) ইন্দো-মোগল ধার! 

প্রথম ধারা ছুটি সম্পূর্ণ দেশজ -__মৃসলমান-পূর্ব ভারতের প্ররাতন 
শিল্পকলার অনুবৃত্তি ; তৃতীয়টির উৎপতি মোগল-দরবারে বা দরবারের 
ধারে কাছে । এতে মিশ্র-পন্ধতিতে হিন্দ্রধর্মের বিষয় অশখকা হয়েছে । 
অশতঃ রাজপুত, অংশতঃ মোগল । আকার বিষয়বস্ত হয় মহাকাব্যিক, 
পৌরাণিক অথব। গীতিধর্মী ( লিরিক )। এতে দেখা যায়, প্রধানতঃ 
ভারতীয় মধাযুগের ভক্তি-আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি । এই ছবিগুলি শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীরামচন্দ্রের এবং শিবের পরম্পরাগত এতিহাকে কেন্দ্র ক'রে আকা । 

২। লৌকিক -এর উৎপত্তি মোগল ও রাজপুত দরবারে, রাজ 
বাদশার আর অভিজাত খানদানীদের উৎসাহে ; এতে আছে দরবার- 
সংক্রান্ত ঘটনা, রোমান্টিক প্রেমের দৃশ্যাবলী, মনোহর দৃশ্যচিত্র, ব্যক্তিগত 
পো্টরেট ইতাদি। 

(ক) মোগলধার। -__দিল্লী, আগ্রা, লক্ষোৌ ইত্যাদির । 

(খ) রাজপুত ধারা -_-কাজড়া উপত্যকা, জয়পুর ইত্যাদির। 

৩। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকল]। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গধারার কাজ । এই কাজ স্বদেশী 
এবং সমন্বয়ধর্মী। এ-কাজের প্রেরণা এসেছে সমগ্র ভারতের অতীত ও 
ক্ঠমান জীবন থেকে, আর এই সব ছবি তারই প্রতিভূ । ভারতের 
অতীত আদর্শবাদের পুনরুদ্বোধন ক'রে এই সব ছবি বর্তমান প্রাত্যহিক 
জীবনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার গভীরতর তাংপর্ আর আদর্শ 
বপায়িত করেছে । নব্যবঙ্গধারার শিল্পীদের চিত্রপটকে এইরকম পাঁচটি 
ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে £_ 

১। মহাকাব্যিক আর পৌরাণিক £ যেমন শ্রীনন্দলাল বসুর “রামায়ণ 
চিত্রাবলী',. “একলব্য”, “হরিশ্ত্ত্', “পার্থসপারথি”। “কৃষ ও রাধা, আর 
'মহাদেব' ; অবনীন্দ্রনাথের “হরপার্বতী 3 বেঙ্কটাপ্লার 'নটরাজ' ; অসিত 
হগালদারের ণ্ৃত্যুরত গণেশ' । 

২। হিন্দ ও মুসলমান যুগের ইতিহাস ও সাহিত্যপরস্পর] ১ যেমন, 
অবনীজ্রনাথের 'অশোকের রাণী তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিক্রম, ; মহম্মদ 
হাকিম এম্‌. খানের “বাহাহুরশাহের দরবারে দোৌত])' ও 'মসনবী চিত্র”; 
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ক্ষিতীভ্রনাথ মজুমদারের “বোধিবৃক্ষ”* “বেহুলা ও “রাজকুমারী রক্তাবলী'; 
সমরেন্্রনাথ গুপ্তের “ওমর খৈয়মের চিত্রাবলী” ; বেঙ্কটাপ্লার 'প্রতাপসিংই 
এবং রামেশ্বর প্রসাদের “দিল্লীর শেষ হিন্দ্ুরাজা পৃর্থীরাজ' | 

৩। কর্তব্য-পালনে আর আত্মীয়-সম্পর্কে আদর্শবাদ, সাধারণ জীবনের 
দৃশ্য ও ঘটনা £-_যেমন শ্রীনন্দলাল বসুর “কাবুলিওয়াল? আর “ডাকহরকরা' , 
অসিতকুমার হালদারের “মাতৃমৃতি' ; প্রিয়নাথ সিংহের “মাতৃমৃতি' ; অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের "পুরীর কৈব বালিকা” ; মহম্মদ হাকিম এমৃ. খানের প্রতীক্ষা । 

৪। আচার ও ব্রতের ব্যাখা £__যেখন শ্রীনন্দলাল বসুর 'যষ্টীপৃজা 
ও “সংমরণের সতী” ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেবদাসী' ; সমরেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের প্প্রদীপ ভাসানো।' । 

৫&। মানসিক অবস্থার তাংপধ-ব্যাখ্যা ৪ যেমন, অসিতকুমার 
হাঁলদারের 'বাতায়ন পথে" ; ছৃর্গেশচন্দ্র সিংহের 'বাতায়ন পথে? ; বেহ্কটাপ্লার 
'ধ্যানমগ্তা? । 


॥ বিলাতী প্রশস্তি ॥ 


১৯১০ সালের ২৮-এ ফেব্রুয়ারী তারিখের লগুনের "1065 পত্রিকায় 
একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল তেরো জন বিখ্যাত শিল্পী আর শিল্প- 
সমালোচকের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে । 70১) 17160610101 130%/0 (২) ৬9116 
(21909 (৩) 06017£5 11817100001) (9) 15801657005 ন700051741) 
(৫) চু. 158170611 (৬) ৬%. [১ 1601889/ (৭) হ19152% 1[২1০8100 
(৮) হা, ৬. ০1155101) (৯) ৬/. £:0115096610) (১০) (00186 
৬৬. [055611 (১১) ৬৮. ০৮)0105 90610106115 (১২) (01181165 
ড/210519]) আর (১৩) 181561/ ৬/৪1161 __ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট 
সম্পর্কে তাঁদের যুক্ত-ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে £_ 

৬/৩ 1115 01710615160 2101915, ০1101095 800 9101001005...ঠি0 11) 
[115 0991 211 01 [15019 ৪. 1015 8170 ৪9600806 6%101655101) ০4 0116 
[11%10815 608011091 ০01 11)5 1959016 2170 01 (13511 ৫661651. (1১910081015 
01) 1116 500190 0 0) 06%1776....৬/5 19010 (720 10176 65519067106 


ভারতশিল্পী নন্দ লাল ২৫৩ 


0 ৫150117701, ৪ 70016101, 8100 2 11176 11801010917 01 211 19 
70955855101 ০ [11061555 ৬৪106 1০9 1116 [170191) 10901016. ৪100 0106 
৬/1)101) [01)9%, 2170 211] ৮/1)0 20101762100 16510201 [11611 201)16612061019 
1) 0715 2614, 9118101 10 £00810 ৬/101] 1176 011011051 15%51910068 ৪00 
10৮6. ৬1115  010709594 6০ 119 [107801)8171081] 51676009017 ০: 
08101080181 [01801010191 (01105, ৮০ 001191051 11980 16 139 0019 11) 
01881710 06৬61011061) 01) 0১6 10901017981 21 01 0119 7850 (1191 016 
0811) 01 1109 19705165519 1০ 06 60801) 00176061) 0191 ৬/০ 11616 99581. 
(01 ৪ 619 18186 ০০৫১ ০1 970811960 17201010981) 01101018, ৬/5 ড/151 
(0 8590175 ০1 01011161 078050061) 8110 50000617765 11) 11018. (1১8৫ 
[116 501,001 ০1 17910101791 ৪11 11) (081 00010079, 10101) 19 90111 
910/116 105 ৮1151109210 115 981080119 101 11) 117161101518101010 
01 1100191) 116 2170 11)90110) ৮11] 17651 911 (0 00701009170 ০01 
80101781010) &1)0 81770801750 10176 25 10 71610181185 (1016 (9 105611, 
51105 01120, ৮1119 100 015091111)8 10 80096100 ৮/1)806৬০1 0810 
০৪ ৮1)01550917)61/ 85910118060 0) (0161951) 59011069, 1 ৮111 
168198151/ 101656176 11)6 11701100191] 01891800617 ৬%1)101) 15 ৪1) ০001৮ 
&0%/1) 01 11706 1)150919 2170 [1151021 90101010185 ০1 [15 ০০1001% 
85 ৮911 25 01 [1)0956 8170161)0 9170 70106911170 16115109805 ০010061)010105 
৬1101) 875 0106 9101% 01 [19018 ৪10 ০1 211 0105 169450617) ৬/0110. 

সেই সময়ের পাশ্চাত্য চিন্তার এই বাইরের আলোকে আমাদের নব্যবঙ্গের 
অর্থাং ঘরের ভারতশিল্প-ধারার নবজাগরণ, তার তাংপধ, আর গুরুত্ব ভালো 
ক'রে বুঝতে পারা গেল । 1165 পত্রিকার অভিমতে, ওরিয়েপ্টাল আর্টের 
টণ্ডিয়ান সোসাইটির বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় নব্যবঙ্গে ভারতশিল্পের এই 
পুনরুজ্জীবন আর অগ্রগতি ভারতবর্ষের একমাত্র আধুনিক শিল্প-আন্দোলন ।-__ 

এ ছাড়া এই এলোহাটে হঠাং-অবতারের মতো এদেশে নতুনের 
আমদানি করছি ব'লে তখন অনেকে সোচ্চার রব তুলেছিলেন; কিন্তু, 
আসলে অনুকারকদের মেকি ধর] পড়তে দেরি হয়নি । বিনা শ্রদ্ধা-প্রীতিতে, 
বিনা সাধ্যসাধনায় নতুনের জাগরণ বা আগমন সম্ভবপর হয় না। 


২৫৪ ভারঠশিল্পী নন্দলাল 


১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'নবযূগ' পত্তিকায় 'নবদুর্া প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন, --দেশে নৃতনকে এবং নবযুগকে আনার চেষ্টার তো 
অন্ত দেখিনে -খদ্দর যেটা বহুকাল হল এদেশের মানুষরা 
গরমে এবং সম্যসমাজে অসহনীয় বলে পরিত্যাগ করেছিল সেইটেরই পুনরা- 
বৃত্তি, ওস্তাদি গান যেটা আকবরের আমলের, ছবি যেট] বৌদ্ধ যুগের, 
ধর্ম যেটা গেই ব্রঙ্গার পিতামহের পিতামহের; সব পুরোনোকে নতুন 
গেলাসে ধরে এনে ডাবছি আমরা নতৃন মুগ আনছি। পুরোনো কাসুন্দ 
নতুন ভশড়ে _ভশাডও ভারি পুরোনো গঠনের দিয়ে নতুন খাদ্য নতুন 
মুগের বল্পে তো৷ চলে না কিন্তু কাষে ঘটছে তাই, খুব যার! নতুন করতে 
চাচ্ছে তারা! বিলাতে যেটা! অনেকট। পুরোনো এদেশে যেটা অজ্ঞাত সেটা 
বাজারে এনে বাহবা নিতে চলেছে এই তে! দেখছি বয়েস হয়ে অবধি! 
নবমুগ এবং নূতন কচিং আসে হঠাং বজ্্রাঘাতে সবাইকে চমকে দিয়ে দিক- 
বিদিক অন্ধকার করে, কিন্তু সচরাচর আসে সে গোপন অভিসারে নিঃশক 
অনিদদিষ পদসঞ্চারে, মানুষের ও দেশের মনের অন্তঃপুরে, উপবনে, 
কুঞ্জকাননে তার যাওয়া-আমার খেলা ক্কচিং কেউ দেখে রাত জেগে ।' 


ডারতশিক্গের ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত 
॥ স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তা || 


সেকালের বাঙ্গালী-সমাজ ভারতশিল্পের পরম্পরাগত উচ্চ স্তরের 
শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিল না। শিল্প বলতে তখন 
যেটুকু ছিল, সে হলো কারুশিল্প - প্রতিমা আর পটশিল্প । কিন্ত, 
এদেশের প্রাচীন প্রথাগত শিল্পকলার কিছু নমুনা, কিছু আগেই ম্ুরোপে 
গিয়ে পৌছেছিল। তবে, সেকালে ওদেশে ভারতশিক্প -সম্পর্কে অনুকূল 
মন্তব্য প্রচারিত হয়নি। ইংরেজ সাহিত্যিক ও শিল্পরসিক জন্‌ রাস্থিনের 
মতো প্রতিভাও ভারতশিল্লের স্বরূপটি ধরতে পারেননি । এই সময়ে 
আলেকজাগ্ডার কানিংহাম ভারতবর্ষের পুরাবস্তর ও শিল্পকলার পরিচয় 
প্রথম প্রকাশ করেন। 

শাক্য-বুদ্ধের অনেক পরে, গ্রীক-রোমক শিল্পীরা বৃদ্ধের মৃতি নির্মাণ 
করেছিলেন । ভারাতীয় গান্ধার-শিল্পে দেবদেবীর মুত্তিগুলি এ সময়ে 
অনেকটা গ্রীক-রোমক ধশচে নিমিত হ'তে থাকে । এই দেখে শিল্পতাত্বিক 
ফুমে আর গ্রুনওড়েল ভারতশিল্প গ্রীক-রোমক প্রভাবপুষী ব'লে 
মত প্রচার করেন। ভিন্সেপ্ট স্মিথ্‌ প্রমুখ মুরোপের অন্ত এতিহাসিকেরাও 
ধদের & মতের পরিপোষণ করতে থাকেন । গত শতাবে বিদেশে 
এইভাবেই ভারতশিল্পের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। 

ডারতশিল্পে গ্রীক-রোমক প্রভাবের ভ্রান্ত এই পাশ্চাত্য প্রচার এদেশের 
পণ্ডতেরা কিন্তু বেশি দিন বরদাস্ত করেননি । রাজ রাজেন্ত্রলাল 
মিত্র এই বিষয়ে প্রথম সার্ক গবেষণা ক'রে ভারতশিল্পজের নিজম্ব বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্বের সন্ধানে দিয়েছিলেন। তার পরে, এ 
বিষয়ে আলোচন! করেন মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় | 

ভারতশিল্পের ওপর গ্রীক-প্রভাব সম্পর্কে স্বুরোপে যখন প্রচার 
টলছিল, সেই সময়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন স্থামী বিবেকানন্দ । 
প্যারিসে ধর্মেতিহাস-কংগ্রেসে ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি 
ঙারতীয় বুদ্ধমুত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, ফরাসী অধ্যাপক ম'সিয়ে ফুসের 


২৫৬ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


প্রচারিত তথাকথিত ইন্দো-গ্রীকৃ শিল্পবাদের সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন। সমগ্র ভারত পর্যটন ক'রে আর অসংখ্য 
শিল্প-তীর্থ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে, স্বামীজী ভারতশিল্পের 
অপ্রমেয় এশ্বরধকে উপলব্ধি করার ফলেই, এমন অসাধ্যসাধন সম্ভবপর 
হয়েছিল | ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বামীজীর আলোচন। ও 
নির্দেশদান নব্যশিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যুগবিপ্রব ঘটিয়েছিল: 

তার সতীর্থ শিঞ্জিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ, প্রিয় শিষ্য সিস্টার নিবেদিতা, 
জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজে তার কাছ থেকেই ভারতশিন্টের 
স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন । শ্রীনন্দলালের সঙ্গে এদের 
যোগাযোগের বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। 

পাশ্চাত্য-শিল্লের নকল ক'রে প্রাচ্য-শিল্প দাড়াতে পারবে না, 
-এ-কথা স্বামী বিবেকানন্দ তখনই বলেছিলেন --ঙার নিজস্ব বলার 
ভঙ্গিতে £ “ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবনরী ঈাড়ায় । তাদের 
চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পটে৷ ভাল । তাদের কাছে তবুৃ..'রঙড আছে। 
ওসব রবিবম্না-ফম্নী চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং 
জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে 
ভাল | ছেলে বয়সে স্বামীজী নিজেও ছবি অশকতেন একাগ্র হয়ে। 
সত্যিকারের ভারতশিল্পা আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামীজী ছিলেন পথিকৃৎ 
নবজাগরণের অগ্রদূত । 

প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন £ 'এশিয়াটিকের জীবন আর্টে 
মাখা । প্রত্যেক বস্ততে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে 
না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ | যে-মেয়ে ভাল 
আলপনা! দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কতবড় 
আর্টিস্ট ছিলেন।”...পাড়াগীয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস? ...তাদের 
ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট মেটে ঘরগুলোয় কত 
চিত্ির-বিচিত্তির ! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে 
তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের 
আর্ট । ওদের সমস্ত ভ্তরব্যেই ইউটিলিটি, আমাদের সর্বত্র আর্ট। এ 
সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের 
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গেলাস এনেছেন ঘরে । ওই রকমে ইউটিলিটি এমনভাবে আমাদের 
ভেতর ঢ.কেছে যে, সে বদহজম হয়ে দীড়িয়েছে। এখন চাই আর্ট 
ও ইউটিলিটির কম্বিনেশন । জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে 
ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে উঠেছে । এখন আবার ওরা 
তোমাদের সাহেবদের শেখাবে |? 

মিসেস ওলিবুলকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ “আমার এবাীন্ত 
ইচ্চা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের 
কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, ধাশ, বেত, অভ্র ও থখডের তৈরী 
পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আম্ুন। এই বাংলোগুলি অপুর্ব 
শিল্পনৈপুণোর নিদর্শন । হায়! আজকাল শুয়োরের খেশয়াড়ের মত 
থরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়েছে।” 

কলকাত]। জুবিলি আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা রণদীপ্রলাদ দাঁসগুপ্তের 
সঙ্গে আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের পার্থক্যটি স্বামীজী 
বুঝিয়েছিলেন এইভাবে 2 যে জাতটা বড় [18161181150 তারা 
নেচারটাকেই আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের 121015951010ই 
শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত 
একটা ভাব প্রাপ্তিকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটা! এ ভাবই 'নেচার'-এর 
শক্তিসহায়ে শিল্পে [01555 করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর 
জাতদের নেচার-ই ইচ্ছে [১1110819  09315 ০01 &1, আর দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জাতগুলোর 10681109 হচ্ছে শিল্পবিকাশের মুল কারণ |" 
রণদাবাবুর আর্টস্কলের ছবিগুলিতে 'কোন 68016535191) নেই” ব'লে 
স্বামীজী নিন্দে করে, হহিন্্দের নিত্যধ্যের মৃতিগুলিতে প্রাচীন 
ভাবের উদ্দীপক 1%1955191 দিয়ে অকবার চেষ্টা” করতে বলেছিলেন। 
মীর বিবেকানন্দের মুখে তার 9] 1109 17000)6” কবিতার আবৃত্তি 
আর ব্যাখ্যা শুনে ভয়ে রণদাবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। মা-কালীর 
ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী ভাবের সমাবেশ ঘটিয়ে, স্বামীজী রণদাবাবুকে 
একখানি ছবিতে 'চ]7599 করতে বলেছিলেন। পরে, সিস্টার 
নিবেদিতা শ্রীনন্দলালকে এইভাবেই কালীমুতি অশাকতে আইডিয়া 
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দিয়েছিলেন । 

বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নিমাণ করতে স্বামীজীর 
ইচ্ছে ছিল, তার চমতকার বর্ণনা দিয়ে ডুপ্সিং করিয়েছিলেন তিনি। 
পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্পর্কে যত সব আইডিয়া নিয়ে এসেছিলেন 
স্বামীজী, তার সবই এই মন্দিরে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছে ছিল তার। 
এর বন্থ পরে, কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত রাম কৃষণ- 
মন্দিরের আভিনর মুল পরিকগ্না আর আদর্শ (19৫০1) রচন! 
করেছেন রূপদক্ষ তারতশিলী। শ্রীনন্দলাল। | 

সমকালীন মনীষীদের ভারতশিঙ্প।ন্বশীলন 

॥হাভেল সাহেবের মৃতি ও চিত্রচিন্তা €১৮৯৬--১৯১৩)॥ 


হ্াাভেল সাহেবের জীবনে সবচেয়ে বডেো কাজ হলো অবশীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে আবিষ্কার করে, তাকে কলকাতার সরকারী আটস্কুলে 
প্রতিষ্ঠ। করা । অবনীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সাল থেকে আর্ঙ্কীলে ওরিয়েপ্টাল 
আটট-ক্লাপের প্রবর্তন করেছিলেন অধাক্ষ হ্যাভেল সাহেবের পরামশে 
আর ষধাত্মক সহযোগে । অবনীন্দ্রনাথকে 'ভারতশিল্পী” বলে সর্বপ্রথম 
প্রচার করেছিলেন হ্যাভেল সাহেব । এতে সেকালের বিদ্বং-সমীজে 
ঝড উঠেছিল । অবনীবাবুর চিত্রকলাকে ভারত শিল্পশান্ত্রসম্মত ব'লেই 
অনেকে আমল দিতে চাননি । তাদের কথা যথার্থ কিনা, সে 
আলোচনার গহনে এখন প্রবেশ করছি না। কিন্তু অধ্যক্ষ হ্যাভেল 
সাহেব, সিন্টার নিবেদিতা আর কেন্টিশ কুমারস্বামী তাকে তখনই বরণ 
ক'রে নিয়েছিলেন নব্যবঙ্গ শিল্পানুশীলন-চক্রের কেক্দ্রবিন্্র বলে । ১৯০৫ 
সালে নন্দল।ল হ'লেন সরকারী আরটন্কুলের ওরিয়েন্টাল ক্লাসে অবনীন্দ্রনাথের 
গ্রথম ছাত্র এবং তার ছাত্রধারার কোহিনুর । নন্দলালের অশীকা “সতী; 
নব্যভাবুত-চিত্রকলার প্রতীকরূপে গাথা রয়েছে ভম্তাভেল সাহেবের 
110181) 9011119106 2170 2911111106-গ্ন্থে | 

১৯০৭ সালে হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হ'য়ে বিলেতে চলে গেলেন। 
বিলেতের বাড়ি পৌছে, “হিম-ঘরের পরিবেশে তিনি সুস্থ হায়ে ওঠেন। 
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কিন্ত মনে তার ম্বলতে থাকে ভারতশিল্পের সেই অনির্বাণ দীপশিখ।। 
বাঙ্গালাদেশে নব্যভারত-শিল্পের শুভ-সৃচনার বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ 
বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৮ সালের ১191০-পত্রিকায় । এই 
বছরে তার সুবিখ্যাত বই 1701) $০8100075 2170 1৯8100108 প্রকাশিত 
হলো লগুন থেকে । এর তিন বছর পরে, ১৯১১ সালে বের হলে। 
তার দ্থিতীয় গ্রন্থ শা) 16919 ০01 10018) /১ _এ লগ্ডন থেকেই । 
১৯১২ সালের ২৬-এ এপ্রিল, তার 7, 5 12017081705 161780৩, 
[11110956111], ঘ. ৬/ -এর বাড়ি থেকে কলকাতায় “7175 10810 ৪17 
[9৬17 9০9০91১15 $1889211076'-এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধটায় মহাশয়কে 
একখানি পত্র লিখেছিলেন । 708%1)-পত্রিকায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
]10101076170117 01 [11018া7) ঠা) নামে ধারাবাহিক ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
তাতে হ্যাভেল সাহেবের 7116 [06819 ০01 1170190 4১11 বই থেকে উদ্ধৃতি 
দেওয়! হয়েছিল । সেই উদ্ধতিটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, এই আশঙ্কায়, 
তার কৈফিয়তে লেখা এই পত্র। এই পত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
ভারতীয় শিল্পশান্ত্রর্চা শুরু করবার জন্তে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 
তবে, শিল্পকর্ম দেখে, শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি করানোর দিকেই তার প্রবণতা 
ছিল বরাবর । এঁ সময়ে নতুন দিল্লীর নগরপত্তন পরিকল্পনার বোঝাপড়াতেও 
তার অবদান অসামান্য । দূরে গিয়েও ভারতশিল্প-সম্পর্কে এই বিদেশী 
মহামনীধীর ধ্যানধারণা সারাজীবন ছিল অটুট । নবাভারতচিত্রকলার 
বোধনে হ্যাভেল সাহেব যেন 'অধবর্ুু'র কর্তব্য পালন ক'রে গেছেন 
নৈষ্টিকভাবে আমরণ । 

নন্দলালের সঙ্গে যে ক'মাস হ্াাভেল সাহেবের যোগাযোগ ঘটেছিল, 
তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে । এবারে অবনীন্দ্রনাথের “হ্যাভেল 
গুরুর শিল্পচিত্তা সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে। ভারতশিল্পের সুপ্রাচীন 
অবিচ্ছিন্ন ধারাটির যথার্থ স্বরূপ এতে পরিষ্কার বোঝা যাবে ; ভারত- 
চিত্রকলার পরম্পরায় নন্দলালের চিত্রকর্ষের স্থানটিও চিহিচত করা হবে। 
কেউ কেউ বলতে পারেন. --ফ্ষুল ফোটাতে পাতার বাহার দরকার, 
কিন্তু ফুলকে ছাপিয়ে নয়। এ কথার কৈফিয়ং হলো, _এমন অনেক 
ফুল আছে, পাতা-ছাড়া হ'লে, যার বাহার খোলে না। এমন 
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কি, পাতার পার্স্পেকৃটিভ্হই সেই ফুলের সৌন্দ্ের হেতু হয়। 
কবিশিল্লীর জীবন, বিশেষ ক'রে বরূপদক্ষ নন্দলালের জীবনের বিকাশ 
ভারতশিল্পপরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে । ভারতবর্ষের জনসমাজ আর দৃশ্যজগং 
সমান-তালে যোগান দিয়ে গেছে, তার রূপাবিষ্ট মানসলোকের 'মহান্‌ 
ক্ষধার' । সেকালের যে নির্নল ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিবেশে রূপ ও 
রস আহরণ ক'রে শিলী নন্দলালের বিকাশ ও বৃদ্ধি, তার সমুহ বিবরণ 
আজও তার মনে বিমল আনন্দের পরিমগ্ডল রচনা ক'রে রয়েছে। 
শিল্প-বিষয়ে সেকালে সার্ক আলোচনা ও বোঝাপড়! অনেকে করেছিলেন, 
অনেক সেই সব শ্রদ্ধেয় মনীষীর রচনা অনুসরণ ক'রেই শিল্প 
বিষয়ে নানা দুরূহ মর ভেদ করার চেষ্টা করা যাচ্ছে --স্বয়ং আচার 
শ্রীনন্দলালের অভিমত বিষয়-বিভাগ অনুসরণ করে । 


॥ ভারভশ্ক্ষের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব ॥ 


হাঁডেল সাহেবের [170187. 9০811001076 810 17১811)010%-বইখানির প্রথম 
ভাগে ভাঙ্ক-বিচার আর দ্বিতীয় ভাগে চি্রপটের সমালোচনা । তার 
মতে ভারতড়মি অতি পুরাতনী। বনু জাতিধন্মের বিপ্লব বয়ে গেছে 
এর ওপর দিয়ে। পুরাতন চিত্রপট শুধু এদেশেই নয়; কোনও দেশেই 
টিকে নাই। ক্রমে রং চটে, ক্ষয়ে যায় । পুরাণ যুগের চিত্রপটের কথা 
পুরানো কাব্য-ইতিহাসে থাকলেও তার দেখা পাবার উপায় নাই। 
ভারতে যা আছে তার সূচনা বৌদ্ধযুগ থেকে । বৌদ্ধযুগের কীতিকলাপই 
রয়ে গেছে পরবতগুহায় আর প্রস্তরস্তুপে । তারই সঙ্গে পাওয়া 
গেছে কিছু কিছু ফ্রেস্কো-পেন্টিং। কিন্তু বৌদ্ধযুগ বললেই শাক্যসিংহ- 
প্রবর্তিত ধর্মের যুগ নয়। তার আগেও এর অস্তিত্ব ছিল, আর তার 
বিস্তৃতি ছিল গোটা প্রাচ্যদেশ জুড়ে -_মায় মিশর মেক্সিকো পর্যন্ত । 
সে-ধর্ম শাক্তও হতে পারে, সৌরও হতে পারে আবার ব্রল্পবিদ্যাও হ'তে 
পারে |. এসব অঞ্চলে পৌরাণিক দেবদেবীর মৃততির আবিষ্কারই তার 
প্রমাণ। এগুলি বৌদ্ব-জাতকাদির সঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে এক অদ্ভূত এতিহাসিক 
বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে । কাঁজেই ভারতশিল্পের ভাঙ্করদের আদর্শ মাত্র 
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দু-তিন হাজার বছরের পুরাতন নয়। সুইজর্লগ্ডের পাহাড়ে প্যালিওলিখিক 
যুগের পাথরের ষে ম্বগমূতি পাওয়া গেছে, তার বয়েস অনুমান করা হয় 
পঞ্চাশ হাজার বছর। সে-সৃষ্টি নাকি বর্বর যুগের অদ্ভুত শিক্ষার প্রমাণ । 
তাই যদি হয়, তারা যাদের কাছে এ বিদ্যা শিখেছিল, তারা না-জানি 
কতো পুরানো । মিশর, আসীরিয়া ইত্যাদি আর ভারতবর্ষের পুরাণের 
জাতিষ-সংকেত বিচার করে কেউ কেউ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস-পরম্পরা 
ত্রিশ হাজার বছরের পুরানো বলেছেন । বৈদিক শতপথ-ত্রাক্ণ থেকে আরও 
পুবাকালে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির পরিচয় মেলে। 


॥ ভারতশিক্গে ভাক্কর্ষের প্রাচীনত্ব ॥ 


অধ্যাপক হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, যে-সব প্রতিমুতি বৌদ্ধযুগে 
খোদাই করা হয়েছিল তাদের আদর্শ বহু পুরানো । সে আদর্শ তার 
মতে [01176 [৫681 । মুরোপের নবযুগের আদর্শ বহিঃপ্রকৃতি | 
ভারতবর্ষের কাছে প্রকৃতি অলীক. কিন্ত তার ভেতরকার যে সৌন্দর্যটুকু 
'দখখাতে পারলে পরমাত্মাকে ব্যবহারিকভাবে বোঝানো যায় --সেই 
হলে চিত্রকর্মের আদর্শ (পৃ ২৪)। গ্রীক ভাস্করদের আদর্শ ছিল দেহের 
গঠন-সৌন্দর্ষকে নিখুত ক'রে দেখানো । ভারতশিল্পের আদর্শ সূশ্মতর । 
জীর্ণ, শীর্ণ, কোমল, অতি কোমল, ক্ষীণ, কিংবা যোগীর অস্থিকঙ্কালসার 
দেহে দৈবজ্যোতি কি ক'রে ফুটে ওঠে, তাই দেখানো ছিল ভারতের 
উদ্দেশ্য । প্রসঙ্গতঃ, হ্াভেল সাহেব যবদ্বীপের ত্ধ্যানী বুদ্ধের মুতিটি 
দেখতে বলেছেন (পৃ ২৮)। আদর্শ হলো -ধ্যানমগ্ন যোগেশ্বর | মুদ্রাঃ 
আসন, নিমীলিত চক্ক ইত্যাদি টৈবী প্রকৃতির সঙ্কেতমাত্র। সারনাথের 
আসনে বুদ্ধের নির্বাণমৃতিটি আর একটি উদাহরণ (পৃ ৩২)। 
হয়েনৎ সান ভারতীয় যোশীর লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে 
বৌদ্ধমুত্তি পাতি পাতি ক'রে দেখেছিলেন । দৈবী-সম্পদের বত্রিশটি 
লক্ষণ আছে বৌদ্ধ গ্রন্থে । তার মধ্যে সোনার বরণ গা, হাটুলম্বা 
হঠাত, কৌকড়া দুল আর সিংহের মতো ঘাড় _বিশেষ লক্ষণ 
হলো এই কটা। রত্তসিংহাসনে-বসা ধ্যানমগ্ন নেপালের 'বোধিসত্ব'- 
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মৃতি অতি সুন্দর ( পৃ ৩৮) । --এর দশো বছর পরে, ভারতশিল্পে 
মানবদেহের বহি£সৌন্দর্য স্থান অধিকার করেছিল, দৈব লক্ষণ লু 
হয়ে। _এর থেকে হ্াাভেল সাহেব সিদ্ধান্ত করেছেন, আদর্শ- 


চিন্তায় ভারতবর্ষ গ্রীস ও রোমের অনুকরণ করেনি। 


বৌদ্ধশিল্পী পুরুষকে যোগাসনে দেখালেও, দৈবী প্রকৃতি ভগবতীকে 
শান্ত বৌদ্ধগণ অপূর্ব-শ্রীসম্পন্না করে দেখিয়ে অপূর্ব কীতি 
বেখে গেছেন। যোশিনী প্রজ্ঞাপারমিত1 ব্রল্মবিদ্টার জননী । জান্ডায় 
ষ্টার একটা মৃতি রয়েছে যার তুলনা পৃথিবীতে মেলে না । পৃ ৫১)। 
'তারা'র বু মুত্তি নেপালে পাওয়া গেছে। নেপালের মঞ্জুশ্রী মহাবিদ্যার 
একটি রূপ (পূ ৬০)। পৌরাণিক মুতির মধ্যে জাভায় মহিষাসুরমদিনী 
দুর্গা, এলিফ্যাণ্টা-গুহার ভৈরব মৃূতি (পৃ ৬৪), ইলোরার কৈলাস 
পর্বতপ্রান্তে তপস্যারত দশানন', উল্লেখযোগ্য । তবে সবই ভাঙ্গা বা 
ভগ্রপ্রায়। ইলোরার হিরণ্যকশিপু-বধও তাই। কর্ণাটী শিবের নটেশরূপে 
তাগুব মন্দ নয় (পৃ ৭২)। জাভার হরিহর সুন্দর (পূ ৭8)। 

৭৬ পৃষ্ঠায় হাযাভেল সাহেব বলেছেন, লামা তারানাথের ইতিহাসে 
একটা অদ্ভুত কথা আছে £ |) 09170107৫85 1100741) 100850675 
৮/1)0 ৬616 61709৬/60 ৮/111) 1৮117901105 [0০9%/615 101000006 
89101719101716 ৮/01105 ০01 এ [01 50119 09100011165 ৪9] [176 
090216016 ০0 1105 16881)6], 1৮091795001 10085161759  1001151) 
0006]; 1081) 121956515 8076816৫ ৬/1)0০ 109০৮ 809৫5 11) 1)01791) 
[011]; [10959 9190160 1[102 61810001060]  01910985 ০1 
[782901)8 60. 

হাভেলের মতে, এই সব 19516 বন পুরাকালের। কিন্ত, 
সে-সময়ের কোনও ছবি বা মৃতি মেলে না। 11501780191 যদি অলীক 
না হয়, তাহলে ধরা যেতে পারে, সেই নিয়মে পুরাকালের 
পদ্ধর্বঃ কিন্নর. যক্ষ প্রভৃতির প্রতিও যুগে যুগে নবীন দেহে 
একালেও অবতীর্ণ হতো । তারানাথ বলেন -চৈত্যগুলেো নির্মাণ 
বক্ধেছিলেন যক্ষগণ। নাগার্জনের সমকালে (খু ১৫০) যর্জাদীপের কীতি 
অজন্তায় আছে। বিম্থিসার ও হর্ষবর্ধনের সময়ে চিত্রকর শৃজ্গধর যক্ষবংশীর়। 
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দেবপালের সময়কার শিল্পী ধীমান অপুর মাটির মৃত্তি তৈরী করতেন; 
তিনি ছিলেন নাগবংশীয়। তারানাথের মতে, শঙ্করাচার্ধের বেদান্তবাদ 
থেকেই বৌদ্ধশিল্পের পতন হ্য়। অথচ আশ্চর্য এই, এদেশে দৈব 
আদর্শ বা 19775 1৫581$এর পতনের সময়ে, পাশ্চাত্য জগতে 
খস্টীয় ধর্ম জেগে উঠে, চিত্র, সঙ্গীত আর কাব্যে ঈশ্বরের মহিমার 
বিকাশ ঘটিয়েছিল। সে-সব এখনও দেখা যায় 17/14516 1১517161-দের 
চিএকমে। এখনও অনেকে সেই আদর্শের অনুকরণ ক'রে থাকেন। 

সশচী আর অমরাবতীর মৃতিগুলি মানুষী আদর্শের প্রথম 
আভাস । কিন্তু, তখনও সোন্দর্ষের আধার ছিল ধরন, আর দেবতা 
না যুক্তাত্মা সব তার অধিকারী। সাচীর সিংহদ্বারে খোদাই 
মৃ্তিগুলিতে মানুষের ইতিহাস থাকলেও, সে হলো ধর্মের ইতিহাস। 
রতুসিংহাসনে ছত্র, কনকদণ্ডের চামর, দেব-পন্ধব-সিদ্ধাদি আর মহত্বিগণ 
সবাই একস্থনে যেন তুল্যমূল/। ধর্সের দৈবজোতি পৃথিবীর পদার্থের 
সৌন্দর্যকে উন্নত ক'রে তুলেছে । ভাবটা এই, “তুমি যতই সুন্দর 
হও না কেন, তোমার গৌরব ধন থেকে । অমরাবতীর প্রস্তরফলকে 
বিদ্যাধরীর মৃন্তির বিমানবিহারের ভাবটা ইতালীয় ধরনের। নালন্দা 
খেন ধর্মের পাথিব নন্দনকানন । 

ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপে এলে, মানুষী সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে 
অধিকতর । তবে তার মধ্যেও বিরাজ করছে ধমের জ্বলন্ত জ্যোতি। 
মুরজমুরলীধ্বনিত প্রাপাদের অভ্যন্তরে নৃত্যগীতের মধ্যে সিদ্ধার্থের 
চিন্তা'আকুলিত করুণ মুখচ্ছবি । হ্যাভেলের মতে, 0105 15 & ০6011) 
(১ 11909 (১১৯)। তিনি ইতালীর ভাক্কর ঘিবার্টার শিল্পের সঙ্গে 
জাভার বরবুদ্ুরের ভাঙ্কর্ষগুলির তুলনা ক'রে বলেছেন, ভারতের 
শিল্পা শ্রেষ্ঠ নানাংশে । বৌদ্ধশিল্প তক্ষশিলা, কান্বোজ ইত্যাদি স্থানে 
পৌরাণিক ইতিহাঁসেও ফুটে উঠেছিল। কান্বোজের নাথনভাটের মন্দির 
তার একটি প্রমাণ। সমুদ্র-মন্থনের একটি সুন্দর ছবি বালিনের ম্যুজিয়মে 
আছে। এসব হলো রামায়ণে, মহাভারতে বণিত কথার খোদাই চিএ। 
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॥ ভাঁরতশিক্গে চিত্রপটের প্রাচীনত্ব | 


এবার চিত্রপটের কথা হ্যাভেল সাহেব কি বলেছেন দেখ! যাকৃ। 
তার মতে, মিশরের মতন ভারতেও চিন্রসম্পর্কে প্রথম সুচনা হয়েছিল 


ফ্রেস্কো -পে্টিং-এ । পাঞ্জাবের তক্ষশিলায়, বিহারের নালন্দায় আর 
ওড়িষ্যার শ্রীধান্যকটকে অতি পুরাকালে চিত্রবিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়েছিল। 
অমরাঁবতী, এলোর।, এলিফ্যাণ্টার চিত্রসম্ভার তারই ফল | অজস্ত 


ও সিংহলের সিগিরিয়ার চিত্রগুলি অতি সুন্দর (পূ ১৬৮)। 

ধ্যানস্ত অবস্থায় সুল্মদেহে যে-সব মৃত্তি যোগীদের মনে ভেসে ওঠে 
তাঁর দুটি সুন্দর চিত্র হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন ১৭০ আর ১৭২ 
পৃষ্ঠায় । এই দু'টি ছবিই তিব্বতী লামাদের ফ্রেস্কো-পেন্টিং। এর 
সৌন্দর্য অয়েল-পেন্টিং-এর মতো, মধ্যে মধ্যে সোনালী রঙ্গের আভায় 
চিন্রগুলি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। প্রথম চিত্রটি অমিতাভ বুদ্ধের 
দ্বিতীয়টি অশোকের সন্যাসাবস্থা। তিন লোকের পরপারে সহম্রার 
প্রদেশে সুনীল জলদমালায় বেষ্টিত অশোক যোগাসনে ধ্যানস্থ। সম্ম.খে 
স্বর্ণদ্বীপ । -_এর সঙ্কেত সাধকে জানেন । যোগীর সহস্রার আর 
স্থলদেহীর মস্তিষ্ক প্রায় একই স্থান। এর চিত্র শারীরশান্ত্র থেকে 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফস্ট্ারের বই-এর ছবি দেখে ভেবে নেওয়া 
ধায় £ সুবর্ণ-প্রদীপ হলো! 01168] 81870, 10170 ৬61016019 : থেকে 
ঘ্ব1১50৪ ০1 1(0191009 পধন্ত মাথার খখাজগুলি হলো বিমানের ঢেউ- 
খেলানো মেঘমালা | 

বৌদ্ধ চিত্রকরগণের পরে, বৈষ্ণব চিত্রকরগণের কিছু ছবি পাওয়া 
গেছে । “রামের রাজ্যাভিষেক' একখানি সুন্দর চিত্র (পূ ১৭৮)। এই 
ছবিতে বাহাহরি হলো, পটে সিংহাসনের পেছনে অতি দক্ষতার সঙ্গে 
অযোধ্যা নগরীর সৌধমালার পার্সপেক্টিভ্‌ দেখানো হয়েছে । 

পাঠান তার মোগল বাদশাহগণের সময়ে ভারতচিত্রকলা অন্য পথ 
ধরেছিল। ভারতে প্রাকৃত ছবির এই হলো প্রথম উন্মেষ । এতে 
আমরা দেখি, শিল্পীরা মানবদেহের আর তার হাবভাবের ওপরেই 
বিশেষ লক্ষ। রাখছেন। প্রথম উদ্মে বিছু পশু-পক্ষীর ছবি। যেটুকু 
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নকল হয়মি, ভার অভাব ভরা হয়েছে রং দিয়ে । তবে আশ্র্য এই, 
এখানে রঙ্গের মর্যাদা প্রথমে, আকৃতির সম্মান পরে । এতে ধের 
আদর্শ নাই। কিন্তু সৌন্দর্যের বাহার লেগে আছে মনে। ভ্থাভেল 
সাহেবের মতে, এর নাম [0710175951910150 90110901 ।| এই 11101951018 
এসেছিল তিব্বত আর চীন দেশ থেকে । মহম্মদ তোগ্লকের নাটশালে 
ইরাণী নর্তকীদের হাবভাব খুবই মজার জিনিস । তবে দ্বাপরযুগে 
শ্রীকঞ্চের মামনে গোপীগণের নৃত্য, একালের শিল্পীরা এই ফ্যাশনে 
দেখিয়ে, মুরোপের সামনে ভারতধর্মের মুখে কালি মাখিয়েছেন। কারণ, 
পার্থক্য যে আকাশ-পাতালের । মহম্মদ তোগ্লকের লক্ষ্য হলে৷ 
যুবতীগরণ, আর তাদের হাবভাব; কিন্তু বুদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণের তো তা 
নয়। 

মোগল বাদশাহের সময়ে বিশেষ ব্যক্তির পোট্রেট আর হাতী- 
ঘোড়ার আকৃতি অনেকটা সজীব হ'য়ে উঠেছিল। শিল্পী “গোলাম'- 
এর কর! “মহম্মদ মোরাদের হাতী”, 'হাফেছের ছবি' (পৃ ২০৬) 
নাস্থারের করা 'অমরসিংহের পুত্র সুরজমলে'র ছবি উল্লেখযোগ্য ৷ 
জাহাঙ্গীরের আমলে একটি "তক মোরগ পক্ষী'র আকৃতি কোনও 
চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে । --যাই হোক, সেকালের ব'লে 
হ্াভেল সাহেব এ-সবের প্রশংসা করেছেন। কণা প্রাকৃতিক দৃশ্যের 
পরিচয় দিতে গিয়ে হাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, প্রথম দৃষ্টিতে 
এগুলি অস্বাভাবিক বোধ হ'লেও, ক্রমে এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে 
অতি সুন্দর ব'লে বোধ হবে। ২২০, ২২২, ২২৪ পৃষ্ঠায় রাত্রির পট আছে 
-তিনটি। তাতে অপুর্ব পর্বত, বন, ঘোড়া, হরিপ, বৃক্ষ, মোগলাই 
দাঁড়ি, যুবক রাজপুত্র, যুবতী রাজপুত্রী ঘোড়ায় চ'ড়ে নিশি-জাগরণ 
করছেন । -্যাভেলের প্রশংসার ফলে, এইসব ছবি আধুনিক 
চিত্রকলাপদ্ধতির খানিকট! আদর্শ হ'য়ে দাড়িয়েছে । তার মতে, এগুলি 
১০6] 06 [শা 8170 001001 । 

এইভাবে মহাভারতের আমল থেকে উনিশ শতাব পর্স্ত চিত্রবিদ্যার 
সমালোচনা ক'রে ম্ভাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, মুরোপের চিও্কলা 
৩৪ 
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[২98119180 আর ভারতের চিত্রকলা [062119110। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে 
অতি উচ্চদরের চিত্রকলার সৃষ্টি হ'তে পারে (পু ২৬৩)। এর 
উদাহরণ দিতে গিয়ে হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের আর তার 
শিষ্যবর্গের ক-খানি ছবির উল্লেখ করেছেন । -_(১) অবনীবাবূর 'কচ 
ও দেবযানী' (পৃ ২৫৪), “বিমানবিহাঁরী সিদ্ধগণ' (পু ২৪৬), 'দারার 
ছিন্নমুণ্ড পরীক্ষা” উরঙগজেন কর্তৃক (পূ ২৫৮), “ওমর-খৈয়মের রুবায়েত' 
(পৃ ২৬০), আর নন্দলালের “সতী (পৃ ২৬২) ও সুরেন গাঙ্গুলীর 
'লল্মণ সেনের পলায়ন, (পু ২৬৪)। - শেষে, হ্াঁভেল সাহেব 
বলেছেন, ভারতবাসিগণের পক্ষে চিত্রবিদ্ঠার উৎকর্ষ-সাধনের এই হলো 
সুচার পথ । রবিবমীর চটকে তারা যেন না-ভোলেন।_ 


॥ হ্যাভেল সাহেবের উক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥ 


পক্ষান্তরে, একথা ব'লে কিন্তু হ্াভেল সাহেবকে সেকালের শিল্প- 
সমালোচকদের বিশেষ সমালোচনার সন্মৃখীন হ'তে হয়েছিল। সুরেক্দ্রনাথ 
মজুমদার মহাঁশয় ১৩১৮ সালের 'সাহিতা”-পত্রে লিখেছিলেন £ 

“কেহই রাস্কিন কিংবা হ্াভেল সাহেবের পুস্তক পড়িয়া, কিংবা 
ছবির কদর বুঝিয়! ক্রয় করে না। যাহার যেরূপ পছন্দ. সে নিজের 
মনৌমত ছবি বাছিয়! লয়। ...রস্কিনের মতে, একালের পক্ষে প্রাকৃত 
বা 1২68৪115110 ক্ষেত্রই উপযোগী । সত্যট্ুকু মনে অঙ্কিত করিতে গেলে, 
অর্থাং 1918778010 716০ দিতে হইলে, কতকট অতিরঞ্জিত করিতে হয় ; 
কিন্তু যাহা সম্মুখে ধরিবে, সে মালমশলাগুলি স্বাভাবিক হওয়া চাই। 
..পপুরাকালের আদর্শ দেবী-প্রকৃতি | ...সে-কালের প্রাকৃতিক ক্ষেত্র 
আমরা এখন দেখিতে পাই না। তাহার সবিস্তার বর্ণনা কোনও 
ইতিহাসে নাই। কল্পনা করিলে সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে 
না। কারণ, প্রথমতঃ যৌগিক সত্যের অধিকারী অল্প । দ্বিতীয়তঃ, 
তাহার কল্পনা করিয়া সেকালের আদর্শ ছবি খাড়া করিবার শক্তি 
অতি অল্প লোকের আছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে, 'চাপরাসওয়ালা 
গুরু অতি কম'। কাহার কাব্য মহাকাব্য, কাহার চিত্র মহাচিত্র, 
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এবং কাহার সঙ্গীত মহাসঙ্গীত, তাহা! এ কালে বুঝিবার যে নাই; 
কেন না, যখন ক্টিপাথর নাই, তখন সোনা ও পিতলের তারতম্য 
বুঝা শক্ত | নুতন চিত্রকলাপদ্ধতির ছবি দেখিয়া আমর! অবাক্‌ 
হইয়া থাকি, আকৃষ্ও হই, প্রশংসাও করি, কিন্তু বাস্তবিক কথা, 
বঝিবার শক্তি আমাদের নাই। ইচ্ছা করে শ্রীকৃষ্ণের ও মহাদেবের 
মুখের ভাব একট্ট যেন পুরুষের মত হয়, অসুরগণের মোগলাই 
পিল্লীবাজ জুতাগুলি খুলিয়া টাদনীতে লইয়া যাই (সমুদ্রমন্থনে ), 
এবং তাহাদের বর্ণটটা আরও কালো এবং ভঙ্গীটা আরও বিকট করিয়া 
দিই। ঘোড়াগুপাকে আরও ছুটি দানা খাওয়াইতে ইচ্ছা করে, 
অন্ধকারকে আরও একটু দূরে রাখিতে, মুখের দৃষ্টি, আরও একটু 
দর্শক ভদ্রলোকের দিকে ফিরাইতে, এবং ছবির দাম আরও একটু 
কমাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভয়ে পারি না। রবি বম্নার কাটখোট্রা 
সত্রীৌলোক দেখিয়া ভয় হয়! মনে হয় যে, তাহার! নূতন চিত্রকলার 
শীকৃক ও মহাদেবকে টিপিয়া নিমেষের মধে; নিকাশ করিতে পারে। 
মহারাক্ত্রীয় কল্পনা সবল ও প্রবল, বাঙ্গালার কল্পনা কৃশ ও কোমল। 
রবি বম্নার ধাঙ্গডের মত বিশ্বামিত্র, ঠাকুর মহাশয়ের কচ ও 
দেবযানীকে একদম গিলিতে পারে, এবং রবি বম্নীর ময়ূর অবলীলাক্রমে 
সসর্প মহাদেবকে তাগুবনৃত্যের সময় মুখে লইয়া সরস্বতী দেবীর কুঞ্জে 
রাখিতে পারে। ইহা বিদ্রপের কথা নয়; মাপ করিয়া দেখুন, 
ওজন করিয়া দেখুন, সত্য। ফলে এই দীড়াইতেছে যে, 1098119110 
ও ছ২9৪1150 দলের বিবাদ পৌরাণিক ক্ষেত্রে মিটিবে না। আমি 
নিজে অবনীন্ত্র ঠাকুরের ছবির পক্ষপাতী; কিন্তু বিপক্ষদলের দাপট 
দেখিয়া বরাবর দ্প করিয়া আছি, এবং বলিতেছি, “আযাও হয়, 
অও হ্য়'! কারণ, কোন্‌ পথে গেলে ঈশ্বরের দৈবজ্যোতিঃ দেখিতে 
পাইব, তাহ? এখনও ঠিক করিতে পারি নাই । চিত্রে 
যোগীর কঙ্কালসার দেহ দেখিলে দুভিক্ষ-প্রপীডিত বঙ্গীয় কৃষাণের 
ভাব আসে। কীাদিতে যাই, কিন্তু নবীন অধ্যাপকগণ বলেন, উহাই 
শিব”, সর্প ও ত্রিনেতজ দেখিয়া বুঝিয়া লও ! 

তাই বিপক্ষদলকে বলি, _'তোমর1] একটু দীড়াও, জ্ঞান-চক্ষু 


২৬৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


ফুটিলেই ভিখারী ও শিব এক হইয়া যাইবে, আপাততঃ কেবল রঙ 
ফলাইয়া জ্যোতি টানিয়া আন। --তথাপি, হ্যাভেল সাহেব হচ্ছেন 
ভারতের প্রকৃত বন্ধু। কেহ যেন মনে না-করেন, তিনি ম্বরোপীয় 
চিত্রকলা-কোৌশল আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেবার অভিসন্ধিতে 
একটা নুতন পথ দেখাচ্ছেন । 


॥ শিল্পচর্চায় বাস্তবৰাদ ও আদর্শবাদ | 


চিত্রকলার জন্মকথ' আর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিত্রকলার পার্থকা 
সংক্ষেপে বিচার ক'রে ক্রমে ক্রমে দেখানো যাচ্ছে, আধুনিক চিত্রকলা- 
পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতির সংমিশ্রণ সম্ভব কিনা ।-- 

চিত্রকল! সম্পর্কে দু'টি দল আছে। রাস্কষিন তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, 
_ প্রথম দল বলেন, চিত্রকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সুন্দরতর কবে 
দেখাবেন । তারা যেন সৃষ্টিকার চেয়েও সুনিপুণ হতে চান । 
দ্বিতীয় দল বলেন, প্রকৃতিই আদর্শ, প্রকৃতিই চিত্রকরকে উন্নত 
ক'রে থাকে । 

ভারতবর্ষের চিত্রকলা-পদ্ধতির সম্বন্ধে রাস্কিনের বিদ্যেরে দৌড 
বেশি ছিল না ; বরং উল্টোপান্টা ক'রে বলেছিলেন। তার মতে, 
আরবের আর ভারতের চিত্রকলা-পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার 
উদ্দেশ্যই প্রধান ; সত্য প্রকাশ উদ্দেশ্য নয় । কিন্ত, 
মুরোপীয় চিত্রকরগণের সত্যই হচ্ছে লক্ষ্য, -আনন্দ গৌণ £ 
500099616১ 0021 01695015915 2170 101) 80061৮58105 (01 
700 ৪1 811), 89 ৬/10) 11706 /১180121)5 910 [1101815 ; 01. 
0001) 1150 20 [01695079 2061৮180105) 85 9/161) 06 4/১17861100 
8190 010) 8991 801019981) 199106615. -যাই হোকৃ, ভারতশিল্প 
সম্পর্কে তার ও-কথ তুচ্ছ ক'রে অন্ত কথাগুলি দেখা যাকৃ্‌। 

ঢ16-8701)861109) নামে একটি প্রবন্ধে রাস্কষিন প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন, --প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঠিক নকল ক'রে, তার মধ্যে 
ক্রমে সত্য ও সৌন্দর্যের তথ্য আবিষ্কার করাই চিত্রকলার উৎকর্ষ" 
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বিধানের প্রধান উপায়। কল্পনা তার সাক্ষি-মাত্র। চোখের সামনে 
যা” দেখছি, আপাততঃ তাই আমাদের আদর্শ। যদি তার চেয়েও 
সুন্দর কিছু করতে চাই, তাহ'লে দ্ৃশ্বস্তর মধ্যেই তা ফুটিয়ে 
তুলতে হবে । অন্বাভাবিকি হ'লে চলবে না। নকল করাই 
হলো প্রধান উপায়, তবে যার যত দিব্য দৃষ্টি, অনুকরণকে সে 
তত সুন্দর ক'রে তুলতে পারে । -এর পরিপোষক হলো - ধ্যান 
আর একাগ্রচিত্ততা । সমালোচক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে, 
_ “ঘোড়া ঘোড়াই থাকিবে, গাধা গাধাই থাকিবে । উড্ডীয়মান 
স্বর্গীয় পক্ষিরাজ অশ্ব, কিংবা সঙ্গীতবিশারদ গর্ধভ পটে অশাকিলেও, 
তাহাদিগের অঙ্গপ্রতাঙগ ঠিক গাধা ও ঘোড়ার মতই হওয়া চাই । 
অস্বাভাবিকরূপে লম্বা পা, কিংবা গনোপযোগী লম্গা কণ্ঠদেশ 
অঙ্কিত করিলে, দোষের হইয়া পড়ে ।; 

-এই সিদ্ধান্তমতে, রাস্কষিন ইংলগ্ডের রেনন্ডস্, গেন্স্বরো, 
হোগার্থ, উইলসন আর টার্ণারকে একালের (১৯১১) সবগ্রধান 
চিত্রকর ব'লে সাব্যস্ত করেছেন । এদের মধ্যে টার্ণার সবচেয়ে 
বড়ো । আর তার মতে, সেকালের চিত্রশিক্পীদের মধ্যে টিটিয়ান 
সবপ্রধান । রাফেল, ঘিবার্টী, লীওনার্ডো ড। ভিন্সি প্রভৃতি নিম়্স্তরের। 

পক্ষাস্তরে, এর নিপক্ষদলের কথা হলে, নকল করা হচ্ছে 
ইতর চিত্রকরের লজ্জা ঢাকার উপায় । কাব্য ও সঙ্গীত নিয়ে 
বিচার করলে বোঝা যায়, দৃশ্য জগতে নকল করবার কিছুই 
নাই। প্রকৃতির মধ্যে কাব্য দেখাতে পারা যায়, কিন্ত কাব্যটা 
কবির নিজস্ব । প্রকৃতির বর্ণনা করলেই একটা মহাকাব্য সৃষ্টি 
করা হবে -এমন কোনও কথা নাই। কোকিল ও পাপিয়ার 
মতন ডাক ছাড়লেই মানুষ গন্ধের মতে। .গায়ক হয়ে পড়ে 
না। এদের আদর্শ অভ্যন্তরে । আদর্শই কল্পনার মধ্যে দিয়ে 
আবিষ্টা হয়ে বের হয়, জড়-প্রকৃতিকে আনন্দময়ী করে তোলে । 
সেইজন্যে কথায় বলে, বাণীবিদ্যা ঈশ্বরদত্ত বিদ্যা __-“কাব্য দৈবীভাষা, 
চিত্র দৈবীমূতি, এবং গান দৈবধ্বনি। সকলেই একটি বিরাট সৌন্দর্যের 
অঙ্গ, একটি বিরাট আনন্দের সহচর । দৈবী প্রকৃতি চির-আনন্দময়ী ।, 
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সৃতরাং, যাদের হবার হয়, তাদেরই হয়ে থাকে । ভবভুতি 


বা কালিদাসের কোনও বংশ নাই । তবে ছন্দোবন্ধ ব্যাকরণ 
ও ভাষা কিংবা গলা-সাধা আনুষঙ্গিক | সেটা গৌণ । 
11797181101) অর্থাৎ দৈবাবেশ হচ্ছে মুখ্য । চিত্রে তার তারতম। 
বুঝতে সময় লাগে । কারণ, ক্রমাভিব্যক্তির সোপানে মানুষের 


হাবগাৰ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক দুর এগিয়ে গেছে। সেখানে 
নকল করবার স্থান অনেকটা পাওয়।! যায়। কিন্তু সঙ্গীতে ও 
কাব্যে তার স্থান কম । বুদ্ধি অধ্যবসায় আর প্রতিভা থাক! 
সত্তেও রাষ্কষিন জীবনে একটা ভালো ছবি নিজে অশকতে পারেন 
নি। যদি নকলই সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হয়, তা হলে ফটোগ্রাফই 
যথেষ্ট | 


॥ হ্যাভেল সাহেবের মীমাংসার সৃত্র-নির্ণয় | 


_এই উভয় দলই খুব দড়। কার কথা সত্যি, সাধারণ 
লোকের পক্ষে সেটা সহসা নিধারণ করা শক্ত। এই পরিস্থিতিতে 
হ্যাভেল সাহেব তার 11701811] 900100(0115 2170 78117111%  বই-এ 
এই উভয় দলের বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন । হ্যাঁভেল সাহেবের 
আদর্শ ছিল, ভারতবর্ষের যোগশান্ত্র | তিনি তথ্যের মূলে পৌছতে 
না-পারলেও, তিনি যতটা এগিয়ে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, 
সে দেখে অবাক হ'তে হয় । এর জন্যে তশর কাছে ভারতবাসী 
কৃতজ্ঞ । 

হ্যাভেল সাহেবের বই বুঝতে চাইলে, সমালোচকের মতে, 
পুরাকালের গোটাকতক কথা পাড়া অতি আবশ্যক । কথাগুলো 
কিঞ্চিং দার্শনিক, কিঞ্চিত পৌরাণিক এবং কিঞ্চিং বৈজ্ঞানিক | এর 
মীমাংসা না-হোকি, অনুমান করবার যো আছে 2 

(১) বনু মন্বস্তর ধ'রে জগতের সৃষ্টি হ'য়ে আসছে। 

(২) প্রতি মন্বস্তরে অনেক যুগ বয়ে যায়। তাতে মূর্ত পদার্থের 
ক্রমাভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে । সেই ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে দৈবীভাবের বা ধর্মের 
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বিকাশ আর আসুর ভাব বা অধর্মের তিরোধান হ'তে থাকে । কখনও 
এট।, কখনও বা ওটা প্রবল হয়। 

(৩) অতি প্রাচীনকালে মানুষ ও জীবজন্তর দেহের গডন যেমন 
ছিল এখন তা নাই। সৌরজগৎ অর্থাৎ চত্তর সূর্য তারকাদি থেকে 
জরীবদেহ উদ্ভতত। কাট, পতঙ্গ, লতা, গুল্প ও রৃক্ষাদি বেয়ে তার 
অভিব্যক্তি | এই হিসাবে এক এক জাতীয় মানুষের এক 
এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ ছিল। বাঘ, বানর, ভালুক প্রভৃতির দেহ 
দিয়ে তার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তার আংশিক ইতিহাস পুরাণ 
কিংবা প্রতোক দেশের 1৬91)0108%-র মধ্যে পাওয়া! যায়। এখনও 
বর জাতির মধ্যে সেই ক্রমাভিব্যক্তির আভাস মেলে, প্রকৃত তথ্য 
না-জেনে আমর তাকে 70161119) বলি। 

(8) প্রতোক যুগেই দেহবিশেষে দৈবী আর আসুরী সম্পদের 
অভিবাক্তি হয়ে থাকে । পুরাণে তার নাম অবতার। বিজ্ঞানের 
লক্ষা দৈহিক বিকাশের দিকে । পুরাণের লক্ষ্য সম্পদ কিংবা 
বিভৃতির দিকে -_অর্থাং জ্ঞান, ভক্তি, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্মাদির 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য। দৈবী-সম্পদের মধ্যে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, 
নতণদি এক একটি ধর্ম-বিশেষ । এর অভিব্যক্তি কেবল আধুনিক 
মানবদেহের মতো! একরকম দেহেই চিরকাল ঘটেছিল, তা নয় । 
কোনও আদিমকালে দিব্যদেহে, কিংব1 মিশ্রদেহে, যেমন গন্ধ, বানর, 
ভালুক ইত্যাদির মৃতিতে, কিংবা রাক্ষস প্রভৃতির দেহেও তার 
অভিবাক্তি হতো । 

(&) বংশপরম্পরার বিকাশ-সাধনে তার অভিব্যক্তি আমাদের 


দেহে হচ্ছে। 
(৬) পূর্বে দৈবীভাব ও আসুরভাব প্রবলরূপে দৈহিক শ্রেণীবিশেষে 
বিকাশ লাভ করত ; ক্রমে, বর্ণসঙ্করত্বের প্রভাবে এখন মিশ্রদেছে 


বিস্তৃত হয়ে পড়েছে] এখন একই মানবদেহে যেমন উভয় ভাব 
বমান ; পূর্কালে তত ছিল না। 

এটুকু হলো 0০1ভান] $970155 £ কিন্তু দেহতত্ব সম্পর্কে জার 
একটু বল! দরকার । তাকে তত্র বলা হ'য়ে থাকে ।__ 
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(৭) ক্রমবিকাশে বীজ লুপ্ত হয় না। 

(৮) প্রত্যেক জৈবিক দেহের বীজে তার অভিব্যক্তির ইতিহাস 
মাত্রা (108111% )-রূপে বঙতমান থাকে । শাস্ত্রে একে বলে --সংস্কার”। 

(৯) মাত্রাম্পর্শে কিংবা যোগাভ্াসে কোনও সংস্কারবিশেষ 
পুনরুদ্দীপিত করা যেতে পারে। জাতিস্মরতা লাভ করলে ক্রমাভিব্যক্তি 
বা পুনজরন্মের ইতিহাস জানা যায়। সাধনা করলে বাসনামৃক্ত 
হ'য়ে, এই সব “সংস্কার একেবারে দগ্ধ করা যেতে পারে। - তার 
নাম নির্বাণ; কিংবা, দৈব-কর্ম-মাত্র রেখে, আস্বরিক-কর্ম থেকে 
মুক্তিলাভ করে, জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হতে পারা যায়। 

(১০) এ মাত্রাস্পর্শ কিংবা পৃর্বসংস্কারোদীপন ধ্যানযোগেও লন্গ 
ও সিদ্ধ হয়। তবে এ অভ্যাস সাপেক্ষ | যোগস্থ হ'লে দৈব 
দৃশ্যসমূহ প্রকাশ পায়; আসুর দৃশ্যসমূহও প্রকাশ পায়। বনু প্রকারের 
ধ্বনি উখিত হয়। দেহ আনন্দে পরিপ্লুত হয়। 

(১১) এগুলি আমাদের কল্পনা নয়. 'সত্য' । এ-যুগের পক্ষে 
সত্য না-হলেও, পৃর্বযুগে, কিংবা বহু-গ পূর্বে সত্য ছিল। যা 
এখন স্বপ্ন কিংবা বিকার বঙ্গে ভ্রম হয়, পুর্বে তা দ্বশ্য ও 
ইন্ডিয়গ্রাহ্য পদার্থ ছিল। এখন তা মানবদেহের সৃক্জাংশে নিহিত। 
কোন্‌ ভাবে, কোন্‌ দেহে, কি ভাবে তা" বর্তমান তার বিস্তার 
অনাবশাক । 

(১২) এই সব দৃশ্য কিংবা সঙ্গীতাদির মধ্যে যা দৈবভাবে সম্পন্ন, 
অর্থাং চির- আনন্দময় আর ধরনের অনুকূল, তা" 'আদর্শ'-স্বরূপ গৃহীত 
হ'তে পারে, চিত্রিত হ'তে পারে, গীত হ'তে পারে, উচ্চারিত 
কিংবা কাব্যে বণিত হ'তে পারে। 

(১৩) সাধনা না-করলেও, অর্থাং কোনও নিয়মের বশবর্তী 
হ'য়ে, গুরূুপদিষ পথ না-ধরলেও, কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূর্বসংস্কার 
সহসা! স্বতঙঃই উদ্দীপিত হয়ে, জগতের হিতার্থে প্রকৃতি কর্তৃক 
নিয়োজিত হয়। 

--এ-সব কথার প্রমাণ দেওয়া আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য 
নয়। তন্ত্রশান্ত্র। যোগশান্ত্র। বিজ্ঞান, দর্শন ও আত্মসাধনা দ্বার এর 
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সত্য সপ্রমাণ হ'তে পারে। মানবদেহের মুলে একট প্রকাণ্ড ইতিহাস 
আছে, আর সেই ইতিহাস থেকে বনু মতের সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভবপর ৷ 
যেটুকু আমাদের আলোচনার পক্ষে আবশ্যক, সে হলো এই $- 

(১) যা এই দেহে আছে, কিংবা এরই সহযোগে অন্ত দেহ থেকে 
আবিষ্ট হ'তে পারে, তাই আমাদের কল্পনার মূল। চিত্র তার 
অন্যতম | 

(২) তা" আদর্শ হ'লে আনন্দের সঞ্চার ক'রে থাকে, 
মানবকে উন্নত ক'রে থাকে, এবং সেই হচ্ছে সত্য আদর্শ । 

তবে, জগতে কাকেও চেন দুঃসাধ্য। লোক আছে দু'রকমের। 
এক শ্রেণীর লোকের সাধা আওয়াজ, পাকা তুলি, আর দুরন্ত 
হাত। যোগাবলম্বন করুক বা না-করুকৃ সে চটট ক'রে সকলকে 
মুপ্ধ ক'রে ফেলে, উন্নত ক'রে তোলে । এরা “সংস্কৃত চিত্রকর। 
আর এক শ্রেণী, অপেক্ষাকৃত নতুন মুষ্গর শিক্ষানবীস। এ+র! “প্রাকৃত' চিত্রকর । 
'সংস্কত” চিত্রকরকে রাস্কিন্‌ 18516 70911116515 বলেছেন। বহুযুগ আগে 
ঠারা তুলি সেধেছিলেন। তাদের কল্পনা পূর্বসংস্কারমাত্র । যা” হয়েছিল 
তারই পুনরারৃতি। আদিকবিরা এই জন্যে আমাদের গুরু । আদিচিত্র- 
করগণও তাই। তাদের গুরু মহাষোগেশ্বর ঈশ্বর । -_এ হলো পতঞ্জলির 
কথা। খাধষিগণই আদিকবি, চিত্রকর ও গায়ক । মুরোপে 98805 270 
£00990195 সেই ধমপ্রচার করেছেন । 

প্রাকৃত-চিন্রকর হচ্ছেন শিষ্য । রাস্কষিন বলেন, তাকে রীতিমতো 
তুলি সাধতে হবে। সৃষ্টিকর্তার চেয়ে নিপুপতর কেউ হ'তে পারে 
না। একটা অদ্ভুত 105811$0 চিত্র সামনে এলে, প্রথমে দেখতে 
হইবে, এর ওস্তাদ কে? আর আমর! সেই অদ্ভুত চিত্র থেকে 
কি শিখতে পারি । 


এ 
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॥ নব্যভারতশিক্সের আদর্শচিন্তা ॥& 


সেকালের সমালোচক বলেন, __ুরোপীয় নবযুগের বা রেনেসশর 
বিপরীত গতি দেখে স্তত্তিত হ'তে হয়। পৌরাণিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্থান 
কেবল মানসপটে ; বিংশ শতাবের ক্ষেত্রে সে বাইরে । কেবল 
ভাঁরতবর্ষেই নয়, মুরোপে এবং প্রত্যেক প্রদেশে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের স্থলে 
বিবসনা কৃষকবধূর দুরবস্থা । যদুবংশের মুষল-প্রসবের বদলে করাল 
[)900001808 আর রাষ্ট্র-বিপ্পবের উদ্ভব | তার মধে) 
ছবি আকা, গান গাওয়া, আর কাব্যে নাটকে কান্নার সৃষ্টি করা 
সোজা কথা নয়। টিটিয়ানের কন্তা, রাফেলের ম্যাডোন1, বৌদ্ধসুগের 
ধ্যাণীবুদ্ধ কেবল জ্ঞানী লোকের পথ্য। তানসেনের ফ্রুপদ, রবীন্দ্রনাথ 
ও শেলীর কবিতা, সদারঙ্গের খেয়াল, নিধুবাবুর টপ্পা সাধারণলোকের 
কাছে আদ্ূত নয়। সকলেই স্বীকার করবেন যে, নব্য-চিন্রকলা-পদ্ধতির 
ছবির কদর কেবল স্বপ্রজগতে । ন্বপ্রজগতের কথা রাখা উচিত। 
কারণ. মহাদ্নন্মময় জগতে সুষুত্তির সময়ও একদিন আসবে ।. তার 
আদর করা আবশ্যক । অথচ ডিকেন্স, হুড, ক্র্যাব্‌, লিও টলস্টয় প্রাকৃত 
সমাজের মধ্যেই নত্বন রং-ফলাবার কি ইঙ্গিত ক'রে গেছেন তাও 
ভেবে দেখা উচিত । 
বৌদ্ধযুগে যেমন সন্স্যাস-ধর্মের প্রবল বন্যা বয়ে গেছে, এখনকার 
যুগে সংসারধমের বাসনা তেমনি বেড়েছে । বৈষঞ্ঞব-কবিগণের আমলে 
আমরণ] প্রেমকাহিনী অনেক শুনেছি । এষন-কি, বিশ তিরিশ বছর 
আগেও আমর কুম্ৃমকলিকায়. অকালবসন্ত জাগিয়েছি। কিন্ত, সে-সব 
দ্বশ্যের মাল-মসলা এখন পুরানো ফেস্কো-পেন্টিং-এর গভীর স্তরে 
বসে গেছে । আছে স্মতিপটে। সময়-মাফিক জেগে উঠতে পারে। 
কিন্ত তাকে আদর্শ ক'রে বাজারে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাতে 
হিতে বিপরীত হ'তে পারে। 
মুরোপের  898119া) অতি গভীর কথা। রাস্কিনের বাণীর 
অর্থ হলে! £_- তোমরা ঠিক যা” দেখছে], তাই বলতে শেখ, গাইতে শেখ, 
টানতে শেখ। সত্য এত দূর বাইরে এসেছে যে, কেবল দেখলেই হয়। 
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পুরানো দুর্গ, স্তুপ, ধর্মমন্দির সব গহন অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে থেকে 
টাদের আলোয় ট্পট ক'রে চোখের জল ফেলছে। বিগত গৌরব 
আর বৈভবের কথা ভাবো । নিশির শিশির আর অন্ধকারের অশ্রু 
দেখাও । নদীর দু-তীরে রাইক্ষেতের মধ্যিখানে উলঙ্গ কৃষক দেখ। 
কোথাও একখানি ডিঙ্গি-নৌকার ওপর বুড়ো মাঝি --সম্তানহার৷। 
সোনারতরী' বা তরী-বোঝাই মাল আর নাই। গীয়ে বৌদ্ধ-তাম্রশাসন 
বা চিত্রফলক পেতে পার, কিন্তু আনন্দের কবিতা নাই । কাদায় 
পিছল পথ, হাড়বেরনো গরু, দেবযানীর পেটে পিলে । কুটারে বিছান! 
নাই, অনাথের কুটার নাই; বানে আর ছুভিক্ষে উদ্বাস্ত দেশ। 
-_একবার ৮১০91091109 আর 9০91১19 রং-মাত্র নিয়ে, 'কৌোচাঁর কাপড় 
কোমরে বেঁধে, কাদা ঘেটে যাও, আর স্কেচ ক'রে আনো। তার 
মধ্যেও যদি ম্লান হাসি আর ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ দৈবজ্যোতি দেখাতে 
পার, তবে তবমি ॥.8170508196 79116, নইলে কেবল ফটো তোপার 
ব্যবসা ধর। 

পোর্ট সম্পর্কেও সমালোচকের মতে, -মুরোপের কাছে শেখবার 
আছে অনেক । কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়, মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 
কবি রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, খধিচারপতি সারদাচরণ 
মঞ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দেণাপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কারও চিত্র 
যথাযথ অশকা হয়নি । যা” হয়েছে তাতে মানুষটাকে চেনা যায়, 
কিন্ত প্রতিভা বোঝা যায় না। কোন্‌ অংশছুকু অতিরঞ্জিত করতে 
হয়, তার তথ্য আমরা জানি না। 'লঙক্মণসেনের পলায়ন” উৎকৃষ্ট 
ছবি ; কিস্তু লক্ষ্ণসেন বৃদ্ধ; এ ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় 
না। আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাব | তিনি পালাবেন, কি হোঁচট: 
খাবেন _-বলা দুষ্কর । 

মহানগরীর ভেতরও অশাকার ছবি আছে অনেক। অধমের 
শোচনীয় কুৎসিত পরিণাম, সৌন্দর্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার উপায় 
ইংলগ্ডে প্রথম ' দেখিয়েছিলেন হোগার্থ। চোর-ডাকাতের আম্রিক ভাব, 
বেশ্যা ও কুচরিত্রা যুষতীদের নিখুত রূপের মধ্যেও পাপের কালিমা- 
রেখা, বিলাসিতার মধ্যে দুর্জয় মন£কষ্ট, ধনী ও রাজাদের গেৌঁটে- 
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বাতের রোগ আর গরীবদের ওপর উৎপীড়ন -_-হোগার্থ প্রমূখ 
চিতরকরগণ ভেবে গেছেন। আমাদের সমাজে বিধবাদের অবস্থা, 
বন্ছ্ববাহের জঞ্জাল, পারিবারিক কলহ, দলাদলি, বিবাং-বিভ্রাট ইত্যাদি 
সামাজিক বিষয়গুলি অতিরঞ্জিত করে দেখানো ষধেতে পারে। 
বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন, সত্য আর প্রাকৃত দৃশ্য নিয়ে দৈবী- 
প্রকৃতির মহান্‌ ভাব চিত্রিত কর! যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে, 
খিজ্েন্্রলালের নাটকে সময়োপযোগী দৃশ্য আছে বন্থ। সেগুলি প্রিয় 
সবারই । ভভি বা উপাসনার ভাব এযাবং কোনো তৈলচিত্রে এদেশে 
অশাকা হয়নি । --এই সব বিষয় ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায়, 
রাষ্কিন ও ভ্যাভেলের [২০81197॥ ও 10691197)-এর ঝগড়া অনায়াসে 
মিটে যেতে পারে ভারতবর্ষে । কাব্য ও সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিশকলা 
শিজের কোলে টেনে আনতে পারে সবাইকে । তাদের মধ্যে বিবাদ 
বাধবার কোনো হেতু নাই। অতঃপর, স্বরেন্দ্রনাথ মজ্বদার মহাশয়ের 
মতে, _-এই বিবাদ “মিটিয়া গেলে ছবি সস্তা হইয়া পড়িবে, সকলে 
কিনিয়। সত্য জিলিস দেখাইতে পারিবে, দেখাইয়া উন্নত করিবে ।' 

“আমাদের বেশ বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে পানওয়াল] দোকানদার 
ও বৈরাগী হইতে আরম্ভ কয়িয়। কাশিমবাজারের মহারাজ পধন্ত 
প্রত্যেকেই অন্তরে সন্ন্যাসী । 

যে সন্ন্যাসধর্ম পৌরাণিক যুগে ও বোদ্ধয়ুগে বরাবর প্রবহমান 
ছিল তাহা এখনও আছে। ষবদ্বীপের সিদ্ধার্থ মুতি দেখিয়া এখনও 
মনে হয় যে, আমরাও সেই মহাযান-পথের পুরাতন পথিক। 
জগতের এই তাগুব ও উদ্দাম সঙ্গীতের মধ্যেও আমাদের চক্ষু 
সপ্তলোক ভেদ করিয়া জগংনাথের দিকে অনিমেষগাবে চাহিয়া 


আছে । 


সত্যেন দত্ত ॥ মজিলপুরের দত্তবাড়ির সত্যেন দত্তকে স্পষ্ট মনে 
আছে নন্দলালের । তিনি ছিলেন অবনীবাবুর প্রথম গ্রপের ছাত্র। 
সত্যেনবারু আর্টঙ্কলের ছাত্র ছিলেন; সোসাইটিতেও তিনি ছবি 
অশীকতেন। সতীর্থ নন্দলালকে খুব ভালোবাসতেন তিনি । তাদের 
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দেশের খেজুরে গুড সত্যেনবাবু প্রচুর খাওয়াতেন নল্গলালদের __প্রতি 
শাতকালে। তার স্বাদ নন্দলাল ভোলেননি এখনও (১৯৬৫) । 

অনেক পরে, গদের পরিবারের সঙ্গে এদের বিবাহযোগ হওয়ায়, 
সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু, তারপর থেকে নন্দলালের ও- 
দেশের নলেন গুড আর খাওয়া হয়নি। 

16 108৬1-সম্পাদক সতীশ মুখুজ্জে মশায়ের প্রিয় শিশ্ক ছিলেন 
সত্যেনবাবু । তারই মাধামে সতীশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল 
নন্দলালের । 


সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় €(১৮৬৫-১৯৪৮ ) ॥ স্থদেশী-যুগের ইনি ছিলেন 
একজন বিশিষ্ট পুরোধা । তীর প্রতিষ্ঠিত ৭08৮7. $০৫16/-র মুখপত্র 
ছিল 16 108) 1৬198921176 1 এই পত্জিকার মাধ্যমে সতীশবারু দেশ- 
বিদেশের মনীষীদের নিয়ে ভারতশিল্প সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন । 108৬1 
1759210০-এ শিল্প সম্পর্কে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আমূর। স্বদেশী ও বিদেশী 
বন্থ মনীষীর নাম দেখি । এদের মধো অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়, ই. বি. হ্যাভেল, এ. কে. 
কুমারস্বামী, জে. বি. কীথ, রাম্সে মাকৃডোনান্ড্‌ প্রমুখের বরণীয় 
শামগুলি রয়েছে এই গোঁ্ীতে | 


[)8৬/1-এর আদর্শস্বরূপে প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদে ও শীর্ষকে লেখা থাকতো £ 
30650101) : 10৬ 02817 ]110197) 510001718 10016858 [1161 10৩ ০01 


0০0১1)119 ? 
/৯105৬01 : 11 90110 196 00186 0৮-- 

1... 17016551176 (1676 10170/16056 06 111018 810 ০1 [1)0191) 
01111580107, 95]. 111170] 2110 1318,1110 ; 

2. ৬$/0110116 008০01161 01 50116017178 05611 (0 117610 01511101, 
(011) 01 ৮1119786 ; 

3, 5900509717108 1100686170105 117001517165 ৪170 61161111569, ০৬৩1 


৪81 8 58001$06 : 
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4. 9807০111118 [00191 50008010179] ৪714 /৯1115৫ 1710618)61)1, 
৮/1)101) 211 01117181119 ৪6 00951011178 005 1111561551) 705171019 ৪17 


00৬61009118 (170 007)90701011৩ 15808110169 ০৫ 11১5 17018110100. 


75 10৬৮৭ ৯৭0 70৮৬৭ 5001151১1৬1 0542118, 


একরূপেণ হ্াবস্থিতে। যোহর্থঃ স পরমার্থঃ | 


শা) ৮/11101) 15 8৮61 [76170270170 111) 070 71006 ০1 36116 15 
116 [17111), ৭7177007198. 

সতীশবারুর পৈতৃক নিবাসগ্রাম হলে হুগলী জেলার তারকেশ্থর লাইনে 
হরিপালের কাছে নালিকুল স্টেশন থেকে কাছেই __বন্দিপুর | নন্দলালের 
পৈতৃক গ্রাম জেজুর, স্বুরেন কর মহাশয়ের ভাগারডিহি -এঁ একই অঞ্চলে । 
সতীশচন্্র ছিলেন নব্যবাঙ্জালার একজন যুগত্রষফণা পথিকৃৎ __ভারতীয় সংস্কৃতি 
আর জাতীয়তাবাদীদের প্রাণময় প্রতীক | স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
গুষ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রন্মবান্ধাব উপাধটায় তার একান্ত 
সহযোগী ছিলেন । সেকালে ঠার মনীষা আর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে 
পড়েছিল সারা বাঙ্গালাদেশে আর ভারতের নানা প্রান্তে । অজস্র ধারায় 
তিনি সেদিন বাঙ্গালার চিত্ুডৃমিকে নবজীবন-রসায়নে সঞ্জীবিত করেছিলেন। 
ঠার প্রতিষ্ঠিত :709/)-পঞ্জিকা' ( ১৮৯৭--১৯১৩ ) আর 108৮1 ১০০11 
( ১৯০২-৭ ) ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নবধুগের উদ্বোধন করোছিল । 

সেকালে যেসব কৃতবিদ্য তরুণ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এদুকেশনের অধ্যক্ষ 
সতীশবাবুর কাছে আনাগোন। করতেন, নিকট-সান্লিধ্যে এসেছিলেন, ধার! 
তার কাছে জীবনগঠনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়, বারু রাজেন্্রপ্রসাদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, 
প্রকুল্পকুমীর সরকার, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, স্ুরেজ্জনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি । 
ছাত্রদের ওপরে ছিল তাঁর অসাধারণ প্রভাব । সর্তীশবারুর গুরু বিজয়কৃফণ 
গোস্বামীর সঙ্গে গ্বরা দেখা করতে যেতেন। কলকাতায় 'জলটুঙ্গি'র কাছে জজ 
দ্বান্সিক মিত্রের বাড়ির পাশে তখন থাকতেন তিনি । রামকৃঞ্জ-কথাম্বত-লেখক 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সতীশ বাবুর বন্ধুত্ব ছিল । অতি সৌম্যমৃত্তি ছিল 
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ঠার , পৌসাইজীরও তাই | শিবনারায়খ পরমহংসের সঙজেও যোগ ছিল 
গুদের । তার মনোহরপুকুরের বাড়িতে দেখা করতে ঘেতেন ছাত্রের । একটি 
দিব্য-জে)াতির সঙ্কেতে সতীশবাবু আর গৌসাইজী ছাত্রদের মন ভরপুর ক'রে 
রাখতেন সারাক্ষণ | 

১৮১২ সালের জবলাই সংখ্যার 198৬/7-মণাগাজিনের ১৯৩-১৬ পৃষ্ঠায় সতীশবাবু 
[05০1)61 518111110981)05 ০01 006 4৯110 1 0৬61061)1 11) 801891--গ্রবন্ধ লিখে, 
মংশীলনের জন্যে প্রকাশ করেছিলেন । সতীশবারু এই শিল্প-আন্দোলনকে 
স্বাঙ্গীকরণ ও অনুকরণের পর্যায় পার হ'য়ে, অতীত ভারতকে আবিষ্কার 
করে, নবসৃষ্টি ও পুনর্গঠনের ভিত্তিতে বর্তমানের নবজাগরণ বা নব/ভারতে 
ণব-শিল্প-যুগের পত্তন ব'লে অভিনন্দিত করেছিলেন । তিনি ভাবতেন, 
এই নবীন উদ্যম জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় নাটক, জাতীয় কাব্য, জাতীয় 
সঙ্গীত ও গান, জাতীয় স্থাপত্য, জাতীয় ভাস্কর্য, জাতীয় চিত্রকলা, আর 
এমন-কি, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সমাজ, জাতীয় রাজনীতিতে. পর্ষন্ত 
ছড়িয়ে পড়বে | এই কলাশিক্পের ক্ষুরধার পথে সমগ্র দেশ তার নিজস্ব 
স্বাতন্ত্র্যে ও সৃজনী-শক্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে, আধুনিককালের জটিল জীবন 
যাত্রার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাবে । কেবল অপরের অনুকরণ 
করে গেলে “জাতীয় সংহতি" কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে, অরিচলিত থাকতে 
পারে না । কুমারস্বামীর '111018101586100-এর মতে মত মিলিয়ে এই 
প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সতীশবারু ভারতশিল্পের গুরুত্ব ও তাংপর্য 
সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ 

075 1001901181196 পাত 51917161021106 01 0176 101659110 4৯1 ১৫০৮৪ 
[1610 11) 917881 800091011)81/ 211868 রিটা) 1116 1991 (1886 20 19 
8176205, 8170 1189 09 11206 17016 50 89 1105 ৫95 839,781) 
11091110617 007 11017011118 11181 :0170191715118 10790985 217)091)8 109 
৬10) ০৬] 17550015 10 17019 1161 910162)0 (০৬/619 ০ 991 
011601101) 2110 1101018161৬, 1 19৫1 50108615710) 0106 5010191671159 
01 [00061৩) 116. 11015 01697 11921 10)816 '০0110৮/1085, 0000 011)619 
৯৪1৫ 001 900 89 07 [170 72058191 01 081 80616 816915559 ॥ 11 
৬০৪৫ 0৩ 0101৩ 1100619 [0 1)85061) 016 10100655 01 [1001919 033105- 


২৮০ ভারত শিল্পী নন্দলাল 


80101, 7176 06৩19277578 01 411 111 11018 11001081008 ৮9 (10৪. 
1618 ৪1] [0109565 01 2011%10) 11) 51710) [195 51710 01 17001%1009110) 
8110 016201611655 €171675 ৪5 (1) ৫0110118011)6 09010: 006 ৫6৬610])- 
[06110 06 ঠ10 10 11018 25 2 161165/50 601016951081 ০? ]8)019+3 
10০0%/69 10 16-016866 ৪70 16-1110191)156, --(০ 16-11)1611076 1166 900 
11080818 17) 51181 16171101751)1]) ড/111 1106 7851 85 ৬/61] 85 111 
1116 চ9165817 --11015 101029551৮6 06610107601 ০01 411 1) 11019, 
91,05/1710 11181 1110181) 12101712170 081 1796 10 96৫ 10951 0861 
০01 [7০৮০1 8170 50111, ৮০] ০০115010065 [76118819 1135 ০011 
676001%6 1651 8170 11695001801 1761 ঠ110655 10 5001%1%5 1) 11191 
50101861001 10810101081] 65151617065 ড/111) ড/1)101) 516 13 180৬/ 9010001)- 
(6. /৯00 51875 01 11075 ৪16 170 ৬100119 %/2101108 ১ 0017 06 
811-8101710 10101), 10 10595301708 15 01680158110 1161)06 0/12110, 
188 01006 82811) (8161) 010) 010. 1100181) 5011, 2150 210)0081) 1 
15 10৬1 11) 105 11)091109 01778 0018]11160 211)0950 ৬/10011/ 1০ ০0106 
06081078018 ০7 2001%109, _-( 0090 016 11001717)  7১8100175, ৮0101) 
০0010091105 105516 5/101) 005 69510 ০1 11)061016969001) 2100 68001655101) 
০ 1770181) 1166, 7085 210 10716561)0, (1)10018) 01)6  10601]]2) ০01 
০০9101]1 9110 11100 ) _-1 13 ০1681 (119 ৪5 0175 ৫89 &০ ৮১, 1 
৮০১৫ ৪০9116 ৪1) 90060 916118101 2100 190 100 8100 [91683016 
1) 01178108 01061 165616 1105 ৬/10016 ০11016 ০01 (19181) ৪0 116, 
[70 2%০1501018 (51199, 7১০01101095, 70901100005, 1007 6৮৩1) 11065 
[17701015501 19101617089 9০16709, 8170 11) 11116101610178 10918 81018 
]17101911 ৬8৬5৩ 60 5011 1170197) 001101010785. 

নতুন দিল্লীর নগর-পত্বনে স্থাপন্তয কেমন হবে, তার চিত্ত ক'রে হ্যাতেল 
সাহেব জণ্ডনের 1১107111776 ১০৪ (22-1-1913) পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
ভাতে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক | স্থাভেল সাহেব ভারতের দিশী 
কারিগরদের ' দিয়ে দিশী ধরনে এই কাজ করানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন 
সেকালের ইংরেজ-সরকারের কাছে । সতীশবাবু হ্াভেল সাহেবের মতাঝত- 





রামায়ণী পট £ দশরথের কোলে রামচন্্র কৌশল্যার কোলে রামচন্দ্র - নন্দলাল 


ঙারতশিপ্পা নন্দলাল ২৮১ 


সম্বলিত প্রবন্ধটি [)8৮-এ প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৩ সালে । দিশী 
কারিগরদের প্রতি বিদেশী স্তাঁভেল সাহেবের এই সহাদয় পৃষ্ঠপোষকতায় 
সেকালের এদেশী মনীষিগণ খুব খুশি হয়েছিলেন । নন্দলাল সে-গ্রসঙ্গ 
স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলছেন । 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নন্দলালের । 
আরটদ্ধলের ১৯১১-১২ সালের এগ্জিবিশনে নন্দলালের 'পার্থমারথি'র ছবি 
দেখে সতীশবাবু মন্তব্য করেছিলেন, _বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে 
নন্দলালের মতে, তার মানে হলো, _-'ঠিক অনুভূতি থেকে অঁকনি, ছবি 
প্রাণ পায়নি? | 

নন্দলালদের হাতী বাগানের বাড়িতে আসতেন তিনি। একদিন সতীশবাবু 
হার শিবপুরের বাড়িতে পুরীর মহাপ্রসাদ থাইয়েছিলেন নন্দলালকে । 
খাইয়েছিলেন তুলসীতলায় বসিয়ে _-গৌসাইজীর মালাতে ক'রে। 

রামায়ণের সিরিজ যখন নন্দলাল আকছেন, সতীশবাবর্‌ু দেখতে এলেন। 
রামায়ণের পটে অজন্তার ধরন দেখে বেশ পছন্দ হয়নি তার । আর 
একদিন সতীশবাবু এসেছিলেন নন্দলালদের বাড়িতে । রান্নাঘরে পেঁয়াজের 
গন্ধ পেয়ে বলেছিলেন, --ও সব উগ্র জিনিস ব)/বহার কর কেন? তোমর৷ 
ভীরতশ্িল্পী, তোমাদের সাত্বিক হওয়। দরকার । তারপর তিনি বললেন,_- 
সন্দেশ খাওয়াও । বাজারে যাচ্ছিলেন নন্দলাল জুতো! পায়ে দিয়ে । 
উনি তাড়াতাড়ি বললেন,_'থামো, থামো, জুতো পায়ে দিয়ে আমার 
জন্যে মিষ্টি আনতে যেয়ো না । জুতো খুলে খালি-পায়ে যাওঃ | পায়ে 
নোংরা-লাগানো। নন্দলালের কিন্তু ভালো লাগেনি । খেতে খেতে তিনি 
বললেন,_ 'গৌঙ্গাইজী খেতেন নারকোল-মালায়” । বিজয়কৃষ্ণ গোশ্বামার 
শিষ ছিলেন তিনি | 

আর্টের কথায় সতীশবাবু একদিন বললেন,--'আর্টের রূপ তরল কিংবা 
কঠিন ছ'য়েতেই দাড়ায় না । যেমন ধরো, মেয়ে মানুষ দেখবো না, কা 
মেয়ে মানুষ দেখে গলে যাবো -_ছুটোই খারাপ। চাই চরিত্র। মধ্যপথ 
ধরলে তবেই চরিত্র গঠন হয় । আর তাতেই সার্থক হয় আর্টের সৃষ্টি।, 

সতীশবাবুর ঘরে কীর্তন হতো । নন্দলালের প্রায়ই যেতেন 


২৮২ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


কীর্তন শুনতে । হারাণ চাকলাদার, প্রফেসর রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ --এ*র। সব 
থাকতেন সেই আসরে । সতীশবাবুর গুরুভাইরাও জমায়ত হতেন। 

নন্দলাল তখন ওর কাছে যেতেন; ভাবতেন, লিখতেন, পড়তেন ; 
কিন্তু ভালোবাপতেন পরমহংসদেবকে । সতীশবাবু বলতেন, --'জানো, 
পরমহংসদেবের আর বিজয়কুঞ্জ গোস্বামীর সীল্-মারা হ'য়ে আছি 
_- আমরা সব । 


॥ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের শিল্পচিস্তা ॥ ৃ 


১৯১২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অক্ষয়বাবু ঘোড়ামারা-বাঁজশাহী থেকে 
কলকাতায় সতীশবাবুকে একখানি পত্র লিখেছিলেন. ভারতশিল্পচিন্ত। 
সম্পর্কে তার নোটবুক থেকে টোক। কিঞ্চিত নিধাস 108%)-এ পত্রস্থ 
করবার জন্তে। তিনি এই পত্রে সতীশবারুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 
ভারতীয় মৃতিতত্ব সম্বন্ধে দেশের যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত ও কোথাও-কেমন 
সংগৃহীত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুথিগুলি নিয়ে গবেষণা 
করবার জন্যে কোনও ধেঞ্শশীল গবেষক পণ্ডিত তার জানা আছে 
কিন! । অক্ষয়বাবুর শিঞ্ীদর্শ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত নোটসৃ-টি সতীশবার 
[04%/7-এ প্রকাশ করেছিলেন কিঞ্চিৎ মন্তব্য দমেত। ভারতীয় মৃতি- 
নিধ্লাণের নিদর্শন থেকে শিক্জাদর্শ যা পাওয়া যায়, তাই এতে 
লেখা হয়েছে। আর অক্ষয়বাবুর অভীপ্সিত ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রালোচন! 
সভীশবারু শুর করিয়েছিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়কে 
দিয়ে -তার 708৬7) পত্রিকাতেই। 

ভারতীয় মুতিনির্নাণ ও ভারতশিল্ধীদর্শ সম্পর্কে অক্ষয়বাবু 
লিখেছিলেন £- 

[15 8. 17807951801 1016 [17163 1181 77819 610100 
$011018175 876 (19118 [0 01৯০০৮৪1910 50770 -[116 81(-100915 
০ 81701 210019. 11059 18৬5 911680% 01500961680 116 9611 
6%136180 01 01380 এ 11 11712 185 170 911 9268৪ 06617 
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রামায়ণী পট : হরধহ্ভঙ্গের পরে 
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ভারতশিল্পী নন্দলাল ২৮৩ 
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|1)10955 ০1 81791181175 ৮151016,. 7106 ৮/0110 15 61160 0] 
[116 10900 102 [09 17)6957116, 8170 59 1 060170065 2 (10115, 
॥.%191019 1701015561)090100, (121 90101155 2 176958116 10 1981156 
[116 11%191016 11) ৪. ৮151016 101), 

[১1911185816 01৮1060 1100 [0 0195588 90001011)% 10 
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'চিত্রজা চৈব লেপ্য1 চ শস্ত্রোধকীর্ণা চ পাকজা1। 

(1) 4৯ (511019)8-177886 15 [18 1101) 15 7:০9৫9০০ ৮9 
[311)1175 01/ 0817৬89, ৬/৫115 ০07 25561511015 15 11701098164 
9 11169 1990, 

'পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমাস্থৃত] ।” 

(11) /১1:67098-170885 15 11000 ৬0101) 15: [70190006 09 
468101)5 (1177000) 018506] 8110 1116 11106 ) 17 1105 10100895 ০01 
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0/ (119 (6700 

'লেপ্যা চ পাথিবা জ্ঞয়া ।' 

(111) 4৯ 0710817-177825 15 11721 ৬/1)101) 15 00109100০৩4 05 
॥ 616100-101090655 01 17860815. 10 15 ০9115 1011414 00120 0106 
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'লোহজ পাকজা মতা ।' 

(1৮) & 3985001101175-1177888 15 0181 91101) 15 011561190 
001 0/ 1779209 01 11511011001015 6101)61 1) ৮900 ০01 11 91009. 
11815 111010219 09 11)6 160 

'শৈলজ বৃক্ষজ1! চৈব শঙ্ত্রোধকীর্ণা চ কীতিতা ।, 

115 0615, 1)0৮/66]1 01511110119 0801816 11786 8101)01081) ৪ 
[71901102,719% 9০ 10905 10] 81) 0176 ০7 11652 ০0 
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কান্তিভৃষণভাবাঢযাশ্চিত্রৈ যন্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ। 
অতঃ সান্নিধ)মায়াতি চিত্রজাসু জনার্দন£॥' 
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হ্াভেল সাহেবের 16 15215 01 11070187 /ঠা বইখানি প্রকাশিত 
হবার পরে অক্ষয়বারু বিশেষ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু, হাঁডেল 
সাহেবের কোনো কোনো উদ্জ্রি সঙ্গে একমত হ'তে না-পেরে বিরূপ সমালোচনা 
করেছিলেন, ১৩১৮ সালের ঠৈত্র সংখাার “সাহিত্য'-পত্রে প্রকাশিত তার 
'ভারতীয় শিল্পাদর্শ' প্রবন্ধে। ভাঁরতশিল্প কোন্‌ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 
বিকাশ লাভ করেছে, সে-বিষয়ে সবসম্মত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত তখনও 
হয়নি । এই অবস্থায় হ্যাভেল সাহেব ভারতশিল্প-প্রতিভার মূল উৎসের 
সন্ধান লাভ করবার জন্যে 'লালায়়িত' হয়েছেন দেখে অক্ষয়বারু সম্তষট 
হয়েছিলেন । কিন্তু হ্াাভেল সাহেবের 40০07%1009 95 ] এা॥। 11781 
0116 16817117607 1165 01617191150 110৮6571010 ৪170 
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6511)0110 01010117১10 185 81/25  0601) 1 215 217099৬0017, 
1 1176 11716110019181)01) ০016 11701917 10691,) 100 ০9০0911 & 
11601 10318176170 01065 2101505 17260171176,  ৮1110010 15151775 
টো. 10006]1) 2101)860910981081 0017010380175 ৪10 ৮/111701) 96071013175 
(0: 016 0108 ড111011 179৮ ০2 0০0) 111 1110191) 11661910019 
(11090001107), -_-এই উক্তি অক্ষয়বারু বরদাস্ত করতে পারেননি ; তবু 
উপাদেয়বোধে এই গ্রন্থের সবিস্তর আলোচনা করেছিলেন। 

হাভেল সাহেব বলেছিলেন, ভারতশিল্পের শুরু শাক্য-বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের পর থেকে ; কারণ তার . আবির্ভাবকাঁলের আগেকার 
একখানিও চিত্র বা প্রতিমা বর্তমান নাই । কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের 
এ উক্তি ঠিক নয়। কারণ, তিনিই বলেছিলেন, 
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170191 /৮1 ৬1101) 00160660 1175 /৯50117) [9611090. -_( 0১. 1801 
অক্ষয়বাবু বলেন, -এমতাবস্থায়, ভারতশিল্প চিত্রে ও প্রতিমায় বিকশিত 
»য়ে উঠতে বিলম্ব ঘটেছিল, এ-কথা তো! বলা যায় না। 

হ্যাভেল সাহেব আরও বলেছেন, -ভারতবর্ষে শিল্প-বিকাঁশের 
বিলম্বের হেতু হলো আর্যদের অনার্ধ-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনা । অতি 
প্রাচীনকাল থেকেই আর্ধধধষিদের মানসপটে চিরসুন্দরের দিব্যজে]াতিঃ 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে; আর তার প্রকাশের জন্যে লিপির, চিত্রের 
অথবা ভাঙ্কর্ষের আশ্রয় না-নিয়ে, মনে মনে তার পুজা করতেন। 
তাতেই উৎপত্তি হলে। মন্ত্র ও গাথার। সমস্ত শিল্পপ্রতিভার আদি-উৎস 
চিরসুন্দরই লক্ষ্য ছিল তাদের । এই সূত্রে তারাই মানবসমাজের 
স্সকুত্রিম আদিশিল্সী |__ 


১৮৬ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


হ্যাভেল সাহেবের এই বিষ্লেষণটিকেও অক্ষয়বারু যথার্থ ইতিহাঁস 
বলে মেনে নিতে পারেননি । কারণ, সেকালে যাগযজ্ঞ ছিল, 
উত্সব আনন্দ ছিল, ন্ৃত্য-গীত ছিল, উদাত্ম্বরে মন্ত্রবাচন 
করবার প্রথা ও প্রয়োজন ছিল, রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ 
ছিল, সাহস শক্তি উৎসাহ ছিল; সুতরাং, চিত্রে বা ভাস্কধে পরমতন্ত 
অভিব্যক্ত করবার সময়েই তারা মৌন হয়েছিলেন, _এ-কথা অক্ষয়বাবু 
বিন।-প্রমাণে মানতে পারেননি । তিনি দেখিয়েছেন, _এতিহাসিক তথ্যাবলী 
হ্যাভেল সাহেবের এই কথার বিপরীত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত কবে 
তুলেছে । আর্ধনণ দীর্ঘকালের মৌনব্রত ভেঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন 
তাঁর অসংখ্য প্রমাণ পাষাণপ্রতিমায় অভিব্যক্ত । কিন্তু, হ্াভেল সাহেব 
এই আলোচনায় হাত দেননি । মাত্র বলেছিলেন, --384 11)6 
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ড/110180, _-( 7১. 11). ফলে, অক্ষয়বাবু হ্যাভেল সাহেবের এই 
উক্তিকে নস্যাং করেছিলেন । তীর মতে, _খস্টাবর্ভাবের বহু পুবে, 
-এমন কি, শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালেরও বন্থ পূর্বে, বেদমগ্্র 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল 7; চিত্র ও প্রতিম। প্রতিষ্ঠ|] লীভ করিয়াছিল । 
ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে |" 

অক্ষয়বাবুর মতে, যে-বুগে চিত্র বা প্রতিমা দেখতে পাওয়া 
যায়, সেটাই শিল্প-প্রতিভীর আনদবুগ নয়। চিত্র বা প্রতিমা হলো 
মানব-হৃদয়ের নিগুঢ় ভাব-সম্পদের বাহা অভিব্যক্তি । যে-যুগে সেই 
ভাব-সম্পদ অস্ফিত হয়েছিল, সেই যুগটই হচ্ছে শিল্প-প্রতিভার আদিমুগ। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার নাম 'বৈদিক যুগ” । সেই যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, 
ধাখন-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতশিলের প্রকৃত আদর্শের 
অনুসন্ধান করতে হবে । ম্বাভেল সাহেব এই তথ্যের সন্ধান 
পেয়েছেন বলে অক্ষয়বাবু আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন । 
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অক্ষয়বাবুর মতে, - -ভারতশিল্পের আদর্শ ইইলোকে নহে, 
পরলোকে ; --সান্ত পদার্থে নহে, অনন্তে ; --আকারে নহে, ভাবে। 
সেইজন্য ভারতশিল্পে একটি অনন্তসাধারণ স্বাতন্ত্্েরে আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় | তাহা! ভারতবর্ষের সুনীল আকাশতলের চিরশাস্তিনিকেতনের 
স্িপ্ধ জ্যোতিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া! উঠিতেছিল | দীর্ঘকাল 
অন্ত-সংস্পর্শের বাহিরে থাকিতে পারিলে, তাহা এখনও সেইভাবেই 
ব্তমান থাকিতে পারিত । --তাহার মুল প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা |, 

অধ্যাপক হম্াভেল লিখেছেন, -কিছুদিনের জন্যে আধ্যাত্মিকত। 
অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে পড়েছিল; ব্রাঙ্দণের সাডন্ধর ক্রিয়াকলাপের 
বাছল্যের ফলে চাপা পড়েছিল । শাক্যরুদ্ধের আবির্ভাবে শক্তিলাভ 
ক'রে, ভারতবর্ষে আবার অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসার হয় । -হ্যাভেল 
সাহেব এই দ্বিতীয় যুগকে ভারতশিক্পের “অভুযুদয়-যুগ” _ভাবের আদা'ন- 
প্রদানের কল্যাণ-যুগ বা নিখিল-মিলন-যুগরূপে ভারতের গোৌরব-যুগ 
বলেছেন। ভারতশিল্পের এই মিলন-যুগই 'অভ্ভ্যুদয়-যুগ” বা হ্যাভেল 
সাহেবের মতে --'আদিযুগ' | কিন্তু, অক্ষয়বাবুর যুক্তিমতে, হ্যাভেল 
সাহেবের এখানে হিসাবে কিঞ্চিং গড়মিল হয়েছে । আসলে 
ব্রাক্মণের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই, ভাব কর্মে অভিব্যক্ত হ*য়ে, আদর্শ 
শিল্পে পরিণত হয়েছিল, --অব্যক্ত শক্তিই বাক্তরূপ লাভ করেছিল। 
ব্রা্গণ পথপ্রদর্শক হওয়াতেই, অনিবচনীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, 
প্রতিমায় অভিব্যক্ত করবার জন্যে ভারতবর্ষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। 
বস্ততঃ, শাক্য-বুদ্ধের পরবর্তী যুগ ভারতবর্ষের আদি শিল্পযুগ নয়। 
এবিষয়ে অক্ষয়বাবুর সিদ্ধান্ত এই, _-(১) বৈদিক-যুগে ধারণা, 
অভিব।ক্তি, আদর্শ ও শিল্প ছিল ; (২) অনারধ-সংস্পর্শ পরিহারের 
জন্তে আর্ষগণ দীর্ঘদিন মৌন হয়ে শিল্প-প্রতিভ| চেপে রাখেননি ; 
(৩) ব্রাক্ষণগণ বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান ক'রে বা নিয়ত 
বেদপাঠে রত থেকেও দিব্যজ্যোতিকে তমপাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেননি। 
(৪) ক্রিয়া-কলাপের আতিশযষেো আত্মহারা হয়ে তারা শিল্প-শক্তিকে 
সহায়রপে না-জাশিয়ে, চেপে রাখেননি 7; (৫) শাক্য-বুদ্ধ "সর্বং 
অনিতযং দুঃখংগ -এই মন্ত্রে প্রচারক ছিলেন; সুতরাং ভারতবর্ষে 


২৮৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


ভাবের নিরুদ্ধ জ্রোতকে তিনিই মুক্তি দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে 
মানবিকতাকে বা সাংসারিকতাঁকে মিলিত ক'রে, ভারত-শিল্পের জন্মদান 
করেছিলেন --এ-কথা স্বতোবিরুদ্ধ । উপরন্তু, আমাদের পুরাতন 
সাহত্য, আমাদের শ্রীমুক্তিসমূহ, আমাদের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষা-দীক্ষা, 
হ্যাডেল সাহেবের সকল কথা অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেওয়ার প্রবল 
অন্তরায়। সুতরাং, গুরুপরম্পরাগত ভাষা-ব্যাখা। অবলম্বন ক'রে শিল্প 
বিষয়ে অধায়ন-রীতিই ভারত-শিল্পাদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রকৃ পথ। | 

ভিন্সেন্ট- স্মিত সাহেব ১৯১২ সালে তার সুবিখযাত গ্রন্থ 
/& [715101% 01 6175 41610110018. 810 059100, ি০]া) (106 
681116951 1111765 [0 1116 [70155010008 বের করেন । 
অক্ষয়বাবু এই গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন ১৩১৯ বঙ্গাবের 
বৈশাখ সংখ্যার “সাহিত্য-পত্রে 'ভারতশিল্পের ইতিহাস” নামে প্রবন্ধ 
লিখে ।  অক্ষয়বাবুর মতে, শ্মিথি সাহেবের এই গ্রন্থই ভারত শিল্পের 
ইতিহাসের প্রথম বই । এই রকম ইতিহাস-গরন্থ-সংকলনের প্রয়োজনের 
কথাই হলো প্রধান কথা । ভারতবর্ষকে বুঝতে হ'লে, তার 
শিল্প-কৌশলকে উপেক্ষা করলে চলবে না, --কারুকাঁধ-করা ভাঙ্গা 
পাথরের : টুকরো এ-দেশের পথে-ঘাটে কঝুঁডিয়ে বেড়াতে হবে । 
ইতিহাপ শুধু ঘটনাঁবিকৃতির তাঁলিকামাত্র নয়। সে হলো “মানব 


মনের ক্রমবিকাশের চিত্রপট' ।  শিল্পনিদর্শনগুলি উপেক্ষা করলে, 
সে চিত্রপট ঠিক ঠিক অশাকা হ'তে পারে না। 

অক্ষয়বাব বলেন, - শিল্পা হলো “দেশ প্রচলিত সর্লোক- 
নমস্কত শিক্ষা-দীক্ষার ধ্যান-ধারণার অমোঘ নিদর্শন । লিখিত 


সাহিশ্যের সাহায্যে শিল্পনিদর্শনের এবং শিল্পনিদর্শনের সাহাব্যে লিখিত 
সাঁহিতোর অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেই, আমরা পুরাকালের প্রকৃত 


চিত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি । ***শিল্পসাহিভেও অনেক 
মহাকবির আবির্ভাব হষ্টয়াছিল। তাহাদের নামগোত্র বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে বলিয়। তশহাদের রচনাগৌরব ক্র হয় নাই*। --যশারা 


অরূপকে কূপের আভাসে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তশরা 
অনজ্ঞাত হ'তে পারেন না। বেদ উপনিষদ পুরাণ তন্ত্র কাব্য 


গারতশিল্পী নন্দলাল ২৮৯ 


নাটক দর্শন গণিতের মতোে৷। সমপর্যায়ে অজন্তা, অমরাবতী, খগুগিরির 
আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 

ভিন্গেপ্ট স্মিথি তার বই-এ লিখেছিলেন, --০/৬/1011518170115 
[06 61)01658  ৫1615105% ০07 17806506505  0051010)5 87৫ 
10119117859, [17019 25 2 ৬1101৩01785 8 01781780101 01 1361: 
(0%/1 %10101) 15 16160160 17) 161 211 -ন্মিথি সাহেবের এই 
উঞ্চিকে অক্ষয়বাব অভিনন্দিত করে বলেছিলেন, শিল্পের মধ্যে 
এই এতিহাসিক সত্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিস্থিত হয়েছে - নিঃসংশয়ে । 

অক্ষয়বাব ভাবতেন, _জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধমভেদ। আচারভেদ 
গন্তেওর আমরা এক, আর এই এঁতিহাসিক সতাটির ভেতরেই 
তারতবর্ষের মৃত্তিমন্ত্র নিহিত রয়েছে। আর শিল্পে তা প্রতিবিদ্থিত 
য়ে আছে ব'লেঈ সাহিতয-আলোচনার মতন শিল্প-আলোচন। 
নব্যভারতের পক্ষে অতাবশ্যঠক । শিল্পাদর্শের আলোচন] প্রসঙ্গে 
ওকাঞ্রার ৭458. 18 0116? -এই চিন্তাকে, কুমারস্বামীর শিল্পবিষয়ে 
ওজস্বিণী রচনাবলীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অক্ষয়বাবু । 
সমালোচক বার্ডউডের ভারতশিলের প্রতি হীন ও ভ্রান্ত আক্রমণকে 
বঠিন কষাঘাতে প্রতিহত ক'রে, বিলাতের তেরো জন মনস্বী 
শিক্পী ও শিল্পরসিক যে যুক্ত-বিকৃতি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে 
অক্ষয়বাবু আন্তরিক উল্লসিত হয়েছিলেন। -_এর কিছু পরে, তারই 
প্রেরণায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ [08৬/7-এর পাতায় তার 
খিঞ্প-শান্ত্রচর্চার আলোচনা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। 

কাকাসু ওকাকুরার সুবিখ্যাত উক্তি ৫ _ আমরা এক, সমগ্র 
এশিয়াবাসা জনসাধারণই এক --তশার 106815 ০01 1176 785 গ্রন্থে 
সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবগত এঁক্যের অক্তিত্বের ওপর 
এই অবিচল আস্থা, এবং শিল্পের মধ্যেই সেই এতিহাঙিক সত্য 
প্রতিবিশ্বিত, -_.আর কোনও জাতির চিরাগত কৃষ্টিকল1 গ্রহণ-বর্জনের 
ফলে, ৬1001 টি) :%%110011) 07 210181)0 05201) %11)100 
-এই কথাগুলি অস্ষয়বাবু মনে-প্রাথে বিশ্বাস করতেন। ভারতশিল্পের 
টং 


২৯০ ভারতশিলী নন্দলাল 


প্রকৃত ক্রমবিকাশ ঘটেছিল ভারতের জীবনাদর্শ, ভারতের ভাবকল্পনা 
আর ভারতের দর্শনের দ্বারা নিয়স্ত্বিত ও পুষ্ট হয়ে, _এই বোধট 
ওকাকুরার জন্মেছিল পুরাপুরি _এদেশে এসে স্বামী বিবেকানন্দের 
আর সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার ফলে। এই দিক 
থেকেও বিশেষ ফোর পেষে, অক্ষয়বাবু শিল্পশান্ত্ আলোচনা ক'রে, 
এইট  মহাসতোর সন্ধানলাভ করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন 
দেশবাসীকে । তখন, এইভাবে ভারতশিল্পের আলোচনার যে সৃত্রগা্ 
হয়েছিল, তার ফলে. ভাবতশিল্পের মুল-প্রকৃতি প্রকাশ পেতে লাগলে; , 
এব* সভ।সমাজ নতুন এক শিল্প-জগতের রুদ্ধদ্বারের উন্মুক্ত প্রান্তে এমে 
পৌছে গেল। সেই সব আলোচনায় সন্ত হ'য়ে অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, 
_-'তাহাঁতেই আমরা আমাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিব, -*সেকালের 
সহিত একালের অবিচ্ছিন্ন সন্বন্ধের পরিচয় লাভ করিয়া, আমাদের 
প্রকৃত মর্ষাদ।৷ অনুভব করিতে পারিব |” 

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে তার রাজসাহী-ঘোঁড়ামারার বাড়িতে 
দেখ। করেছিলেন নন্দলাল। অক্ষয়বাবু নন্দলালকে বলেছিলেন, __“দেখো। 
যাই কর, সবার ওপরে বুদ্ধিটি পরিষ্কার থাকা দরকার । আমার যা' 
কাজ. এই প্রাত্ততাত্বিক বিষয়-বিভাগ, এতে সাধারণ-বুদ্ধি পরিষ্কার থাকা 
তো নিশ্চয়ই চাই । ফে-কোন সভ্যতাই ধরো না কেন, খানিকটা করে 
ছাপ ৰা পদচিহ্ন দেশে আর সমাজে কালে কালে রেখে যাবেই। ট্রেডিশনের 
ধার! অবিছিন্নভাবে ঠিকই বইছে । তার সেই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে কাটিয়ে 
উঠতে পারে না কোনো যুগ। আসল কথাটা হচ্ছে, সাধারণ বুদ্ধি থাকা 
দরকার এইটে বেছে নেবার জন্যে । আমাদের ছাঁপ-মারা সেই এতিম্থ 
বেছে নিয়ে যদি ফোটাতে পারো শিল্পে, সেই হবে সতি)কারের “ভারত শিল্প; 
_ এই ব'লে তিনি নিক্ষের লেখা অনেক সব বই রেফার করলেন 
নন্দলালকে । নন্দলালের সঙ্গে দেখা তার শেষ-বয়সে -প্রায় ম্বত্যুশষ্যার। 

_এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেকালের সব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সাহচযে এসে, 
নন্দলাল ভারতবর্ষের প্রথাগত আর চিরাগত শিল্পধারাটিকে চিনে নেবার 
চেষ্টা করেছিলেন, কেরল বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমগ্র সভা দিয়ে। নন্দলাল 
সত্যিকারের স্বদেশী তাত্বিকতার দিক্‌ থেকে ভারতশিক্জকে সংগ্রহ ও, 


ভাঁরতশিল্পী নন্দলাল ২৯১ 


চ্তকর্মের মাধামে যেডাষে পুনঃপ্রতিষ্টিত ক'রে, অসাধারণ কৃতিত্বের 
অধিকারী হয়েছিলেন, আমর) ক্রমে ক্রমে দেখযো, তিনি শুধু পথিকৃৎ নন, 
এপথে তিনি একক ও অগপ্রতিদ্বন্্ী। --তীার গুরু অবনীক্ত্রনাথের থেকে 
ইার পথ - আলাদা পথ। 


। অধ্যাপক রবীক্্রনারায়ণ ঘোষের শিল্পচর্চা ॥ 


সতীশবারুর বাড়িতে কীতনের আসর জমতো জোর । সেই 
আসরে জমায়ত হতেন স্বদেশী যুগের যত সব উৎসাহী তরুণ। 
ননলাল মীঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন সে-আসরে । হদ্য আলাপ- 
আলোচনা হতো তাদের নানা বিষয়ে; শিল্পাবিষয়ে তো বটেই। 
সেসব দিনের স্থতি নন্দলালের মনে আজও (১৯৬৫) বিমল 
গানন্দের সঞ্চার করছে | ূ 

সতীশবাবুর [1987-এর পৃষ্ঠায় এই সময়ে (১৯১২, এপ্রিল) 
রবীন্দ্রবাবুর লেখা বের হ'তে শুরু হলো -_11)61)1612110) ০1 
[7012) /10 11700511210 01 11001217 15106121%  6০0105 : 
৯ 01800) ০0? 905. _এই প্রবন্ধের প্রারস্তে রবৰীন্দ্রবাবু 
অক্ষয়বাবুর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাদর্শ-চিন্তার উল্লেখ করেছেন | ভারতশিল্পের 
আদর্শ ও ক্রমবিকাশের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অক্ষয়বাবুর উপস্থাপিত এই 
মাদর্শ সবারই বিশেষ চিন্তার খোরাক জ্বগিয়েছিল।, সেকাল পর্ষস্ত 
সংগৃহীত পুরাতন ধারাবাহী শিল্প-নিদর্শন সব, আর, তখন পধস্ত 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত . শিল্পশান্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রবারুর গবেষণা শুরু হুলো। 

সেকালে পাশ্চাত্য প্রত্ুতত্ববিদেরা ভারতশিল্প আর স্থাপত্য নিয়ে 
আলোচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু এদেশের শিল্পশান্ত্রের সঙ্গে 
খিলিয়ে নিখুঁত আলোচনা করেননি কেউ । লগুনের, ₹০0৪1] /518110 
১০০1০1/-তে ১৯১০ সালের ৮ই মার্ঠ একট বক্তভায় ড$ কুমারস্বামী 
এ-বিষয়ে. পাশ্চাত্য দেশকে সচেতন করেছিলেন। তার প্রধান বক্তব্য 
ছিল. __-গারতশিল্পের চর্চায়, বা তার. তত্বের প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি হওয়া 
উচিত শিল্পশাস্ত্র। হ্াাভেলসাহেবও তার 16815 0. 11010) 41 
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গ্রন্থে (পৃ ১৯৬) জোর দিয়ে বলেছিলেন, -- শিকল্পশান্ত্রগুলির ভালোভাবে 
08081086-ই তৈরী কর! হলো! না। শিক্প-বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে 
তারতীয় শিল্পশান্ত্র এখনও যেন আ-চষা থেত। 

১৯০৮ সালের অগাস্ট মাসে কোপেনহেগেনে আহত প্রাচ্যবিদ দের 
পঞ্চদশ আক্তর্জাতিক কংগ্রেসে ডঃ কুমারত্বামী আর চ. 0 0৮16 
শিল্পশান্্র আলোচনা করবার জন্টে পাশ্চাত্যের প্রাচ/বিদ-গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে, সারনাথের বৌদ্ধস্ততপ থেকে পুরাকীন্তির 
উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হলো । ডঃ কুমারস্বামী এই সময়ে শিল্পশাস্ত্রে 
প্রতিমা-নিমীণ সম্পর্কে একট .সিংহলী পুথির অনুবাদ করেন । এই 
ধরনের পুঁথি প্রাচ্দেশে যত্রতত্র থাকা সত্বেও, পরিভাষার ভয়ে, 
সেগুলির অনুবাদে পণ্ডিতের এগোতে সাহস করেননি । অধ্যাপক 
ন1)108800 ইতিমধ্যে প্রচার করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে সংস্কতে রচিত জেগতিধিজ্ঞানের বইয়ের অনুবাদের ব্যবস্থ 
কর! হচ্ছে । অধ)াপক 7101৪॥-র এই ঘোষণায় উৎসাহিত হয়ে 
0০161 সাহেব ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও ভারতীয় স্থাপত্য 
এবং শিল্প-বিষয়ে সংস্কত-গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করবার কাজে লাগবার 
জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯০৮ ' সালের অক্টোবর মাসে শী1)0 
]1)0$81 /১11017421 পত্িকায় 06151 সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশ করে 
সম্পাদক 81011814 1761706 সাহেব ভূমিকার বলেছিলেন, - ৭176 
(001781655 101119811/ 8৫410150 1. 0610615  91825501017 11181 
৪]119112618017015  911910 06 11906 (09 ০0160 ৪0 11817751916 
৪11]: 115  91109-১951195 068111)% 11): 81011150106115 4170 
৪08119181৩ 11581 ০৪1 0০৪ 11406 ; এবং আশা! করেছিলেন তার 
পাঠকেরাও এই কাজে হাত মেশাবেন। 

পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্পশান্ত্রচর্চার বিকল্প পন্থা গ্রচার 
করেছিলেন ৮117001704৮. ১2010) আর 0০০78 8170%০০৫ প্রমুখ কেউ 
কেউ । তারা বলেছিলেন, -_-শিল্পশান্ত্র পড়ার কোনে দরকার নাই, 
বা এর পরম্পরা! শেঝাও অনাবস্ঠক । সামনে যে-সব পুরোনো শিল্প 
নিদর্শন বয়ে গেছে, এগুলো দেখেই এর ওপর মতামত প্রচার 
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করাই যথেষ্ট । এই বিষয়ে কোনও বিশেষ জ্ঞান - যেমন, 
ভারতীয় রহস্যবাদ, জীবনাদর্শ বা চগ্রিত্রজ্জান -_ভারতশিল্প বোঝার 
জন্যে দরকার নাই; ব্রান্গপ্য বা বৌদ্ধশিক্জের নিদর্শনগুলি বুঝতে তাদের 
পছন্দ-অপছন্দই যথেষ্ট ; ভারতী ভাবাদর্শের সঙ্গে এই সব শিল্প- 
নিদর্শনের কোনও সম্পর্ক নাই; বরং যারা এই রকম সম্পর্ক 
বের করতে চায়, তারা চিত্রে ও ভাস্কধে উপনিষদ পড়ে 
থাকে । --বার্ডউডের ও ম্মিৎ সাহেবের এই যুক্তির অনুসরণের 
ফলে, 01901756061 বা £98০1)67-র ভারতশিঞ্জ-৮৮ অমুল-মতবাদ 
ও অনুমান-নির্ভর হ'য়ে পড়ে | এবং তারা জোর দিয়ে বলেন, 
ভারতশিক্প পাশ্চাত্যদেশ থেকে ধার করে গড়ে ৬ঠেছে । -এই 
যু্ভর প্রচার ক'রেছিলেন (69789  8170৬9০ আর ১7110) 
সাহেব ১৯১০ সালে । ভব্বর কুমারন্বাী তাদের এই মভবাদ 
খণ্ডন করেছিলেন ১৯১১ সালের ৮ই মার্চ রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে । ১৯১০ সালে মাদ্রাজের 13188, পত্রিকা 
কুমারস্থামীর বক্তৃতার পুর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন । এএনের সম্চিত 
জবাবে কুমারস্বামী বলেছিলেন, __ভারতশিক্পের এতিহাসিকের উচিত 
গ্রীস রোম প্রমুখ দেশে শিল্পচ্চঠা কোন্‌ সময়ে কতখানি উন্নত 
হয়েছিল, সে এদেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখা । যে-দেশে 
শৈলীর পর শৈলী উদ্ভূত হচ্ছে, তাকে যথাযথ বোঝার পরে, 
কোন্‌ “বর্বর” দেশ, কার কাছ থেকে কতখানি ধার নিয়েছে 
সেটা বোঝা যাবে । 

হ্াভেলসাহেব আর কুমারস্বামী মিলে ভারত-শিল্পচচার একটা 
সম্পূর্ণ ত্বতত্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন । তার ফলে, এই ক্ষেত্রে 
পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি উল্টে গিয়ে, একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। 
নব্যভারত-শিল্পা যার জন্ম মাত ১৯০৬ সালে, অর্থাৎ মাআ পাচ 
বছর আগে, তাতে নতুন প্রেত্বণা সংযোজিত হলো । তারা৷ জোর 
দিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় চিন্তা, বিশেষ কবে 
তার আধাত্মিক দিকটা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা উচিত । এর 
দার্শনিক দিকৃট| লা-দেখজে ভারতীয় চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখ 
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যাবে না; 'বা ভারতশিল্পে ভারতীয় প্রতিভার কিভাবে ক্রমবিকাশ 
ঘটেছে, তার কিছুই বোঝা যাবে না? কারণ, তাদের মতে, 
ভারতশিল্প বুঝতে গেলে, যে মানসিক পরিবেশে এর জন্ম সেটা 
আগে বুঝতে হবে । কুমারস্বামী বলেন, -_ভারতীয় ভাঙ্কর্য আর 
উপনিষদ বা শিবস্তোত্র একই ভারতীয় মনের প্রকাশ । সুতপ্াং 
ভারভশিল্প বুঝতে গেলে, ভারতধর্জসের অনুশীলন আবশ্যক সরাগ্রে । 
আধুনিককালে পাশ্চাত্যদেশে "শিল্প, জীবন, ধর্ম সব আলাদাভাবে 
দেখা হয় বলেই, এই রকম উল্টো মতিচ্ছন্ন ভাবনার প্রাদুর্ভাব 
হচ্ছে । সুতরাং, ভারতীয় ভাঙ্কর বুঝতে উপনিষদ পড়ার দরকার, 
নেই -_একথা অর্থহীন । আধ্যাত্মিক ভারতশিল্প সম্পূর্ণ অনুধাবন: 
করবার জন্বে ধর্মগ্রন্থ সব পড়তেই হবে। 

রবীন্দরবাব কুমারস্বামীর এই মুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে আরো 
জোর দিয়ে শিল্পশান্ত্রচর্চায় লাগতে বলেছিলেন । তিনি হ্যাভেল 
আর কুমীরস্বামীর .যুগীস্তকারী বইগুলি দেখে, ভারতশিল্পের ক্রমবিকাশ 
সম্পর্কে সসংব্দধ আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এইরকম শিল্পচায় 


তিনি অলঙ্কারশান্ত্ আর শিক্পশন্ত্র পড়তে বললেন । কারণ, 
এই ধরনের সংস্কৃত গ্রন্থে শিল্প সম্পর্কে সুব্থ আলোচনা রয়েছে । 
কুষ্ারস্থামী বলেছিলেন, -__নব্যভারতশিল্পের প্রগতি পর্যালোচনার জন্তে 
এই, রকম বই সব ভিত্তি হওয়া উচিত । কিন্তু, হাভেল সাহেব 


শিল্পশান্ত্র-চচায় অতট1 .জোর না-দিয়ে শিল্প-নিদর্শন দেখে, সোজ!- 
সবজি শিল্পচ্া করার পক্ষপাতী ছিলেন | কিন্তু তাঁর এই অভিমত 
এরা ' তখন মানতে পারেননি । কিন্তু, হাডেল সাহেবের মতামত 
এমন-কিছু অনমনীয় ছিল না। পাছে তাকে ভুল বোঝা হয়, 
এইজন্যে .তিনি সতীশবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন 'তার উল্লেখ 
আমর! আগেই করেছি । প্রতুতন্বকে শিল্ঠতত্বের ঘাড়ে চাপানোর ব্যাপারে, 
হাভেলসাহেবের এই - বিরাপ মন্তব্যের . প্রতিবাদ করেছিলেন 
কুমারন্বামীও ১৯১২ সালের ফ্রেক্রয়দ্রী - মাসের চ111100511781) 
[২515৬ খত্রিকাতে | এই বিষয়ে অক্ষয়বাবুর আলোচনার কথা আঙ্রা 
আগেই রলেছি। অধ্যাপক, 0০৫$00০061-এর সাবধান-বাঁণী উচ্চারণের 
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পরে, পাশ্চাত্দেশেও  শিল্পশান্ত্রচ৮ সম্পর্কে বিরুদ্ধমধতের মোড় 
ঘোরে-। হ্াভেলসাহেবও তীর ভারতীয় শিল্পাদর্শ গ্রন্থে (১১৬ 
পৃষ্ঠায় ) শিল্পশান্্র-চর্চা সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । 

ভারতীয় প্রাচীন-গাহিত্যে শিল্প সম্পর্কে আলোচনা আছে প্রচুর । প্রথমে 
আমাদের দেখা দরকার, শিল্পশান্ত্র বলতে কি বোঝায় । দক্ষিণ- 
ঙারতের প্রশিদ্ধ হিন্দু-পপ্ডিত রাম রাজ ১৮৩৪ সালে /101711601016 
০. 016 1711108$ নামে একখান খুব মুল্যবান বই লিখেছিলেন। 
তাতে তিনি শিল্প-পরম্পরা সম্পর্কে লেখা বত্বিশখানি প্রধান পুথির 
উল্লেখ করেছিলেন । তিনি নিজে দক্ষিণভারত থেকে লুপ্তাবশিষ$ এই রকম 
দশখানা পুথি সংগ্রহ করেছিলেন; -_মানসার, "ময়মত, কাশ্যপ, 
বৈথানস, সকলাধিকার, বিশ্বকর্মীয়, সনংকুমার, সারস্বত্যম্‌, পাঞ্চরাত্রমূ 
ইত্যাদি | 4/৯07011 সাহেবের  08151051)5  08181080181)-এ 
শিল্পশান্তরেে বনু বইয়ের উল্লেখ আছে । তার বেশির ভাগই 
দক্ষিণভাগতের পুঁথিশালার ক্যাটালোগ থেকে নেওয়া । সে ক্যাটালোগ 
3।017061| জার (07061 সাহেবের করা, 7৬৪০৮617715 সাহেবের 
পুথি-সংগ্রহ থেকেও কিছু নেওয়া হয়েছে । এই বইগুলির নাম 
হলো! -__শিল্পকলাদীপিকা।, পশিল্পগ্রন্থ, শিক্পলেখ, শিল্পসর্বস্থ-সংগ্রহ, শিল্পার্থসার, 
বিশ্বকর্মীয়। বিশ্বকর্মপ্রকাশ _এই রকম সব। ডঃ কুমারস্থামী 
তর 7৮50146৮9।| 91111081556 4১10 (1908) গ্রন্থে সিংহলে প্রাপ্ত 
তিনখানি পুঁথি ব্যবহার করেছিলেন __সারীপুত্র মায়ামত্য আর রূপাবলীয়। 
রূপাবলী পুঁথিখানির আলোচনা আমরা আগেই করেছি । কুমারস্বামী 
এই পুঁথিখানি দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে ৷ অবনীবারু দিয়েছিলেন 
নন্দলালকে | নন্দলাল দিয়েছেন শান্তিনিকেতন-কলাভবনকে | সেই সৃত্রে 
এই ছুর্লভ পুঁথিখানি এখন বিশ্বভারতীর সম্পত্তি । 

ভি. আর. ভাগ্ারকর শিবন্ধূপ 'লকুলীশ' নামে তর একটি 
প্রবন্ধে একখানি অপ্রকাশিত পুঁথির উল্লেখ করেছিলেন _বিস্বকর্মাবতার- 
বাস্তশান্ত্রম । এই পুথিখানি তিনি দেখে,ছলেন পুণার 100০০৪1 
0011686  1,/01415-তে | 'বিশ্বকমাশিক্প নামে আর একখানি পুঁথি 
আমাদের প্রাচ)বিদ্ঠামহার্ণব নশগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তশার বিশ্বকোষ" 
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অফিসের পুঁথি-সংগ্রহে পেয়ে, ভার  47019650108109] 57৮6 ০1 
48901019113 গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। প্রসঙ্গতঃ অক্ষয় মৈত্রের 
মহাশয় যে শিল্পচিন্তা করেছিলেন, তার কথা আগেই বলা হ'য়েছে। 
এ-ছাঁড়া, অক্ষয়বাবু 'বিশ্বকশ্ন/'-নামে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
১৯১১ সালের জানুয়ারী সংখাায় [09005 £&6৬1:৮/ 2700 59811001181 
পঙ্রের বাঙ্গালা বিাগে । প্রসঙ্গত তিনি ভারতশিল্প-আলোচনাকন্সে 
“িশ্বকমা প্রকাশ” নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন | 
বইখানি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন বোম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস, 
আর মথুরার কিষণলাল দ্বারকা প্রসাদ । | 

রবীন্দ্রবাব তীর আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদে রাম রাজের সম্পাদিত 
'মানপার"-গ্রন্থ থেকে বিষয়বিভাগ করে, শিল্পশান্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা 
পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন। এই মানসার গ্রন্থখানি ৫৮টি অধাায়ে 
বিভক্ত । এতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারিগরি সম্পর্কে নানাবিধ মাপজোখের 
বর্ণনা রয়েছে । অট্রালিক1, মন্দির বা বাস্তবাড়ি ইত্যাদি নিম্নাণকল্পে 
স্থান ও বেষ্টনী নির্বাচন, বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম, নগর ও শহর পতভ্তনের ধারা, 
অট্টালিকার অলঙ্করপ. পাদপীঠ, বনেদ, স্তম্ভ, ফলকস্থাপন ; বিভিন্ন ধরনের 
মন্দির _একতল। থেকে বারোতলা পর্যন্ত উচু মণ্ডপ-নির্মীণ, তোরণ, দরজা, 
প্রাসাদ ইত্যাদি ; হিন্দ, বৌদ্ধ, জৈন প্রতিমাঁনিমাণ এবং গরুর গাড়ী 
ও অন্য যানবাহন ; যাতে ক'রে দেববিগ্রহগুলিকে শোভাষাঙ্জার সময়ে নিয়ে 
যাওয়া হয় --গ্রন্থখানিতে এই সব কাজের বিবরণ আছে । তাণছাড়।, 
শিল্পীর গুণাগুণ, নীতিবোধ, আধাত্মিক ও মানসিক অবস্থার সৃষ্স্াতিসৃক্স্ 
বর্ণনা! দেওয়। হয়েছে । এই সব কাজের রহস্য, মন্ত্র যাগষজ্ঞ কিভাবে করতে 
হবে তারও বর্ণনা আছে । দেব-দেবীর উৎসবে গ্রামবাসীর কতব্য, মন্দির- 
নিষ্লাণের দিনক্ষণ-নির্ণয়েরও খুটিনাটি বিবরণ রয়েছে । 

এতে বোবা যাচ্ছে যে. শিল্পশান্ত্র দেখে শিল্পকর্ে বাস্তব রীতি-পদ্ধতি 
প্রয়েগ করাই আসল কাজ । বিশেষ করে, মুত্তি বা মন্দির নিম্াণ করতে 
গেলে এ করতেই হবে। ধরকৃত্যে উৎসব বা অন্য আচার-আচরণে এইসব 
শিল্পাদশ শিল্পিগণকে প্রাচীন ভারতে অবশ্যই মেনে চলতে হতো । এ ছাড়া, 
বিভিন্ন “দেবদেবীর প্রতিমার বপভেদের যে-সব বর্ণনা আছে, ভারতশিল্পে মৃতি- 
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তত্বের ওপরে সেগুলি মুল্যবান তথ্য সংযোজন করেছে । সে-তথ্য প্রামাণ্য ও 
দুঢমূল । এবং এই সব তথ্য দিয়েই আজ পর্যন্ত সংগৃহীত অসংখ্য প্রকারের 
প্রতিমাগুলিব স্বরূপনির্ধারণ সম্ভবপর হয়েছে । 

শিল্পশান্ত্র সংস্কত-সাহিত্যের কেবল একট স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখামাত্রই নয়; 
বরাহমিহিরের “বৃহংসংহিতা” হচ্ছে ভূগোল ও জেতিধিজ্ঞানের কোথগ্রস্থ ; 
'শুক্ুনীতি” হচ্ছে সামাজিক ও রাজনীতিক নিবন্ধসম্ভার | এ-ছাঁড়া, 
বিভিন্ন তনু, পুরাণ ও তীর্থকল্স গ্রন্থগুলি মন্দির-মঠাঁদি আর মৃক্তিনিম্ীণ- 
চিন্তায় শিল্পশান্ত্রের তুঙ্যমুূল। | নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তার 1176 
/51010760108100] 50৮৪5 07 1৬/890701)9108 গ্রন্থে প্রকাশিত 
প্রতিমাগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বনু পুরানো তন্ত্রের ঘন ঘন উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন ৮ ভবিষ্যপুরাঁণ, কালিকাপুরাণ, সারদাতিলকতন্ত্র নিবন্ধতন্তর, 
রুদ্রজামলতন্ত্র, কঙ্কালমালিনীতন্ত্র জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, তন্ত্রসার, সাঁধনমালাতন্ত্র, 
স্বতন্ত্রতন্ত্র, সাঁধনসমৃচ্চয়, সাঁধনকল্গঈলতা ইত্যাদি | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 
১৯১১ সালে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের “বিফুমুতি পরিচয়” প্রকাশ 
করেছিলেন । এই মুতির পরিচয় দিতে গিয়ে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিভিন্ন 
ধরনের বিঞ্ুমুতির পরিচয় দিয়েছিলেন এই সব বই থেকে 
_অগ্নিপুরাণ, মংস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ কালিকাতন্ত্র হেমাদ্রির চতুর্গচিস্তামণি 
(ব্রতখণ্ড ). বিফু্পুরাণ, বৃহং-সংহিতা | 

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রবাবু 708/7-এর পৃষ্ঠায় তার দ্বিতীয় 
পর্যায়ের রচনা প্রকাশ করেছিলেন । এই প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্ 
আলোচনা করে বৌদ্ধশিল্প ও বৌদ্ধমৃতিগুলির পরিচয়নির্ণয় করবার সৃত্র 
নিদদেশে করেছিলেন । এবং সেই সময় পযন্ত এ-বিষয়ে যে কাজ 
হয়েছিল তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গিয়েছেন । 

বৌদ্ধতন্ত্রে বৌদ্ধমৃতি এবং শিল্পমন্ত্র সব বিধৃত হ'য়ে আছে । এর 
কিছু আলোচনা করেছিলেন 7১797 0217%56] তার 930001)15 4১1 
1) 17018 গ্রন্থে । এতে তিনি বলেছেন. _বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধ, 
বোধিসত্ব. দেবত1 ও দানবের রূপভেদের ইতিহাস জানতে পারলে 
সমস্যার সমাধান সহজে হবে । তিনি ছুঃখ করেছিলেন, এই বিষয়ে কীচ। 


৩৮ 
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মাল তার হাতের কাছে ছিল না ব'লে। চিত্র ও ভাস্কর্য ছাড়া, 
উত্তরভারতে এক ধরনের সাহিত্য রয়েছে - সেগুলি বৌদ্ধ প্রতৃতত্ 
আলোচনার জন্যে অপরিহার্য । বৃদ্ধের মুতিনিম্রীণের খুটিনাটি বিষয়ে 
জানতে গেলে এই সব বই দেখতেই হবে। এ-ছাড়া, তিব্বতী কাঙ্জুর 
ও তাঞ্জুর (এই 'বইয়ে মৃত্তির মাপ ও গুণাগুণ বণিত আছে) হচ্ছে 
বৌদ্ধমূতির পরিচয় প্রদানে প্রামাণ। গ্রন্থ । কিন্ত, এদিকে এখনও কারো 
নজর পড়েনি । আকর গ্রন্থ 'সাধনমাল।'-সম্পর্কে আমরা সামান্থই জানি। 
এতে বৌদি মিথুন-মৃতি, পরিচ্ছদ আর বোধিসন্বের গুণাগুণ সম্পর্কে 
সনিস্তর বলা আছে। অন্যত্র, তিব্বতে বদ্ধমৃতি-নিমাণের পদ্ধতি-চিন্তায় 
তিব্বতী-সাহিত্য অসামান্য । এ-ছাড1, চীনে-বিশ্বকোষের অনেকটাই সংস্কৃত 
তন্ত্র-সাহিত) দিয়ে ভরা । --:এ সব গ্রন্থ হলে! ভারতশিল্পের ইতিহাস 
লেখার অপরিহাধ উপকরণ । 

এই বিষয়ে অনেক কাঁজ করেছিলেন [):7. ড/০৫০|। তিনি তার 
গবেষণার ফল প্রকাশ করেছিলেন ৪8০৫1))57. ০01 :71961 গ্রন্থে; আর 
১৮৯৪ সালে লগ্তনের [তি০৮৪] %৯518110 5০9০01691-র পত্রিকায় 7116 1110191) 
30001)190 €01 ০01 /৯৬৪1010118 810 10139 0011501 গ819১) 10176 
99$1087655 11105179160 001) 1116 16171811)5 11) 1৬198901)2 -_এই 
নামে প্রবন্ধ লিখে । এছাড়া, 101. ৬/৪০৫০1! আরও অনেক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন ১৯১২ সালের মধ্যে । তিনি বলেছিলেন যে, ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
নিধাণ ঘটেছে । কিন্তু এই সাঙ্কেতিক প্রতিমাগুলির পরিচয় জানার 
চাবিকাঠি রয়েছে তিবতী লামাদের হাতে । এই লামারাই প্রাচীন 
ভারতের বৌদ্ধ-পরম্পর1 আর আচার-আচরণকে অসীম শ্রদ্ধায় অবিচ্ছিন্নভাবে 
মধ্যযুগ পর্যন্ত অনির্বাণ করে রেখেছিলেন । তিনি বৌোদ্ধমূত্তির পরিচয়- 
লির্শয়ের জন্যে তিব্বতে গিয়ে প্রচুর তথা সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি 
ভারতীয় শান্তর এবং আরও পুরানো কালের তীর্থযাত্রীদের নোট্‌-বই থেকে 
সংগ্রহ-করা। এই রকম প্রধান চারটি বইয়ের উল্লেখ করে ৬৪0৫6] 
সাহেব তার 38001815]) 06 11091 গ্রন্থে 7175 1)0110190 980179178+- 
অধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। এই বই আর লামাদের সাহায্যে তিনি 
বন্ছু জটিল বদ্ধমুতির আলোকচিত্রের রূপভেদের পরিচয় পেয়েছিলেন । 


ভারতশিজী নন্দলাল ২৯৯ 


এবং এই সব মৃূত্তি ড/৪০! সাহেব মগধে আর মধ্যভারতে ইতস্ততঃ 
পশ্ড়ে থাকতে দেখেছিলেন । এই সব পরধবেক্ষণের ফলে, তিনি ১৮৯৪ 
সালে ৪৯টি বোধিসত্ব ও অবলোকিত-মুত্তির পরিচয় প্রকাশ করেন। 
অবলোকিত আর তার শক্তি তারার মুত্ি তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
ভাস্কর্যের মধ্যে দেখেছিলেন | বাদবাকিগুলির পরিচয় ১৮৯১-৯৩ সালে 
তিনি পেয়েছিলেন ; কিস্তু ব্যয়বানুল্যের জন্যে প্রকাশ করতে 
পারেননি । ইতিমধ্যে মসিয়ে ফুসে এই ধারায় তার স্ুবিখ্যাত প্রথম 
গ্রবন্ধ ১৮৯৪ সালের ০9৪1] 4৯518010 5০9০161-র 10917781-এ প্রকাশ 
করেছিলেন । এতে আছে নেপালে-পাওয়া দ্বাদশ শতাব্দের পুঁথির 
আলোকচিত্র ; সংস্কৃত ভাষায় লেখা সাধনসঙ্কেত-সমেত' তার কিছু পরিচয় 
তিনি দিয়েছিলেন । তাতে তিব্বতী প্রমাণপত্রগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া গেল। এ-ছাড়া তিনি ভারতে পাথরে-ছাপতোল মৃতিগুলির 
অনেক বর্ণনা দিতে পারেননি । কিন্তু, এগুলি ৮/8০! সাহেব তিব্বতী 
সুত্র থেকে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি তিব্বতী পুঁথি থেকে সম্পূর্ণ 
অনুবাদ পরে পরে প্রকাশ করবেন; এবং তার ফলে, পরবর্তী গবেষকগণ 
অন্যত্র-পাওয়া অসংখ্য প্রতিমার নানাপ্রকার মাপজোখের পরিচয় জানতে 
পাঞ্বেন। 

101. ৬/৪৫০1-এর গ্রন্থ, আর ম*সিয়ে ফুসের গ্রন্থ বৌদ্ধমূতিতত্ব- 
সম্পর্কে প্রামাণ্য রচনা । ম'সিয়ে ফুসের গ্রন্থ হচ্ছে দুখানি পুথির 
ওপর কাজ। এই বৌদ্ধ পুঁথিগুলি হলো 'অষ্টসাইস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা র ৷ 
পুথি ছু-খানি ছিল 08171011080  [0101/5791/  110181/তে আর 
কলকাতার 4518010 $০০161-র 1719819-তে । পুঁথি ছু-খানি পাল-যুগের। 
এতে ছিল বৌদ্ধ জাতকের নানা রঙিন চিত্র। পুঁথিতে মৃতিগুলির 
পরিচয়-পত্র অশটা ছিল। প্রসঙ্গত; প্রথম যুগের কাজ হিসাবে 
[0]. 8018555-র কাজেরও উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি বলেছিলেন, 
উত্তরভারতের বৌদ্ধশাসত্রেে আলোচনা! করলে অজন্তার ছবিগুলির 
ব্যাখ্যা সম্ভবপর হবে | শুধু অজন্তা নয়, মধ্যযুগের অন্য চিত্র ও 
ভাস্কর্ষসস্ভারেরও ব্যাখ্যা এর দ্বারা করা যাবে । ১৮৭৯ সালের দিকে 
পশ্চিমভারতের প্রতুতাত্বিক রিপোর্ট লিখে (সংখ্যা ৯) তিনি 


ঙ 
পদ 
ফু 


ই 
এত কটি 
শা 


৩০০ ভারত শিল্পী নন্দলাল 


আধুনিক নেপালী সূত্র থেকে কয়েকটি বুদ্ধমৃত্তির বিশদ পরিচয় 
দিয়েছিলেন । কিন্তু, তার এই কাজ ম'সিয়ে ফুসে বা 10. 
%/4৫৫6] পুরানো নেপাপী ও তিব্বতী সূত্র থেকে যে-কাজ 
করেছিলেন অতটা! প্রামাণ্য আর সম্পুর্ণ নয় | অধ্যাপক 01717%606] 
তার 1501,0178/ 07 80001157711 71990 800 110110118- 
গ্রন্থে মহাবজতৈরবতন্ত্রপুথি থেকে বৌদ্ধমুত্তির ও শিল্পরীতির বিচার 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন । 

রবীন্দ্রনাথায়ণবাবু আক্ষেপ করেছিলেন, ভারতশিল্প-চর্চার ব্যাপারে 
আসল শিল্পশাস্ত্রেরে আলোচনা হয়েছে অতি অল্পই । ফলে, অমূল 
মতবাদ আর অনুমানের ভিত্তি এখনও ধুলিসাৎ হচ্ছে না। এর 
জন্যে সমস্কৃত, প্রাকৃত আর তিব্বতী অসংখ্য প্রামাণ্য পুঁথি 
আমাদের অনুশীলন করতে হবে । শিল্পশাজেের বিধিব্দ আলোচন। 
আশি বছর আগে আবস্ভত করেছিলেন রাম রাজ তার 13558% 
01) [119 /1101)16600016 ০01 1116 [1111005- গ্রন্থে । তার এই বইখানি ১৮৩৪ 
সালে 0162 8111817 আর [110181)0-এর 1০৪] /৯519110 990161৮-র 
€01716112117171191801)11 174 থেকে ছাপা হয়েছিল । কিন্তু রাম 
রাজের বই এখন সেকেলে হ'য়ে গেছে! এবং তিনি মাত্র স্থাপত্যের 


দিকৃটাই আলোচন! করেছেন। মৃত্তিনিক্নীণের দিকৃট! বিশেষ হাত দেন 
নি। তার পরে 1017 (91 বরাহমিহিরের বৃহংসংহিতার অনুবাদ 


করেন ইংয়েজীতে । এই গ্রন্থের ৫৩সংখ্যক অধ্যায়টি গৃহনিষ্াণ 
প্রসঙ্গে । ৫৬সংখ্যক অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন মন্দিরের মাপজোখের 
বর্ণনা, আর ৫৮সংখ্যক অধায়ে আছে বিভিন্ন মৃতির আয়তন- 


নির্ণয়ের বিবরণ । 

এ বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কলকাতা 
হাইকোর্টের পণ্ডিত প্রাণনাথ শান্ত্রীর 716 [71000 1:৪৮ 9770 
000৮1091005 এই বইয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিনি অনুবাদ 
করেছিলেন। এতে মন্দিরের আকৃতি, উপকরণ, পরিমাপ, গঠন, 
প্রতিষ্ঠা আর যৃত্তিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে । 

শিল্প-বিষয়ে ১৯১২ সাল পর্যন্ত শেষ কাজ হলো কুমারদ্কামীর 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩০১ 


160146%21  ১101181৩55 7 (1909) এতে শিল্পশান্ত্রের তিনখানি 
সিংহলী বৌদ্ধ পুথি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে । পুঁথিগুলি 
হলে! --সারীপুত্র, রূপাবলীর আর ময়মত্য। এই বইয়ে কুমারস্থামী 
এই পুঁথিগুলিতে বিবৃত শিল্প-পন্ধতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ; 
আর শিল্পশাস্ত্রে কালনির্ঁয়ের আলোচনার সৃত্পাত করেছেন । এর 
থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি- শিল্পশান্ত্রেরে সম)কু অনুশীলন করবেন । 
এলাহাবাদের ৯৪০06 80995 ০01 1175 17117001 ১০1165-এর প্রকাশকের 
তাদের যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তাতে কুমারস্বামীর লেখনীনি£সৃত 
প্রাচীন শিঞ্প-শান্ত্রেরে অনুবাদ কয়েক খণ্ডে গুকাশিত হবে বলে 
প্রচার করেছিলেন । . 

সিংহলের পুরানো শিল্পকলা দেখে অবাক হয়ে, তার জড় 
খুজতে কুমারস্বামী এসেছিলেন ভারতবর্ষে । জোড়াস্গকোর 
ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তার হৃদ্টতার কথা আগেই বলা হয়েছে । 
কিন্তু ঠাকুরবাডির পরিবেশে কুমারস্বামী ভারতশিল্পের তত্বগত বা 
দার্ণনিক দিকটি অবহিত হ'তে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। 
শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলসাহেবের প্রেরণায় ভারতীয় পদ্ধতিতে 
চিত্রাঙ্কন শুরু করলেও, অবনীবাবুর প্রবতিত নব্যবঙ্গশিল্প-শৈলীতে 
প্রথম দিকে ভারতীয় ভাষাদর্শের বিশেষ কোনো ছাপ ছিল ন1। 
এই সময়ে নব্যবঙ্গের কলাপদ্ধতিতে চিত্রকম্মরকে ভারতীয় করবার 
জন্যে বিষয়বস্তু আর টেকনিকের ওপরেই নিভ্ভর করতে হয়েছিল। 
ভারতশিষ্পের তত্বগত ভাবাদর্শের সিংহদ্ধার তখনও এই নতুন 
পথিকদের কাছে উন্মুক্ত হয়নি । র্ুমারস্বামীর সঙ্গে বনু আলোচনা 
করে অবনীবাধু ভারতশিল্পের আদর্শ তখন দীড় করিয়েছিলেন__ 

বূপভেদাঠ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্। 
সাদৃশ্যং বণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং যড়ঙ্গকমূ॥ 

-এর সঙ্গে অজন্তা-গুহার চিত্রাবলীর আদর্শ মিলিয়ে নিয়ে ভারতশিল্পাদর্শে 
রেনেসশর সূচনা করা হয়েছিল। 


৩০২ ভারতশিল্ীণ নন্দলাল 


॥ অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পে মৃতি ও হড়জ চিত্তা (১৯১৩১৪)7 


অবনীবাবু ভারতশিল্পে 'মুতি'র চিন্তা ক'রে, প্রবন্ধ লিখে ১৩২০ 
সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যার পপ্রবাসী'তে প্রকাশ করেছিলেন -₹ 
'মুতি' _এই নাম দিয়ে । সুকুমার রায় প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ করে 
[1)0181 99091619 ০0? 01161018] /১10-এর মাধ্যমে বই ক'রে প্রকাশ 
করেন ১০715 19095 07 1110181) /৯1015010  /17810119 --এই নামে 
১৯২১ খস্টাব্ে। এ বছরেই অশদ্রে কার্পেলে এই বইটির ফরাসী 
অনুবাদ পগারিস থেকে প্রকাশ করেন । অবনীবাবুর এই বঙটুয় 
ছাপ1 প্রতোকটি স্কেচ শ্রীনন্দলালের করা, - জিজ্ঞাসা করায় বললেন 
তিনি ১৯৬৫ সালের ৭ই অক্টোবর । 

এই বইয়ের ভূমিকায় অবনীবারু কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের বচন, শাস্ত্রোক্ত 
মৃতিলক্ষণ. তার মান-প্রমাণাঁদির বন্ধন অচ্ছেদ্, কিংবা অলঙ্ঘনীয় 
মনে ক'রে, কোনে! শিল্পীর শিল্পকমরকে চিরদিন শান্ত্র-প্রমাণের গণ্ডীর 
ভেতর আবদ্ধ রেখে. স্বাধীনতার 'অস্বত স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করতে 
নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছিলেন --পার্খী উড়তে না-পারা পর্যন্ত 
তাকে নীড় ও গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হয়; অতঃপর শক্তিলাশ 
হওয়ামান্রর বাধ ভেঙ্গে বের হয়ে পড়ার চে! ক'রে শিল্পীকে 
সার্ক ও সম্পূর্ণ হ'তে হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, 
- মুখ্য হচ্ছে _শিল্পী আর তার সৃষ্টি; পরে, শিল্পশান্তর আর শান্ত্রকার, 
_শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শান্তর । তার মতে, _মৃতি 
রচন! হয় প্রথম ; পরে মৃতিলক্ষণ, মৃত্তিবিচার, মুতি-নিশ্নাণের মান-পরিমাণ 
নির্দিষ্ট ক'রে শান্জ্রীাকারে গাথা হয়। তিনি বলেছিলেন, - শিল্পশান্ত্রের 
ধাধার্ধাধি _শিল্পশিক্ষার্থীর জন্যে ; কিন্তু শিল্পীর জন্যে তাল, মান, 
অন্থুল, লাইট শেড্‌, পার্সপেক্টিভ আর এ্যানাটমির বদ্ধন-মুক্তি। 
শিল্পশান্্র মুখস্থ ক'রে তার গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থেকে কেউ 
শিল্পী হয় না। ষীরা মেপেজুখে শান্ত্রসম্মত মৃতি তৈরী করেন, 
তাদিকে অবনীবাবু “বিষম ভ্রান্ত; ব'লে চিহিগত করেছেন। অবনীবারু 
ভাবতেন, --প্রকৃত শিল্পী শিল্পশান্ত্রের বাধ ভেঙ্গে ফেলেন, __-আত্মপ্রতিভার 
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দুর্বার গতিতে । তিনি বলেন, --প্রকৃত শিল্পী শান্ত্রগ্রমাণের বন্ধন ভেঙে 
প্রকৃত শিল্পকর্মের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হবেন, __-এ-কথ৷ প্রাচীন শিল্পশান্ত্রকারগণ 
বুঝতেন । সেইজন্তেই শান্ত্রবাধনের বজ্র-আট্ুনীর মধ্যেও তারা ফসকৃ- 
গেরোর ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। অবনীবাবু “সেব)সেবক ভাবেহু প্রতিমালক্ষণং 
শ্বৃতং' _শুক্রনীতির এই বচন উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন, _কেবল পুজার 
জন্তে প্রতিমা গঠন করবার সময়ে শান্্রবচন মানতে হবে, আর অন্যরকম 
মুৃতি গডবার সময়ে যথা-অভিরচি* অশকতে পারা যাবে । প্রমাণস্বরূপ 
অবনীবাবু তার প্রবন্ধে প্রিভঙ্গ মৃত্তির দুটা চিত্র প্রকীশ করেছেন । তার 
একটিতে শাস্ত্রসম্মত মাপজোখ ঠিক রেখে করা হয়েছে, 
আর অন্যটি যে-কোনো একজন ভারতশিজীর করা মৃতি থেকে বেছে 
নেওয়া হয়েছে। এই ছুটী মুতিতে শাস্ত্রীয় টান, আর শিল্পীর 
টান কেমন ফুটেছে _সেটা বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন | 
অবনীবাঁবুর ধারণা, -_সৌন্দর্যলক্ষ্মী শান্ত্ছাঁড1, সৃষ্টিছাঁড়াী। পৃজার উদ্দেশ্যে 
মাপজোখের মধ্যে লক্ষণ মিলিয়ে তাকে দাড করালে সেখানে তিনি ধরা দেন 
না। অবনীবাবূর ভাষায়, _-'পণ্ডিতে বলেন শান্ত্রমৃত্িই সুন্দর মুত্তি ; কিন্ত, 
হায়, পূর্ণ সুন্দর লাখে তো এক মিলে না। একে বলে শান্্রছাড়া সুন্দর কি? 
আরে বলে সুন্দর সে যে হাদয় টানে, প্রাণে লাগে?। 

কিন্তু, অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল যারা জাতশিল্পী সত্যযুগ থেকে যণদের 
সাধ! তুলি, শিল্পসৃষ্টিতে স্বাধীনতার আনন্দ-আস্বাদ লাভ করা বোধ হয় তাদের 
পক্ষেই সম্ভবপর | “সংস্কারহীন প্রবরকের পক্ষে এই লকৃ-ছাড! আনন্দ, 
নিয়ে আসে মহতী বিনষ্টিঃ । কার্ধত$ ঘটেছিলও তাই । শিল্পরচনার 
পালে তথাকথিত 'নির্ভয়তার' হাঁওয়! লেগে. অনেকেরই সেটা ফুলে ফেপে 
বেলুন হয়ে উঠেছিল পশ্চিমী ঝড়ে অনেকের সেটা ফেটে নানা খানা হয়ে 
গেল। হলের সঙ্গে বা তটের সঙ্গে যোগ থাকলে বোধ হয় ভবিষ্যং ভারত- 
শিল্পের এরকম ডাল ছাড়ার অপঘাত ঘটতো না । ভবিষ্যতে স্বয়ং 
অবনীবাবুকেও তার কৃতকর্মের জন্তে সম্তাপ কঝ্'রতে হয়েছে । তশর 
শিষ্যবর্গের অনেকে এমন ছবি এঁকেছেন যা দেখে অবনীবাবুকে 
বলতে হয়েছে, _এ ভারতশিলে 'ভারত'ও নাই আর শিল্পও নাই । 
তশর ভাষায় £ নত্রন্লা একবার কোনো একটি রাক্ষস তৈরি করে 
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নিজেই প্রাণভয়ে অস্থির, রাক্ষদ তশকে খেতে চায় । ভাবি, আমার 
বেলায়ও তাই হয় বা” ॥। এ-সব আলোচনা পরে সবিস্তর করা হবে। 


অবনীবাবু “মুতি'-সম্পর্কে কি বলেছেন, দেখা যাকৃ। -_শিল্পশান্ট্রে 
যুতিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, _নর, ভ্ুর, আস্ুর, 
বালা আর কুমার । এই পাঁচ রকমের মুত্তি গড়বার জনো 
পাচ রকমের 'তাল”, ও মান নিদিষ্ট করা হয়েছে --নর-মৃত্তি 


দশ তাল, ক্রৃব-মূন্তি দ্বাদশ তাল, আসুর-মুতি যোড়শ তাল. 
বাল।-মুতি পঞ্চতাল আর কুমারমুর্তি ষটতাঁল । তালের পরিমাণ 
হচ্ছে, _শিল্পীর শিজের মুঠের একের চার অ'শকে এক “অন্কুল' 
ধারে _বারো আঙ্কল । নয় বা দশ তাল পরিমাণে নর-নারারণ, 
রাম. উন্দ্র, অঞ্জন প্রভৃতির মুক্তি গডতে হয় । তভ্রুর ব। 
দাদশ তাল পরিমাণে  চণ্তী, ভৈরব, বরাহ এই সব মুতি 
গভবার নিয়ম । আসুর বা ষোডশ তাল পরিমাণে রাবণ, 
কৃম্তকর্ণ, মহিষাস্ুর প্রভৃতির মুতি গড়তে হয়। বালা বা পঞ্চতাল 
পরিমাণে শিশুমূত্তি _যেমন বটকৃষ্ণ। গোপাল -_এই সব গডার 


বিধি । কুমার বা ষটতাল পরিমাণে কিশোর -_যেমন উমা, বামন, 
কৃষ্ণসখা প্রভৃতির মুর্তি গডার নিয়ম | - অবনীবারু এর খুটিনাটি 
বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন। এর পরে, 'আকৃতি ও প্রকৃতি' অশাকবার 
শাস্ত্রীয় বর্ণনা দিয়েছেন । শান্ত্রমতে, মুখ অশাকতে হবে মুরগীর 
ডিমের মতন গোল ; ললাট হবে ধনুকের মতন ; জ্যুগ হবে 
নিমপাতা কিংবা ধনুকের আকৃতি ; চোখ হবে মংফ্যাকৃতি ; কান 
হবে 'ল-কারের মতন ; নাক হবে তিলফুলের অনুরূপ ; 


ঠেগাট হবে তেলাকুচোর মতন ; চিবুক হবে আমের অশাটি ; কণ্ঠ 
হবে শঙ্খের আকারে ; শরীর বা কাণ্ড হবে গরুর মুখের মতন) 
কোমর হবে ডমরু বা সিংহের কোমর ; পুরুষের বুক হবে 
বন্ধ কবাটের মতন ; স্কন্ধ হবে হাতীর মাথা ; বানু হবে হাতীর 
শুড় ; কনুই থেকে হাতের চেটো পধস্ত হবে ছোট কলা-গাছের 
মতন ; আনল হবে শিম বা মটরশুটার মতন ; উর হবে 
কূদলীকাণ্ড, হশটু হবে কীাঁকডার মতন; জজ্ঘা হবে ডিমওলা 


- ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩০৫ 


মাছের আকার ; হাত ও পা হবে পদ্মের আর পল্লবের মতন । 
_এ সবের সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন অবনীবাবু । 

অবনীবাবূর “মৃতি'-প্রবন্ধের তিনটি অনুচ্ছেদ । শেষ অনুচ্ছেদ 
হলে, -_-'ভাৰ ও ভঙ্গি । অবনীবাবু বলেছেন, --ভারতশিল্পে মৃতিতে 
মোটামুটি চার রকমের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দেখা যায় --সমভঙ্গ, 
আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ আর অতিভঙ্গ । সমভঙ্গ বা সমপাদ মৃতিতে __খজু 
দেহে বুদ্ধ সূর্য বিনু --এঁদের মৃতি গডা হয়েছে । আভঙ্গ সূত্রে 
_-দেহ বায়ে বা ডাইনে হেলিয়ে করা হয়। যেমন, বোধিসত্ব 
বা সাধূপুরুষদের মুত্তি। ত্রিভঙ্গ ঠামে পুরুষ-মৃত্তিকে বায়ে, আর 
্রী-মৃতিকে ডাইনে হেলিয়ে করার নিয়ম । বিঞু্, সূর্য প্রভৃতির 
মৃতি তাদের শক্তির সঙ্গে গঠন করা হ'লে সমভঙ্গ” আর ত্রিভঙ্গ 
দু'রকম ভঙ্গেই গড়া হয়ে থাকে । অতিভঙ্গ-মুতিতে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিই 
আরে! বাঁকিয়ে করা হয়। অতিভঙ্গ ঠামে শিবতাগুব, দেবাসুর- 
যুদ্ধ -_এই সব মুত্তি করা হ'য়ে থাকে | 

শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি শিল্পশান্ত্র সম্পর্কে পুরানো 
গ্রন্থে মৃতির মাঁন-পরিমাণ, আকৃতি-প্রকৃতি তন্নতন্ন করে দেওয়া আছে । 
মৃত্তি-নিমাণ সম্পর্কে অবনীবাবু 'সেব্যসেবক” শ্লোকটি তুলে পুনরায় বলেছেন, 
_-পৃজার জন্ে মৃতি গড়লে যথাশান্ত্র সর্ব লক্ষণ মিলিয়ে মৃতি গড়তে হবে ; 
আর যে মূতির পুজে! হবে না, সেগুলি শিল্পী নিজের অভিরুচি মতো 
করতে পারবেন | চিত্র,র আলপনা, বালি, মাটি বা পিট্ুলী দিয়ে 
তৈরী মৃন্তি বা প্রতিমা শান্ত্রলক্ষণহীন হ'লেও দোষের হয় না; 
কারণ, সেগুলি সাময়িকভাবে পূজার ব৷। ব্রতের প্রয়োজন সিদ্ধ করে 
মাত্র । এ-সব মুর্তি মেয়েরাও তৈরী করে, ছেলেরাও তৈরী করে, 
অনেক সময়ে আমোদ-প্রমোদ বা খেলার জন্যে । ইফ্টদেবের মুত্তি 
তৈরী করতে হয় শাস্ত্র মিলিয়ে । প্রতিমার হাত-পা কৃশভাবে তৈরী 
করলে দেশে ছুন্ডিক্ষ হয় ; মোটা করলে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; 
সৃতরাং, এ-সব সুঠাম করে তৈরী করার নিয়ম । পঞ্চমুখ, ষড়মুখ 
বা দশমুখ গড়নের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে? চার বা তার বেশি 
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হাত তৈরীরও নিয়ম আছে ; ইফ্টদেবতার মুক্তি তৈরী করতে হয় 
-বালক বা তরুণের মতন । বৃডোর মতন নয় কখনও । 

শিল্পিগুর অবনীবাঁধূর 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ চিন্তা অদ্যাবধি অদ্ধিতীয়। 
তীর এ-বিষয়ে প্রবন্ধগুলি “ভারতী'-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ১৩২১ 
সালে । পরে, এগুলির ইরেজী ( ১৯২১) ও ফরাপী ভাষায় 
( ১৯২২) অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । অবনীবাবুই প্রথম চীনের 
আর ভারতের শিল্পকলার যড়ঙ্গ-চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করেন । 
কিন্তু চী9019 0 [11012 270. 17001165181) 470 ( 1927) 
গ্রস্থের ৮৮পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, কুমারস্বামীর মতন অনেক শিল্পশান্তরী 
অবনীবাবুর এই ষড়ঙ্গ-ব্যাথান সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি | তবুও শিল্পাচার্ষের 
এই বিষ্লেষণ বিশেষভাবে আলোচনার যোগা । অনেক পরে, 'বাগীশ্বরী 
শিল্প-প্রবন্ধাবলী”-গ্রন্থে অবনীবাবু তার মতামত সবিস্তারে বলেছেন, 
_ সে-আলোচনা আমরা যথাসময়ে করবো । 

কামসূত্রের টাকায় পণ্ডিত যশোধর আলেখোর ছ'্টি অঙ্গ নিদেশ 
করেছেন, -6১) ূপভেদ, (২) প্রমাণ, (৩) ভাব, (8) লাবণ্যযোজন, 
(৫) সাদৃশ্য ও (৬) বণিকাভঙ্গ । যশোধর এই ষড়ঙ্গ-বিভাগ সংকলন 
করেছিলেন এগারো থেকে বারো শতাবের মধ্যে । তবে, এই যড়ঙ- 
বিচার কতো প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল, তা ৰলা 
শক্ত | চিত্রের এই ষড়ঙ্গ জয়পুরের শিল্পীদের মধ্যে বহুকাল থেকে 
প্রচলিত ছিল । চীনদেশের শিল্পাচাধ শে-হেো! (11516 £20 ) পঞ্চম 
শতাকের দিকে যে যড়ঙ্গ লিখেছিলেন, সে ভারতশিল্পের ষড়জেরই 
অনুরূপ । এছাড়া, চীনদেশে তৃতীয় খ্টান্দে অমিতাভ বুদ্ধমুতি 
সর্বপ্রথম গঠন করেন চীনা শিল্পী তাইকুচি (81 89০) । এতে 
অবনীবাবুর ধারণ], পঞ্চম শতান্দের আগেই বৌদ্ধশিল্প-পদ্ধতি আর 
তার সঙ্গে আমাদের চিত্রের 'ষড়ঙ্গ চীনদেশে গিয়েছিল । 

গপঞ্চদশী -গ্রন্থের রচয়িতা চিত্রপটের চার অবস্থা দেখে ব্রন্দের স্বরূপ 
ও ব্রক্মাণ্ডের রহস্য-নির্ণয় করেছেন। সৃতরাং চিত্রকলা আমাদের দেশে 
সখের খেলা ছিল না। পে-ছিল আমাদের জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে নিগৃঢ 
সম্বন্ধে মুক্ত | চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষের যে-চোখে দেখতেন, 
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চীন ও জাপান ছাড়, আর কোনো জাতি সে-চোখে দেখে না। 
চিত্রে এই ষড়ঙ্গ-প্রয়োগ ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল? 
সৃতরাং এই বিষয়ে একটা আধুনিক চর্চা বর্তমানেও দরকার বলে 
অবনীবারু মনে করতেন ; বিশেষ ক'রে নব্যচিত্রকলা-পদ্ধতির আলোচনায় 
এর বিচার অপরিহার্য । 

অবনীবাবুর মতে, ভারত-যড়ঙ্গ সণক্ষেপে এই £ 70১) রূপভেদ 
_অর্থাং রূপে রূপে বিভিন্নতা, কূপের মর্মভেদ বা রহস্য-উদঘাটন 
_জীবিতরূপ, নিজিতরূপ, চাক্ষষরূপ, মাঁনসরূপ, সুরূপ. কুরূপ ইত্যাদি । 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আমরা রূপকে দেখি _-বহু প্রকারে। 
ছোট, বড়ো, মোট?, চার-কোশা, নানা-কোণা, গোল ; সাদা, কালে, বেগুনী, 
রক্ত-পীত , কঠিন, চকচকে, পিছিল ; মদ, দারুণ ; ছোট, বড়ো, রোগ, 
মোটা, কাটাছশাটা, গোলগাল, কালোধলে!, একরঙ1, পাচরঙ। ইত্যাদি । 
-_ এর বিস্তার অশেষ । এই রূপের অসীমত। এক এক বস্ততে আলাদ।। 
ভিন্ন ভিন্ন দেখা আর এই অখণ্ড বিভিন্নকে একে সমাহিত অসীষে 
প্রতিষ্ঠিত দেখাই হচ্ছে চোখের আর আত্মার কাজ । অবনীবাবু বলেন 
_প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার 
পরিচয় -_ইহাই হইতেছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা । 

(২) প্রমাণ £ _ প্রমাণ কথাটির অর্থ হলে! _বস্তর রূপের সম্পর্কে 
প্রমা বা অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করা; বস্তর নৈকট্য, দূরত্ব, তার দৈর্ঘঃ প্রস্থ 
ইত্যাদির মান-পরিমীণ --এক কথার বস্তর হাড়হদ্দ জানা । 

(৩) ভাব ? --অর্থাং আকৃতির ভাবভঙ্গি, স্বভাব, মনোভাবাদি আর ব্যঙ্গয। 
শরীর আর ইন্ড্রিয়ের বিকায় বিধান ক'রে থাকে ভাব । বিভাবঘটিত চিত্তবৃত্তির 
নাম ভাব । নিধিকার-ধর্মী চিত্তে ভাব হলো প্রথম বিক্রিয়া, অর্থাৎ নিধিকার- 
চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করে। চিত্ত স্বভাবত£ই স্থির ; ভাবই তাকে 
চঞ্চল করে। ভাবের কাজটি আমরা চোখ দিয়ে ধরতে পারি -_-নানা 
আকৃতির নান! ভঙ্গিতে । চোখে আমরা ভাবকে দেখি; আর দেখাই ভঙ্গী 
দিয়ে _ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গাদি শাস্ত্রীয়, আর অগণিত অশাস্ত্রীয় 
উক্গী দিয়ে। কিন্তু, চিত্রে কেবল ভঙ্গীটুকু দেখালে, সে-রূপে ভাবের 
ব্ঞ্জলার দিকৃটি বাদ পড়ে যায় -ইজিতের অভাবে ব্যঙ্গযের অভাবে । 
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শাস্ত্রে আছে, -ব্যঙ্গ্যের অভাবে শব্দচিত্ত,। বাচ্যচিত্র, এমন-কি লিখিত- 
চিত্রও অনুত্তম হ'য়ে পড়ে । চিত্রমাত্রেই উত্তম হয় তখনই, যখন তাতে 
ব্জ্য থাকে । ব্যঙ্গের নামান্তর হলে --0078 1 অবনীবাবুর ভাষায় 
_-ভাবের কার্য হইতেছে কূপকে ভঙ্গী দেওয়া । এবং রূপের আড়ালে 
মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অবগ্তঠিতভাবে প্রকাশ করা হইতেছে 
বঙ্গের কাধ? । 

(8) লাবণ; খোঁঞনা £ --গাবে দীপ্তি দিয়ে থাকে লাবখ্য | 
চিত্রের কূপ, প্রমাণ, ভাব _ সবই নিম্পুভ হ'য়ে থাকে, এই তিনের 
মধ্যে লাবণ্য এসে দীপ্তি নাদিলে । বরূপকে পরিমিত করে প্রমাণ, 
যথাধথ সীমার মধো এনে; -বলাবণ) তেমনি পরিমিতি দেয় ভাবের 
কাজকে বা ভঙজিকে, অদ্ুত বা উচ্ছৃঙ্খল শার্গ থেকে নিরস্ত করে। 
চিতের সমস্ত ভাব-ঙঙ্গীতে লাবণ); একটি শীতলতা, একটি শোভপতা 
দিয়ে, চিআটিকে নয়নসিগ্ধকর আর মনোহর করে তোলে । এখেন 
ঠিক বঞ্জনে লবণ-সংযোগের মতো | ছবিতে বিশুছি ও সংখ্ম এনে 
দেয় লাবণ্য । 

(৫) সাদৃশ্য রূপে রূপে মিল থাক্‌, নাথাক, সাদৃশ্যের পক্ষে 
ভাবে তাবে সপ্গন্ধ থাক দরকার | একের ভাব যখন অপরে উদ্রেক 
করে, ভার নাম _ সাদৃশ্য । দুয়ের আকৃতি ভিন্ন থাকা সত্বেও এক 


বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভা উদ্রেক করতে পারে ।  অবশীবাৰু 
বলেন, -আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুয়ের স্ব স্ব ধমের সাদৃশ) সুবল 
নয় । সেইজন্যে সাদৃশ্য দেখাবার জন্যে ব্রড আকৃতির ঠেয়ে 


প্রকৃতি, বা স্বধমের দিক্‌ দিরে সাদৃশ্য দেখানো ভালো । কোনো-এক 
রূপের ব/ঞজনাটুকুকে অন্য এক রূপ দিয়ে বক্ত করা হলে সেই 
সাদৃশ্যই উত্তম । মনোভাবের সদৃশ হচ্ছে _ পারস্য | চিজে শত 
সহত্র রেখা, সুঙ্ষ্াতিসৃঙ্ম বণভেদাদি মানস মৃতির সদ্বশ ক'রে অশীকা 
হ'লে, তারই নাম সাদৃশ্য -দেওয়া । ভাবের অনুকরণ থেকে উত্তম-সাদৃশ্য 
হয় ; আর আকৃতি বা রূপের অদ্করণ থেকে হয় অধম-সাঘৃশ্ত । 

(৬) বধিকাভঙ্গ £_- অর্থাৎ নানা বর্ণের সংমিশ্রণ, ভঙ্গী ও ভাব, 
বর্জ-বন্তিকা, টান-টোনের ভঙ্গী _এইসব । বর্ণজ্ঞান আর বনিকাভঙ্গ 
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হচ্ছে ষড়জগ-সাধনার চরম সাধনা ; আর সব্াপেক্ষা কঠোর সাধনা | 
বণিকা-ভঙ্গ অর্থাং বর্ণজ্ঞান নাহলে, বা তৃলির টান-টোনে দখল 
না-হ'লে, ষড়জের পাঁচটি সাধনাই বৃথা । 

তন্ত্রশান্ত্রে গ্রত্যেকটি অক্ষরের আর রেখার এক-একটি ক'রে 
আত্মা, আর তার এক-একছি বিশেষ বর্ণ দেওয়া হয়েছে । গায়ত্রীর 
এক-একটি অক্ষরও আত্মাবান্‌ । নাট)শাস্ত্রেরে মতে, বর্ণের বিধি ও 
প্রকৃতি বুঝে তবে অঙ্গ-রচন! করতে হয় । চোখ বর্ণ মেশায় না 
বর্ণ মেশায় মন । মন আর কালি যতক্ষণ পৃথক, ততক্ষণ কালি 
বালো-কালি-মাত্র ; কিন্তু তার সঙ্গে মন এসে মিললেই, কালি 
আর কালো থাকে না । দেখা যায়, -সে হেন ফড়ঙ্গের বরণডালায় 
আলোর শিখার মতো স্বলিয়া উত্তিয়াছে' । 

এর পরের অনুচ্ছেদে, বোই ( ৪8৮1) ). ওকাকুরা আর বিনিয়ন্‌ 
( 7301১০1) ) সাহেবের মতামত অনুসরণ করে অবনীবাবু ভারতশিগ্জে 
“ড়ঙ-দশন'কে চীন জাপানের যড়ঙ্গ দর্শনের সঙ্গে, রস ও ছন্দের 
দিকু থেকে তুলনামূলক আলোচনা করে তার 'ভারত'শিক্জের 
'ষড়ঙ্-চিন্তা'রর পরিসমাপ্তি করেছেন । অবলীবারুর মতে, চীন-জাপানের 
চিড্কলার ষড়দর্শন, আমাদের বেদান্ত-উপনিষদাদির গভীরতম চিস্তাগুলির 
প্রতিধ্বনি মাত্র । 


॥ শ্রীঅরবিন্দের ভারতশিক্পচিভ্তা €( ১৯১৮-২১ ) ॥ 


একদা আর্চার ( /৯101767 ) সাহেব ভারতশিক্পের ওপর একহাত 
নিয়েছিলেন । স্বরোপের শিল্পসমালোচকদের মধ্যে তিনি ছিলেন তখন 
ভারতশিল্পের বিক্দ্ধবাদীদের শেষ প্রবক্তা ; কিস্তু। তীক্ষতম বিরুদ্ধ 
কণ্ঠে নিন্দে ক'রে গেছেন তিনি ভারতশিক্সের | শ্রীঅরবিন্দের মতে, 
_ কোনে! দেশের সংস্কতি-সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে তার 
নন্দন-তত্ব । কোনো দেশের দর্শন বা ধর্মের মতো এই কলাশিঞ্জের 
দিকৃটিরও আলোচনা হওয়] উচিত । কারণ, এই হলো ভারতীয় 
জীবনের ভিভিমূল | এ-কথা ব'লে, শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 


৬১০ ভারতশিক্পী নন্গদলাল 


করেছিলেন, এই বিষয়ে হাঙেল সাহেবের আর ডক্টর কুমারস্বামীর 
প্রভৃত কাজের কথা উল্লেখ ক'রে । তিনি নব্যভারতের কাছে 
আবেদন জানিয়ে গেছেন, তারা বিদেশী ধাচে শিক্ষালাত করলেও, 
ভারতের অতীত ও বর্তমানকে লিয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গঠন করবেন 
তারাই । 

আর্চার সাহেব ঙীার গ্রন্থে ভারতশিল্পের নিন্দে করে গেছেন 
বেপরোয়। । তবে, তার মন্তব্যগুলি শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির ধোপে 
টেকেনি। আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক তত্ববস্তগুলির ভেতর সাহেব আদৌ 
ঢুকতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দ তীর লেখার প্রতিবাদ করে দু-একটি 
নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি বলেন, -_ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো, 
পুরুষ-মৃতি অগাকতে গেলে, কীধ খুব প্রশস্ত ক'রে আর মধাভাগ 
ক্ষীণভাবে দেখাতে হয়। -ব্তিক্রম হলো গণেশ আর ফযক্ষমৃতি। 
ভারতের কবি ও শিল্পশান্ত্রিগণ সিংহের কোমরের সঙ্গে বীরপুরুষের 
কোমরের তুলনা করেছেন। অথচ মজার কথা এই, আঠার সাহেবের 
মতে, এটাই হলে। একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, --ভারতবর্ষের লোকগুলো 
সবে অর্ধবন্স্তর থেকে বের হ'য়ে এসেছে! আচারের বুদ্ধিতে আরো 
পরিস্কার হয়েছিল যে, ভারতীয়েরা বীরপুরুষের আদর্শকে এদেশের 
জলা জঙ্গল থেকে পেয়েছিল পশুপৃজার অনুকরণ করে। শ্রীঅরবিন্দ 
শ্লেষে ক'রে লিখেছেন, _এই সূত্রে আঠার বলবেন, কম্বনের করা 
সমুদ্রের মৃতি আর সীতার চোখের গ্রভীরতা হলো, আদিম বর্ধর 
যুগের জড়-প্রকৃতির পূজা; অথবা, সীতার 'মদিরেক্ষণা, বিশেষণটি 
দেখে বলবেন, বালীকির এই বর্ণনাটা হচ্ছে ভারতীয় কবি-মানসের 
অধমত্ত' আবেশমাত্র। _এই সব হলো আর্চার সাহেবের যুক্তির নিদর্শন। 
নব্যবঙ্জচিত্রকলার মুর্তির সরু সরু হাত-পা দেখে অনেকে নিন্দ 
করেন। প্রসঙ্গত, সেকালের 'ওরিয়েন্টাল'-চিত্রবিরোধীদের বিরুদ্ধ 
সমালোঁচনার একটু স্বদেশী নমূনা দেওযম্বা যাচ্ছে 8 


ভারতশি্জী নন্দলল ৩১৯ 


“পিল্লাচার্য__ 
নিরস্ত পাদপ দেশে 
এরগুবৎ আশ্চর্য 
অন্ধ দেশ এই বঙ্গ মাঝে 
আমিই শিল্প-আচা 
হাত পা গুলো হোকৃ না নুলে। 
আঙ্লগুলো সাপের মত 
ওরিয়াপ্ট্যাল থাকুক সুখে 
মাসিক-পৃষ্ঠায় অবিরত 
পাঠক ভায়া রাগ করো নঠ 
সহা এটা কর্তেই হবে 
বেঁচে থাকুক ভারতবর্ষ 
পৃষ্ঠা তাহার দিব ভরি-- 
বিচিত্র এই চিত্র কলার 
কিন্তৃত কিমাকার মাধুরী 
নইলে 'ইন আটিস্টিক' বলে তোমার 
ভক্তেরা মোর দিবে গালি ।' 
_নবযুগ, শ্রাবণ, ১৩৩১, পৃ. ৭৬ 
শ্ীঅরবিন্দ বলেন, -এদেশের লোকের তথাকথিত আধুনিক 
স্কৃতির বদহজমে, শিল্প-সন্থন্ধে সৃক্ম সচেতনতার বিকাশ সম্ভবপর নয় 
ব'লে, না-হয় ক্ষমা করা যেতে পারে; কিন্তু, কোনো পেশাদার 
সমালোচক এর অপব্যাখ্যা করলে সে-যুক্তি অবশ্কই অবজ্ঞেয । 
এ-ছাড়া, আর্চার সাহেব শিল্প-দর্শন নিয়েও অনেক আলোচন। 
করেছেন ভারতশিল্লের শাশ্বত সৃষ্টিগুলির প্রেরণা হলো শিল্পশান্ত্রসম্মত, 
আধ্যাত্মিক ও প্রজ্ঞাভিত্তিক। হ্যাভেল সাহেব এ-সব কথা খুব জোর 
দিয়েই বঙ্গেছিলেন। কিন্তু, আর্চার সাহেব তার ধার ঘে'ষেও যাননি । 
উদ্টে, তিনি বুদ্ধমৃতি আর নিউটনের মূত্তিকে এক পর্যায়ে ফেলে 
অসম তুলনা করেছেন। শিল্পবিষয়ে কিছুমাত্র বোধ ধীর আছে 
তিনি বুঝবেন, বুদ্ধের সঙ্গে নিউটনের তুলনাটির অসারত্ব কতখানি । 


৩১২ ভারতশিক্পী নন্দলাল 


বুদ্ধের নিবাপ, 'সংস্কার'-ত্যাগ এবং বৈদান্তিক প্রজ্ঞা, অপরোক্ষানৃভূতি 
_এ-সব ব্যাপার আর্চারপাহেবের মাথায় ঢে।কেনি। বরং তিনি 
অনর্থক অনেক গোলযোগ ঘটিয়ে ফেলেছেন । 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, - প্রমাণ জ্ঞানকে অতিক্রম করে; এবং 
সত্যের সুল্মতর ও বৃহত্তর পরিধিতে নিয়ে যায়; পক্ষান্তরে, প্রজ্ঞা 
প্রমণকে ছা'উয়ে সত্যের জ্যোতিনয় শক্তির পিংহদ্বারে উপনীত করে। 
কিন্তু, কবি বা শিল্পী বৈজ্ঞানিক বা! দার্শনিকের মতন কেবল 
প্রজ্ঞার উপর ভর করে এগোতে পারেন না। লিওনার্ভো (ডা 
ভিঞ্চির বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা এবং শিক্পীর সৃষ্টির প্রজ্ঞা একই শক্তি থেকে 
উদ্ভৃত হ'লেও তার পরিবেশ অধস্তরের মানসিক বৃতিগুলি ভিন্ন 
ধরনের এবং ভিন্ন রঙ্গের । অবশ্য শিলে বিভিন্ন রকমের প্রজ্ঞা 
আছে। বাল্জাক বা ইবসেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেক্সপীয়রের 
জীবন-দর্শনের মৌলিক পার্থক্য অনেক । কিন্তু তথাপি প্রজ্ঞার স্বরূপে 


উভয়েই সমান। বৌদ্ধ বা বৈদান্তিক জীবন-দর্শন শিল্পসৃ্টির 
ভিত্তি-রচনায় সমান শক্তিসম্পন্ন। এই প্রজ্ঞা একজনকে হয়তো! শান্ত 
বুদ্ধমৃতি নিষ্নীণে প্রবৃত্ত করে; পক্ষান্তরে, অপরকে শিবতাগুব 


অঙ্কনে প্রেরণা দেয়। যাই হোকৃ, ভারতশিল্পের আলোচনায় এ-মব 
হলো গোড়ার কথ। । কিন্তু, এ-সব অগ্রানহ্ করলে, ভারতশিল্পের 
অবিচল ও সৃক্ম সত্তাটিকে আদে বোঝা যাবে না -_-ধরা-ছেশাওয়া 
যাবে না। 

শ্রীঅরবিন্দ হ্যাভেল সাহেবের বনুং প্রশংস! রূুরেছেন । হ্যাভেল 
সাহেবের চোখ দিয়ে তিনি ভারতশিল্পের মম-প্রবেশের উপদেশ 
দিয়েছেন। ভাঁরতশিল্লে, শান্ত-গভ্ীর বুদ্ধমৃতি. শিবের মুক্তি, ব1 অস্ুরম্দিনী 
অফ্টাদশভুজ1 দুর্গার মুর্তি তথাকথিত সমালোচকদের মতে, '“বর্বর' 
ভারতশিল্পের কাজ হতে পারে; কিন্তু, এর প্রতীকে গভীর 
জীবনদর্শনের গভীরতর স্পর্শ আমরা পেয়ে থাকি নিঃসন্দেহে । 
ইন্দো-সারাসেনিক শিল্পা তাজমহল দেখেও অবাক হ'তে হয় 
-_ এ ভারতশিল্পের সৃষ্টি ব'লে। যে বিদেশী ছেগয়াচ এতে রয়েছে 
_সেই বিদেশী প্রতিভাও যেন কোন্‌ নিভূুততম মুহূর্তের যাহৃতে 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩১৩ 


নিঃসংশয়ে নিজেকে ভারতীয় সত্বায় মিলিয়ে দিয়েছিল। 

প্রাচীন ভারতশিল্পের ভেতরের তত্ব হচ্ছে, _-বস্তজগতের ওপর 
তার কিছু প্রভাব রাখা । এর প্রধান কাজ হলো -_ আত্মার প্রতি, 
অনন্তের প্রতি, এশ্বরিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন এবং সাম্ত রূপে 
অনন্ত শক্তিকে ধরবার সঙ্কেত মুত করা। ভারতশিল্প আসলে হচ্ছে 
আধ্যাত্মিক লক্ষের সঙ্গে অভিন্ন, এবং ভারতের সমস্ত সংস্কৃতির 
মধ্যে অন্যতম। শিল্পশাস্ত্রের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেই ভারতশিক্পী 
তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্বান লাভ করে; এমন-কি, বিশিষ্ট 
শিল্পসৃষ্টতেই তার আত্ম-উপলন্কি হয়ে থাকে । ভারতশিল্প বাইরের 
উত্তেজনা -প্রসৃত নয় কদাপি, --সে প্রসন্ন ক'রে থাকে অস্তরাত্মাকে। 
ভারতশিল্লপের নন্দনতত্বের অনুশীলন করেই আমরা মহৎ শিল্পকমের 
মর্মের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি । শিল্পশান্ত্রর্চার 
অভাবে, স্কুল বহিবিষর় ছাড়া, গভীরতর কিছু আমাদের বোধে ধরা 
দেয় না। ভারতশিল্প হচ্ছে _ প্রজ্ঞাসঞ্জাত আধ্যাত্মিক শিল্পকীতি এবং 
একে দেখতে হবে প্রজ্ঞাপন্ন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে । অন্যথায়, এর 
অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ অসম্ভব । ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর, চিত্রকল। 
_এ-সব হচ্ছে পুরোপুরি ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, যোগ, সংস্কৃতির 
মৌলিক অনুপ্রেরণাজাত। এ সবই হলো -হিন্দ্র-বৌদ্ধ শিল্পশান্ত্র- 
রীতিসম্মত নিদর্শন । এ-যেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূৃত আর 
ধ্মপ্রাণবিচ্ছুরিত সৌন্দের স্বাক্ষর | 


॥ ২ ॥ 


মহৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রকলা -_-এই তিন্টি হচ্ছে 
মহাশিল্প। কারণ, চোখের ভেতর দিয়ে এদের আবেদন পৌছয় 
সোজা গিয়ে আম্মার কাছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প স্বধর্মে 
বিভিন্ন _-তার। ভিন্ন দৃ্টিতে সমস্য।-সমাধানের চেষ্টা করে। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন, __পাশ্চাত্য মন আকৃষ্ট হয় দৃশ্ববস্তর দ্বারা । এবং মুলতঃ 
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সেই দৃশ্যবস্তকেই শিল্পের ভাষার প্রকাশ করে থাকে, -ঠিক 
শরীর যেমন আতজ্মাকে ধরে থাকে । পক্ষান্তরে, ভারতীয় মনের গতি 
ঠিক এর উন্টে।। ভারতীয় দুর্টিতে রূপ হলো আত্মার সৃষ্টি এবং 
রূপের ইঙ্গিত ও মূল্য সবই এসে থাকে আত্মার কাছ থেকে। 
প্রত্যেকটি রেখা, বস্ত-বিত্যাস, রং, আকৃতি, ভঙ্গি, ব্যঙ্গ্য যাই হোক্‌ 
না-কেন, এবং যতই হোকৃু নাকেন, সবই আত্মশক্তিতে বিধৃত । 
শিল্পীর আত্মশক্তির উদ্দীপন হলে তবেই এই রূপ অর্থবহ আকার 
গ্রহণ করে । ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক মরন ও পরিবেশকে এইভাবে 
জানার নাম হলো -_ধধ্যান*। এপিকৃটেটাস্‌ (16001018105 ) বলেছিলেন, 
-মনই সব। তার মতে, মানুষ হচ্ছে অনুপরিমাণ একটি আত্মা, 
আর তিনি একট] ম্বতদেহকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ পাশ্চাত্য 
দৃষ্টিঙ্গি হচ্ছে, প্রত্যেক প্রাণী তার জীবনে আত্মার প্রতিচ্ছায়া 
বহন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানুষের দেহে 
মহান আত্মার বসতি ; তিনিই সান্তের মধ্যে অনন্ত হয়ে রয়েছেন। আর 
এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশই হলো প্রকৃত ভারতশিল্প । এদেশে কোনো মহং শিল্পকর্ম 
সহজে তার রহস্য উদঘাটন করে না; বিশেষতঃ কৌতুহলী দর্শকের 
চোখে সে সদাগ্ুপ্ত। ভারতশিল্পকে দেখতে হয় একান্তে, আত্মার 
নিভৃত গভীরে - ধ্যানের দ্বারা । জাপানীদেরও মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি ; 
আর সে ভারতের কাছ থেকেই পাওয়া । ভারতীয় স্থাপত্য গভীর 
একাগ্রতায় চেয়ে দেখতে হয় ; অন্যথায়, আগন্তকের কাছে 
সে আদেো মমপ্রকাশ করতে চায় না। প্রাচীন ভারতের নিরাল। 
সৌধ, তার হষ্্যটরাজি বিশেষ অবশিষ্ট নাই; কিছু আছে পর্বতগুহায়, 
কিছু মন্দিরে, কিছু নগরীতে ; কিছু আছে পরবব্তিকালের মন্দির- 
স্বাপত্য, -যেমন - শ্রীর্গমে, রামেম্বরমে, মাদুরায় ; আর এইসব 
মন্দির সেকালে ছিল ভারতের সমাজ ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র । 
বিদেশী শিল্পসমালোচকেরা প্রায়শঃই এ-সবের মহিমা অনুধাবন করতে 
নাপেরে অনাবশ্যক কটাক্ষ করে গেছেন । এমন-কি এ-সবের 
বিশালত্ব দেখে আর্চারপাহেব বলেছিলেন, -_এ-সব হলো দৈত্য, 
দানব, রাক্ষসদের বিশাল বর্রতা। অবশ্য, উত্তরভারতের স্বাপতা 
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তার চোখে এতটা অপ্রিয় হয়ে ওঠেনি । এর মধ্যে তার কাছ 
থেকে মুসলমান অর্থাৎ ইন্দো-সারাসানিক্‌ স্থাপত্যগুলি এই কুৎস। 
থেকে রেহাই পেয়েছে। 

শরীঅরবিন্দের মতে, ভারতীয় মন্দিরাদি হলো স্বরূপতঃ আত্মার 
একত্ব, সমন্বয় এবং অনন্ত সত্তার পাথিব রূপ বা লক্ষণাক্রান্ত, 
এ যেন এপিকৃ ও লিরিক কাবা _যেন অনন্ত সত্তারই এপিক্‌ ও লিরিক 
রূপ। ভারতশিল্পের স্থাপত্য-কলার আধ্যাত্মিক সৌন্দধষের মর্ম অনুষ্ভব 
করতে চাইলে তার সুপঙ্গত জটিল পরিবেশটি পর্যবেক্ষণ করা 
আবশ্যক। ভারতীয় শিল্পী নগরের মধে) মন্দিরস্থাপন করতে চাইলে 
তার সম্পূর্ণ রূপটি অনুধাবন করবার জন্যে মন্দিরটিকে প্রকৃতির 
প্রেক্ষাপটে স্থাপনা করে থাকেন। এ-কথা বলে. শ্রীঅরবিন্দ কালহন্তির 
মন্দির আর সিংহাচলমের মন্দির দু-্টার নিম্ণাণকৌশল ব্যাখ্য। 
করে বলেছেন, -মন্দির ছৃ'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে নিম্ণাণ করা হলেও 
এদের উদ্দেশ্ এক এবং সে উদ্দেশ্ত সার্জনীন । 

দ্রবিড স্থাপত্যের নিম্ীণ-কৌশল একটু স্বতন্ত্র ধরনের । এই সব 
স্বাপত্কর্মে ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট থাকলেও বিশাল হম্্যরাজির বিশালত্বের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার উচ্চাকাজ্ষাও যেন মুর্ঠ হয়ে উঠেছে । কিন্ত 
উত্তরভারতের স্থাপত্য-কলার ভাষা স্বতন্ত্র ধরনের । এখানে একটি বিশিষ্ট 
মূল রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়; সে-হলো ধ্যানগন্তীর এবং প্রজ্ঞাপন্ন 
পদ্ধতি ; এবং তার ভেতরে সৌন্দধের ইঙ্গিতে আধাত্সিক অভিজ্ঞতার 
পরিচয়ইঈ মূর্ত হয়ে উঠেছে । মন্দিরের এন্বর্য, অলঙ্কার-বিস্তার, পরিবেশ 
হচ্ছে জগতের অনন্ত বৈচিত্রের প্রতীক । --এ-সৰের বিরুদ্ধ সমালোচন। 
যতই হোক, শ্ীঅরবিন্দ আশ প্রকাশ করেছিলেন, --এমন দিন আসবে, 
যখন পৃথিবীর সকলেই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে । আচার 
সাহেবের এই রিষয়ে প্রতিকৃূলত সুবিদিত । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
ারতের বিশাল মন্দির এবং সৌধাদি দেখে অধ্যাপক গেডিস্‌ (06068) 
সাহেবের মতে হাদয়বান্‌ পণ্ডিত ব্যক্তির মনে 99156 ০1 & 10019170788 
9060 ০1 61701 ৪10 510901)-এর ভাব জেগেছিল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ 
অধাপক গেডিসের মতও খণ্ডন করেছিলেন । শ্ীঅরবিন্দের মতে 


ভারত শিপ্পীনন্দলাল 


€ 
রর 
ক 


46701 ও 81০০1” কারও মনে এক সঙ্গে জাগতে পারে না । তিনি 
বলেন, - আমাদের ধ্বংসের দেবত একই সঙ্গে প্লেহুময়ী মাতা এবং সন্ন্যাসী 
মহেশ্বর রুদ্র হলেন মঙ্গলময়, শিব, আশুতোষ ; এবং প্রাণিজগতের আশ্রয়স্বরূপ। 
আমাদের শিবের ন্বত্য হচ্ছে _ম্ৃত্যুর নৃত্য, ধ্বংসের নৃত্য --নটরাজের 
নৃত্য । এ হলো অনাদি অনন্ত অচঞ্চল আনন্দের পরিমগুলে বিশ্বছন্দের 
নৃত্য । আমাদের কালী-মূত্তি যুরোপীয়দের চোখে ভয়ঙ্কর ; কিস্তু আমর! 
জানি, আমাদের মা কালী বিশ্বপ্রসবিনী এবং অস্বর-বধের উদ্দেশ্যে 
খড়া-খেটকধারিণী ; জগতের অমঙ্গলবিদূরণকারিণী শক্তি তিনি । 
এই ভাব হেলেনিক ভাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । ভারতশিক্পে দৈতা, 
দানব, রাক্ষসাদির মৃতি যেভাবে বূপ পরিগ্রহ করেছে. তাতে মানবমনের 
গভীরতর স্ুতরসমূহের বিভিন্ন পধায়ের ছাপ সুস্পষ্ট । 

সুরোপীয় বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদে শ্রীঅরবিন্দ হিন্দ ও দ্রবিড 
স্বাপতোর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন । পরিশেষে, ইন্দো- 
মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। এই শিল্পকলায় 
তিনি আরব ও ইরাণী কল্পনায় ভারতীয় মনেরই প্রকাশ লক্ষ) করেছেন। 
কোনো কোনো মসজিদে ও সমাধিতে আফগান ও মোগলের সবল 
চিন্তার প্রতিফলন থাকলেও, এই মুসলিম স্থাপত্যে ভারতের বিশিষ্ট 
নিজস্ব দান রয়েছে । মুসলমানদের আসার আগে এদেশের দিশা 
ভাস্কর্ষে, বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পৃর্বাঞ্চলে : এবং জাভাতে উভয় 
শিল্পের সমন্বয় ঘটেছিল । শ্রীঅরবিন্দ বলেন, --এ-সব ভাস্কষের ব্যাখা 
আর্চারসাহেবের গ্রীক-শিঈ্পছ্তির ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলবে না। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, _তিনি ভারতীয় স্থাপত্য থেকে নৈতিক 
কোনো নিদেশের ইঙ্গিত দাবী করেন না, কিন্ত, এই সব ইন্দো- 
মুসলিম সৌধাদিতে এরশ্বর্ষ, সৌন্দর্য, লাবণ্য যা রয়েছে, সে-সব 
বাইরের জিনিস। এ-সব মহং শিল্পাকর্মের নিদর্শন কদাচ নয়। 
কবরের গন্বজ, মৃত্যুর পরেও যেন স্বর্গের সৌন্দর্য আর আনন্দলোকের 
দিকে নিয়ে যায় । ফতেপুরসিক্রীর সৌধাবলীর ক্ষীয়মান সৌন্দধ 
ভারতশিল্পের সৌন্দর্যকলার নিদর্শন নয় আদৌ, অবশ্থ এইরকম 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল আকবরের সময়ে । এ-সব হলে। মরজগতের 
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মহত্ব, শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রতীক । এতে ভারতীয় মনের আত্মিক 
তৃপ্তি না-ঘটলেও, এ-সব স্থাপত্য শিল্পাকর্মে দেখা যায়, ভারতীয় 
মনেরই প্রতিফলন। পশ্চিম এশিয়ার প্রভাবকে আত্মসাং করে এ 
একটা অনবদ্য রূপ-সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল । এতে ভক্তহাদয়ের 
আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে ; দেখেই মনে হয়, সে যেন দেব-ভাবনার 
প্রান্ত স্পর্শ করে আছে । তাতে আধ্যাত্মিক অনাসক্তি না-থাকলেও, 
জীবনের সবদিকের ছেশয়াচ রয়েছে ; এবং সে ভারতীয় সংস্কৃতিরই 
অঙ্গবিশেয । -_ এই ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু হয়ে, সেকালেও 
এসেছিল এবং নব প্রভায় এখনও সে ভারত-আত্মার জ্যোতিম্নয় সত্তাকে 
স্পর্শ করে চলেছে । ঞ 


॥ ৩৪ 


প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অতি-সম্প্রতি পুনর্াসিত 
হয়েছে সহসাঁ। ফলে এর মুলমান বেডে গেছে; তরু নব্যভারত- 
চিত্রকলা সবে নবজাতকমাত্র । শ্রীঅরবিন্দ ভেবেছিলেন, কেবল পাশ্চাত্যের 
বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়, স্বরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশী লোকেরাও এর 
আসল বূপটি ধরতে পারেননি । এদেশী বিরুদ্ব-সমালোচকের বেশির 
ভাগই পাশ্চাতোর বুলি কপচায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, --এখনও অনেকে 
রবিবম”ণ আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পধায়ে বসিয়ে বলে 
থাকেন, তারা উভয়েই ভিন্ন-পদ্ধতির শিল্পত্রষ্টা ; উভয়েরই শক্তি 
এবং প্রতিভা সমান। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই ধরনের 011010197 
অতি বড়ো মুরখখতা, কিছু না-জেনেই এরা এ বুলি কপচে 
থাকেন! এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ 
একমত । এক্ষেত্রে, আর্ারসাহেবের মতো! বেকুব সমালোচকের ধাগ্লায় 
মুগ্ধ নাহয়ে ওকাকুর! বা লরেন্স বিনিয়ন (1,800161705 181/018 )- 
এর মতো সুসমালোচকদের মতামতই সর্বদ! গ্রহণ করা উচিত। 

ইজিপ্ট, গ্রীপ আর ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে ভাঙ্কর্য 
উত্তুঙ্গ সীমায় পৌছেছিল। মধ্যযুগে বা আধুনিক ম্বুরোপে তেমনটি 
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সম্ভবপর হয়নি। পক্ষান্তরে অন্ত্যমধ্যযুগে মুরোপীয় চিত্রকলায় রেনেসধর 
অনুপ্রেরণায় ভালো ছবি অনেক অশকা হয়েছে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন মনের সৃষ্ি। পাশ্চাত্য শিল্পের বাস্তব ও আদর্শবাদের 
প্রবণতা সম্পর্কে জন রাক্ষিনসাহেব বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। 
পরবর্তী যুগে স্বরোপ ভাস্কর্ষে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি । এর মধ্যে 
অবশ্য. 40810 না [২০917 ব্যতিক্রম মাত্র। কারণ হলো, তারা 
পাথর বা তামা দিয়ে মৃতি তৈরী করলেও, পাথর ও তামাকে 
তারা জীবন-ছন্দের প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিলেন । পক্ষান্তরে। 
ইজিপ্টে ও ভারতে ভাস্কর বস্থ যুগ ধরে স্বমহিমায় অনুশীলিত 
হয়ে এসেছে । ১৯১৮ খংস্টার্ পরত ভারতবর্ষে যে-সব বিখ্যাত 
মৃততি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের বয়স খস্টপূর্ব পঞ্চম শতান্দ। এর 
মানে হলো, ভারতবর্ষে এই মুত্তিবিদ্যটা আরো বনু আগে থেকে 
শিল্পীদের অধিগত ছিল। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ অক্ষয় মৈত্রেয় 
মহাশয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । 

ভারতের মহান্‌ মৃত্তিশিল্পের পরম্পরা ভারতীয় জীবনের সৌন্দর্যবোধ, 
আধাম্মিক অনুভূতি, দার্শনিক বিশ্লেষণ আর নন্দনতত্তবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। 
পুরাকালের মুতিশিল ভারতে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা 
যায়, সেকালের জীবনের ভাষাই তাতে পরিস্ফুট হয়ে আছে । এবং 
জীবনবোধের সে-চিন্ত। দানা! বেঁধেছিল উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ 
থেকে । মানুষের দেহের ও ভাবের আদর্শ সৌন্দর্য-সৃষ্টিই ভারতশিল্পীর 
লক্ষ) | এই মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা আসে সম্পূর্ণরূপে আত্মার সৌন্দর্য ও বঞ্রন 
থেকে । কোনে! গাঁজা বা সাধুসন্তের মৃতি করতে গেলে তাদের জীবনের 
বিশেষ কোনো নাটকীয় কার্ধকলাপ একে বিশেষ কিছু প্রকাশ করা যায় 
না। তাদের আত্মিক শক্তি অথবা গভীর অনুভূতির বা চরিত্রের বিশেষ 
কোনো মুহুতকে ধরে দেখাতে পারলে, সেই প্রচেষ্টাই- হয়ে ' ওঠে 
প্রকৃত শিল্পকর্ম। এই নিরীখে' মন্দিরের দেবতা বা চৈত্যগুহার বুদ্ধমৃতি 
বা দক্ষিপভারতের তাঅমৃতিনিচয় বিচার করতে হয়, _অধন্য গান্ধারশিক্প 
এই মাপকাঠির বাইরে । বিশেষ করে শ্রীঅধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়- 
সংগৃহীত ও আলোচিত কালসংহার . বা নটরাঞ্জ-মৃতিগুলি 
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অনুধাবন কর! আবশ্যক । এই সব মুত্তিতে শিবের চার, ছয়, আট, দশটি 
করে হাত, দেবী দুর্গার হাতের সংখ্যা আঠারো পর্যন্ত । এই 
রকম আকৃতি বাস্তব-জগতে দেখা যায় না বলে পাশ্চাত্যের! ভাবেন, 
এ দানবীয় রূপ। কিন্তু, এ-সবেরও সুৃসঙ্গতি অনুধাবন করলেই 
পাওয়া যাবে । অসুরমদিনী অফ্টাদশভূজ! দুর্গা-মৃত্তি বা পহলব-মুগের 
তৈরী নটরাজ শিবমুক্তির মধ্যে মহাঁকাব্যের ছন্দ আর এন ছুল+ক্ষ। 
নয়। এখানে যেন শিল্প তার সাধনার চরম শিখরে পৌছে 
গেছে । ভারতশি্গে মানবমুক্তিরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে অনেক। নন্দনতত্তের 


বৈশিষ্ট তো বটেই | তা-ছাড়া এর আদর্শও সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। 
আর্চারসাহেব সন্দেহ করেছিলেন, প্রাচীন ভায়তীয়ের! /726071% 
জানতেন না । এই ধারণার বশে আঠারসাহেব হ্যাভেলসাহেবের 
উক্তির ওপর অনাবশ্যক কটাক্ষ করেছিলেন । কিন্তু প্রাচীন 


ভারতের ভাসক্করদের £7810179-র জ্ঞান ছিল টনটনে _এর প্রমাণ দিয়েছেন 
হ্যাভেল সাহেব । যাই হোক, এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যৎ- 
ভাঁরতশিল্পে যাতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ব্ূপটি অব্যাহত থাকে সেই আশা! 
প্রকাশ করে তাৰ বক্তব্য শেষ করেছেন। 


॥ ৪8 ॥ 


প্রাচীন ও পরবর্তী কালের ভারতবর্ষে শিল্পকশ্ন প্রায়শই ধ্বংস 
হয়ে গেছে । ফলে, তুলনা করে আলোচনা করার নিদর্শন স্বল্প । গত 
কয়েক শতান্দের শিল্পকর্ঈই তেমন দেখা যায় নী। পরে মোগল 
এবং হিন্দ্র শিল্পীরা মিলে মোগল আমলে ভারতশিক্পের পুনরুজ্জীবন 
ঘটিয়েছিলেন । তবে এটা ঠিক যে, রং ও রেখার সৌন্দর্য- 
উপলব্ধিতে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবাপীর সচেতন ছিলেন । 
বর্তমান দিশী রাজপুত-শিল্পে ভারতশিল্পের এই প্রাচীন ধারাটি এখনও 
চলছে | তাগ্ছাড়া অজন্তার শিল্প-গুহাতেও এর বেশ-কিছু 
নিদর্শন রয়ে গেছে । তবে প্রাচীন শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ মানদিকতা- 
প্রসূতি পুরাতন চিত্রকলা অল্পই অবশিষ্ আছে । অবশ্য যা আছে 
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তার মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে আছে। 
অজন্তার উনত্রিশটি গুহাতেই ভিত্তিচিত্রে অলঙ্করণ ছিল বলে অনেকে 


মনে করেন । চল্লিশ বছর আগেও মূল ছবির ষোলখানি টিকে 
ছিল | কিন্তু, এখন আছে মাত্র ছ'খানি । বাগ-গুহাতেও ভিত্তি- 
চিত্রের প্র্র নিদর্শন ছিল । সিগিরিয়ার দু'টি পর্বত-প্রকোষ্ঠে 
ভ্রীমৃততির ক'টি চিত্র ছিল। দক্ষিণভারতের ক'টি চিত্রকলাতেও 


অজন্তা-রীতির অনুসরণ দেখা যায় । এই সব কাজ খ.স্ায় প্রথম 
শতান্দ থেকে যঞ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের দিকের ; এর আগেকার তেমন 
কিছু প্রত্রচিত্র পাওয়। যায়নি | সপ্তম শতাব্ের পরে ভারতবর্ষে 
শিল্পের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটেছিল । কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতবর্ষের 
বাইরে এবং হিমালয় প্রদেশে কিছু ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে । 
তা” থেকে দ্বাদশ শতাব্দের শেষের দিক পর্স্ত এই শিল্পকর্মের 
জের টানা যায় ; এবং এ-থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজপুত-শিলে 
এই ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত | খস্সপূর্ব দ্বিতীয় শতাবেও ভারত- 
শিল্পে আত্মপ্রকীশের ইতিহাসের নিদর্শন রয়েছে । এই সব পুরাতন 
নিদর্শন থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতবর্ষে স্থাপত্য আর ভাস্কর্য 
চলেছিল সমরেখায় । 

বৌদ্ধশিক্পীদের পুরাতন শিঞ্পক্ম যা অবশিষ্ট আছে তার 
উৎস নিহিত প্রাগ্‌ বৌদ্ধযুগে । তিব্বতী এতিহাসিকের মতে, সমস্ত 
প্রাচীন কারুশিক্পের জড় আছে প্রাগ্-বৌদ্ধম়ুগে ! এবং প্রত্বনিদর্শন 
যত আবিষ্কৃত হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত ততই বলবং হচ্ছে । তৃতীয় 
খ্স্টাকের আগেও এদেশে শিল্পচর্চা দৃঢ়মূল ছিল | “ভারতশিক্পের 
ষড়ঙ্গ' আবিষ্কারই তার প্রমাণ । এর প্রায় হাজার বছর পরে 
চীনা শিল্প-ষড়ঙ্গের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বিন্ময়াবহ । এই সকল শিশ্পসূত্র 
প্রাগৃুবৌদ্ধয়গের তো! বটেই । ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস, 
ভবভতি, ভাস প্রভৃতির হিন্দ-বৌদ্ধ মগের রচনায় যে-সব উপমা- 
উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার রয়েছে, সে-সব এদেশে আরে প্রাচীনকাল থেকে 
চিত্রকর্মের সুপ্রচলন না-থাকলে সম্ভবপর হতে পারতো না। 
ষেকালে লৌকিক শিল্পের প্রেরণা এসেছিল রাজসভায় । বৌদ্ধ- 
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শিল্পীদের শিল্পকর্মগুলি ধম্মমূলক 7; বেশিরভাগই বৌদ্ধ উংসব ও 
জাতক-কাহিনী বা সাধারণ জীবনচিত্র থেকে নেওয়া । মহাকাব্য 
ও নাটকার্দি থেকে যে-সব শিল্পাদর্শ নেওয়া হয়েছে সে-সবৰ 
চি্কলা হচ্ছে সম্পূর্ণদপে পৌন্দর্যভিত্তিক ব্যক্তিগত, গাহ্স্থ্য ও 
সমাজজীবন থেকে নেওয়া । পক্ষান্তরে বৌদ্ধ-চিত্রকলার নিদর্শন 
ঠিসেবে সিগিরিয়ার ভিতিচিত্রে দেখা যায়, রাজ] কশ্যপের রাণীদের প্রতিমৃত্তি 
বা অজন্তায় পারস্যদ্ূতের এতিহাসিক প্রধিনিধিত্ব বিজয়সিংহের লঙ্কায় 
অবতরণ । অনুমান করা যায়, হিন্দ ও বৌদ্ধ যুগে চিত্ররচনার 
জন্যে যেভাবে ভিত্তি তৈরী করা হতো পরবর্তী রাজপুত-শিল্পে 
তারই জের চলে এসেছে । আর তার ওপর অাকা হতো। ভারতীয় 


জনজীবনের সংস্কতি ও ধের আলেখা । এবং সে আলেখ্যের 
লক্ষ্য ছিল স্থির একোর এবং অবিচ্ছিন্ন সত্তার প্রকাশ করার 
দিকে । অজন্তার প্রাচীন কাজগুলি প্রাচীনতর বৌদ্ধ-ভাস্কর্ষের 


অণৃরূপ | কিন্তু পরবর্তী চিত্রগুলি জাভার ভাস্কর্যের সঙ্গে সাদৃশ্বযুক্ত 
অজন্তার রীতি-পদ্ধতি বাগ, সিগিরিয়া এবং খোটানের ভিত্তিচিত্রে 
অনুসৃত হয়েছে ! . পরবর্তী বৌদ্ধ-পথিগুলির চিত্রকলা রাজপুত- 
শৈলীর সমধর্মী । এই এঁক্য ও পরম্পরা দেখে এর আদর্শ 
কি ছিল তা" আমরা পরিষ্কার বিচার করতে পারি । এবং আরও দেখাতে 
পারি, মুরোপ ও এশিয়ার শিল্পকর্মের পার্থক্য কোথায় । 

ভারতে চিত্রকলার আর ভাস্কষের আদর্শ হলো অভিন্ন । 


উভয় ক্ষেত্রেই আতআ্ানুসন্ধানের প্রয়াস । ভারতের যে-কোনো! শ্রেষ্ঠ 
শিল্পকর্ম নিয়ে বিচার করলে ভারতশিল্পের সামগ্রিক ছন্দটি 
পরিষ্কার বোঝা যায় । ভারতের সমূহ আধ্যাত্মিকত! যেন এই 
শিবর্মে প্রকটিত । ভারতের ভাস্কর পাথর কেটে যে বূপ 


প্রকাশ করতে চায় ভারতের চিত্রকর রং আর তুলি দিয়ে 
আত্মার সেই মহিমাই প্রকাশ করে। আত্মিক শক্তিকে উদ্বদ্ধ করার 
জন্যে তপস্যায় যেমন শম দমের প্রয়োজন, কোনো ভারতশিক্পীর কৃচ্ছুসাধনা 
তার চেয়ে কম নয়। প্রকৃতি থেকে রূপ রস গ্রহণ করে, তুলি আর 
৪১ 
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রঙ্গের ভেতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে রীতিমতো! সাধনার দরকার । 
সাধক আর শিল্পী উভয়েরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে সৌন্দর্যানুভৃতি | 
শ্ীঅরবিন্দের মতে, ভারতচিত্রকলার রং ও রেখার কাজে “ড়, 
অনুসরণ করা প্রাথমিক কর্তবা । অতঃপর তিনি ষড়ঙগের বূপভেদ, 
প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য আর বণিকাভঙ্গের বিশেষ আলোচনা 
করেছেন । 

যে-সব শিল্পী পাশ্চাতা-শান্ত্সম্মত ছবি অশকেন তাদের কাজ হলো! 
বহিঃপ্রকৃতির রূপকে সজ্ঞানে যথাযথভাবে প্রকাশ করা | তাদের 
কল্পনার ক্ষেত্র কেবল বাস্তব-প্রকৃতিকে ঘিরে । তাদের দৌড বড় জোর 
109811560 1717511081150 1368119])” অর্থাৎ 'রূপভেদ, পরধস্ত। আমাদের 
ভাষায় এদের মৌলিক আদর্শ হলো --প্রবিশ্তা যঃ প্রতিরপো ব্তৃব' 
তাকে প্রকাশ করা; অবশ্য এসব বচনও এখন আর পাশ্চাত্য-শিল্লে 
সত্য নয় । অন্ততঃ তার আধুনিক ক্রমবিকাশ থেকে তাই দেখ 
যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভারতশিলীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ; সে নিবিষ্ট 
আরো গভীরে । মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র, টিটিয়ান বা তিতোরেতোর 
(71001500) পদ্ধতি খানিকটা ভারতীয় চিত্রের সমধর্মী। ভারতশিল্প- 
পদ্ধতির লাবণ্য-যোজনা কিঞ্চিৎ মাত্রায় দেখা যায় ইতালীয় শিল্পকলায় । 
চিত্রবকর্মে পাশ্চাত্য শিলী প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে চায়; কিন্তু 
ভারতশিল্পে এটা পরিত্যাজ্য । পাশ্চাত্যশিল্পী সাদৃশ্য দেখিয়ে "ম্বভাঁবের' 
অনুকরণ করে ; কিন্তু ভারতশিল্পী তারও বেশি কিছু দেখাতে চায়। 
বণিকাগঙ্গেও পাশ্চাতা ও প্রাচ্য রীতি পৃথক | 

অজন্তা-গুহাঁয় 4১৫০01৭1191 0708]-এ বৃদ্ধের সামনে মা ও ছেলের 
মুত্তিটি একটি 1775161 [190০ । এতে যেন বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও 
ভারত-আত্মার গভীরতর বঃঞ্জনার যুগলমিলন ঘটেছে । 
মুরোপীয় চিত্রকলা চরিত্রের মধ্যে আত্মিক শক্তিকে দেখাতে চায় ; 
কর্মপ্রবণতা দেখায় ; ইন্দ্িয়ধর্মের কর্তৃত্ব দেখায়, অনুভূতি দেখায় ; 
মনের আর দেহের প্রকৃতি দেখায়; মনের ও আত্মার বিশেষ মৃহূৃ্তটিকে 
ধরে দেখায় । পক্ষান্তরে ভারতশিলীী দেখায় গতি ; এবং বিশেষ 
করে দেখায় _-সীমার মধো অসীমের স্পর্শ । ভারতচিত্রকলা হলো 
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মূলতঃ আধ্যাত্বিক স্ফ্ুরণ | অজন্তায় এর নব প্রমাণ রয়ে গেছে। 
এখানে প্রকাশ করা হয়েছে “নিবাণের, প্রকৃত আনন্দস্বরপ । দিশী 
শিল্প পরম্পরাগতভাবে যা" চলে এসেছে -সে-সব মোগল-চিত্রকলায় 
বিরত হয়েছে ; সেসবের বেশির ভাগই ইরানের দান । কিন্ত 
পারস্যের ও ভারতের শিল্পের ভাষা দ্বতন্ত্র । পূর্বেকার ইন্দো-পাসিয়ান শৈলী 
ভারতের দিশী শৈলী নয়। পক্ষান্তরে মোগলশিল্প মুলতঃ বিদেশী নয়; 
এতে মিলন হয়েছে উভয় শিল্পধারার । একদিকে পাশ্চাতা বাস্তববাদের অনুরূপ 
বহির্বস্তর প্রতি বিশেষ প্রবণতা, অন্য দিকে দিশী লৌকিক শিল্পের 
বর্ণনামূলক পদ্ধতি । ক্িম্তর, উভয় পদ্ধতি মিলে সে-হলেো ভারতীয় 
পদ্ধতি । এদেশের চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুর হয়ে 
নতুন যুগে পুনর্জাগরণের আশায় সমানে সঞ্চালিত হয়ে এসেছে । 
জাপানী অলঙ্করণ-রীতি শ্রেষ্ঠতর হলেও শিল্পকর্মে আধ্াাক্সিকতার 
প্রকাশে ভারত অদ্ধিতীয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা -_-ভারত- 
শিল্পের এই ত্রি-ধারায় সমগ্র মানবজাতির বন্থমুখী অধ্যাত্ম শক্তিই 
যেন সবার ওপরে বিচিত্র লীলায় আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে । এই 
ঙাবে শ্ীঅরবিন্দ তার 176 [০7709010775 01 ]17018) 0911016 
গ্রন্থে (১৯৫৯) ভারত-সংস্কতির প্রতিরক্ষা-ব)বস্থায় ভারতশিল্পকে স্বদেশী 
ও বিদেশীর মার থেকে সযত়ে সুরক্ষিত করে গেছেন। 

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীনন্দলালের যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। 
শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীনন্দলালের প্রথম দেখার কাহিনী এই £ঃ -_নন্দলাল 
শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন প্রথমবার কলকাতায় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে । 
সে বোধ হয় ১৯০৮ সালের কথা । সেই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবতঃ 
শেষ তীর কোন্নগরের জন্মভূমিতে এসেছিলেন । তখন মুরারিপুকুর 
বোমা-কেসের মামলা চলছে। 

নন্দলাল আটদ্কুল থেকে যেতেন মাঝে মাঝে অবনীবার্দের 


জোড়াসশাকোর বাড়িতে । একদিন তিনি দেখলেন, --একটি লোক 
একটা বেঞ্চিতে ছ্ুপ করে বসে আছেন । বেঁটে খাটো, আধ-ময়লা 
মানুষটি । গলায় চাদর ঝোলানো । ঝোলা গৌোফ। বসেছিলেন 


ইপটি করে। তিনি চলে যাবার পরে, গগনণাবু আমাকে বললেন, --কে 


৩২৪ ভারতশিক্পী নন্দলাল 


জানো? অরবিন্দ'। নাম শুনে আমার খুব অবাক লাগলে 
নন্দলাল বললেন, -_'আর দেখ, মহাঁপুরুষদের মুখের ধরন কেমন 
যেন ওভারল্যাপ করে। পরমহংসদেব, অরবিন্দ সব পাশাপাশি রাখ, 
মুখের আদল দেখবে যেন মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ওদের 
চিন্তার যে এঁক্যধারা বইতে থাকে তাতেই ওদিকে এরকম দেখায় । 
আর অসাধারণ ছিল ওর ধীশক্তি | বিলেতে একটা ক্লাবে একট! প্রকাণ্ড 
ল্যাটন বই আধ ঘণ্টায় পড়ে শেষ করেছিলেন। গুরুদেবেরও এরকম 
মেধা ছিল। স্বামীজীরও | কি করে হয় জানি না” । আমি বলনুম, 
_ ব্রক্গচর্য করার ফলে” । নন্দলাল তৎক্ষণাৎ বললেন, --'ঠিক বলেছ? ।""" 


॥ আচার্য শ্রীনন্দলালের ভারতশিল্পশান্ত্র চর্চা ॥ 


১৯০৯ সালের দিকে শ্রীনন্দলাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশেষ 
সান্নিধ্যে আসেন । ফলে, কবির দৃষ্টি দিয়ে শ্রীনন্দলাল প্রকৃতিকে 
ভালোবাসার গভীরতর একটি অন্তলেশোকের সন্ধান পেতে থাকেন দিনে 
দিনে। কবিগুরুর আহবানে নন্দলাল অভিনন্দন গ্রহণ করতে 
শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৪ সালে, শিলাইদহে যান ১৯১৫ সালে, 
কলকাতার জোঁড়াসাকোর 'লালবাঁড়িতে” “বিচিত্রা স্টুডিও স্থাপিত 
হয় ১৯১৬ সালে । ফলে নন্দলালের জীবনে আসে বৈচিত্র্য । 
তার তুলিকাতে পরম্পরাগত হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতচিত্রকল1 বিচিত্র রূপ রসের 
নতুন খাতে মোড ভাঙে । তীর অঙ্কনপদ্ধতি আর বিষয়বস্তর 
পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পুরাতন ধারাবাহী ভারতশিল্পের প্রেরণা 
অন্তঃসলিল। ফন্তুর মতো! প্রবাহিত হতে থাকে ভিতরে ভিতরে 
সে তশর সারা জীবন । ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী-শাস্তিনিকেতনের 
পরিবেশে রবীন্দ্র-সকাশে এসেও তশীর এই মৌলিক প্রেরণা 
অব্যাহত ছিল তার নান চিত্রকম্পনে, তার প্রমাণ রয়ে গেছে। 

আমাদের আলোচ্য সময়ের বনু পরে, শান্তিনিকেতনে কর্ম 
জীবনে আচার্য শ্রীনন্দলাল ভারতশিল্পশান্ত্রআলোচনাকলে সেকালের 
সেই সব মনীষীর চিন্তা কাজে পরিণত করেছিলেন । ১৯২২-২৪ 


ভারতশিল্পী নন্দন্সাল ৩২৫ 


সালের দিকে শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাক্তেরে চর্চা 
শুর করেন তিনি অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্্রনাথ কর, শ্রীবিনোদ- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে । 
এদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল ও শ্রীবিনোদবিহারী নিয়মিত শান্ত্রচর্চা করতেন ; 
আর অসিতকুমার ও শ্রীস্বরেন্রনাথ মাঝে মাঝে আসতেন সে-আসরে । 
এই আলোচনাচক্রে সংশীলনের ফলে নন্দলালের মনে সেই সময় 
থেকেই এই চর্চা জীইয়ে রাখবার গভীর আগ্রহ জন্মেছিল । এই 
সময়ে একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৈকালিক চা-চক্রে এসে 
নন্দলালকে বলেছিলেন, -_-হরিদাসবাবুকে আপনার কলাভবন-সংগ্রহের 
0816601 করে রাখুন, গর মিউজিয়ম-গড়া .হাঁত? | 

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য, গিণেশ"খ্যাত শ্রীযুক্ত 
হরিদাস মিত্র মহাশয়কে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৬ 
সালের জুন মাঁস পর্যন্ত কলাভবনে [10180 4১10 8100 45690051109- 
এর রবীন্দ্র-রিসার্-ফেলো নিযুক্ত করে শ্রীনন্দলাল শিল্পশান্ত্রের নিবন্ধ 
এবং গ্রন্থসূচী (ক্যাটালোগ ) তৈরী করার কাজে লাগিয়েছিলেন । 
হরিদাস বাবু ১৯৫১ সালে তার 00011198110 00 2৪ 31011951801 
06 70191) &৬ 870 531116005-গ্রন্থ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর 
মাধ্যমে । এই বই-এ মিত্রমহাঁশয় বাস্ত, শিল ও চিত্রবিষয়ে আলোচন। 
করেছেন। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক, পৌরাণিক ও রাস্্বীয় বিধি-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বিভিন্ন মূলাবান গ্রন্থের ওপর তিনি কাজ করেছেন। আগম, 
তন্ত্র, পুরাণ ও নীতিশান্্ও তার আলোচনার অন্তভুক্ত হয়েছে। 
গ্রন্থ-বিবরণীতে মিত্রমহাশয় শ্রেষ্ঠ আচার্গণের আকরগ্রন্থসমূহের 
গ্রন্থকাঁরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । [%6০৪-এ মিত্র মহাশয় 
লিখেছেন_: 10 ৯০218 15179980021 15106589100 
1111191060177765 10০ 075 9600163 ০01 [11010] 4৯11 2100 /২10010010159 
2170 10 /১01)98101)9 511 বি 91705815] 8956 ৬/056 1761-18111178 
917001179661176110 2) €01091706 5919 81520. 5001০63 ০1 
17501781107, 0669 961/58 07 818010006, 15 201000%150£90. সেই সময়ে 
শিল্পশশন্ত্র সম্পর্কে ওদের যে আলোচনা হতো! তার নোট রাখা 


৩২৪ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


জানো? অরবিন্দ । নাম শুনে আমার খুব অবাকৃ লাগলো ।, 
নন্দলাল বললেন, _-আর দেখ, মহাপুরুষদের মুখের ধরন কেমন 
যেন ওভারল্যাপ করে। পরমহংসদেব, অরবিন্দ সব পাশাপাশি রাখ, 
মুখের আদল দেখবে যেন মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে । ভেতরে ওঁদের 
চিন্তার যে এঁক্যধারা বইতে থাকে তাতেই গুদিকে এরকম দেখায় । 
আর অসাধারণ ছিল ওর ধীশক্তি । বিলেতে একটা ক্লাবে একট৷ প্রকাণ্ড 
ল্যান বই আধ ঘণ্টায় পড়ে শেষ করেছিলেন। গুরুদেবেরও | এরকম 
মেধা ছিল। স্বামীজীরও | কি করে হয় জানি না”। আমি বললুম, 
_ “ত্রন্মচর্য করার ফলে” । নন্দলাল তৎক্ষণাৎ বললেন, --'ঠিক বলেছ? ।""" 


॥ আচার্ষ শ্রীনন্দলালের ভারতশিল্ষপশান্ত্র চর্চা ॥ 


১৯০৯ সালের দিকে শ্রীনন্দলাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশেষ 
সান্নিধ্যে আসেন । ফলে, কবির দৃষ্টি দিয়ে শ্রীনন্দলাল প্রকৃতিকে 
ভালোবাসার গভীরতর একটি অন্তলেণেকের সন্ধান পেতে থাকেন দিনে 
দিনে । কবিগুরুর আহ্বানে নন্দলাল অভিনন্দন গ্রহণ করতে 
শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৪ সালে, শিলাইদহে যান ১৯১৫ সালে, 
কলকাতার জোডাসীকোর 'লালবাডিতে, “বিচিত্রা স্টুডিও স্থাপিত 


হয় ১৯১৬ সালে । ফলে নন্দলালের জীবনে আমে বৈচিত্র্য । 
তার তুঁলিকাতে পরম্পরাগত হিন্দ্-বৌদ্ধ ভারতচিত্রকল1 বিচিত্র রূপ রসের 
নতুন খাতে মোড ভাজে | তার অঙ্কনপদ্ধাতি আর বিষয়বস্তর 


পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পুরাতন ধারাবাহী ভারতশিল্পের প্রেরণা 
অন্তঃসলিলা ফক্তর মতে! প্রবাহিত হতে থাকে ভিতরে ভিতরে 
_সে তশর সারা জীবন । ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী-শাস্তিনিকেতনের 
পরিবেশে রকীন্দ্র-সকাশে এসেও তর এই মৌলিক প্রেরণা 
অব্যাহত ছিল তার নানা! চিত্রকর্সে, তার প্রমাণ রয়ে গেছে। 

আমাদের আলোচ্য সময়ের বস্তু পরে. শান্তিনিকেতনে কর্ম 
জীবনে আচার্য শ্রীন্দলাল ভারতশিল্পশান্তরআলোচনাকল্পে সেকালের 
সেই সব মনীষীর চিন্তা কাজে পরিণত করেছিলেন । ১৯২২-২৪ 


ভাত্তশিল্পী নন্দন্লাল ৩২৫ 


সালের দিকে শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাস্তেরে চর্চা 
শুর করেন তিনি অসিতকৃমার হালদার, শ্রীস্বরেন্্রনাথ কর, শ্রীবিনোদ- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে | 
এদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল ও শ্রীবিনোদবিহারী নিয়মিত শান্ত্রচর্ঠা করতেন; 
আর অসিতকৃমার ও শ্রীসবুরেন্নাথ মাঝে মাঝে আসতেন সে-আসরে। 
এই আলোচনাচক্রে সংশীলনের ফলে নন্দলালের মনে সেই সময় 
থেকেই এই চর্চা জীইয়ে রাখবার গভীর আগ্রহ জম্মেছিল । এই 
সময়ে একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৈকালিক চা-চক্রে এসে 
নন্দলালকে বলেছিলেন, -_-'হরিদাসবাবুকে আপনার কলাভবন-সংগ্রহের 
০01০101 করে রাখুন, গুর মিউজিয়ম-গড়া হাত? | 

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সৃযোগ্য শিষা, গণেশ+*খ্যাত শ্রীযুক্ত 
হরিদাস মিত্র মহাশয়কে ১৯৪৩ সালের সেন্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৬ 
সালের জুন মাস পধস্ত কলাভবনে 1170180 4/7. 80 4১5911)91105- 
এর রবীন্দ্র-রিসার্-ফেলো নিযুক্ত করে শ্রীনন্দলাল শিল্পশান্ত্রের নিবন্ধ 
এবং গ্রন্থসূচী (ক্যাটালোগ ) তৈরী করার কাজে লাগিয়েছিলেন । 
হরিদাস বারু ১৯৫১ সালে তার 00001001010 0০ & 31011089110 
০? 1700191 /৮11 2170 /১৪$111901০5-গ্রন্থ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর 
মাধ্যমে । এই বই-এ মিত্রমহাশয় বাস্ত, শিল্প ও চিত্রবিষয়ে আলোচন! 
করেছেন। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক, পৌরাণিক ও রাম্ধ্ীয় বিধি-ব্যবস্থা! 
সম্পর্কে বিভিন্ন মুলাবান গ্রন্থের ওপর তিনি কাজ করেছেন । আগম, 
তন্ত্র, পুরাণ ও নীতিশান্্ও তার আলোচনার অন্তর্ভ্ত হয়েছে । 
্রন্থ-বিবরণীতে  মিত্রমহাশয় শ্রেনী আচারধধগণের আকরপগ্রস্থসমূহের 
গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । [7988০6-এ মিত্র মহাশয় 
লিখেছেন-__ 10০ ০8198 4১191785821 15810658 ৮110 
101019050 1776 10 1179 5000169 ০ 11001921) 417 9100 /৯10110011165 
৪10 [0 /৯1192105179 911 87091819096 ৮1058 176৬61-18111175 
€1700111951170171 270 £01021029  ৮/61০ 21০8( 5001095 0 
17511781101, ৫6619 96156 01 518610006, 15 801010%/15850. সেই সময়ে 
শিল্পশান্ত্র সম্পর্কে ওদের যে আলোচনা হতো তার নোট রাখা 
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আছে কলাঙবনে । সেই মূল পাগুলিপিখানি সম্পাদিত ও মুদ্রিত 
হলে এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হতে পারে । পক্ষান্তরে 
হরিদাসবাবুর কথা নন্দলাল পরে আরও বলেছেন! --স্বয়ং আচাধ 
শ্রীন্দলালের 'শিল্পকথা, আর "শিল্পচর্চা' গ্রন্থের আলোচনা যথাসময়ে 
করা হবে। 

জোড়াসীকোর ঠাকুরপরিবারে সেকালের প্রচলিত ভারতীয় 
আদর্শের পরিমার্জনা হয়েছিল অনেক। একদ1 মুরোপীয় [আদর্শও 
প্রবলভাবে শিকড় গেডেছিল এই পরিবারে । উপনিষদের একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌” ত্রন্মতত্ব অনুসরণের ফলে মহম্ি দেবেন্্রনাথের চণ্তীমণ্ডপ' থেকে 
দুর্গাপ্রতিমা বিদূরিত হয়েছিল । প্রসঙ্গতঃ পৌত্ুলিক আদর্শের পরিপোষক 
পুরাঁণ-প্রবচনের অনুশীলনেরও অবসান ঘটেছিল । কিন্তু প্রাচীন 
ভারতবর্ষের জীবন-প্রবাহে শিল্প মৃখাতঃ বূপায়িত হয়ে উঠেছিল ধর্্রকে 
অবলম্বন করে। শিল্প ছিল অধ্যাত্সসাধনার অন্যতম অঙ্গ । পৌত্তলিকতাকে 
বিদেয় করার ফলে, ঠাকুরপরিবার কিন্তু এইভাবে ভারতীয় ভাবধারার 
এবং ভারতসংস্কতির একটি দার্থ-প্রবাহিত জীবনস্োতে থেকে বঞ্চিত 
হয়েছিল | উনিশ শতাব্ধের শেষদিকে ঘটনা-পরিব্নে তারা স্বাদেশিকতার 
দিকে ঝৃঁকলেও ভারতশিল্পের মৌলিক আবেদনে পৌত্তলিকতার 
প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায়, জোড়াসাকোর বাড়িতে পরম্পরাগত ভারতশিল্লের 
আর পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হয়নি শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ভারতশিল্পের 
এই বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে ব্যবহারিক পরিচয় ছিল না। আধাত্মিক 
প্রেরণার ফলে, তীর কবিচিত্ত প্রত্যক্ষ শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়ে, 
মর্ম অনুধাবনের জন্যে বাকুল হলেও ততৃগরিষ্, ধারাবাহী ভারতশিল্প 
সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রায় নীরব । নিজে ত্রাঙ্গ না হয়েও, ব্রা্গ 
পরিবারের পরিবেশে অবনীবাবু প্রথাগত ভারতশিল্পকে বুঝতে চেষ্টা 
করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে । এই পরিপ্রেক্ষিতে তাত্বিকতাঁর দিক থেকে ভারতশিল্পকে 
এ-মুগে পুনঃপ্রতিষ্টিত করার এবং জীবনব/াপী অনৃবর্ঠনের সতি।কারের 
দায় বঠালো৷ একা! শ্রীনন্দলালের | 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩২৭ 


॥ প্রীনন্দলালের শিক্পচিস্তার উৎস-নির্ধয় ॥ 


আলোচ্য সময়ের অর্থাং ১৯১২-১৫ সালের বন্ধু পরে প্রকাশিত 
নন্দলালের গ্রন্থ শিলকথা"র ভুমিকায় তিনি লিখেছিলেন ঃ “আজকে 
পৃথিবীতে যে দছুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির 
ও স্বার্থরুদ্ধির প্রবলতা । অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপায়ে তার 
সাময়িক যে প্রতিকারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার 
হল __কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্সাধন এই উভয়ের অতীত যদি 
কোনো প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা । 

সাহিত্য ও শিল্প সেই জাতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির 
সণক্কার এতে হয়; ব্যফ্ির ও সমঞ্টির জীবনে ছন্দ সুর ও সামঞ্জস্য 
হার দান। 

আজকের দিনেই সাহিতা ও শিল্প বিষয়ে আমাদের বিশেষ 
মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । অনেকে মনে করেন, দেশব্যাপী যখন 
এত দুঃখ, পৃথিবীবাপী যখন এত পাপ, সাহিত্য বা শিল্প-চর্চার 
সময় কোথা -_তার উচিত্যই বা কোন্থানে। এ কথা ভুল। 
কারণ, সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলন তো! বিলাস নয়, স্বপ্নপ্রয়াণ 
নয়, পলাঁয়নপর মনোবৃত্তির ছল নয়। অবশ্য সত্যদৃষ্টি নিয়ে আমর! 
যদি সাহিত্য ও শিল্পকে দেখি, তার চর্চা করি। 

স্বার্থের ও অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারেও আমরা অন্তঃকরণে যে 
আলোক দেখতে পাই সাহিত্য বা শিল্প তাঁরই ছটা; তাতে 
বাইরের অন্ধকারও দূর হতে পারে, দুঃখ দূর না হোক খের 
বারণ দূর হতে পারে । আমাদের কেবল সচেতন সাধকোচিত মনোগাব 
প্রয়োজন, একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠী প্রয়োজন। ঠিকভাবে স্বধমের অনুসরণ 
ববলেই সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে সমাজের প্রতি তাদের যা 
বঙব্য তা পালন করা হবে (১৩৫১)। 

আমর] দেখি, আচার শ্রীনন্দলালের পরিণত বয়সের এই শিল্পচিস্তা 
অর্থাৎ ভারতশিল্পের মর্মকথা ও সত্য-দর্শনের সূত্র “হ্াভেল গুরু'র 
শিল্পচিন্তার পথ ধরেই চলে এসেছে ॥ হ্াাভেলসাহেবের 1173 199419 
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01 110181। 11 গ্রন্থে শিল্পচিস্তার যে-পদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে, 
এ অংশতঃ তারই অনুবৃত্তি 

ভারতবর্ষের শিল্পচিস্তা করতে গিয়ে হাাভেলসাঁহেব শিল্পের তিনটি স্তর- 
বিভাগ করেছেন -_801711881 বা আধ্যাত্সিক, 11006119008] বা 
বুদ্ধিভিত্তিক আর 148667191] বা বাস্তব । 

আধাত্মিক শিল্প বলতে হ্যাভেলসাহেবক ভারত-্র্শনের মম 
কথা যা বুঝেছিলেন, _আনন্দ থেকেই বিশ্বজগতের উপপত্তি, 
আনন্দেই সমস্ত সুখ-ছঃখ বিধ্ত, এবং এ সব বেদনাবোধ ঠা 
আনন্দের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আর প্রাণপ্রকৃতির 
ভিতরের ও বাইরের যাবতীয় খণ্ড দূপ এক অখণ্ড আনন্দরূপ 
মহাপ্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণশক্তিতেই স্পন্দমমান । আত্মা অবিনশ্বর 
এবং পরমাত্মাই বিশুঙ্জল বিশ্বে একত্ববিধায়ক পরম সত্তা --এই 
সত্যবোধ যেদিন বৈদিক খষিদের মনে ঝল্সে উঠেছিল, সেই 
শুঁভলগ্নেই জন্মলাভ করেছিল ভারতের শিল্পকলা । বেদ উপনিষদ ছাপিয়ে 
শতাবক্রমে সেই ধারা পারস্য, চীন, আরবের চিন্তাকেন্তর বেয়ে 
সমস্ত এশিয়ার শিল্পক্ষেত্র প্লাবিত করে, বঙমান শতাবের তীরে 
এসে পৌচেছে । বৈদিক খাধিগণই সভ্যতার আদিম উষায় সিশ্বপ্রকৃতি 
আর প্রাণপ্রকৃতি অভিন্ন _এই জ্ঞান লাভ করে, বিশ্বের আদিকারণ 
পরম সত্তা থেকে প্রেরণা লাভের দাবী জানিয়েছিলেন । দেবী 
বাঁক খাধি-কবির মনে অধিষ্টিত হয়ে, তাকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে অভিন্ন 
্ান করিয়েছিলেন । বিশ্বপ্রকৃতির সকল অবস্থায় শিল্পীর যে অঙেদ জ্ঞান, 
সেই হলে এশিয়ার যাবতীয় কবিতা, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার 
আর্মকথা । 

শিল্লিকলা জীবনের গভীগরতর দিকগুলোকে উপেক্ষা করে না। 
শিল্পবিদ্যা স্বপ্নবিলাস নয়। সংসার থেকে স'রে পড়ার পথও সে 
ধরে না। শিল্পচ্চা না করেও মানুষ বাচতে পারে, এবং বাচতে পারে 
গহজভাবেই _এ কথা চিক । পক্ষান্তরে অনেক শিল্প আছে যা কেবল 
বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎমাত্র ; কিন্তু আত্মার খোরাক তাতে মেলেন। 
কিছুমাত্র । শিল্পকলার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার সর্বাতিশয়িত বা 
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সর্ভ্রগামিতা । যিনি চিন্তাশীল এবং মনে প্রাণে যিনি আর্ত তিনি 
অন্তরের অন্তস্তলে এই উংসের সন্ধান পেয়ে থাকেন । ললিতকলার 
সংজ্ঞা হলো 9০181709 ০017 1)৩ 96811110] অর্থা সৌন্দ্যবিজ্ঞান । 
বিজ্ঞানের অন্য শাখার মতো শিল্পকলা হলো জগতের আদিকারণ 
শিল্পিশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের লেখা গ্রকৃতিরপ মহাগ্রন্থের মধ্যে অভিনিবিষ্ট 
হওয়া | 

শিল্প হলো -_-কল্পন।, সৃষ্টি আর ছন্দ। কিছু রং. কিছু রেখা, 
কিছু রূপ আর ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা আর বেদনার 
বঞ্জনা জাগিয়ে রসানুভতির প্রকাশ, আর রসের উদ্রেক করাতেই 
তার চরিতার্থতা । শিল্পী তার সৃষ্টিতে রসের প্রেরণায় বস্তর একটি 
প্রাণময় ছন্দের রূপদান করেন। ফলে, বিশেষ রূপের বিশেষ ছন্দ 
বিশ্বব্যাপী প্রাণের ছন্দে মিলে এক হয়ে যায়। শিল্পকর্ম প্রকৃতির 
ঠিক অনুকরণ নয়। বাহা প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর 
সক্রিয়, শিল্পীর মনেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া । শিল্পা হলে! 
শিল্পীর ধ্যান। অন্যের ভাবনায় সঞ্চারিত হতে হলে সেই ধ্যানকে 
সংহত রূপ ধরতে হয় । শিল্পের ভাষায় সেই রস সঞ্চারিত হ্য়। 
রসের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হয় ছন্দে। ভাব, অনুভূতি, রূপ, রং, গতি 
ছন্দোময় হলেই বস্তু /১8501500 ৬৪106 বা সৌন্দর্যমূল্য লাভ করে। 

সকল শিল্লের লক্ষ্য অভিন্ন। চিত্র, মুত্তি, কবিতা, নৃত্য, সঙ্গীত 
সকল কলাবিদ্যাই সৃষ্টির মুল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে 
প্রকাশ করতে চায়। এই দিক থেকে যোগ-পাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার 
এক্য রয়েছে । অধ্যাত্স-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে 
এক্সৃত্রের সন্ধান করা হয়); সেই এককেই খেশীজা হয়, যাকে 
জানলে আর-কিছু জানার প্রয়োজন থাকে না । সমগ্র 
শিল্পধারাও ঠিকৃ এই রকম বিরাট একের সঙ্গে এক হবার উদ্দেশ্যে 
চলেছে । অদ্বৈতসাধনার চরম পরিণতি পরম উপলব্ধিতে পৌছতে 
হলে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়। শিল্পীর 


আত্মবিকাশের ধারাও এই গতিতে চলে। সাধনার পথে অনিবার্ধ 
৪২ 
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যাঁকিছু ছেড়ে যেতে হয় তা অনিত্য, তা তুচ্ছ । কিন্তু সে-সব নিয়েও 
শিঞ্পসূষ্ী কর! নিরর৫থক নয় | শিল্পসৃষ্টি হয় মায়াকে আশ্রয় করে। 
মায় স্রঞ্টীকে অভিভূত করে না, যেমন সাপের বিষে সাপ জর্জরিত 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, - আমাদের কারবার মায়া নিয়ে। 
শিল্পী মায়াকে সম্যকূরপে জেনে তার প্রয়োগ-কৌশল অবগত 
থাকেন বলেই সে হয়ে ওঠে লীলা । আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, উচ্চ, 
নিত্য।/। অনিত্য যাই হোক সব-কিছুর ভেতর ওতপ্রোত | একের 
একাধারাটিকে অনুঙব করা আর প্রকাশ করাই হলো শিল্পীর ) সাধনা, 
শিল্পীর সিদ্ধি । বিষয়ের মোহ হলো মায়ার দাসত্ব । শিল্পী মায়াকে 
দেখে থাকেন একের মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলারূপে । ' সমতা 
আর সমগ্রতার বোধের জন্যে প্রয়োজন হলে! বিশেষ বেদনার ; তার 
অভাবে প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়, রসের চির-উৎসারের সন্ধান মেলে না। 

ভারতীয় শিল্পদ্রষ্টি হচ্ছে বিস্তুততর গভীরতর আর সামগ্রিক 
অর্থাং সব-কিছুকে নিয়ে। ভারতশিল্পী মনে করেন, সমগ্র বিশ্বসৃষ্ডি 
আর তার প্রত্যেকটি অংশই হলো তীর সাধনার ক্ষেত্র _-ইন্কুল- 
মান্টারের দাগ-দেওয়া কোনে! বিভাগবিশেষ নয়। ভারতীয় চিন্তাধারায় 
সৌন্দর্য হচ্ছে ব্যক্তিগত বস্তু --বস্তগত বিষয় নয় আদৌ। 
আকার অথবা বস্ততে সৌন্দর্য ধরা থাকে না, -এ হলো ব্যনির 
আত্মিক বস্ত; এবং আত্মিক এক্যবোধের দ্বারাই একে উপলব্ধি করা 
সম্ভবপর হর । লতা গুল্স বুক্ষে বা নরনারার আকৃতিতে সৌন্দর্য 
বসে না। সৌন্দধ-সৃষ্টিরি উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের সঙ্গে যথাযথভাবে 
যুক্ত হওয়া _বিশৃঙ্খল বিশ্বসূষ্টিতে সৌন্দ্যই সমর্যয় ঘটিয়ে শৃঙ্খল। 
এনে থাকে ।_ 

কিন্তু কেবল যথাযথ ইলেই বস্তর যথার্থ সৌন্দর্য প্রকাশ হয় 
না। সে সম্ভবপর হর শিল্পকমে এশ্বরিক ভাবধার] প্রকাশ করে মানুষের সুপ্ত 
সৌন্দর্বোধকে জাগাতে পারলে তবেই | মানৃষের মন সৌন্দর্ষ-পিপাসায় 
সবধ্দাই আত্বর। অপাথিব এক্যসৃত্রে আমাদের মন যত বাঁধা থাকে 
ততই আমরা বেশি করে সৌন্দর্য উপলন্ধি করতে পারি। শিল্পীর 
কাঞজজ হলো অপরের কাছে এই সৌন্দর্য প্রকাশ করে দেখানো । 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩৩১ 


সৌন্দর্যের আবাস হলো মানুষের মনে। কেবল বস্তুতে সুন্দর অথবা 
কুংসিত কিছু থাকে না। শিল্পের সাধক সৌন্দর্য-নিষ্কাশনের 
বাসনার কেবল গ্রডন বা বস্তর চর্চায় সম্পূর্রপে মগ্ন থাকলে 
সে-সাধনা নিক্ষল হয়ে থাকে । 

শি্গীর প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃতি থেকে সৌন্দষয নিষ্কাশন কর! 
নয়। জীবনের তর থেকে জীবন, মায়ার ঠডিতর থেকে সত্য, বস্তুর ভিতর 
থেকে প্রাণ প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ । কোনো শিল্পীর শিল্পকর্মে 
এই ভাঁব প্রকাশিত হলে তখনই সৌন্দর্য আত্মপ্রকাশ করে থাকে । 
এইজন্বো শিঞ্গীর কাছে বিশ্বপ্রকৃতি সৌন্দময়রূপে গ্রকাশিত না 
হলেও তিনি তার মধ্যে এশ্বরিক সত্তাকে উপলব্ধি করে সুন্দরকে 
ইন্দ্িয়গ্রাহা করতে পারেন সহজেই । ঈশ্বরের সৃর্টির মধ্যে অশুচি 
অথবা মলিন কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সুপ্ত 
ভাগবত-শক্তিকে স্ফকরিত করে আমরা জীবনকে সুন্দর করতে পারি। 
সেইজন্যে কথা আছে. দেবতার মুতি গড্বার সময়ে শিল্পী মানুষের 
মনের মতো করে না-গডে, গঙবেন কেবল আপন আত্মার আলো। 
স্বালিয়ে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের দৃর্টিতে দেখলে ভারতশিক্প 
সহজেই বুঝতে পারা যায়। কারণ ভারতের ধর্ম ও দর্শন ভারতের 
শিপ্সী ও জনসাধারণকে সমানে উদ্ধদ্ধ করেছিল । যে-পরিবেশে 
এর সৃষ্টি ভারতশিল্পকে দেখতে হবে সেই চিন্তার পরিমগডলে । -_নন্দলাল 
বলেন, _-পাগল হেল গুরু' শারতের শিল্পদৃর্টরি এইভাবে ব্যাখ্যা 
করে গেছেন ভারতদর্শনের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' অনুসরণ করে। 
_ভারতশিল্পের মৌলিক এই ত্রিধারা অবলম্বন করে শ্রীনন্দলালের 
শিল্পচিন্তা যেভাবে ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে এসোছল -তার যথাযথ বিশদ 
আরলাচনা আমরা যথাস্থানে করব । 
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॥শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞজী (১৯১১--১৫)। 


১৯১১? (জের) রামায়ণী পট --সাত খানি। 

১৯১২ ৫ গোকাল-ব্রত । 

১৯১৩ £ উমার তপস্থা, কলিকাতায় পথের দৃশ্য, কিরাত-অর্জ্বন, গরুড়, 
ধতরান্ট্রী ও সঞ্জয়, নবজাত কৃষ্ককে নিয়ে বসুদেবের পলায়ন, 
যম ও নচিকেতা, যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণ, শিবের বিষপান] বর্ষফল- 
কথনে ব্াাপৃত শিব-পাবতী,. শকটার। । 

১৯১৪ $ বুদ্ধ ও মেষশিশু, সবনাশ, ভরতের জ্রাতৃভক্তি ৷ | 


১১১৫-১৬ £ পদ্মা - শীতে | 


॥ চিত্র-পরিচয় € ১৯১১--১৫ )॥ 


১৯১১: (জের) রামায়ণী পট _সাত খানি (বিস্তৃত বিবরণ পরে 
দেওয়া হবে)। 

১৯১২ £ গোকাল-ব্রত, পোস্টকার্ড সাইজ. পোস্টকারে করা, ওয়াটার 
কালার, গেরির রং প্রধান, অবনীবারুর সংগ্রহ । আমাদের 
দেশের, বাড়িতে একবার কবোশেখ মাসে এ ব্রত হচ্ছিল। 
তখন এঁকেছিলুম । অবনীবারুকে ছ্বারভাঙ্গা থেকে পাঠানো 
হয়েছিল । গঞ্টকে দেখেছিলুম আগে খড়গপুরে (আগে দেখুন )। 


এ 


লণুডনের এন্গ্রেভার-ফাম "কারণ হেনচেল-এর ওখান থেকে 
ছবিটির ব্লক করিয়ে আনা ইয়। তখন 'কুমারীব্রতা নামেও 


এই ছবিটি &লতো । 


১৯১৩2 উমার তপস্যা (১). ৫২5, কাজ পেপার, ওয়শ। 
উমা প্রবল শাতে তপস্যা করছেন ঠাণ্ডা জলে গল। পরস্ত 
ডুবিয়ে । উমা শিরাভরণা । আকাশে ব্লু রং। দুরের পাহাঙে 


পাতলা নীল। হিমালয়ের পরিবেশ । পাশে ঝরণা ঝরছে । পগ্গের 
ফুল নষ্ট পাতাও ম্লান হয়ে গেছে প্রবল শীতে | ছবিতে 
স্বাক্ষর আছে । লর্ড কারমাইকেলসাহেব কিনেছিলেন । ভূমধ্যসাগরে 
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জাহাজড়ুবি হয়ে তার সংগ্রহের সঙ্গে এটিও ডুবে যায় । এর 
সঙ্গে আমার 'পোঁষপার্প” ছবিটিও ছিল। সিস্টারের 11185 ০৫ 
0) 17177015521) 9800101515 গ্রন্থে ছাপা আছে। ছবিটি 
ডুবে যাবার পরে আমার খুব দুঃখ হলো । অবনীবারু বললেন, 
-ভাবছ কেন, আমাদের ছবিগুলোকে বরুণদেব নিয়ে গিয়ে 
পাতালপুরীতে এগ্জিবিশন করছেন । এর পরে আরও বড়ে। 
করে উমার তপস্যা অশকা হয়। (বর্ণনা পরে দেখুন।) 

কলিকাতায় পথের ছৃষ্য, আ. ৭১৯৬", কার্টিজ পেপার, 
ওয়শ, ড্রয়িং । একটি গলির মোড়ে কতকগুলি গরিব পথের ছেলে 
খেলা করছে । আরাইসান্ এই ছবিখীনি নিয়েছিলেন আমাকে 
তার ছবি বদল দিয়ে। 

কিরাত-অভ্ভ্ভন,় ৭১৬৮, ওয়শলী, টেম্পেরা,  অবনীবাবুর 
সংগ্রহ । অর্জন শিবের গড়-পুজেো করছেন মাথা নি করে। 
পিছনে কিরাতবেশী শিব ও পার্বতী দ্'জনে দাড়িয়ে আছেন 
আশীর্বাদ করবেন বলে। সিস্টারের আর কুমারস্বামীর 71505 
0 076 17100105 হা) 91001)155 বইয়ের জন্যে করা। 
গরুড়, ৫" ১:৪৮, ওয়শলী, দিশী কাগজ, ওয়শ । অবনীবাবু কিনেছিলেন । 
শরুড় অস্বতভাগ্ড নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর পায়ে সাপ ধরে 
নিয়ে যাচ্ছে । 100181।)  1৬101)5-এ প্রিপ্টট আছে। মূল ছবি 
অনেক রঙ্গে করা । লাইন-ড্ুয়িং-এ আলাদা করেছিলুম । -প্রবাসী'তে 
প্রিপ্টট আছে (১৩২৯, আশ্বিন )। 
ধরা ও আঞ্জয়। আ. ৮৭৮৭”, কন্টনিউয়াস কারটিজ পেপার, 
শুয়শ | অবনীবাবু কিনেছিলেন । ধৃতরান্ট্র বসে আছেন খাটের 
ওপর । সর্জয় বসে আছেন আর-একটা খাটের ওপর । হাত-টাত 
নেড়ে যুদ্ধের বর্ণনা করছেন । ধৃতরাষ্ট্রের ০0170506071-ট1 আমার 
দাদাম্বশুরমশায়কে দেখে করা । খুব লম্বা-চওড়া ছিলেন । তবে পোট্রেটে 
মিল নাই। আর সঞ্জয় করেছিলুম কলকাতা-মিউজিয়মে একটা পাথরের 
পুরানো হাতকাটা মুত্তির আইডিয়া নিয়ে। 
নবজাত কৃষ্ণকে' নিয়ে বন্থদেবের পলাস্নন- আ. ৮১৮৬৮, দিশধ 
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কাগজ, ওয়াশলী, রঙ্গিন । বিক্রী হয়ে গেছে। জন্মাষ্টমীর মতন ছবিটা ; 
তবে দেবকী পিছনে হাত জোড করে দাড়িয়ে নাই । কোথাও হাত 
রেখে আগ্রহভরে কৃষ্চকে দেখছেন | 117018) 111175-এর জন্যে করা । 

যম ও নচিকেতা, ৭১৫৫”, কন্টিনিউয়াস কাটিজ পেপার, ওয়শ, 
আ. নিজ সংগ্রহ । 11018) 1/01)5-এ ছাপা আছে । কিন্তু পরিচয়ে 
ছুটি গুরুতর ভুল রয়েছে । ছবির পরিচয়ে লেখা আছে £ 41191)79 
111511010111)6 /৮110108', আর চিত্রকরের নাম লেখা হয়েছে £ 97570187781) 


07 | ছবিতে আমার স্বাক্ষর নাথাকলে ছবিটা গাপ হয়ে যেতো 
বেমালুম | | 


যৃথিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ. ৭”১৫%, কন্টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ। 
ধুধিষ্টির স্বর্গে যাচ্ছেন, সঙ্গে বাটুয়া কুকুর। 
শিবের বিষপান, আ. ১১৭৮১ ওয়াটম্যান কন্টিনিউয়াস কাটটিজ 
পেপার, ওয়শ । মূল আছে ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে। নিজ- 
সংগ্রহে কপি আছে । ওরিজিন্তাল থেকে বড়ো করে কয়েকটি 
কপি করা হয়, সেগুলি বড়ো ছবি একই মাপের --৩০”১৮২২%। 
সমুদ্রমন্থনের আইডিয়া নিয়ে করা। নিধিকার নীলকণ্ঠ শিব 
পৃথিবীর যাবতীয় হলাহল পান করছেন। 

বর্ষফল-কথনে ব্যাপৃত শিব-পার্বভী, চিত্রীধিকারী শ্রীঅধেন্দ্র 
কুমার গঙ্গোপাধঠায়। 

শকটার, মহারাজ নন্দের মন্ত্রী । রঙ্গিন, পরিচয় মনে নাই । 
খেশজ কর। সম্ভবতঃ আর্য ক্ষেমেশ্বরের "চগুকৌশিক" নাটক থেকে 
দৃশ্যবিশেষ নিয়ে করা হয়। মহাঁপদ্বানন্দ এঁর পরামর্শে ক্ষত্রিয় 
বিনাশ করেন। 

১৯১৪ £ বুদ্ধ ও মেষশিশু, ১৯%১৫১২% ওয়াটম্টান পেপার, ওয়শ, 
রঙ্গিন । সিস্টারের [79০969115০1 10101) 13150079  € ১৯১৫) 
বই-এ প্রিন্ট আছে । বগ্ধের কাধে খোডা মেষশিশু ; বুদ্ধের পায়ের 
চারদিকে ভেড়ার পালের মধ্যে খেড়া শিশুটির মা। নদী পেরুতে 
পারছে না বলে বুদ্ধ মেষশিশুটকে সাহায্য করছেন। নদীর 
তীরের দৃশ্য । রাজগীরের সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপট । 
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সর্বনাশ, আ. ৭১৫৫ কনটিনিউয়াস কাটিজ পেপার, 
ওয়শ, রঙ্গিন। সম্ভবতঃ মেঘের মধ্যে মহাকালের মুখ । 

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, ৬*৩% ৮১১৮, তখন মাউন্ট করা হয়নি, 
ওয়াটম্যান পেপার, ওয়শ, মুল্য ১৮০ টাক । ১৯১৫ সালে 
কলকাতায় &. দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে সোসাইটির এগজিবিশন 
হয়েছিল । তাতে মহামান্য গভর্রের প্রাইজ পাবার জদ্ে 
কম্পিটিশানে দেওয়া হয়েছিল । মুল ছবির নাম দেওয়া! হয় 
13700176017 [৫1091 | এগৃজিবিশনের পরে ছবিটি শ্রীঅধেক্ত্ৰ 
কুমার গঙ্গোপাধাায়ের হস্তগত হয়। সম্প্রতি বেলুডমঠের মাধ্যমে 
শ্রীমতী গীতা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এসে মূল ছবিটিতে 
৩০-৮-৬৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যান। তিনি 
বললেন, _কিছুদিন আগে তিনি ছবিটি ও সি. গাঙ্গুলীর কাছ 
থেকে অনেক দাম (ছু হাজার টাক1) দিয়ে কিনেছেন। 

১৯১৫-১৬ ৫ পদ্মা -_শীতে, ৩৬৭১৫১৫২৭, প্রফুল্পনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ | 

ওয়াটম্যান, ওয়শ। শিলাইদহের প্রথম অভিজ্ঞতা । পদ্মার বিরাট 
বালুচরের মধ্যে জলধার ; আকাশের ওপর এক ঝশক 
হংস-নলাকা। (পরিচয় পরে দেখুন )। 


॥“তার।'-সাধক একজন সাধুর কথা ॥ 

একবার একজন সাধক এসেছিলেন নন্দলালদের হাতীবাগানের 
বাড়িতে । দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে । নন্দলাল দেখলেন, -- একটি 
লোক উঠনে দাড়িয়ে রয়েছেন, গায়ে জড়ানো তার খাটো 
ধৃতির কৌচার খুঁট। লোকটির মুখ দেখে নন্দলালের মনে ভারী 
একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগলো , আগন্তকের মুখের ছাপ পড়লো শিল্পীর 
মনে। প্রশ্ন করে জানলেন -_অবনীবাবু তাকে ও*র কাছে 
পাঠিয়েছেন। --পৃজার জন্যে 'তারা'মুত্ি দরকার তীার। 
অবনীবাবুর কাছে শিয়েছিলেন তিনি তার ধ্যানের মৃতির 
প্রয়োজনে । “অবনীবারু বলেছিলেন £ আমি দে-দেবতার মুতি-ট্ুতি 
--ও সব অশীকি-টশকি না। আপনি নন্দলালের কাছে যান। 
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তে 
তক 
$্ 


অবনীবাবু তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ।' 

“সেই সাধুলোকট তার ইফটদেবী “তারার মুতি অশীকবার জন্গে 
আমাকে ধ্যানের গ্লোক দিলেন। সেই শ্লোক পেয়ে আমি ছবি- 
আকা শেষ করলুম পাঁচ-ছ দিনে।' 

সপ্তাহখানেক পরে সাধু এসে ছবি পেয়ে খুব খুশি হলেন । 
খুশি হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন, _“যেমনটি আছ তেমনটি থাকো" 
_এই আশববাদের অর্থ আমি আজও খুঁজি মনে মনে (১৯৬৫)।1 সত্যিই 
কি আমি যেমনটি ছিলুম তেমনটি আছি ? _সে আদর্শ-চিত্তী করে 
দেখো তোমরা ।' | 

_খোজ নিয়ে জানা গেল, এই দাধুটির বাড়ি ছিল বাঁকুড়ায় । 
সেখানে তিনি পরিচিত ছিলেন _মুখুজ্জে মশাই' নামে । ওখানে তীকে 
শ্রদ্ধা করতেন সকলেই | তিনি মারা গেছেন । তবে নন্দলালের অশীকা 
সেই 'তারা'-মৃতিটির আজও পুজো হচ্ছে __সেই সাধু মুখুজ্জেমশায়ের প্রিয়- 
শিষ্য বাকুড়ানিবাপী শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচাষ মহাশয়ের বাড়িতে । শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য 
মহাশয় ছিলেন রিটায়ার্ড পোস্ট্যাল স্বপারিন্টেন্ডেন্ট । -এ সংবাদ আমরা 
পেলুম শিল্পী শ্রীসতোন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে। 

নন্দলালের স্কেচ্রুক (সংখ্যা ৩২) বিবরণে দেখছি, সেই 'তারা”-মৃতিটির 
প্রিন্ট রয়েছে | মুন্তিটির বৈশিষ্ট্য হলো, জিব আর ঠেশটের অদ্ভূত একা । 
জীবন ও মৃত্যুর একতানতা। “সাবিত্রী ও যম' (১৯০৯) আর এই 'তারা'- 
মুত্তি নন্দলালের প্রথম দিকের ছবি | ভার এই প্রথম ছবিগুলি অবনীবাবুর 
কাছে প্রথম দেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন --'যম 
এতো মুন্দর'! এই দেখেই নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ তার “চয়নিকা' চিত্রিত 
করবার জন্যে অনুরোধ করেন --১৯০৯ সালে । সে-প্রসঙ্গ যথাসময় বলা 


হচ্ছে। 
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দুইটি কেবল বুজিবার জন্য নহে, দেখিবার জন্য। নিজেও দেখিতে শিখুন | 
কেবল কুমারম্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতি পরের চক্ষু দিয়া জগতে অন্ততঃ 
আমাদের হিন্্জগতে শনির দৃষ্টি দিবেন না। হিন্দ্র পয়সায় প্রবাসী 
পুষ্ট হইতেছে, চিত্রচ্ছলেও তাহাদের দেবতাকে বিকৃত করিয়া “এক টিলে 
ছুই পাখী” মারিবেন না। স্বীকার করিতেছি, আমরা ইংরাজী জানি না 
_গোৌরাং বাণীতে মুর্খ এবং নিবেদিতা ও কুমারস্বামীকেও গুরু বলিয়া 
মানি না ; কিন্তু যাহা জানি, অকুগ্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা! নিবেদন 
করিলাম | 

সেকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক পশ্ডিত স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি তার কঠিন 
সমালোচনার কষাঘাত থেকে কাকেও দ্েেহাই দেননি । অবনীবাবুর 
চিত্রকলা বিদেশে সমাদূত হলেও সমাজপতি মহাশয় তার বিরূপ মস্তব্য 
প্রকাশ করেছিলেন । অবনীবারুর “বুদ্ধ ও সুজাতা, তার বিদ্রপবিদ্ধ 
হয়েছিল, খানিকটা একমুখোভাবে । তার মতে, অবনীবাবুর চিত্রে কোনো 
চিত্রগ্ুণ নাই । অবনীবাবুর “গণেশ জননী'চিত্রেরও তিনি বিরূপ সমালোচনা 
করেন । 

কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রে রামানন্দবাবুর “প্রবাসী” আর মডার্ণ রিভিউ'র 
প্রবল প্রতিদ্বন্্ী ছিল সমাজপতি মহাশয়ের সুৃখ্যাত “সাহিত্য” পত্রিকা । 
এই সমালোচনা-সংগ্রামে রামানন্দবাবুর সহায় ছিলেন চারচচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর শ্রীযুক্ত অধ্ন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়! চারুবাবু তার নামের 
আগে শ্রী” শব্দ ব্যবহার করতেন না। ফলে, সুরেশবাবু তাঁকে বলতেন, 
_'শ্রীহীন চারু । অধ্ধেন্দ্রকুমার কেবল ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন -__-শ্রীঃ* | 
এই 'শ্রী'-ছদ্মনামের ভদ্রলোকটিকেও সমাজপতি মহাশয় কেমন বিশ্রী করে 
দেখাতেন, তা আমর] একটু আগে তার কথা তুলেই দেখিয়েছি । 

রামানন্দবাবুর আর সুরেশবারুর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভেদ 
ছিল তীব্র ও মৌলিক । উভয়েই ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ । কারও মুখ 
চেয়ে তারা এর ব্যতিক্রম স্বীকার করতেন না কখনও । উভয়েই 
ছিলেন স্প্বক্তা ও নিভীক। সমাজপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও 
ব্গভাষায় তার অধিকার সম্পর্কে তখন কারও কোনো দ্বিমত ছিল 
না। সুরেশবাবুর মধ্যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের ভাষার 


৩৪৪ ভারতশিল্প] নন্দলাল 


প্রভাব পড়ে নতুন একট ওজস্বী ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল । “সাহিত্য 
পত্রিকার সমালোচনার একট বিভাগ খুলে, সেকালের সাহিত্য ও চিত্রকলাকে 
সবার সামনে তুলে ধরতেন অতি মৃম্প্ট করে। সে ভাষা একদিকে 
যেমন সহজ সরল অন্যদিকে তেমনি স্তৃতীক্ষ ও গৃঢ় তাৎপধপূর্ণ । 
মন্তন্য হতো কঠোর কঠিন ও তেজোদৃপ্ত। তবে, তার ভাষায় কারে 
স্বালাবোধ হতে! না, বরং সে হতো উপভোগ্য । বাংসরিক প্রদর্শনীর 
পরে, বা প্রবাসী” ও “ভারতী'তে নব্যচিত্রকলার প্রতিলিপি ছাঁপা হলে 
সেকালে সবাই উৎসুক থাকতেন, এবারে সমাজপতিমশায় ফি আঘাত 
হাঁ9নেন তার অপেক্ষায় । । 
সমাজপতি মহাশয় মূলতঃ কিন্তু শিল্পবিদ্বেধী ছিলেন না । তার 
'সাহিতা' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় তিনি দু-একখানি করে বিদেশী 
চিত্রের রঙ্গিন প্রতিলিপি প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে অনেক মাস্টার 
পীস্ও তিনি ছাপিয়েছিলেন । তিনি নিয়মিত চিত্র-সমালোচনা করে 
পাঠকদের শিল্পকলা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তবলতেন। অবশ্য 
তার সমালোচনা তার নিজস্ব রুচি, শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজঘ্ব মতামতেরই 
সুষ্ঠ: প্রকাশ। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, বা স্বাজাতাবোধের বিচারে সেটা 
'নির্জলা কদালোচনা' কিনা সে-আলোচনায় আমরা এখন প্রবেশ 
করছি না। তবে তিনি তার আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের 
শিল্পরুচিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
সমাজপতি মহাশয় তার 'সাহিত)”-পত্রে ভারতীয় নতুন চিত্রকলা 
সম্পর্কে মাসে মাসে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা! করতেন তার সার 
কথ। ছিল মোটামুটি এই ঃ --ভারতীয় চিত্রকলার মূল সৃত্রই বোধ 
করি এই যে, 'এমন বস্তু আাকিবে, বা এমন বিকৃত করিয়া আকিবে 
যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনও সৌসাদৃশ্য না থাকে, 
লোকে চিনতে না পারে' অর্থাৎ 'ম্বভাব-বিরোৌধিতাই তথাকথিত 
ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভীবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রকলার একমাএ উদ্দেশ্য । পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় 
ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায় ভারতীয় শিল্পের নতুন পন্থীগণের চিত্র, 
সৌন্দ্ষে কল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিস্থাসে তাহাদের অপেক্ষা 
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ধ্যান না করিয়া নন্দবারে যে মহাদেবকে কল্পনা করিয়াছেন তাহাকে 
অত্যন্ত নব্য বলিয়া মনে হয়। মহাদেবকে 'নবীন' রূপে কল্পনা করিবার 
উদ্দেশ্য কি বলিতে পারি নী।, 

সমাজপতি মহাশয়ের এই আলোচনার উত্তর দিয়েছিলেন প্রবাসী ১৩১৬ 
সালের আশ্বিন সংখ্যায় । তার বয়ান এই £ 


“মহাদেবের শ্মশ্রমুঙন। 


প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বিখ্যাত 'শিবতাগুব, চিত্রের 
প্রতিলিপি কয়েক মাস পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি 
সাহিত্যপত্রে তাহার সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিস্ত কুৎসা! জল্পন। 
বাহির হইয়াছে । সমালোচক দেবাদিদেব মহাদেবকে 'হাড়গিলা” ইতাদি 
সুমধুর সম্ভাষণ করিয়্াই ক্ষান্ত হন নাই, মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন ছল ধরিয়। 
ভদ্রসন্তানকে ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন। সাহি্ত্যপত্রের সমালোচনা- 
লেখকের গালিবর্ষণপটুতা দেশবিখ্যাত ও আমাদের নিকট চিরপুরাতন, 
কিন্তু ভার্তশিল্প ও দেবমূত্তি সম্বন্ধে তাহার গবেষণা (৫) বিশেষ বিস্ময়কর 
ও আমাদের কাছে এক অপূর্ব সামগ্রী বলিয়! ঠেকিতেছে ; -এক কথায় 
যেন অনধিকার চর্চা বলিয়াই বোধ হইতেছে । 

এই মহাদেবের শ্মশ্রমুণ্ডন যেটাকে তিনি এত গুরুতর অপরাধ বলিয়া 
ধরিতেছেন _সেই শ্মশ্র আমর! প্রাচীন ভারতের কোনো মহাদেবমৃত্তিতে, 
পুরাণ উপপুরাণ কাব্য সাহিত্যে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 
রূপমাল। স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশান্ত্র যেগুলি বিশেষ 
করিয়া শিল্িগণের জন্য রচিত তাহার কোথাও মহাদেরের দাড়ি বহিয়। 
গঙ্গা নামিতেছেন কিন্বা গিরিসুতা সেই বিকট দাড়ির উকুন বাছিতেছেন 
এরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনেতো৷। পড়ে না। বাংল দেশে আসিয়া 
মহাদেব কখন কখন ছদ্মবেশে শ্বশুর ও শাস্তড়ী এবং কন্যাযাত্রীকে ভয়. 
দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেও অল্লক্ষণের, জন্ত। তাহার নিজমৃত্তি তিনি 
কখনও কোথাও এক রাশ দাড়ি দিয়া ঢাকেন নাই --অধুনাতন বাংলা 
দেশের কালীমৃতির পদতলেও নয়, পুরাকালের. ত্রিমৃত্তিন্দিরেও নয়। 
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আমাদের দেশের ভক্ত কবি ও শিল্পী এমন কি ,কুমারটুলীর ক্‌মারগণকেও 
তিনি গৌরীভুজলতাবেষ্টত নীলকণ্ঠরূপে দেখ দিয়! কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। 
কেবল কেন যে তিনি “সমালোচক” মহাশয়কে বিকট শ্মশ্ররাজিমণ্ডিত রূপে 
দেখা দিয়! ছলন1 করিতেছেন বুঝিতে পারি না। বোধ হয় তিনি নিজের 
শ্মশ্রুগুল্মৃণ্ডিত করিয়া মানুষ হইয়াও নিজেকে স্বল্প-রোম দেবতারূপে 
চালাইতে চাহেন, সেইজন্য রুদ্রের কোপে পড়িয়াছেন। এখন তিনি সে 
রুদ্রকোপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য শঙ্করের অবতার ভগবান শিক্করাচার্ধের 
সর্বজনবিদিত শিবস্তোত্র পাঠ করুন । অথবা পিঙ্গল দাড়ির অন্তরালে 
মহাদেব নীলকণ্ঠ কেমন শোভা ধরিয়াছে, তাহার একটি বর্ণনা পুরাণাদি হইতে 
উদ্ধত করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়! দিন। নচেং। | 
শ্রীঃ।' 

এই সমালোচনার তীত্র জবাব লেখক "শ্রী -_ছদ্মনামে হলেন শ্রীযুক্ত 
অধেন্দরকৃমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় । উপরন্ত প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন £ [ যীহারা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসব মহাশয়ের 
এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে 
ভগিনী' নিবেদিতা ও ডাক্তার কমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন । কিন্ত 
যদি কেহ তাহাদের ইতরাজী ' বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে 
বাধ্য হইয়া 0118109] হইতেই হইবে । প্রবাসীর সম্পাদক । 1; 

এর পরে সমাজপতি মহাশয়ের পাল্টা আক্রমণ বের হলো ১৩১৬ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসের সাহিত্যে । এই আক্রমণে তিনি "শ্রী আর 
প্রবাসী-সম্পাদকের ওপরে চড়াও হলেন এই ভাযায় ; শ্রী” স্বাক্ষর 
করিয়। যিনি “মহাদেবের শ্বশ্রুমুণ্ডনে' সাহিত্য সম্পাদককে গালি দিয়াছেন 
তাহার স্পর্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য । তাহার মতে শিবতাঁগডব 
চিত্র সম্বন্ধে আমর] “সাহিত্যে যাহা! লিখিয়াছি, তাহা “সমালোচনা নয়, 
সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা । তাহা ছদ্মবেশীর মতে 
সমালোচনা না হইতে পারে, সদালোচনাও না হয় প্রবাসী ও তস্য 
মুরুববীদের একচেটে, কিন্তু “কুৎসা” কাহাকে বলে, তাহা এহ 
আত্মগোপনকারীর জানা আছে কি? যাহাদের আত্মপ্রকাশ করিবার 
সাহস নাই, মুখোস পরিয়৷ ভাড়াটিয়া গুপ্ত-ঘথাতকের মত যাহারা পম্চাৎ 
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হইতে আক্রমণ করে তাহারা কৃপার পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র । সেই 
ছদ্মবেশী কাপুরুষ লিখিয়াছেন, --“সমালোচক'*****ইতর ভাষায় গালি 
দিয়াছেন 1” প্রথমে বলিলেন 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয় |” 
আবার বলিতেছেন, “সমালোচক” । উভয় উক্তিতে চমংকার সামঞ্জস্য ৷ 
তাহার পর বক্তব্য এই যে ইতর ভাষা সম্বন্ধে ছদ্মবেশী এমন 'ন্যাক।” 
সাজিলেন কেন? সে ভাষায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত, তাহা কি তলিয়া 
গিয়াছেন? শুধু ভাষা নয়, ভাবও যে তদ্রপ। তিনি নিজেও কুমারটুলী 
অঞ্চলের কুস্তকার সন্প্রদায়ের প্রসাদেই প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চয় করিয়াছেন, 
তাহাও এই প্রতিবাদেই সুপ্রকাশ । অথচ ইতর ভাষা সম্বন্ধে তাহার 
এমন অধ্যারোপ -বস্ততে অবস্তর আরোপ -'রজ্জুতে সপ্পভ্রম ঘটিল কেন? 
কস্তরী ম্বগ যেমন ম্বগনাভির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া! চারিদিকে ছুটিতে থাকে, 
আপনার নাভিরন্ধেই যে সেই গন্ধের কারণ বিদ্যমান, তাহ! বুঝিতে 
পারে না, দেখিতেছি এই ছদ্াবেশীর অবস্থাও সেইরূপ । ভারতশিল্প ও 
দেবমূতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাড়ির পটুয়া, 
পরিকর ও মুরধবীদিগকে ও তাহাদের বাহন প্রবাসীকে কোন কর্ণওয়ালিশ 
দলীল লিখিয়া দশশাল! বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলিতে 
পারি না । কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী স্বত্বে পরিণত 
হইয়াছে । লেখকের মতে আমাদের পক্ষে তাহা আলোচনা 'অনধিকার 
চ1” | আর নিল-জ্জ স্তাবকদিগের তাহা স্বাধিকার কেননা তাহার! 
মাইকেল এঞ্জিলো, র্যাফেল ও রাস্কিনের অবতার । পপ্রাক্তনজন্মবিদ্যার' 
হ্যায় শিল্পবিদ্যাও তাহাদের ক্রীতদাসী । এ বিষয়ে তাহাদের অশিক্ষিত 
পটুত্ব। শ্রীঃ বলেন, -আমরা দেবাদিদেব মহাঁদেবকে হাডগিলা বলিয়াছি। 
শাস্তং পাপম্‌ _ প্রতিহতম্‌ মঙ্গলম্‌ । দেবাদিদেব মহাদেবকে কোন হিন্দ্ব 
হাড়গিল! বলিতে পারে না। আমিও বলি নাই । আমি নন্দলালের 
তুলিকার বরপুত্র জীববিশেষকে উক্ত পক্ষীর সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। 
শ্রী; সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা দেবাদিদেব মহাঁদেবে আরোপ 
করিয়াছেন। কিন্তু 'মিছা কথা ছে১চা জল” কতক্ষণ রয়? শ্রীঃ হয় 
শঙ্করাচার্য, নয় কুক্কুট মিশ্র শর্মা -যিনি “বেদান্ত শান্জ্রানি দিনত্রয়ঞ্চ, 
আত্রয়ঞ্চ তর্ক বাদান্” তর্কক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই একরতি 
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প্রতিবাদে তিনি নিজের বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া 
বিস্মিত হইতে হুয়। পুরাণ, উপপুরাণ, রুব্য, সাহিত্য _-এমন কি, 
রূপমালা, স্তবমাল! প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ ও শিক্পশান্ত্র _-সকলেই 
অজ্ঞাতকুলশীল কুক মিশ্র শর্মার মন্তিষ্কে _যদি থাকে --“নরী নৃত্যতে'। 
আমাদের অত বিদ্যা নাই । মহাদেবের শ্মশ্র ছিল কিনা, আমর! পরে 
তাহার আলোচনা করিব । তাহা সময়সাপেক্ষ । কিন্ত গৌপ ছিল 
কিনা? থাকিলে সে গৌপ কোথায় গেল? [ 
উপসংহারে প্রবাসীর সম্পাদক টিপ্লনী করিয়াছেন, াধ 
নন্দলাল বস্বু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান তাহার! 
সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাঃ কুম্বারস্বামীর 
তৎসন্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের ইংরাজী বুঝিতে 
না পারেন, তাহ! হইলে তাহাকে বাধা হইয়া অরিজিনাল হইতে হইবে। 
অর্থাং যাহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির রসগ্রহণে অক্ষম, তাহার 
ইংরাজী জানেন না। আর যাহারা ভগিনী নিবেদিতা ও কমারস্বামীর 
মতগুলি নিধিচারে শিরোধার্ধ করিতে না পারেন, তাহার মুর্খ । ছাত্র- 
জীবনে বরং এরূপ বিদ্যার 'গুমোর” শোভা পাইতে পারে, এখন পরব্রন্দের 
দিকে যার পা, গঙ্গার দিকে পা তাহার পক্ষে খাটে না, পপিত ছন্মনা” 
জর! বলিতেছে 'শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ । এখনও সেই ময়্‌র 
প্রকৃতি কি শোভা পায় ? না হয় ছুপাতা ইংরাজীই পড়িয়াছেন, __কিন্তু য। 
পড়েন নাই, তা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল। বিড়ালাক্ষী ভারতী আমাকে দয়া 
করেন নাই বলিয়া আপনি ইঙ্গিতে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু নিজের 
ধর্ম, নিজের শাস্ত্র নিজের দর্শন, নিজের তন্ত্র, নিজের সাহিত্য --কি 
পড়িতে পারিয়াছি? সে দুঃখ রাখিবার যে স্থান নাই। সুতরাং আপনার 
খোটা শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু আপনি স্বদেশী বক্তৃতায় গোলদীঘি 
ও বিডন বাগান প্রতিধ্বনিত করেন, এখন, গোরার ভাবে এত মসগুল 
ভ্রাতৃভাবে ভোর; অথচ ধরাকে সরাতে নয় -মধুপর্কের বাটা অপেক্ষাও 
ক্ষুত্রজ্ান করেন। ছি! ইংরাজীতেই ছাপা হউক, আর হিক্রতেই লেখা 
হউক, হ1 করিরা কিছু গিলিবেন না।. একটু ভাবিয়া দেখিবেন - গ্রহণীয় 
কিনা । ভগবান সেই জন্যই স্কন্ধের উপর মুশ্ুটি বসাইয়া দিয়াছেন। চক্ষু, 
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॥ স্রুরেশচন্্র সর্যাজপতি ॥ 


ইনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতি । বঙ্কিমবাবুর 
পরে সুরেশ সমাজপতি মহাশয় সমালোচক বলে বিশেষ বিখ্যাত হয়েছিলেন । 
খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি | সুরেশবারুর সঙ্গে জানা-শোন। ছিল 
নন্দলালের । বাড়ি ছিল এক পাড়ায় | বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড়ো মেয়ে 
হেমলতা দেবী আর বড়ো জামাই গোপালচন্দত্র সমাজপতির বড়ে। ছেলে 
তিনি । তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অনেক জানতেন নন্দলাল ; কিন্তু 
বলতে তার বাধে । নন্দলাল বললেন, --'নামী লোকদের জীবনের 
অন্ধকার দিকৃটা দেখতে নাই । 

নন্দলালদের হাঁতীবাগনের বাড়িতে আসতেন সুরেশবাবু । "সাহিত্য 
পত্রের সম্পাদনা করতেন তিনি। “সাহিত্য ছিল সেকালের একটি শ্রেষ্ঠ 
মাসিক পত্র । সেকালের বন শ্রেষ্ট মনীষীর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্বলিত হয়ে 
মাসে মাসে "সাহিত্য নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করতো! । ওতে “ওরিয়েণ্টাল' 
ছবির তীব্র সমালোচনা! করতেন সম্পাদক সুরেশবারু । সেই প্রসঙ্গ তুলে 
সমাজপতিমশায় একদিন নন্দলালকে বললেন, --'আমার কাগজে 
তোমাদের বিরুদ্ধে লিখি, সে আমার কাগজের কাটতি বাড়াবার জন্যে । 
বক্তিগত আক্রমণ বলে ওসব কখনও মনে করো না)” 

লম্বা চওডা ফর্সা ভোজপুরী আকৃতি ছিল সমাজপতিমশায়ের । 
আর প্রকৃতিতে ছিলেন তিনি উগ্র রক্ষণশীল রাটী ত্রা্ষণ । তার শিল্প-বিচার 
ছিল দেশ-কালের গন্তী ছাড়িয়ে অর্থাৎ বিশ্বজনীন | প্রাচ)-পাশ্চাত্যের 
চিত্রবিচারের বাধা ছক মানতেন না তিনি । এদেশের-ওদেশের জীবনাদর্শের 
পার্থকের প্রশ্নও ছিল তশার কাছে অবান্তর | কলাক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাকে 
স্বাঝধুর করতেন না । সম্ভবতঃ সেইজন্তেই সেবীলের কলকাতায় নবজাতক 
চিত্রকলাকে তিনি সুনঞ্জরে দেখেননি | কিংবা আরও কোনও গুঢ 
কারণ আছে -পে আলোচনা আমরা) এখনই করবো | 

তশর 'সাহিত্য'-পত্রে নন্দলালের একাধিক ছবি সম্পর্কে বেধডক 
গালিগালাজ করেছিলেন সমাজপতি মহাশয় । ১৩১৬ সালের আশ্বিন 
৪৩ 
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সংখ্যার “সাহিত্যে নন্দলালের “টকৈকেয়ী' চিত্র সম্পর্কে তিনি কঠিন 
সমালোচনা করেছিলেন | এ বছরের ভাদ্রমাসে ভারতী'-পত্রিকায় 
নন্দলালের “টককেয়ী” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । সেই প্রিন্ট দেখে 
তিনি লিখেছিলেন ঃ --সর্বপ্রথমে 'টৈকেয়ী মন্থর! সংবাদ” নামক একখানি 
অপরূপ চিত্র, -_-আষাটে কল্পনার উদ্ভট উদগার | মন্থরা দেখিয়াই 
নয়ন মন্থর হইয়া গেল, সমগ্র সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য দৃষ্টি আর 
চিত্রকরের কল্পনালোকে কুচ করিতে পারিল না। যত পারো গাপি 
দীও. সত্য কথা বলিতে ছাড়িব না, -_এ চিত্র কল্পনার অপমান,। অত্যন্ত 
জঘন্য | 

'ভিন্নরচিহি লোকাঃ' । হ্যােলের অন্কুশে ও ইঙ্গিতে ষীহাদের 
গভ্ভীরবেদিনী অতি স্তুল রুচি -করেণু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, 
তাহারাই চিত্রজগতের এই 'নাপ্লি' খোসমেজাজে বহাল-তবীয়তে পুন্র- 


পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন 1 -_কিস্তু মজার কথা এই, 
যার বিরুদ্ধে সমাজপতি মহাশয়ের মূল অভিযান সেই 'মন্থরা' নন্দলালের 
অশকা নয় । --সে কথা আমরা আগে বলেছি। 


নন্দলালের প্রখ্যাত ছবি “মহাদেবের তাগুব নৃত্যে'র প্রিন্ট ১৩১৬ 
সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে বের হয়েছিল । আর আষাঢ় মাসের 
'সাহিত্য'-পত্রিকায় তার সমালোচনা বের হলে! এই ভাবে £ “বৈশাখে 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত “মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য নামক একখানি 
সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে । মহাদেব তাগুবন্থত্য করিতেছেন, অথবা 
হাড়গিলের মত এক পায়ে দাড়াইয়া আছেন তা বুঝিতে পারিলাম না। 
ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অমোঘ নিয়মে মহাদেবের আল্তামাখা পদতল 
একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অঙ্কুলী _-চম্পক নয়, যেন 
লাউডগাগুলি ত্রিশূল দণ্ডে জড়াইয়৷ আছে | মহাদেবের শ্বশ্র নাই, গুন্ষ 
নাই । ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অনুরোধে চিত্রকর বসুজা নরসুন্দর হইয়া 
মহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দাড়ি গৌফ কামাইয়া দিয়াছেন। 
সৌভাগ্যক্রমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মৃণ্ডন করিয়া দেন নাই। এই স্বর্ণ 
বর্ণ, কোমল কুঞ্চিত চিকুর বোধকরি জটার কল্পনা । কালানল শিখা ও 
ভগ্নস্তুপের কল্পনা মনোজ্ঞ হইয়াছে । পৌরাণিক বর্ণনার অনুশীলন ও 
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কোনও অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙ্কল 
ও পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। 'এনাটমি'র বিরুদ্ধে 
হইলেই যে কোনও চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যাদ্ঘরের যোগ্য হয়। 
যে স্বাধীন কল্পনায়' মহাদেব হাড়গিলে, জগন্মাতা পার্তী লালসাময়ী 
নারী ও মানুষের হাত পা যোজনবিস্তুত বিকারে পরিণত হয়, 
ভাহার কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' 
অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও “লতানে” কেন 
হয় তাহাও আমর বুঝিতে পারি নাই, --(প্রবাসী ১৩১৭ পৃ, ২৮৩)। 

সমাজপতি মহাশয়ের মতে, - চিত্র ও সাহিত্য সত্যমূলক, 
সার্বভৌমিক । তাহা দেশ-কালের ক্রীতদাস হইতে পারে না। অতিরঞ্জন 
সকল আর্টের কলঙ্ক । তার ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের আর্ট ভারতের 
নিজস্ব বা আদি ও অকৃত্রিম নয়। বিবর্তে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, 
সৃতরাং ভারতের চিত্রও পরিবর্তনশীল । তিনি স্বকীয়তার গোৌড়ামি 
মানতেন না। কিন্তু সমাজপতি মহাশয় আধুনিক চিন্রপদ্ধাতি সম্পর্কে 
পরে তার দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন করেছিলেন । 

অজজ্তা-চিত্রের নব্য অনুকরণকে তিনি বলতেন, --'তথাকথিত 
ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির উপাসক নকলনবীশগণের চিত্রে পৌড়ামি ৷” 
কালীঘাটের পটও ছিল সমাজপতি মহাশয়ের বিদ্রপের বস্ত। তাতে 
'দেশীয় চিরন্তন সংস্কার এবং রুচির অভিব্যক্তি থাকলেও, তার মতে, 
কালীঘথাটের পট মহাচিত্র হতে পারে না কখনও । 

১৩১৯ সালের চৈত্র-সংখ্যার প্্রবাসী'তে প্রকাশিত অবনীবাবুর 
'পুষ্পরাধা” চিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন সমাজপতি মহাশয় 
১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যার "সাহিত্যে । অবনীবাবুর 'কাজরী, 
ছবিখানি বের হয়েছিল ১৩২৪ সালের কাণ্তিক সংখ্যা 'ভারতী'- 
পত্রিকাতে । অঘ্রাণ মাসের "সাহিত্যে এ-চিত্রও সমাজপতি মহাশয়ের 
বিদ্রপবর্ষণে কলঙ্কিত হয়েছিল। অবনীবাবুর 'হোঁলী' চিত্রখানি প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৩২৬ সালের ফাল্ভন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে । চৈত্র সংখ্যার 


“সাহিত্যে সমাজপতি মহাশয় সমালোচনার কিছু কৃপাবারি বর্ষণ করে- 
৪8 


ভারত শিল্পী নম্দলাল 


€ঞ 
2েঠ 
প্র 


ছিলেন। চিত্রখানির প্রশংসা করে তিনি লিখেছিলেন ক্রমে ফুলে ফুলে 
মধু আসে, আমরা নিরাশ হইব না।' 

উভয় পক্ষ বিচার করে আমার মনে হয়, সমাজপতি মহাশর 
বিচারে খুব বেশি ভুল করতেন না। নব্যভারত-চিত্রকলার প্রতি 
আমাদের যতই স্রেহ থাক, তার শাস্ত্রীয় আদর্শচ্যুতি, অস্বাভাবিকতা, 
মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতা, অতিপ্রাকৃত অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সঙ্গে বৈশাদৃন্য, 
অসম অন্তর্যখিনতা অস্বীকার করার উপায় নাই। চার 
কলাকারদের মুখপাত্র শ্রীন্দলাল মুখ্যতঃ ভারতশিল্পী হলেও! তীর 
শিল্পকপ্ পুরাপুরি শান্ত্ররীতির অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। এবং যে 
বিদেশী ও প্রগতিশীল পরিবেশে তার শিক্ষাীক্ষা, সেখানে ভারতীয় 
শিল্পশান্ত্রের পঠনপাঠন থাকলেও, কমক্ষেত্রে শিল্পিগণ স্বাধীন” চিত্র 
নির্ভয়ে রচনা করতেই বিশেষভাবে উৎসাহ পেতেন। মৌলিক 
*ক্যারেক্টর' গড়নেই থাকতো তাদের দুটি নিবদ্ধ। ফলে বলা 
বান্ুল্য প্রতিভার উৎকর্ষের তারতম্যে তাদের সকলের সকল সৃষ্টিই 
প্রথম শ্রেণীর হতে৷ না। নান! দোষ-ভ্রটি থাকতো! অনেকের রচনাতেই। 
এমন-কি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউও নিধিচারে নব্য চিত্রকলার প্রশস্তি 
গেয়ে প্রচার করেননি । কাজেই উগ্র রক্ষণশীল সমাজসেবী 
সমালোচকের রুচিতে এই সকল ক্রটিবিচ্যুতি বিশেষভাবেই আঘাত 
করতো। এর চেয়ে বরং তিনি খাটি বিলিতী ছবি বা তার 
আনুকরণ ভালো বলে, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্থলীর রীতি পছন্দ করতেন। 
স্তরাং সমাজপতি মহাশয়ের শাণিত লেখনীর সিধে খেশচায় তার 
অভিমান মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ডভাবেই বিস্ফোরিত হতো।। -এডে তাকে 
তেমন দোষ দেওয়া যায় না কিছুতেই। উপরস্ত, তিনি অনেক 
সময় লেখার জন্যেই লিখতেন; সেকথা তিনি নন্দলালের নিকট 
অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তার আত্মমর্ষাদ! আর অর্থাগমের চিস্তাও 
এর সঙ্গে যৃক্ত হয়েছিল শেষের দিকে। 


ভারতশিজী নন্দলাল ৩৪৭ 
॥ প্রাচ্য-চিত্রকলার যষ্ঠ প্রদর্শনী, ১৯১৩ ॥ 


“ভারতী”, প্রবাসী'* “মডার্ণ রিভিউ”, “সাহিত্য” ছাড় অন্ত পত্র- 
পত্রিকাও সেকালে নব্যচিত্রকলা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এবং এর 
গুণাগুণ বিচার করতেন, প্রায় যথাযথভাবে । সেকালের এই রকম 
একটি পত্রিকা হচ্ছে “গৃহস্থ*। "গৃহস্থ'-পত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন রামরাখাল 
ঘোষ। ইনি “ইণ্ডিয়! প্রেস-এরও মালিক ছিলেন। কলক।তাঁর ২৪ নং 
মিডিল রোড, ইটালী থেকে গৃহস্থ বের হতো। এই পত্রিকার 
বিশেষত্ব ছিল তার 'আলোচনা-অংশ। সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী 
মনীষীদের রচনায় সম্বদ্ধ হয়ে মাসে মাসে এই পত্রিকাখানি 
আত্মপ্রকাশ করতো । স্বদেশের উন্নতি-চিস্তায় সে-সব রচনা ছিল ভরপুর । 
এ ছাড়া গৃহস্থের গ্রাহকগণ ছু'পয়সার টিকিট পাঠালে, চল্লিশখানা 
স্বদেশী পোস্টকার্ড বিনামূল্যে পেতেন । 

যে উদ্দেশ্যে গৃহস্থ” আত্মপ্রকাশ করেছিল সে হলো এই ঃ 
মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে । এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক 
সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সর্তোমুখী করিয়া 
তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, 
অনৃবাদককে সাহিত্য-সেবায় অনন্যকর্মী হইয়া জীবন অতিবাহিত 
করাইতে হইবে । এই সাহিত্যসেবিগণের অনচিত্ত দূর করিবার জন্য 
সাহিত্যক্ষেত্রে “সংরক্ষণনীতি” (৮০1105 ০ চ/০91600190 ) প্রতিষ্ঠা 
দ্বার! তাহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।» 

গৃহস্থ ছিল বঙ্কিম-ভূদেবের আদর্শপুষ্ট । একটি প্রচ্ছদে ভঁদেবের 
উদ্ধীতি রয়েছে £ 'ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন | তিনি 
সে মহাবাক্য কখনই ভলিবেন না _পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি- 
পাঁড়ন তাহার স্বজাতিবাংসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর 
অপর সকল জাতি তাহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির এ মহামন্ত্রে 
দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেও উচ্চারণ 
করিবেন -_জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” 


৩5৮ ভাঁরভশিল্পী নন্দলাল 


'গৃহস্থ'-পত্রের আলোচনা”-বিভাগ সেকালে শুধু চিত্রসমালোচনা 
করেই কর্তব্য সারেননি । সেকালের সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা 
করেছেন দরদী দৃষ্টি দিয়ে, শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার মান নিরূপণ 
করেছেন নির্ভীকভাবে | চিত্রপ্রদর্শনীর সার্থকতা নিধ্ারণ করেছেন 
নিথৃ'তভাবে ; ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন গভীর- 
তত্ব বিশ্লেষণ করে । 'সাহিত্য-পত্রে'র সৃরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের 
মতো এরা মহা আরামে নাশকতামূলক মনল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ টুননি। 
কিন্ত নব)-প্রাচ্য-চিত্রকলাকে সগৌরবে বাঙ্গালী-গ্রহস্থের ঘরে ঘরে সম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃতনতচিত্ে গঠনমূলক আদর্শচিত্তা করেছেন; 
আর সেই চিন্তা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সঞ্চালিত করতে আন্তরিক 
প্রত করে গেছেন ॥। প্রাচ্য-চিত্রকলার ১৯১২-১৩ সালের চিত্রপ্রদর্শনী 
সম্পর্কে ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যার ( পৃষ্ঠা ৩২০-২৮) "গৃহস্থ পত্তিকা 
যা লিখেছিলেন তাদের ভাষাতেই শুনুন ।__ 

'আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, ব্যবঙায় 
নফ হইয়াছে । আমরা সকল প্রকার কলাবিদ্যা ভুলিয়াছি। আজকাল 
আমাদের ধন নাই. এশ্বর্য নাই, সুখ নাই, সম্পদ নাই । এখন জীবন 
নিরানন্দময়, সংসার অন্ধকারময় । সমাজে সঙ্গীতের আদর নাই -_শিল্প- 
নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। কারুকার্য এখন অবহেলার সামগ্রী হইয়াছে। 
লেখা-পড়1 কেবলমাত্র পুঁথি মুখস্থ করায় পর্যবসতি হইয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুক, 
আমোদ- প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছাস -এই সকল জীবনবত্তার লক্ষণগুলি দেশ 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছে । ভারতের সরস্বতী এখন মলিন ও শীর্ণকায়। 
বাগদেবীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই --বাীণাপাণির বীণায় ঝঙ্কার নাই। 
সঙ্গীত ও সাহিত্যের জননী এখন সঙ্গীতহীন! । 

সুখের কথা _নানা দিক হইতে আমাদের এই সর্বতোমুখী অবসাদ 
দ্র করিবার আয়োজন চলিতেছে । আমাদের স্বাধীন চিন্তা নানা দিক 
দিয়া কাটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে । আমাদের জাতীর 
জীবন নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া নানা উপায়ে জন্মভূমিকে সৃত্রী ও 
সহাস্যবদন। করিতেছে । গত ফান্তন মাসের কলিকাতার ধমঁ-সমবায় 
কোম্পানী-নিক্িত হিন্দস্থান-বীম! সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্টিত প্রাচ্য- 


ভারতশিল্ী নন্গলাল ৩১৪৯ 


চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে। 
আমাদের জীবনী-শক্তির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের ভবিস্তং 
সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। 

এই প্রদর্শনীতে সবসমেত আঠার জন চিত্রকরের কার্য প্রদর্িত 
হইয়াছিল। কয়েকজন নতুন লোকের নাম দেখিয়া আমরা সৃখী 
হইলাম । বুঝা গেল চিত্রবিদ্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃ প্রসার লাভ 
করিতেছে । নবীন শিল্পিগণকে এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া অনুষ্ঠাতার' 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বদ্ধে আমাদের কিছু 
বক্তব্য আছে। + 

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে বাঙ্গালীর জিনিসগুলি ও হিন্দুর সপরিচিত 
সামগ্রী লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার “তুলসী গাছ'টি সকল 
হিন্দুর মনেই ধর্নভাব জাগরিত করিবে । তৃলসী-মঞ্চের চারিদিকে একট! 
ভক্ত ও শ্রদ্ধা যেন মাখান আছে, ইহাতে তরুণ শিল্পীর প্রতিভা 
কথঞ্চিং প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ করের 'বাল্সীকির তপস্যা! 
এবং “ননিচোরা” হিন্দ ইতিহাসের দুইটি চিত্র আমাদের সম্মূথে 
ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত নাই --কবিত্ের 
কোন পরিচয় পাইলাম নাঁ। তবে বাল্ীকির ধ্যানস্তিমিত লোচন দুইটি 
অতি সৃন্দর হইয়াছে । “ননিচোরা' চিত্রে বাঙ্গালী শ্শিশুগণ প্রীত হইবে 
একটু স্বাভাবিকতা আছে। কর মহাশয়ের “সরস্বতী” সকলেরই মন 
যুদ্ধ করিবে । এরূপ কুন্দেন্দরধবলার' চিত্র বোধ হয় আর. কখনও কেহ 
দেখে নাই । কিন্তু ফুলগুলি আকাশে কেন ঝুলিতেছে? শ্রীযৃক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা'-কল্পনাটি বৈষব-সাহিত্য হইতে গৃহীত। 
শিল্পীর রচনাও আদ্ৃত হইবার যোগা। কিন্তু তাহার প্রথম দর্শন' 
চিত্তে রমণীর পা'শবালিশের মত পাগুলি অতি কদাকার হইয়াছে। 
যে কোনো দর্কের মনেই বীভংস রসের সঞ্চার হইবে। বঙ্গীয় 
নাটযমঞ্চের নকৃসা করিয়া ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 
এইগুলি দেখিয়া! সকলেই প্রীত হইবেন _ নিঃসন্দেহে বপিতে পারি। 


৩৫০ [ ভারতশিল্পী নন্দলাল 
নন্দলালের প্রতিভ! 


সবনিপুণ নন্দলালের 'গোকাল-ত্রত' চিত্রটি অতি মনোরম হইয়াছে। 
কি বিষয়-নির্বাচন, কি সৃষ্ষস ভাবপ্রকাশ, কি চিত্রিত বিষয়ের অস্তরে 
প্রবেশ করিবার ক্ষমতা _-সকল দিক হইতেই এই অঙ্কনটি অতি উচ্চ 
শ্রেণীর কারুকার্য হইয়াছে । বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে হিন্দুর পারিবারিক 
কার্যকলাপের মধ্যে গোকাল-ব্রত অনুষ্ঠানটিই করিত্বময় হৃদয়ের প্রম্ার- 
বর্ধক। বৈশাখ মাসে হিন্দ্র বালিকার দুর্বা-চন্দন দ্বারা গ্ররর পৃজা 
করিয়া থাকে। একটি বালিকা হাতে পূজার সামগ্রী ধরিয়া গরুর 
সম্মশখে বসিয়া আছে, গরুর ঢু মারিবার ভয়ে বালিকা! ভীত হইতেছে 
-_অথচ বসিয়াই আছে। এই বিষয় লইয়া কবি চিত্রে যে সুক্ষ 
ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই চিত্রের নকল চিত্র বিরাজ করুক। দেশের 
জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি নবজীবন লাভ করিবে -_সন্তান-সম্ভতিরা চিত্রে 
জাতীয় জীবন আম্বাদন করিতে শিখিবে। 

নন্দলালের 'রামায়ণী চিত্রথুলি, এবারও প্রদগিভত হইয়াছিল। 
এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবি আমাদের ধর্ম ও সমাজের 
প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে হিন্দ্র আদর্শে চিত্রিত করিয়া 
সমগ্র জাতিকে খণে আবদ্ধ করিলেন। তিনি অবতার রামচক্দ্রের চরিত্র 
প্রত্যেকটি চিত্রে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 
বীরবর, ত্যাগিশ্রে্ঠ, নবযুগের প্রবর্তক রামচন্দ্র হিন্দুচিত্রকরের ভকতিপূর্ণ 
চিত্তে সত্য সত্যই প্রতিবিষ্বিত হ্ইয়াছেন। চিত্রকরের ধ্যান করিবার 
ক্ষমতা আছে, আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝিবার প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক 
ভাব ফুটাইবার শক্তি আছে, হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে তাহার দখল 
আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রারস্তকালে নন্দলালের অস্ত্যুদয়ে 
সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৬৫৯ 
অতুলকৃষ্ণের কালীমৃি 


তারপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কালীমুত্তি, । “গোকাল-ত্রত' এবং 
'কালী” --এই দুইটি চিত্রই এবারকার প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চ স্থান 
পাইবার যোগ্য । অতৃলকৃষ্ণের চিত্রে ভয়ঙ্কর কালীর তাগুবন্ত্যে সমগ্র মেদিনী 
যেন কাপিতেছে। চিত্র দেখিয়াই মনে হয়, বিশ্ব ভরিয়া আলোড়ন 
হইতেছে -ত্রিভববনের মধ্যে এক বিরাট শক্তির কার্য চলিতেছে। 
এইরূপ ভাব মনে জাগান যে সে শিল্পীর সাধ্য নয়। মৃতিটির পশ্চা 
ভাগে এক অসীম শূন্য বিরাজমান । তাহাতে গ্রাক্তীর্য বাড়িয়াছে, চিত্তে 
অপরূপ ভাবুকতার সার হইতেছে । কালীমৃতি অনেক দেখিয়াছি __কিস্ত 
এরূপ সংহারকর্ত্রীর চিত্র এই প্রথম দেখিলাম । ভয়ঙ্কর-রসে কবির হাত 
আছে। কঠোরতর সৌন্দর্য, কষ্টের মাধুরী, শ্মশানের নিবিড় আনন্দ, 
বিনাশের অমৃত - চিত্রকর আম্বাদ করিয়াছেন। তশহার চিত্রে দর্শকেরাও 
প্রলয়ের অনস্ত সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

অতুলকৃষ্ণের “কালীয়-দমন' চিত্রেও ভয়ঙ্কর রসেরই অবতারণা হইয়াছে 
বটে। কিন্তু তিনি সুষ্ঠুরূপে তেজস্থিতা ও শক্তির ক্রিয়া ফুটাইতে 
পারেন নাই । 


যাহা হউক অতুলকৃষ্ণ যে সকল বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহ! 
দেখিয়া আশা হয়। মাম্বলি প্রেমের জগৎ, হা-হুতাশের জগৎ ছাড়াইয়া 
আমর] দিন দিন কত দুরে সরিয়া আসিতেছি -__সাহিত্যে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায় । চিত্রেও তাহার প্রমাণ পাইয়া বুক আশার 
ভরিয়া গেল । ৃ 

আমাদের জাতীয় জীবনে গা্ভীর্য আসিয়াছে । বিশ্বের গুড় তত্ত্রগুলি 
এবং জগতের সমস্যাসমূহ গভীরভাবে বুঝিবার জন্য আমাদের প্রয়ান 
হইতেছে। ব্রল্মচর্,। ত্যাগ-স্বীকার, কঠোরতা, নিভভীকতা'. বৈরাগ্য, সাধনা, 
ভক্তি _এই সকল ভাব লইয়া আমর কাব্যরচনা করিতেছি, সাহিত্য 
সৃষ্টি করিতেছি, চিত্র অশকিতেছি, মৃত্তি গড়িতেছি। বাঙ্গালী বাজে 
কথায় --ফখকা আওয়াজে _-নিরর্থক বাকৃবিতগ্ায় সময় ব্যয় করিবে 
না, ইহাই ভাহার পরিচয় ও পৃবাভাষ। 


৩৫২ ভারতশিল্পী নন্দলাল 
চিত্র-সমালোচনা। 


শ্রীযুক্ত মুকুলচন্ত্র দে মহাশয়ের 'পলাতক' চিত্রে ভয়বিহবল 
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 
তাহার আরও "চারি পাঁচটি রচনা প্রদঠিত হইয়াছে --সকলগুলিতে 
ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সফলতার । বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায় না । তবে 'জন্মাষমী” বিশেষ উল্লেখ যাগ্য। 
শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দর্র সিংহের  'সান্ধ্যমেঘণ চিত্রণে নৈপুণ্য আছে । 
উাহার “শিবপৃজায়” সৌন্দর্য আছে, কিস্ত পুজার স্থান-নির্ধাচনটি 
তত সুবিধাজনক হয় নাই। তাহার “ভগ্ন মুকুর” চিত্রে কোন 
বিশেষত নাই । ইনি নানা। বিষয়ে হাত দিয়াছেন। --কোন্‌ 
বিষয়ে ঠেকিবেন বুঝা যাইতেছে না । কোন দিকেই 
সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দেখিলাম না । তবে হাতের সাফাই আছে, 
রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে । তিনি বাহ্‌ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে 
পারেন, কিন্তু মানবচিত্তের নিগৃঢ চিন্তারাশি লইয়া তাহার খেলিবার 
শক্তি নাই । 

শ্রীযুক্ত বেস্কটাপ্পা মীক্দ্রাজী চিত্রকর । তাহার কেবল একটিমাত্র 
রচনা প্রদণিত হইয়াছে । রামচন্দ্র নিদ্রিত, ধরিত্রী রামচন্দ্রকে 
পাদকা উপহার দিতেছেন _ সীতা তাহা গ্রহণ করিতেছেন । 
এই চিত্রে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য ও অনাসক্তি বেশ ফুটিয়াছে, কিন্ত 
রমণীদ্বয়ের অঙ্কনে কবি বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে 
সীতা দেবীর ভক্তিভাবে উপহার-গ্রহণ বেশ চিত্রিত হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনারায়ণ দত্তের "তারা মৃতিতে' রং ফলাইবার 
ক্ষমতা দেখিলাম - চণ্ডী দেবীর ঈষং আভাষ পাওয়া যায়। 
কিন্তু অতুলকৃষ্ণের “কালীর কাছে এই 'তারামূৃতি' নিম্প্রভ। 

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকট চিত্র পাঠাইয়াছেন। কোন 
কোন বাঙ্গালা কবিতাকে চিত্রে ফুটাইবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম । 
কিন্ত চিত্রগুলি দেখিয়া কোন রসবোধ হর না! কয়েকটি চিত্রের 
চীনে কবিতার দুই এক পংন্তি লেখা আছে, তাহাতে 


ভারতশিজী নন্দলাল ৩৫৩ 


চিত্র বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না । 'সান্থ্যপ্রদীপ" 
চিত্রটি ভালই বুঝা যায়, কিন্তু বুঝাইবার জন্য চিত্রকর যে 
কবিতাটি উদ্ধত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা পাই না । আর 


একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর মহাশয় একজন ডাকওয়ালার 
গানকে স্থায়ী আকারে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কবির 
মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে । দুইটি লোক নির্জন পাবত্য 
দেশের পথ বাহিয়া চলিতেছে -_চারিদিকে স্দূরবিস্তুত প্রান্তর | 
এই দুইটি পথিকের পশ্চানর্ভাগ জনপ্রাণীশুন্য -_-আড়ম্বরশূন্য _বিশাল 
ও বিস্তীর্ণ /। এই ব্যাক্গ্রাউণ্ডের প্রভাবে অনন্তের পথে যাত্রা 
_কোন এক দূর জগতের বাতা -কোন অপ্রাপ্ত বস্তর প্রতি 
আকাজ্ষা সৃন্দরভাবে প্রকাশিত হইতেছে । দর্শক মাত্রেই ব্যাখা 
বাশিত পখিকদ্বয়ের এই অনুসন্ধানের প্রয়াস বুঝিতে পারিবেন । 
'পাগুবশণের পলায়নে বিশেষ কিছু পাইলাম না । তবে পলায়নের 
অবস্থাটা মন্দ চিত্রিত হয় নাই । মুকুলচন্দ্রের 'পলাতকে'ও আমরা 
এই শক্তি দেখিয়াছি | 

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের “ষমুনা-জলে-চিত্রে নয়ন 
রঞ্জনই হয় না। তবে তাহার “রোগী” এবং  'গোপিনী? এই 
দুইটি চিত্রে মানুষের বিদ্ভিন্ন অবস্থা জীবন্তরূপে ব্যক্ত করিবার 
ক্ষমতা দেখা যায়। বিহারী চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদের 
'রাগিণী মেঘমল্লার”ঠ চিত্রে মৌলিকতা নাই -কিস্তু কারুকার্যটি 
মন্দ হয় নাই । শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্রনাথ মজুমদারের সাতটি চিত্র 
প্রদশিত হইয়াছে । ইহার আলোচ্য জগং এখনও অতি বিস্তীর্ণ 
-কোন এক বিষয়ের জন্য সাধনা করিলে সফলকাম হইতে 
পারিবেন আশা করা যায় । তাহার 'হরপার্তী” না ধরাই উচিত 
ছিল। প্রায় চিত্রেই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বিসদৃশ অঙ্গুলি 
এবং অঙ্গের সৌষ্টবহীনতা বর্তষান। আমরা অন্তান্ত যে সকল 
চরিত্রের কবিত্ব উপভোগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকত। 


বা বৈসাদৃশ্যের প্রভাব পাই নাই । 
৪৫ 
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আর একজন বিহারী শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ কয়েকটি 
চিত্র দিয়াছেন । তাহার “হরগোরী? অতি সুন্দর হ্ইয়াছে । 
গোৌরীর কোলে গণেশ শুইয়া আছে। গোৌরীর চক্ষু মুদ্রিত, গণেশের 
চোখ খোলা । গণেশের শয়ন চিত্র অতিশব মনোহারী হইয়াছে । 
শ্রীযুক্ত হাকিম খা মহাশয়ের দুইটি চিত্র প্রদণিত হইয়াছে । ছুইটিই 
অত্যধিক মুল্যে বিক্রয় হইবে । কিন্তু কোনটিরই বিশেষত্ব খুঁজিয়া 
পাইলাম না। একটি চিত্রে দিল্লীর রাস্ত দিয়া বন্দী দারাকে লইয়া ধাওয়া 
হইতেছে । প্রকাণ্ড দুর্গের একেবারে নিকটে দারার হাতী আসিয়া 
উপস্থিত। তাহাতে বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটয়াছে। 
এই দুইটি পদার্থ ব্যতীত আর কোন জন-্প্রাণী চিত্রের মধ্যে আছে 
কিনা দেখিবার অসুবিধা হইতেছে _-তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব চিত্রের 
উপর পড়িতে পায় নাঁ। বিশাল অট্রালিক! ও বিশাল হস্তী _-এই দুই 
বৃহং চিত্রের চাঁপে পড়িয়া চক্ষু নিষধাতিত হইতেছে, চিত্তের দুয়ারও 
অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে । তাহার উপর, চিত্রকর দারার মানসিক অবস্থা 
বুঝাইবার কোন প্রয়াস পান নাই। 


অধেন্দ্রকুমারের মৌলিকতা 


শ্রীযুক্ত অধ্ধেন্দ্রকূমার গাঙ্গুলী এবার কালী-মুতিতে হাত দিয়াছেন | 
তিনি শান্ত্র-বচনের সঙ্গে মিলাইয়া চিত্র আকিয়াছেন। ধ্যানগুলি বুঝিবার 
জন্ব তাহার যত আছে -হিন্দ্রশান্্ আলোচনা করিয়া তিনি চিত্রে 
ধর্মতত্বগুলি ফুটাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার পন্থা অনুসরণ না 
করিলে হিন্দ্র আকাজ্ষা পৃরণ করিতে কোন চিত্রকর সমর্থ হইবেন না। 
যে সকল কবি ও শিল্পী হিন্দ্র দেবদেবী লইয়1 ব্যাপৃত আছেন তাহাদের 
আর গতি নাই। অলীক ও মনগড়া ভাবুকতার দ্বার হিন্দ্বর জাতীয় 
ধর্মের বিন্যাসগুলি খু*জিয়া পাওয়া যাইবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্রবিদ্যার 
সঙ্গে শান্ত্রচচ” যোগ করিয়াছেন দেখিয়া আশার উদ্রেক হয়। 

তাহার চিত্রাঙ্কনেও ক্ষমতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি । 
গত বংসরে প্রদগিত তাহার 'চৈতন্ত' আমাদের মনে আছে । এবারকার 
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কালীমূতিটিও প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব । তিনি অতুলকৃের ন্যায় সমগ্র 
বিশ্বে প্রলয়ের" সঙ্গীত ও নৃত্য দেখাইতে প্রয়াসী হন নাই। তশহার উদ্দেশ্য 
কালীর আকৃতিগত স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত করা । তিনি এ বিষয়ে অনেকটা 
কৃতকার্য হইয়াছেন । অতুলকৃষ্ণের চিত্রে পারিপাশ্থিক পরিকল্পনার মধ্যে 
কালীর সংহার-মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্ধেন্দ্রকুমার কালীর বিকট মৃত্তিরই 
আরাধনা করিয়াছেন --জগতের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কালীর যোগ 
রাখেন নাই । অতুলকৃষ্ণে ধ্বংসের ছবি -_প্রলয়ের চিত্র দেখিতে পাই। 
অ্ধেন্দ্রকুমারে কালীর ব্যক্তিগত রূপ, স্বকীয় বিশেষত্বই প্রকটিত হইয়াছে। 
তিনি যে ধানটিকে মৃত্তি দিয়েছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 

“কালী কপালাভরণা বিনিষ্কাস্তাসিপাশিনী 

বিচিত্রা খটাাঙ্গধরা নরমালাবিভৃষণ]। 

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনাভীষণ]। 

নিমগ্রা রক্তনয়না নাদীপৃরিতদিউযুখা ॥ 
এই বিবরণের বিকট মৃত্তিটি অধেন্দ্রকুমারের চিত্রে অতি দক্ষতার 
সহিত অঙ্কিত হইয়াছে । সাধারণ দুটিতে এই 'সশীওতালী কালী অতি 
কদাকার ও বিশ্রী বোধ হইবে। কিন্তু যিনি ভাবুক তিনি বুঝিবেন 
ইহার মধ্যে সুষমা আছে। কবি এই রাক্ষসী মৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য 
ঢালিয়াছেন তাহ বর্ণনাতীত। সকলকেই তীহার স্বাধীনচিস্তা এ মৌলিকতার 
প্রশংসা করিতে হইবে । 'অতিবিস্তারবদনা'র লাবণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইয়া তিনি আমাদের চিত্রকর-জগতে নৃতন কলার খনি -অভিনব সৌন্দর্যের 
আকর আবিষ্কার করিয়া দিলেন। তাহার কৃতকার্ধতায় মামুলি সৌষ্টবের 
পথ ছাড়িয়া বিভীষিকার গরিম! দেখাইতে অনেক শিল্পীই অগ্রসয় হইবেন। 
ভারতীয় কলার ইতিহাসে অধেন্দ্রকুমার একটা নূতন অধ্যায় খুলিবার 
সত্রপাত করিলেন। 
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চিত্র-প্রদর্শনীর সার্থকতা 


এবারকার প্রদধিত চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে কয়েকটা সাধারণ কথা 
মনে আসিয়াছে । 

প্রথমতঃ, বঙ্গে বিদ্যার জগতে -_কলার সংসারে -_-সাহিত্যক্ষেত্রে পরানুবাদ 
ও পরানুকরণ ক্রমশঃ কমিয়া অসিতেছে। স্বাধীনভাবে নিজস্ব দান করিবার 
জন্য শিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রকর নিজ নিজ হাতিয়ার ধরিয়াছেন | সকল 
দিকে ব্যক্তিত্ব, মৌলিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা আধিপত্য লাভ করিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীর বাঙ্গালার নদ-নদী, জীব-জস্ত, উর 
চিত্র অধকিতেছেন, গান গ্রাহিতেছেন, কাব্য লিখিতেছেন। বঙ্গে ভারতবর্ষের 
সামগ্রীগুলি _ হিন্দুর এতিহাসিক ঘটনা সকল এবং জাতীয় জীবনের বিচিত্র 
অনুষ্ঠানসমূহ __শিল্প, কলা ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হইতেছে । চিত্রের ভিতর 
দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের স্বদেশকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি 
_ স্বসমাজকে প্রতিষ্টিত করিতে শিখিতেছি । তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পকল৷ 
অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতের বিশেষত্বসমূৃহ আমাদের জাতীয় জীবনের 
স্বতন্ত্র আদর্শগুলি --আমাদের ইতিহাসগত পার্থক্যই প্রকাশিত করিতেছি । 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আদর্শ, বিদেশীয় 
জাতীয়তার আধিপত্য আমরা ক্রমশঃ ছাড়াইয়1! উঠিতেছি । আমাদের 
চিত্রে, 'সাহিত্যে, নানাবিধ কলার অনুষ্ঠানে, হিন্দৃত্ব __হিন্দ্জীবনের সনাতন 
আদর্শ -_ভারতবাসীর স্বাভাবিক লক্ষ্য ফটিয়া উঠিতেছে । আদর্শের 
দাসত্ব _লক্ষ্যের দাসত্ব --সাধনার দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমরা 
আমাদের স্বধর্ম খুঁজিতে আরম্ত করিয়াছি । আমাদের এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধানের যে লক্ষ্য _আমাদের পুরাতত্ব-সংগ্রহের যে উদ্দেশ্য __-সেই 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আমাদের চিত্রকরেরা তুলি, রং ও পেন্সিলের সাহায্যে 
সাধারণের গোচর করিতেছেন । | 

চতুর্থতঃ, বিদেশীয় কলা-জগতে সৌন্দর্য প্রকাশ করিবার যে সকল 
রীতি আছে, তাহাও আমাদের শিল্পিগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। 
পারশ্য কবিদিগের রং ফলাইবার ক্ষমতা, আমাদের চিত্রকরগণ নিজস্ব 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পুরাতন মোগল শিল্পীদিগের নিকট আমাদের 
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চিত্রকরের। বাস্তব জগতের বিবিধ বস্ত অতি স্পষ্ট ও বিশদরপে চিত্রিত করিবার 
দৃষ্টীস্ত গ্রহণ করিতেছেন । আধুনিক জাপানীরা কলাজগতে এক 
অভিনব সৌন্দর্যের, অতি সৃক্্ সুষমার অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের 
হাত-সাফাই ও সহজ সুলভ ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও আমাদের চিত্রজগতে 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে । এতদ্ব্তাীত, ইউরোপীয় রোমান ক্যাথলিক- 
যুগের ধর্মপ্রাণ ভাবুক কবিগণ চিত্রে ও কারুকার্ষে এক আধ্যাত্মিকতা, 
ধর্ম-প্রবণত1 ফটাইয়াছিলেন | আমাদের শিল্পীরা এই আধ্যাত্মিক ভাব 
ফুটাইবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন। চিত্তের নিগৃঢ় রহস্যগুলি উদঘাটন 
করিবার যোগ্যতা আমাদের কলাজগতে আধিপত্য লাভ করিতেছে । 
সৃতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাজগতের শ্রেষ্ঠ ,.টেকনিক্গুলি আমাদের 
নিজস্ব হইয়া যাইতেছে । অতীত ও বণ্মান যুগের শিল্পচাতুর্ষসমূহ এবং 
সৌন্দর্য ফলাইবার কায়দা সকল আমাদের বঙ্গীয় চিত্রজগতে স্থান 
পাইতেছে । বিদেশের নিকট, অতীতের নিকট যাহা যাহ] গ্রহণীয়, 
সকলেই আমরা উদারভাঁবে গ্রহণ করিতে শিখিতেছি । এই উপায়ে 
আকৃতির লাবণ্যে নজর পড়িতেছে, বাহা সৌষ্টব পুষ্ট হইতেছে, কলা- 
নৈপুণ্য বাড়িতেছে । ফলতঃ আমাদের সুকুমার শিল্পগুলি সম্পদ লাভ 
করিতেছে । জাতীয় কলা এশ্বধশালী হইতেছে। 

অতএব দেখা গেল যতগুলি উপকরণ থাকিলে স্বতন্ত্র জাতীয় সভ্যতার 
বিশেষত্ব পুরিপুষ্ট হয়, সকলগুলিই বঙ্গীয় কলাজগতে আসিয়। জূটিয়াছে। 
গত ছয় বংসর ধরিয়া প্রাচ্য শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
প্রদর্শনীগুলি উত্তরোত্তর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল করিতেছে । 


ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ 


আমর। বলিলাম জাতীয় উন্নতির সববিধ উপাদান আমাদের চিত্র- 
জগতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই সময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, 
ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, আমাদের জাতীয়তার মুলমন্ত্রগুলি আরও 
গভীরভাবে আলোচনা! করা আবশ্যক । আমাদের শিল্পিগণকে ভারতীয় 
সাহিত্য, দর্শন, ধর্সতত্ব, শিল্পশান্ত্র বিশেষরূপে শিখাইবার আয়োজন কর! 
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কর্তব্য। হিন্দৃত্ব বুঝিবার জন্য ষথোচিত আয়াস স্বীকার আবশ্তক, 
সাধনা! আবশ্যক । আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন. 
বাদের অন্যন্তরে কিছু ভাবুকতা প্রবিষ$ হইয়াছে । সেই ভাবৃকতায় 
কথঞ্চিং তরলীকৃত হিন্দ্রত্বের আভাষ পাওয়া যায়, উপনিষং-বেদাস্তের 
ক্ষীণ উপদেশ শুনা যায় । সেইটুকু কোন মতে আওড়াতে পারিলেই 
হিন্দুর মূলমন্ত্র বুঝিতে পারা যাইবে না । কারলাইল, এমাসন, টলস্টয় 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য খষিবর্গকে ছাডিতে হইবে । তাহার পরিবতে! স্বদেশের 
আবহাওয়ায় সে সকল মহাত্া আবির্ভূতি হইয়াছিলেন তাহাদের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে । কেবল তাহাই নহে, এই আবহাওয়ায় 
যে সকল আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি পরিপুষ্ট হইয়াছে 
তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহার জন্য কষ্ট কল্পনা 
প্রয়োজন _-সে শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে __সে সাধনায় 
আমাদিগকে ব্রতী হইতেই হইবে । 

তাহা না করিলে অনধিকার-চর্চার দোষে পদে পদে বিব্রত হইতে 
হইবে । মনে রাখিবেন _যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থত), 
অসম্পূর্ততা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দবসত্যতা প্রকাশ করা হইল 
না। মনে রাখিবেন, ইহ সংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকত। 
প্রমাণিত হইল নাঁ। মনে রাখিবেন, হিন্দ্রর শিল্পশান্তরে মাপ জোকের 
খুটিনাটি বড় কম ছিল না। মনে রাখিবেন, হিন্দ্রর নীতিশাস্ত্রে দেবদেবীর 
মৃতি-গঠন বিষয়ে সামান্ত মাত্র নিয়মভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা 
ছিল। মনে রাখিবেন, এখনও নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্থ রমণ্ণীরাও 
জানেন যে, মৃতিগুলিকে বিকৃতভাবে গড়িলে শিল্পীর ও গৃহস্থের প্রতি 
আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তস্ট হন। মনে রাখিবেন, অঙ্গের সৌষ্টব নস্ট 
করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্নভাবে অশাকিলেই ধর্মপ্রাণতা, 
ভারুকতা ব্যক্ত করা হইল না । মনে রাখিবেন, হিন্দ্বর বিচারে 
-শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসসাধনমূ” । মনে রাখিবেন, হিন্দ বিষয়কর্মে 
উদাসীন ছিলেন না, সংসারকে, ৰাস্তবজগংকে, সমাজরক্ষাকে অবহেলো 
করেন নাই, পরিবার পালনকে, গৃহস্থ-ধম্নকে উপেক্ষা করেন নাই। 
মনে রাখিবেন, হিন্দু ইন্দ্রিয়ে জগংকে ৰিনষ্ট করেন 
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নাই --তাহার ' উপর অতীন্ত্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন, হিন্দ ভোগকে 
বর্জম করিতেন না, - ত্যাগের আকাঙ্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা, 
ভোগবাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দ্র বিধানে মানব- 
জীবনের সকল অভিব্যক্তিই --পাথিব সকল অনুষ্ঠানই __ষথাষথ রক্ষিত 
হইয়াছে । এই জন্য হিন্দ্বর বৈরাগ্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, হিন্দ্র পরকালবাদ 
অলীক ধারণামাত্র ছিল না -_হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়। বেড়াইত না । 
পরস্ত সংসারের কারধকলাপসমূহই ধর্নভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইত, ভোগের 
অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানই 
বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত। ইহার ফলে হিন্দ্রর ভাবুকতা, হিন্্রর 
সন্ন্যাস ব্রক্মচষে, গাহস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই 
স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কার্যত সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের 
সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য বিধান. অতীন্দ্রিয় ও ইন্ড্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই 
হিন্্র সনাতন সাধনা । তাই হিন্দ্র আদর্শ-কবি কালিদাস হিন্দ্বর 
আদর্শ-গৃহস্ক নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন £_ 
জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধশ্মমনাতুরঃ | 
অগৃপ্লুরাদদে সোহর্থমসক্তঃ সুখমস্বভূৎ ॥ 
তিনি আত্মরক্ষা করিতেন _কিস্তু ভয়ের জন্য নয়; তিনি ধের নিয়ম 
পালন করিতেন -কিস্তু অনুতাপের বশে নয়; তিনি ধন গ্রহণ 
করিতেন -_কিস্ত লোভের প্রভাবে নয়; তিনি সুখ ভোগ করিতেন 
_কিস্তু আসক্তির জন্য নয়। 
সৃতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে _ আত্মরক্ষা, ধর্মের নিয়মপালন ও 
সুখভোগ সকলেরই যথানিপিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, 
সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যাবলী হিন্দ্বর বিচারে গহিত ও নিন্দনীয় নহে। 
সুখের বিষয় _হিন্্র এই বৈষয়িক ও রাস্টীয় ইতিহাসের দিকে, 
হিন্দু সভ্যতার সাংসারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আধুনিক 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা হিন্দবর নীতি-শাস্ত্, 
শিল্পশান্ত্র, অর্থশান্ত্র ইত্যাদি সর্ববিধ সমাজশান্ত্র মন্থন করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। শ্রীযৃক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীল হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার- 
গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রাঁয় হিন্্র রাসায়নিক 
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জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। 
এই উপায়ে হিন্দ্র জাতীয় ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কথার 
আলোচনায় বৈষয়িক ও রাশ্ত্ীয় জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে। 
এই নবযুগের ইতিহাসালোচনায় বু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সেই সমুদয় তত্ব আমাদের শিল্পে ও চিত্রকলায় ধীরে ধীরে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। নীতিশান্ত্র ও মৃত্তিততব অনুসারে শিল্পিগণ স্বকীয় কাকুকার্য 
নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। তাহার নমুনা এবার চিতরপ্রর্শনীতে 
দেখিয়াছি । চিত্রকরেরা! বাস্তব জগৎকে আর উপেক্ষা করিতেছেম না। 
তহহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের সৌষ্ঠবকে ক্রমশঃ কম অগ্রাহা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে 
বাহ আকৃতির লাবণ্য ভুলিলেই অন্তঃসৌন্দয প্রকটিত হয় না। 
শারীরিক ও বৈষয়িক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় 
কলাজগতের সমাকৃু উন্নতি হইবে না।? 


॥ সপ্তম চিত্র-প্রদর্শনী, প্যান্রিস, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ ॥ 


মাদুমোয়াজেল অশদ্রে কারপ্পের একটি প্রবন্ধে আমর ফরাসীদের 
রাজধানী প্যারী নগরীর গ্রাপালে প্রাসাদে আয়োজিত নব্য-ভারতীয় 
চিত্র-কলা-প্রদর্শনীর একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাই। মুুরৌপে সর্বপ্রথম এই 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা । ইংরেজ বা বেলজিয়ানদের আগেই ফরাসীরা এই 
প্রদর্শনী দেখার স্ষোগ লাভ করেন । এই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ 
আর তার শিষ্যবর্গের অঙ্কিত চিত্রকলা বিশেষভাবে প্রদশিত হয়। 
ফরাসী কলারসজ্ঞকেরা এই চিত্রশিল্ী-সম্পদায়কে £একোল ডি ক্যালক্যাটা” 
অর্থাৎ 'কলিকাতার চিত্রকলা-সমাজ" নাম দিয়েছিলেন। তাদের আশা ছিল, 
এ নাম তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে । নবজাগ্রত ভারতের 
পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা যে. জনকয়েক আগ্রহী বঙ্গীয় কলাবিং এক- 
সঙ্গে মিলে স্বদেশের প্রাচীন কলাশিল্পের পুনরুদ্ধোধনের জন্তে আত্মোৎসর্গে ব্রতী 
হয়েছেন। ইংরেজ ভারত অধিকার করার পর থেকে পাশ্চাত্য চিত্রকলার 
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প্রভাবে ভারতে এক দোঅশাসল। প্রাণহীন মিথ্য] চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটে। 
আর্টস্কুলের চিত্রাবলী তার সাক্ষী । এই দলের চিত্রকরেরা মূরোপের অতি 
সাধারণ নিরস্তরের চিত্রকলা থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে শিক্ষা পেয়ে 
থাকেন । 


অজন্তার অমর ফ্রেস্কো-চিত্র, রাজপুত ও মোগল আমলের সুচারু 
চিত্রাবলীর ন্মতি, পাশ্চাত্য-কলা-পদ্ধাতির মোহে ভারতীয়দের মন থেকে 
প্রায় মুছে গিয়েছিল । ভারতের শান্তরসাম্পদ দৈনন্দিন জীবনত্রোতে ষে 
চিরন্তন কাব্য-প্রবাহ বয়ে চলেছে, সে হলো ভাব বা আদর্শের অনন্ত 
উৎস, সে-কথা ভারতশিল্পীরা ভুলে গিয়ে, ঘ্বণা আর তাচ্ছিল্যভরে এই 
অনাদি উসকে অগ্রাহ্য করে, বিলিতী অসার চিত্রবলীকে আদর্শ খাড়। 
করে তারই অনুকরণ করছিলেন। 


যথাসময়ে জনকয়েক মহাপ্রাণ শিল্পীর চেষ্টায় এই স্রোতের মোড় ঘুরে 
গেল। এই চেষ্টার প্রথম প্রবর্তক ই. বি. হ্যাভেল। ১৯০৮ সালের ১৫ই 
জুলাই তারিখের “১11০ পত্রিকায় তিনি এই বিষয়ের বিবরণ লিখেছিলেন । 
কিন্ত নব্যভারতীয়ের! হ্াযাভেল সাহেবকে প্রথম দিকে সাহায্য করেননি 
বা উৎসাহও দেননি । বাঙ্গালার অবনীন্দ্রনাথ সেই সংস্কার 
এডিয়ে হ্যাভেলের সঙ্গে মিলে ভারতশিল্লের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রধান পুরোহিত 
হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক উৎসাহী যুবক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে 
গুরবরণ করে তারই প্রতিভার আলোর সাহায্যে হ্াভেলদগিত পথে 
অন্তহিতা কলাদেকীর অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন । এইভাবে ভারতের 
কলাশিল্পের নবজাগরণ-যুগ সূচিত হলো এবং এই চেষ্টার প্রথম ফল 
হলে! 'কলকাতার কলাসমাজ' । 


প্যারী প্রদর্শনীতে প্রদশিত ভারতচিত্রকল1 পাশ্চাত্য জগতে কেবল 
নতুন কলাতত্ব উদঘাটিত করেনি, আর একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশকে 
অভিভূত করেছিল । যে-সব মুরোপীয় ভারতবর্ষে কখনও আসেননি 
তারা এই বঙ্গীয় নব্যকলাবিদদের চিত্রপ্রদশনী দেখে, ভারতের আসল 
জীবনের, বা ভাব-ভাবনা-সংস্কার-প্রবাহের বিচিত্র নিখুত চিত্র 
৪৬ 
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পেয়েছিলেন --এদের অশকা চিত্রাবলীতে ৷ 


১৯১৪ সালের আগে বঙ্গীয় কলাসমাজে কতট? অগ্রগতি হয়েছিল 
ফরাসীরা তা জানতেন না। ১৯১৪ সালের পর থেকে যে সব নতুন 
চিত্রকর ও চিত্রাবলীর উদ্ভব হয়েছে তার পরিচয়ও গুরা পাননি। 
'100610 [২০%1০৬-এ প্রকাশিত এ্যাল্বামের সাহায্যে গুরা যা-কিছু 
জানতেন। মৌলিক চিত্রগুলির প্রতিলিপি দেখে যুরৌপের মনে হয়েছিল, 
অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল গুরুভক্তিবশতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তার নিজস্ব 
অন্কন-পদ্ধতি অনুকরণ করতেই সমুতস্ক। ফরাসী দেশে (555975, 
চ০৫1), [701861)67 08171616 প্রমুখ শিক্গাদের শিষ/গণের এই রকম অনুকরণ 
প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল। ওদের ধারণা, 08171616 আর অবনীন্দ্রনাথ 
এক পর্যায়ের শিক্গী । শিষে)র পক্ষে প্রতিভাবান গুরুর পদ্ধতি অনুকরণ 
প্রশংসনীয় ; তবে শিষ্যদের চিত্রাবলীতে গুরুর শিল্পঝলার ব্যঞ্জনা-প্রকাশ 
সকল সময়ে সম্ভব হয় না। ফলে, ভাবের স্বচ্ছতার বদলে সে হয়ে 
ওঠে ভাবুকতার ফেনায় ভরা । এ-দোষ সম্ভবতঃ পুর্বগামী পাশ্চাত) প্রভাবের 
অজ্ঞাত আমেজ | ঠাকুরশিষ্যগণ অশীকার বিষয়ের বস্তগত সত্তার প্রতি 
যত্তুশীল না-থেকে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবকেই বূপদানে ব্যস্ত। 
লেখিকার মতে, ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্কটকালে নব্যদের মধ্যে এতটা 
ভাবুকতার প্রশ্রয় ভালো নয়। তাছাড়া, তাদের চিত্রকলায় স্বানুবতিত নাই। 
গুরুর গ্রবতিত পন্থা বা পদ্ধতিকে নিজের ভাব ব্যক্ত করবার সময়ে নতুনভাবে 
একটু ঘুরিয়ে, কলা-রীতিকে বদলিয়ে নেবার মতো সাহস বা শক্তি তাদের 
ভখনও দেখা দেয়নি । এ-দোষট] তাদের গুরুর নাই ; ভারতের প্রাচীন 
বিশিষ কলাবিদদেরও ছিল না । ভবে একটা নতুন শিজ্প-গ্রচেষ্টার 
শৈশবে আরন্ধ পন্থা! থেকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন পন্থা আবিষ্কার করে 
“আইডিয়াল” ও “রিয়েল, উভয়ের মাঝামাঝি পথ বা রীতি খাড়| কর' 


জত্যন্ত কঠিন। 


কলকাতার নব্যকলা-সঙ্গাজের প্রধান কীতি হচ্ছে, উচ্চদরের চিত্রশিক্ষাও 
জন্তে ইংলগ্ডের অনুকরণের মোহতযাগ । ছিতীয় কীতি, তার] স্বদেশবাসী; 
চোখ খুলে দেখিয়েছেন ষে, অতীত ভারতের কলাশিল্প এক মহনীয় বত 
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এবং তার আলোচন1! ও অনুশীলন দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। বঙ্গীয় 
নব্শিল্পীদের আ্টশিক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশের শিক্পীদের চেয়ে 
সুযোগ বেশি । এখানে উন্মক্তগাত্র মানুষ আর তার গতিভঙ্জি পথে-ঘাটেই 
পাওয়। যায়; তার জন্যে ভাড়াটে “মডেল, আনা অনাবশ্যক । এদেশের 
নরনারীর চলা-ফেরার মধ্যে মনোরম কাব্যগন্ধ আছে যা পাশ্চাত্যে লাই। 
কলকাতার কলা-সমাজের মধ্যে তখনও কোনো ভাস্কর দেখা দেননি । 
অথচ, মহাবলীপুর, ইলোর1, এলিফ্যাণ্টা, সচী থেকে প্রমাণ পাওয়া 
যায় ভারতের ভাস্কর্ষ-বিদ্যা কতো! উন্নত ছিল। তবে, তখন নব্যবঙ্গ-কলা- 
সমাজের সূচনামাত্র। তখনও ফ্রেস্কো বা প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার চর্চার 
শুরু হয়নি । কিন্তু এমন হওয়া উচিত. গৌরবে যা অজস্তার প্রাচীন চিত্র- 
সম্পদের সমান হবে। মৌলিক রং আবিষ্কার করে তার] তার ব্যবহারে 
অর্থাং বর্ণ-বিন্যাস-কৌশলে চিত্রগুলিকে চিত্তরঞ্জক করে তুলতে শিখবেন । 
এই ধরনের শোভন কলা বা ৫6০07811$5 & কাশী আর উদয়পুরের 
প্রাসাদ-প্রাচীরে আছে । 


বঙ্গীয়-নব্যকলাবিদদের অনেক সৃবিধে রয়েছে । সেইজন্যে তারা 
বাস্তব বা ভাবাত্মক কলা-সৃষ্টিতে বিরাটত্বের ব্যঞ্জন! ফোটাতে পারবেন । 
প্রাকৃতিক অবস্থার আনুকৃল্যে আর ঠাকুরগুরুর অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবে 
ও সাহায্যের গুণে এ সম্ভবপর হবে । ঠাকুরশিক্পীর নিজের অশাকা 
ছবির আদর্শে উপদেশে আর কলাসাহিত্য-রচনার মাধ্যমে তার শিষ্যদের 
মধ্যে যে শিল্পান্রাগ ও নতুন নতুন সৃষ্টিপ্রচেষ্টার প্রবাহ এনে 
দিচ্ছে তা নিক্ষল হতে পারে না। 


প্যারী-প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের যে-সব ছবি দেখানো হয়েছিল 
সেগুলি খুবই প্রশংসা পায়। যেমন (১) শেষযাত্রা (২) কেশ-প্রসাধন 
(৩) পুরীর সমুদ্রব্ষে ঝটিকা (৪) রবীন্দ্রনাথের ও কুমারস্বামীর 
প্রতিকৃতি চিত্র। এই প্রদর্শনীতে নন্দলালের চার পাচখানি আর ম্বরেন 
গাঙ্গুলীর একখানি ছবি পাঠানো হয়েছিল। শ্রীনন্দলালের অশকা' 'মৃধিষ্টিরের 
মহাপ্রস্থান+, 'রাম-জননী কৌশল্যা” 'সমৃদ্রতীরে শয়ান রামচন্দ্র”, 'জতুগৃহ দাহ" 
এ সময় ওদেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। 
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ঠাকুরশিল্পীর সাহাঁধ্যে নব্যবঙ্গের কলাবিং শিষ্দল শীঘ্রই বর্তমান 
ভারতশিল্পকে প্রাচীন গৌরবময় রাজপুত ও কাঙ্গড়া সম্প্রদায়ের 


সমশ্রেণীতে তুলতে পারবেন -সে আশা তারা করেছিলেন । এর 
সঙ্গে শোভন কলা! আর জনরঞ্জক চিত্রবিদ্যার (10690919015 1৫ 


চ0018 ৪10) একটি নতুন শাখা সংযোজিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ 
দেশের প্রাচীন আলপনা-বিদ্যারও প্রচলন করেছিলেন। 


গৌরী যাঁ॥ ইনি ছিলেন ঠাকুর শ্রীত্রীরামকৃষ্ণগ্েবের বিদৃষী, 
সন্ন্যাসিনী শিষ্যা _গৌরদাসী, গৌরীপুরী বা গৌরী মা। তীর স্কুল 
ছিল। সেখানে আমার কন্যা শ্রীগৌরীদেবীকে (জন্ম ১৯০৭) দুচার 
দিন নিয়ে গেসলেন গৌরী মা। গৌরী মা আমাকে বললেন, 
_তোমার মেয়েকে আমার স্কুলে নিয়ে যাই। তখন গোরীর বয়েস 
চয় সাত। ওর শরীর খারাপ থাকতে প্রায়ই । কিছু খেতে চাইতো 
না। কৃমি হতো পেটে। 'মুনুর দাল ভিজেনো! জল খেতে দাও ওকে' 
_ একদিন বললেন গৌরী মা। রাত্রে দাল 'ভিজিয়ে রেখে সকালে 
জলট] খাওয়ানো হতো । গৌরী মা গৌরীকে নিয়ে যেতেন পাজাকোলা 
করে। "ভালো মেয়ে, দাও আমাকে” -বলেছিলেন গৌরী মা। 
আরও বলতেন তিনি, --'ওর খুব ভালে! হবে'। আমরা মায়ার 
বশে ওখানে দিতে পারিনি শেষ পর্বস্ত। উনি আসতেন আমাদের 
হাতীবাগানের বাড়িতে । তেজঃপুঞ্জ খুব লম্বা চওড়1 চেহারা ছিল 
গৌরী মায়ের । মহিমবাবু বলতেন, _-তেজী মেয়ে! । 

'একবার গৌরী মা পুরী না কটকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। 
পিছনে ম্যাজিস্টেট্‌ট টম্টম্‌ হাঁকিয়ে আসছেন। কোচয্র্যান হক 
দিচ্ছে, __'হট যাও, হট ষযাও'। তখন ইংরেজীতে বললেন গৌরী 
মা, _'ওয়েট, আই উইল মার্চ বাই টাইম'। শুনে, ম্যাজিস্টেটং ভড়কে 
গেলেন। 

শ্রীশ্রীঠাকুর মারা! যাবার পরে, গৌরী মা অনেক জায়গায় গিয়ে 
তপস্য/য করেছিলেন। শেষ অনুভূতি হলো! __সাক্ষীগোপালের | কৃষ্ণকে 
ডাকলেন। আদেন না। নূপুরে বালি ঢুকে গেছে, দেখলেন কাছে 
গিয়ে। সাক্ষীগোপাল গিয়ে গৌরী মার ঈশ্বরানৃভৃতি হলো। এঁকে 
আমি প্রায়ই দেখতুম। 

'বেলুড় মঠে উৎসবে গোরীমা লেকচার দিতেন। বজৃতা দিতেন 
ইরেজীতে, সংস্কৃতে, বাঙালায়। বৈষব-শান্র ছিল তখর মুখস্থ । 
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নিজে গৌরদাসীকে খাতির করতেন । বৃন্দাবনে গিয়ে 
গৌরী মা চিঠি দিতেন আমাকে । 

“গৌরী মায়ের দেহান্ত হবার পরে, তীর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী 
শান্তিনিকেতনে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। আমাকে খুব 
শ্রদ্ধা করতেন তিনি । আমাদের শান্তিনিকেতন-আ শ্রম দেখতে 
আসতেন। অনেক মেয়েকে গুদের ওখানে বেদ-উপনিষং পড়ানো হয়, 
আর ট্রেনিং দেওয়া হয় সন্ন্যাসিনী-জীবনের | আমি মারবে মাঝে 
টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিতৃম তীর স্কুলের জন্যে ।' 


॥ অবনীবার _আত্মীয় সম্পর্কে ॥ 


এই প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীনন্দলালের নিজের মুখের কথাই বলছি £- 

'আরটস্কলে অবনীবাবুর সঙ্গে আমার শিক্ষক ছাত্রের বা তার চেয়েও 
বেশি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল | সে নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার কিছু 
কিছু করে সব বলবো । ঘরোয়া সংশ্রবে আমি গুদের বাড়ির লোকের 
মতন হয়ে গেলুম । গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আত্মীয়-সম্পর্কে 
কয়েকটি ঘটনা ।-_ 

“অবনীবাবু তশদের বাড়ির একটি বিয়েতে (১৯০৯) আমাদের 
হাতীবাগানের বাড়িতে শিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । অবনীবাবুর সঙ্গে কে 
কে ছিলেন সে এখন আর আমার মনে নাই | তিনি নেমন্তন্নর চিঠি 
দিলেন না। বাড়িতে এসে মুখে বললেন। এ সময়ে একট! ঘটনা 
হলো । -তখন 'দোহন” ছবি আমার অশীকা হয়ে গেছে । এ ছবিটা দেখেই 
অবনীবারু বললেন,_খামে ভরতি করে দাও |” পকেটে পুরলেন। 
বললেন, 'আমি ষে ঘটনা দেখেছিলুম সেটা আমি আর অশকতে পারবো না” । 
কিন্তু, আমি সেটা অবনীবাবুরই মুখ থেকে, শোনা ঘটনা নিয়ে করেছিলুম ।- 

_-অবনীবাবু মৃঙ্গেরে “পীর পাহাড়ে, ছিলেন একবার । তখন তিনি 
পাহাড়ের নিচে আশে-পাশে ঘরে বেডাতেন। একদিন তিনি গোয়ালাদের 
একটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন গোয়াল! গো'ল 
ঘরে সকালবেলা ধেয়! দিয়ে গাই দুইছে। তখন হেমস্তকাল। হেমন্তের 
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সকালের ধেঁয়া সৌজা আকাশে ওঠে না। কুগুলী বেঁধে ওপরে ঘোরে। 
অবনীবাবু গো'ল ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুধ দোওয়ার শব 
শুনছেন । গোয়ালী ছুধ ছুইছে -্যাক-টোক শব্ধ শুনে তিনি তা বুঝতে 
পারলেন । কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে দেখা আর অ-দেখার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য নাই । শিল্পী ইচ্ছে করলে দুই রাজ্যেই থাকতে পারে । আবার 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান -তিন কালেও থাকতে পারে। মোদ্দ কথা 
হচ্ছে, কল্পনার দ্বারাই শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। 

_-যাই হোক, এ ঘটনা ছবির মতন দেখে, এ রকম একটি ছবি অশকবেন 
বলে অবনীবাবু যখন কল্পনা করছেন --তথনই গল্পটি তিনি বললেন 
আমাকে । আর এই গঞ্ঈটি ধরেই আমি “দোহন, ছাবিটি এঁকে ফেললুম ! 
আমি কিন্তু আকবার সময়ে মনে মনে সেকালের গোয়ালিনী নৃবজাতাকে 
যেন দেখে একেছি। সুজাতা দুইছেন, আমি দ্রেখলুম ভেতর থেকে । 
ছবি আকলুম 'দোহন” । আমার এই “দাইন* ছবিটিরই পরে নান 
হলে। __ সুজাতা । 

ছবি আক] বা কবিতা লেখার আগে নিজের কল্সনার কথ। 
কারুর কাছে বলতে নাই। তাতে শিল্পসৃষ্টি করার শক্তি নষ্ট হয়ে 
যায়। পর্ভত্রাব হয়ে যাওয়ার মতো! দুর্ঘটনা এটা । বা, যেমন জল্মাবার 
আগে ভ্রণকে দেখবার চেষ্টা । অবনীবাবু বললেন, --'আমার আর ছেলে 
হবে না । অর্থাৎ ওঁর কল্পনাশক্তি হারয়ে গেল। -এই “সুজাত 
- সম্পর্কেই তিনি বললেন, ছবিটা! পকেটে পুরে । 

এ রকম আর একটি একেছি ]878116] বা সদৃশ ঘটনা নিয়ে । 
_সে আর-এক ধরনের ঘটনা । গরু হারিয়ে যাবার ছবি। সেটা 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুর নিয়েছিলেন। সে ঘটনাটা এই রকম ঃ খড়গপুরে থাকতে 
আমি একদিন সন্ধেযবেলায় বনের ধার দিয়ে যাচ্ছি। আর বনের ভেতরে 
একটা গরু হারিয়ে গেছে । পথ-ভোলা গরু । রাখাল ঠচেঁচাচ্ছে, 
সানে হশক দিয়ে ডাকছে । আর গরুটাও 'হাস্বা” “হাম্বাঁ করে সাভ্ভ। 
দিচ্ছে বন থেকে | গরুর গলার ঘণ্টাটা বাজছে । বাধের ভয়ে ভীত 
গরু ঘণ্ট! বাজিয়ে বাজিয়ে যেন সাড়া দিচ্ছে। 

পার তখন আমার চোখে-দেখার বাইরে | কিন্তু আমি যেন 
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গরুটাকে প্রত্যক্ষ করলুম । গরুকে নিজের চোখে দেখতে পেলুম । 
যেন গরুটার নিকটে গিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ দেখলুম | ছবিটা অশীক। 
সেই অবস্থায় | গরু হারিয়ে গেলে কি রকম অবস্থা হয়, তার 
ভয়, তার ব্যাকুলতা সব যেন চোখে দেখে নিলুম । পরোক্ষে 
শব্দ শুনে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলুম । পরোক্ষে. যা ছিল অ-দেখা 
তাকে দেখতে পেলুম । দেই অবস্থায় তার ছবি আকলুম । 


“আর একটি ঘটনা । --গুরুদেব যেদিন মারা গেলেন সেই 
দিনই অবনীবারু একখানা ছবি অশকেন --'ভাসাও তরণী। হে 
কর্ণধার, | এতো তাড়াতাড়ি প্রেরণা! এসেছিল তার মনে, জুতোর 


পিজবোর্ডের বাক্সর ডালার ওপরে এ ছবিখানা একে ফেলেছিলেন 
অবনীবাবু। কাগজ খেশাজবার সময় হয়নি । আমাকে পাঠালেন । 
বললেন. -_'কলাভবনে রেখে দেবে । প্রথম ছবিখাঁনি কলাভবনে 
আছে । দ্বিতীয় ছবি যেটা ভালো করে অশকলেন সেটা পরে 
কাগজে ছাপা হয়। 

“এই সময় আমিও কল্পনা করেছিলুম, গুরুদেবের “যাবার সময়? 
ছবি অশাকবো। অনন্ত সমৃদ্রে গুরুদেবকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে _-এই 
রকম কল্পনা করলুম ; যেন ঢেউয়ের মাথায় একটি পদ্মফুল -__-জনতার 
ঢেউয়ের ওপর দিয়ে -মাথার ওপর দিয়ে একটি. পদ্পফ্ষুল ভেসে 
যাচ্ছে | 

'এক কল্পনা ছৃ'বার ছবিতে করা যায় না। করা গেলেও তার 
বেগ বা জোর কমে যায়।"-. 

“অবনীবাবু নেমন্তন্ন তো সেদিন করে গেলেন হাতীবাগানের বাড়িতে 
এসে। গেলুম আমি, শৈলেন, ক্ষিতীন, অসিত - আর সে-সময়ের 
আর্টস্কলের ছাত্রেরা অনেকে । এক সঙ্গে গেলুম বরযাত্রী হয়ে। 
জোড়াসাকো। থেকে বের হলুম আমরা । ওদিকে বিবাহ হতে লাগলো । 
খাবার-দাবারও আয়োজন হচ্ছে । সবাই এক জায়গায় বসে আছি । 
অবনীবারু দেখতে এলেন - আমরা গেছি কি না। খুব খুশি হলেন 
আমাদের দেখে ।  -এখেনে বসে আছ, সোফায়, বেশ হয়েছে, 
এসেছে! । আচ্ছা, এখানে বসে থেকে কি করবে, বিয়ের ব্যাপারে 
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এস্থেটক্‌ অনুষ্ঠান হচ্ছে স্ত্রী-আচার ; -সেইটে হলে আর্টিস্টদের দেখার 
জিনিস। দেখবে এসো ।' --এই বলে অবনীবাবু আমাদের সঙ্গে 
নিয়ে গেলেন । অন্দরের ভেতরে সামনের উঠনে, ভেতরের পর্দা ঠেলে 
আমাদের ঢুকিয়ে দিলেন। অন্দরের ভেতরে গেলুম আমরা । 

“একটু পরে দেখলুম, কন্তেকত্ণা এসে বলছেন, 'এরা কারা ? 
- “মেয়েদের গাদায় এরা কারা? -রঙ্গের মেজাজে দারোয়ান ডেকে 
হুকুম দিলেন আমাদের বার করে দিতে । 

'শৈলেন তখন ঠকৃ ঠকৃ করে কাপছে রাগে । আমরা সবাই তখন 
বলাবলি করছি, কি করা যায়। 'বাঙ্গালীর রাগ --সে কেবল ভাতের 
ওপর ।” সৃতরাং স্থির হলো, খাবার খাবো না।”. খাবার আগেই সবাই 
চলে যাবো | কিন্ত পাশের কেউ যেন এ-কথাটা শুনলে । সে বসে 
বসে সে-সময়ের সব ঘটনা! দেখেছে আমাদের | 

'এদিকে অবনীবাবু আমাদের খুঁজতে এসে দেখেন, আমরা নেই। 
গেই লোকটি বোধহয় সব ঘটনী] বলেহিল তাকে । শুনেই অবনীবাবু 
বললেন, _-“বর তোল', “বিয়ে দেবো না, “এ বাড়িতে বিয়ে কিছুতেই 
আর আমি দেবো না” | --“কি হলো” ? --কি হলো; ৭ “তোল বর' 
_হ্শীকছেন অবনীবার। হৈ হৈ ব্যাপার । 

তখন গুরা হাত জোড় করেন অবনীবাবূর কাছে। অবনীবাবু 
বললেন, __ণ্যাও, ।এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এসো ওদের । লোক দৌড়লে। 
সঙ্গে সঙ্গে। কাকেও পেলে, কাকেও পেলে না । সকলের কাছেই 
ক্ষমা] চেয়ে আসবে, আদেশ দিয়েছিলেন তিনি । কন্বেকতা স্থক্সং প্রত্যেকের 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষম৷ চেয়ে চেয়ে বিবাদ মেটালেন। 

'আমি এই অপমান হজম করতে পারতুম। নানা টাইপের বক্ধদের 
বিশেষ ব্যগ্রতা দেখে চলে আসতে হলো । পরে আমি ভাবলুম, এটা করে 
আম ঠকেছি। কারণ, খাবার ফেলে আসছি । খাবার ছাড়াটাই ঠক! 
বলে আমার মনে হলো । উপরন্তু, ওদের --আমার সতীর্থদের আত্মীয়ত। 
ছিল ন অবনীবাবূর সঙ্জে। কিন্ত, আমার ছিল । 

'একজন শিল্পী দিনকতক অবনীবাবুর খুব ভন্ত হয়ে পড়লো । 
5৭ 
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যেখানে অবনীবাবু অশকতেন, পায়ের কাছে বসে অশকতো সে। 
কাজ দেখাতো | কিছু দিন ধরে এই চলছে । একদিন আমি 
জোড়াসাকে৷। গেছি । ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমি 
হট্‌ করে ভেতরে চলে যেতুম না । চাকরকে দিয়ে খবর দিতৃম 


আগে। স্থকুম আসতো, _-'ডাকো' । তবে যেতুম। 

“একদিন সেই শিল্পীট অবনীবাবুর বদলে আদেশ দিলেন, 
_এখন নয়, পরে । শুনে অবনীবাবু রেগে চাঁকরকে! বললেন, 
__'যাও, ডেকে আনে।।' 'কেন, কি হয়েছে, ডাকো? | তর ওপর 


বিরক্ত হয়ে অবনীবাবু আমাকে ডাকতে বললেন । । 

“একদিন অবনীবাবুর কাছে বসে আছি, বড়ো ভেবে তার এক 
ছেলে গ্যালারী-ঘরের দরজার কাছ থেকে আমাকে ডাকছেন, -__'নন্দ 
এদিকে এসো ।* শুনতে পেয়ে অবনীবারু বললেন, _-'এদিকে এসো !, 
'নন্দ কি তোমার বাড়ির চাকর ? আর ককৃখনো এ রকম বলবে 
না] |? 

'আর এক শিল্পী প্রসঙ্গে একটি ঘটনা £ তখন তিনি আর্টন্কুলে 
পড়ছেন, আমি অবনীবাবুর বাড়িতে কাজ করছি আটগ্কল শেষ করে। 


অবনীবাবুর বাড়িতে যেতুম সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাতেই । একদিন 
আমি তখন অবনীবাবুর বাড়িতে আছি; খবর দিলে চাকর £ '“একজন 
বাবু এসেছেন 1 একি দরকার ? --জিজ্ঞাসা করলেন অবনীবাবু । 
চাকর বললে, -_-ছবি দেখাতে এসেছেন ।” সম্ভবতঃ দেবল গুকে সঙ্গে 
করে নিয়ে এসেছিল। “যেতে বল, এখন ছবি দেখানে। হবে না। 
পরে দেখাবে | -বললেন অবনীবাবু । আমাকে গিয়ে দেখতে 
বললেন -_“দেখো কে এসেছে' । আমাকে তার ছবির দোষের কথা 
বললেন । 'ও খোশামোদ করছে, আমি কি করবো” --বললেন 
অবনীবাবু । 

'এর পরে, সেই শিল্পীট একদিন হাতীবাগানের বাড়িতে আমার 
কাছে গেছেন। গিয়ে বললেন, -_-'আমি [7)018) 4১1 শিখতে চাই? । 


তখন তিনি বিলিতী অয়েল পেন্টিং করেন। “তোমার কাছে শিখবো? 
ৰললেন তিনি । সোসাইটীতে গিয়ে শিখতে চাইলেন -_-আমার কাছে । 
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পরে, একদিন সত্যিই দেখি না, তিনি সোসাইটীতে আসতে আরস্ত 
করেছেন । -কেন এই ইচ্ছে হলো ? নইলে খাতির হয় না, [1)0191) 4১11 
নাশিখলে । আর দেখ, এমন অনেক লোক আছে যার] তোমার অস্ত্র দিয়ে 
তোমাকেই মারবে । আমার প্রসঙ্গে এ শিল্পীর ব্যাপারটা শেষ পর্যস্ত 
কিন্তু গড়িয়েছিল সেই দিকে । সে কথা এঘন থাক্‌ । 

বয়সে ছিলেন তিনি আমার একবয়সী । তখন কুমারস্বামী জোড়া; 
সশকোর বাড়িতে আছেন। তিনি হয়তো বিলিতী আর্ট কুমারস্থামীকে 
দেখাতে যাননি । যাই হোকৃ, রেগে শিখতে এলেন তিনি। কিন্তু আট 
রেগে শেখা যায় না। শ্রদ্ধাতেই শিক্ষা হয়। ফলে তার আর্ট উৎকট হলো।। 
পরে তিনি [10181 4 করেছেন মডেল পুরাণের থেকে নিয়ে । কিন্তু বিশেষ 
প্রশংসা পাননি । তবে, কাজিন্স্সাহেব তার রীতির খুব ভক্ত ছিলেন। 
দেব দেবীর ছবি তিনি অনেক 'এঁকেছিলেন । 

একবার জোড়াসাকোর দোতলায় দেখা করতে গেছি। অবনীবাবু 
বললেন, _-“একটা বাইসিকৃল্‌ কিনেছি, _আমার দরকার নাই, _তুমি নিয়ে 
যাও, । আমি বললুম, -_'চড়তে জানি না; নিয়ে কি করবো; দরকার 
নাই'। অবনীবাব পাশের একটি লোককে বললেন, --'দ্যাখো, নিতে 
চায় নী”। অর্থাং দরকার না-হলে নেবো না" । 

'গৌরীর বিয়েতে । কি রকম ইবে। ঠিকৃঠাক্‌ হলো । পাত্রের খুড়ো 
রায়বাহাদুর। ছেলে এম-এ পডছে। ওর শ্বশুর আটিস্ট কিশোকাবাবু 
বলছেন . এতো| নগদ টাকা আর গহনা লাগবে । আইটেম দিয়েছে _- 
নগদ টাকা সে প্রায় ছ'আড়াই হাজার চাই । _কোৌোথায় পাব? অবশীবারু 
আমাকে বারাণ্ডায় ডেকে চেকু দিয়ে দিলেন । ৃ 

'পরে যখন দ্বারভাঙ্গায় আমার পিতৃবিয়োগ হয় সে ১৯১৭ সালের 
কথা । বাবার অসুখ শুনেই আমি দ্বারভাঙ্জায় গেলুম । সেখানে বাবা 
তো মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ কবলুম এসে রাজগঞ্জে । অবনীবাবু সাহায্য 
করেছিলেন। নেমন্তন্ন আমি করেছিলুম তাকে যথারীতি । তিনি এসেছিলেন 
রাজগঞ্জে স্টামারে করে _নেমন্তন্ন রাখতে । সে এক আশ্চর্য ঘটনা । 
বললেন তিনি, --প্রথমে ভেবেছিলুম, যাব না | রাত্রে দেখি কিঃ স্বপ্নে 
মা বলছেন, --'ওর বড়ো দুঃসময় ; যাওয়া দরকার তোমার অবন ।' 


৩৭২ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


--তাই .এসে গেলুম” । - শ্রাদ্ধের খরচাও দিয়ে গেলেন কিছু । 

গশনবার অসুখে যখন শধ্যাগত সেই অবস্থায় আমি গেলুম একবার। 
গগনবারু কাগজ চাইলেন | ছবি অীকবেন । একটি বাটিতে ইঙ্ক্‌ গুলে 
দিলুম । ছবি অশকলেন --হিমালয় পাহাড়” । একে, আন্ুল দিয়ে 
আমাকে দেখিয়ে বললেন, -_এ ছবি তোমাকে দিলুম' । রথীবারু সে 
ছবিটি চেয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে । আর একটি ছবির কথা। 
_রাজমহলে মানসিংহের দালান থেকে গঙ্গার ধারে মসজিদ দেখা 
যাচ্ছে --এটা আমি এ২কেছিলুম ; সেটাও চেয়ে নিলেন রথীবাবু | 
কোনও বই-এ ছাপানোর জন্তে যেন চেয়ে নিলেন। আগেরটিতে ৷ আমারও 
একটু ভুল হয়েছিল । গগনবাবু আমাকে দিলেন বলে লিখিয়ে নিই 
নি। ফলে, গোলে হরিবোল হয়ে গেল। গরীবের এক টাকা ধনীর 
অনেক টাকার গাদে মিশিয়ে গেল। গগনবাবুর শেষ ছবি --আমার 
নামে লেখা ছিল না বলে আমার কাছ থেকে চলে গেল। আর একটা 
পোঁসিলেনের বাটি এল্ম্হার্ট আমার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। 
রথীবাবু নিয়ে নিলেন। 

“পীর পাহাড়ে' থাকার সময়ে মুঙ্গেরের ছবি অবনীবাঁবু অনেকগুলি 
একেছিলেন । --বন্ত হরিণী'র কয়েকটি ছবি বিলিতী জল-রং-এর 
পদ্ধতিতে একে ছলেন। আর একটি ছবি আমার মনে আছে, -_গঙ্গীঘাটে 
চাদোয়! খাটিয়ে রামলীলা হচ্ছে । 

'গদের বাড়িত্বে পুরাতন আমল থেকে পাল-পাবণে যে-সব উৎসব- 
টুংসৰ হতো] _রাস, দোল. কীর্তন, নৃত্য ইত্যাদি তখনই ওদের ছাত্রদের 
নেমন্তন্ন করতেন । সেই সঙ্গে খ্যাটের ব্যবস্থা থাকতে প্র্থর। 
পারিবারিক বিবাহাদিতেও নেমন্তন্ন থাকতো । আসল কথা, আমাদের 
হৃদ্যতা হয়েছিল । যখন খেতুম, অবনীবাব ঘরে ঘুরে এসে দেখতেন, 
--আজে-বাজে জিনিস দিয়ো না ওদের ; গরম গরম বেগুন- 
ভাজা, পটলভাজা আর লুচি দাঁও' --বলতেন । “তোমরা কিচ্ছু 
খেতে পারে! না। আমার সময়ে আমি খুব খেতে পারতুম ৷ 
_এক সময় এক ধামা চপ খেয়েছিলুম একলাই* - একবার বললেন 
অবনীবাবু । খুব খেতে পারতেন উনি । “একটা, ছুটে! করে কি দিচ্ছ, 
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একেবারে গামলা উল্টে দাও”, -ঢালোয়া হুকুম দিতেন তিনি বসে 
বসে । 

“আবার উনি মহষির কাছে যখন বসে খেতেন তখন খুব 
জাথান্তরে পড়তেন। 'মহত্ষি নিজে বসে খাওয়াতেন। কাছেই বসে থাকতেন 
সোফায় । মহত্বির তরকারী-খাওয়া -সে এক ভয়ানক ব্যাপার । 
সমস্ত তরকারী তিনি খুবই মিষ্টি দিয়ে খেতেন। সবশেষে আসতো 
পায়েস। সে এক জামবাঁটা ঘন পায়েস। আর স্থির হয়ে তিনি বসে 
থাকতেন, _ খেতেই হবে। সেখানে সে-খাবারের কাছে আমার খাওয়ানে। 
কিছুই নয়। মহষি একাই দিনে দুধ খেতেন সাত সের করে । যেদিন 
খেতে ডাকতেন, আমাদের হৃৎকম্প হতো -_অবরশীবাবু খাওয়াবার সমর 
গল্প করতে করতে বলতেন এই সব। 

“কোনো উৎসব-ট্ুৎসব হলে মহষি এ-বাডির ছেলেদের আর 
ওদের বাড়ির সকলকেই ডাকতেন, কি রকম সাজগোছ হয়েছে দেখবার 
জন্যে । কেতাদুরস্ত সাজগোছের ওপর তার দৃষ্টি ছিল প্রথর। চাপকান, 
চোস্ত, পাজামা, ট্রপি আর ধুতি হলে, পাঞ্জাবী চাদর-টাদর চাই । 
এলোমেলো বেশ, বা ঠিক ঠিক কেতা মতো বেশ না-হলে মহব্ষি 
খুশি হতেন না” । -_-বলতেন অবনীবাবু । গুরুদেবের ছিল ঠিক এরকম 
ভাব | 

“শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখতেন অবনীবাৰু 
কখনও কখনও অত্যন্ত কডা হতেন তিনি । তার অনেক ঘটন1] তোমাকে 
ৰলেছি । সে-সব লিখো না। 

“বিচিত্রা”র “সাহিত্যচন্রে” অবনীবাবু তার লেখা গপড়তেন। বিচিত্রা 
সভার হলঘরে রঘীবাবু তার বৈজ্ঞানিক মাথা থেকে তামা আর পেতলের 
ভার বসিয়ে দিয়েছিলেন -সেতারের মতন বঙ্কার হবে বলে । কতট৷ 
হয়েছিল জানি না। পাহাড়, নদীর ওপর লেকচার দিভেন তিনি 
মীইড্‌ দেখিয়ে | 

জোড়াসশাকোর বাড়িতে অবনীবাবুরা দক্ষিণের বারাগডায় বৰসে 
ছবি অশকতেন। সেখানে একদিন নিয়ে গেলুম আমার ন্বশুরবশায়কে 
দেখা করাতে । তিনি দেখা করে বললেন, _'এ তো! আপনারই ছেলে । 
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তবে, ও আট বছর বয়সে আপনার কাছে এসেছিল, -_-এ-কথা ঠিক 


নয়' । বাইশ বছর বয়সে আমি গেছি আটগ্কুলে। আমি বললুম, _-'আপনি 
আপনার লেখাতে এই ত্বল করেছেন । শুনে অবনীবারু বললেন, 
_'আমি সংশোধন করবো না' । '- আমাকে তিনি ছেলের মতন মনে 


করতেন বলেই এই সংশোধন করতে চাইলেন না । তার কাছে আমি 
যেন বরাবরই তার ছেলে -সে বাইশেই হোক আর আটেই হোক । 

“গুদের বাড়ির মেয়েরা নাচ শিখবে, অবনীবাবু তার | বিরোধী 
ছিলেন। উচু গলায় মেয়েদের গান শেখারও তিনি বিরোধী )ছিলেন। 
কিন্ত গুরুদেব তার ওসব গৌড়ামি ভেঙ্গে দেন । শুধু গান আর নাচ নয়, 
স্টেজে গিয়েও নেচেছিল মেয়েরা । এই নাচ গান নিয়ে তখন 
তিন ভাইয়ে তুমুল বাগৃ-বিতণ্ডা হয়েছিল । উপস্থিত ছিলুম আমি। 
গুরুদেবকে সাপোর্ট: করছেন গগনবারু আর সমরবাবু ; আর অবনীবাবু 
একাদকে একলা । আমি সঙ্কোচের সঙ্গে এই ফ]ামিল কোয়াল,£ 
শুনলুম | 

শিবু কীত্তনীয় ॥ _ওদের জমিদারি শিলাইদহ অঞ্চলের লোক । 
গগনবাবুর আকা ছবি আছে । মেটে রঙ্গের, শ্যামবণ, বেঁটে-খাটো 
মোটাসেশটা, ভুঁাড়ওয়ালা, টাক-পড়া মাথা । সে-মাথায় ফুলের মালা 
জড়ানো । গলায় তুপসীর কঠি। কোমরে চাদর বেঁধে, নেছে নেচে 
কীতন করতো শিবু সা -সে এক অপুব দৃশ্য । ঠীঝুরবাড়িতে 
'গোষ্ঠলীলা” খুব ভালো গাইতে । মাঝে মাঝে মেয়েদের দিক থেকে, চিকের 
আড়াল থেকে নতুন নতুন ফরমাশ আসতো । দেখতুম শিরুকে, কেউ 
প্রশংসা করলেই মাথা হেট করে মাটতে প্রণাম করতো । 

'জাভানী নর্ভক ॥ সেই আমি প্রথম জাভার নৃত্য দেখলুম । বিচিত্রা- 


হলে হয়েছিল । 

“দেশের ইলিশ মাছ । ফি বার মরশুমে যখন খুব পড়তো, ওদের 
বাড়ির জন্যে ছ'সাতটা করে টাটকা ইলিশ মাছ জেলেদের মাং নিয়ে 
যেতুম। 'গুরা বকশিশ দিতেন জেলেদের । আর থাওয়াতেন । ওই রকম 
ইলিশ মাছ আর তপসে মাছ নিয়ে যাওয়া! আমার বরাদ্দ ছিল । 

'মঠে গণেন মহারাজ, আমাদের গুরুদেব, এ. এন্‌. মুখার্জী (আমাদের 
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বাড়ির সামনের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার) --গুদের সব পাঠাতবষ -_চল্লিশ- 
পঞ্চাশট1! করে মোট | গুরা সে মাছ পেয়ে খুব প্রশংসা করতেন। খুব 
খেলুম সব' _বলতেন । 

পুজোর সময়ে অবনীবাবু আমাদের নতুন কাপড় পাঠাতেন ; ঘরের ছেলের 
মতন। মা ( অবনীবাবুর স্ত্রী) পাঠাতেন। কীপড়, সন্দেশ এই সব 
পাঠাতেন মা। আমরা যখন ওখানে বসে খেতুম তিনি বসে খাওয়াতেন । 
আর খাওয়ার শেষে আচানো হলে “াবা” থেকে পান বার করে 
দিতেন। অবনীবারু তার স্ত্রীর - আমাদের "মায়ের ছবি একেছেন । 

“অবনীবারুর সঙ্গ পেতুম সদা-সর্দ1 আত্মীয়ের মতন, বন্ধুর মতন “আমি 
নইলে মৃষড়ে পড়েছিলুম' _একবার বলেছিলেন তিনি। কেউ আর্ট সম্পর্কে 
চিন্তা করতো না তখন। এক একা ঘরে থাকতেন ॥। আমার সঙ্গ পাওয়াতে 
মন ও'র খুব খুশি থাকতো । যখন শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে নিয়ে 
গেলেন সোসাইটাতে, বললেন, _- “তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে 
জান? যেন এক বোতল ব্রাণ্ডি খেয়ে মনট! চাঙ্গা! হলে” । তখন কলকাতায় 
গিয়ে ওকে আমি সঙ্গ দিলুম বটে, ওখানে থাকতে, কিন্তু কলকাতা 
আমার খুব বদ্ধ মনে হতো।। আবার সোসাইটি থেকে আমি শান্তিনিকেতনে 
ফিরে এলুম । 

গুরুদেব আমাকে আনলেন এখানে আশ্রমের কাজের জন্যে । 
সোসাইটি তখন চলছে, আমাকে আবার ডেকে পাঠালেন অবনীবাবূ । 
গুরুদেবকে তিনি বললেন, _'তুমি যখন ডেকেছ তখন ও নিশ্চয়ই যাবে; 
কিন্ত, আমার ক্ষতি হবে। যখন সোসাইটাতে গেলুম, অবনীবাবু বললেন, 
-_-মন চাঙ্গা হলো আমার” | 

'সমরেন্্রবাবুর এক মেয়েকে আমি এ শেখাতুম | গগনবাৰুর 
ছেলে নবুও শিখতে এক সঙ্গে। তার পরে বদ্ধ করে দিলেন। 

“অবনীবাবু একটা দিশী পাকুড় গাছকে নিয়ে জাপানী প্রথায় 'বাষন 
গাছ” (৫81 066 ) করবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু পারেননি । 
কারণ, তার ধর্ম _বড়ো হওয়া | তার ডাল-পালা, পাতা কিছুতে ছোট 
করতে পারেননি । কাজে কাজেই তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর 
চেষ্টা করেননি বামন করতে । ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যখন আমি 
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পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে এলুম, তিনি বললেন, __'তুমি এটা নিয়ে 
যাও | শাস্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও।' _আমি সেটাকে 
নিয়ে এসে, এখানে কলাভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিলুম। আর সেটা 
অতি শীঘ্র বড়ো হয়ে উঠলো । সে গাছ এখনও (১৯৫৬) আছে তার 
ডাল-পাল1] ছড়িয়ে। 

“সোসাইটীতে ছবি নিয়ে যেতুম এখান থেকে 18001910100 করতে । 
অবনীবাবু বেছে দিতেন। 18811910100 হতো । দাম ঠিক করে দিতেন 
অবনীবাবৃ | ক্রমশঃ অহংবোধ এলো । সে প্রথা উঠে গেল। এখন )৪1091রা 
নিজেরাই দের তাদের ছবির দাম ঠিক করে । ছাত্রদের ছবির মূল্য 
প্রথম যুগে অবনীবাবু ধার্য করে দিতেন । আমরা তাতে খুব সন্ত 
হতুম। এখান থেকে ছবি নিয়ে গিয়ে পাচ ছ' জনে মিলে সোসাইটিতে 
থেকে ফেম করা, টাঙ্গানো _সব করতুম। ওখানে হোটেলে খেয়ে 
ওখানেই শুয়ে থাকতুম। যখন জিনিস ফের আসতো, আমাদের লোক 
_-পরে, বিশু থাকতো । তখন শান্তিনিকেতনের কলাভবন ছিল যেন ওখানকার 
অবনীবাবূর প্রতিষ্ঠানেরই একটা ০০০11080100 | অবনীবাবুই শাস্তিনিকেতনের 
কলাভবনের জনক - এটা যেন লোকে বোঝে -_মনে রাখে । 

“অবনীবারুর ছবি-সংগ্রহ পুরাতন ছবি আর বাঙ্গাল দেশের 
নব্যশিল্পকপার বু ছবি ঠাকুর-বাড়িরই এক ছেলে আর বউ মিলে ব্যবস্থা 
করে কস্তরভাই লালভাইকে আমেদাবাদে বিক্রা করে দিলেন -_আধা 
কডিতে । সে-সব বাঙ্গাণাদেশেই থাকা উচিত ছিল। কাঙ্গড়া, মোগল, 
জাপানী সব ছবি চলে গেল। তার প্রিপ্টও নাই । 


॥ রবীন্্নাথের সঙ্গে প্রথম আলাপ, ১৯০৯ | 


“কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা জোড়াসশাকোর লালবাড়িতে _- 
এখন (১৯৫৫ ) যেখানে বিশ্বঙারতীর অফিস, হয়েছে । যোগাযোগ হলো 
কি করে সেকথা বলি। -আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন 
বাকুড়ার এক সাধু । তার কথা আগে বলা হয়েছে । পুজার জন্যে তাকে 
'তারা”-মৃতি করে দিয়েছিলুম । তিনি তে আশীর্বাদ করে সে ছবি 
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নিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই কবির জোড়ীস্াঁকৌর বাড়িতে 
সহসা ডাক পড়লো আমার । সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে । 
কবি বললেন,-_'তোমার 'তার1-মৃতি আমি দেখেছি । বেশ হয়েছে। তা 
তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা, ১৯০৯, ১৩১৬) ইলা স্ট্রেট 
করতে হবে? । শুনে, প্রথমটা আমি চয্কে গেলুম। আমার 'তারা”-মৃতি 
ইনি দেখলেন কি করে। ভাবলুম, নিশ্চয় অবনীবারৃ তার রবিকাকাকে 
দেখিয়ে থাকবেন। সে-খোজ আর করা হয়নি। কবিকে আমি বললুম, 
_-আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু 
বুঝিনি” । কবি বললেন, _“তাতে কি, তৃমি পারবে ঠিক। এই আমি 
পড়ছি, শোন” । বলে, তিনি তার চয়নিকার কিতা পড়তে আরম্ভ 
করলেন, --“পরশ পাথর', “ঝুলন', 'মরণ মিলন” এই সব কবিতা । আলু 
দেখ, তার পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নান ছবি বসতে লাগলে।। 
আগে পরে ছবি এঁকেছি _'খেপা খুঁজে খুজে ফিয়ে পরশ পাথর, 
“শিবের তাণগুব”, “অন্নপৃণ। ও শিব', 'নকল বৃঁদি' _ আরও সব। “শিবের তাগুব' 
ছবিখানা ছিল বর্ধমানরাজের ঘরে । “নকল বৃ'দি' ছিল পৃরণটাদ নাহারের 
গ্যালারিতে । কবির “ছিন্নপত্রে'র মলাটে ছবি অশাকা ছিল আমার। 
_সবুজের ওপর সোনার রঙ্গে এম্বস্-করা পদ্মের পাপড়ি খসার ছবি। 
কথার শেষে কবি বললেন, --“আমার বোলপুর বিদ্যালয়ে তুমি বেড়াতে 
যাবে । “আজ্ঞে, আচ্ছা, বলে উঠে পড়লুম আমি।”? 

নন্দলালের* অশকা 'তারা”, “সাবিত্রী ও যম' প্রথম দিকের ছবি 
প্রথম দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্গেছিলেন, _'যম এতো? 
সুন্দর |” তিনি এগুলি দেখেছিলেন, নন্দলাল “য়নিক1” চিত্রিত করার 
আগে। এই ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চয়নিকা'র জন্যে 
ন্দলালকে ছবি করতে বলেছিলেন (স্কেচ্বুক প্রথম পরায়, 
সংখ্যা ৩২)। 

তখন "চয়নিক।, প্রথম সম্পাদন করা হয়েছিল। তাতে নন্দলালের 
মাতখানি ছবি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ভার এশিবতাগুব', 'নকল 


বৃদি' আগেই অধকা ছিল। বাকি পীাচখানি এই সময়ে কবির 
৪৮ 
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কথামতো নন্দলাল এঁকেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এই বিবরণ “রবীন্দ্রজীবনী'তে (২, পৃ ২২৯, পা-টা) মোটামটি ঠিক 
করে লিখেছেন। প্রথম প্রকাশিত “য়নিকা'তে (১৩১৬।১৯০৯) নন্দলালের 
ছবিগুলি এই নামে দেওয়া! হয়ঃ (১) কেবল তব মুখের পানে 
চাহিয়া (২) ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে (ভূমিকা) 
(৩) যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাপ দাও (৪) খেপা 
খুজে খুজে ফিরে পরশপাথর (৫) হে ভৈরব, হে রন বৈশাখ 
(শিবতীগুব, রঙ্গিন) (৬) ভূমির পরে জানু পাতি তুনি ধনুঃশর 
(নকল বুঁদি) (৭) আমায় নিয়ে যাবি কে রে )দিনশেষের 
শেষ খেয়ায়। _-১৩২৪ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে “চয়নিকা'র ছবি 
বাদ দেওয়া হয় একাধিক কারণে । 

১৯০৯ সালে সংকলিত “য়নিকা' ইগ্ডিয়ান্‌ প্রেপ থেকে তখন 
সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী” (১৩০৩) 
ছাড়া, কবিতার সংকলন-গ্রস্থ এই প্রথম হলো । চয়নিকার কবিতা 
সংকলন করেছিলেন কবির সঙ্গে পরামর্শ করে অজিতকুমার চক্রবর্তী, 
মণিলাল গাঙ্গুলী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মিলে । ছাপা “চয়নিক। 
পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে লিখেছিলেন £ 

পোষ্,মার্ক €(বড়বাজার ) 
“প্রিয়বরেধু,_ ২৮শে সেপ্েম্বর, ০৯ কলি 
চয়নিক! পেয়েছি । ছাপা, ভাল, কাগজ ভাল,..'দ্_ীধাই ভাল। 
কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ 
পাৰ তখন জানার। 

কিস্ত ছবি ভাল হয়নি সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এই 
ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম। কারণ এগুলি 
আমার রচন। নয়। 

নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস 
পেলুম না । বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল ।” --( প্রবাসী ১৩৪৮, পৃ ১১৭)। 

-এই খারাপ লাগার কারণ হলো, ছবির প্রিণ্ট ভালো হ্য়নি। 
নন্দলালের "পটে" অশাকা মূল ছবিগুলি দেখে কবি খুবই খুশি হয়েছিলেন 
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এবং এই ছবিগুলির প্রিন্ট ভালোভাবে করা হবে, তারই সাগ্রহ 
গ্রতীক্ষায় ছিলেন । কারণ, যশম্বী ভারতশিক্পী নন্দলালের ছবির প্রতি 
১৯০৯* সালের আগে থেকেই কবির শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ জন্মেছিল। 
ফলতঃ প্রিন্ট খারাপ হওয়ায় তার খারাপ লাগাই স্বাভাবিক ৷ 

'চয়নিকা'র এই সাতখানি ছবির বিষয় হলো 2 (১) দু'জন পথিক 
নরনারী চলেছে অজানার সন্ধানে (২) একটি মেয়ের হাতে-ধরা ধৃপদানী 
থেকে ধূপের ধেশয় কৃগ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে, আবার নেমে আসছে 
(৩) একটি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে নেমে কলসী ভাসিয়ে দিয়েছে 
জলের ঢেউয়ে (৪) নেঙ্গটা-পরা, কোমরে শেকল-আাটা একজন পাগল 
_তাকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে --সাগরবেলার পরিবেশে 
(৫) শিবতাগ্ডব (রঙ্গিন) (৬) ধনুকে শর জুড়ে বসেছে রাণার ভূত্য 
কুম্ত _তার পিছনে মাটির নকল কেল্লা দেখা যাচ্ছে (রঙ্গিন) 
(৭) নদীর কিনারায় একটি লোক বসে আছে পারের প্রতীক্ষায় । 
_এর মধ্যে & আর ৬ সংখ্যক ছবি ছাড়া বাকি ছবিগুলি কালি-তুলির 
কাজ। 


॥ শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার কথা, ১৯১৪ ॥ 


'শানস্তিনিকেতন-আশ্রমে আমি প্রথম আমি ১৯১৪ সালে । তারিখ 
বোধহয় হবে ৩০-এ এপ্রিল । বাঙ্গালা সাল ১৩২১, ১১ই বোশেখ । আমি 
এখানে আসার আগে, অসিত আমাকে আনবার জন্যে কলকাতা 
গিয়েছিলেন । এখানে আসবার সময়ে হাওড়া স্টেশন থেকে এক টুকরো 
কার্বন কুড়িয়ে এনে তিনি যে কাণ্ড করেছিলেন সে-কথা পরে বলবো। 
পরের দিন শান্তিনিকেতনে আমাকে অভিনন্দন দেওয়া! হলো 


--১২ই বোশেখ | 
'ছুপুরের দিকে হাওড়া স্টেশনে লুপ-লাইনের গাড়ীতে চেপে, বিকেল 


গড়িয়ে গেলে বোলপুর স্টেশনে এসে নামলুম । আমার ভাই সুরেনও 
শামার সঙ্গে এসেছিলেন । স্টেশনে টগ্পর গাড়ী মোতায়েন ছিল । 
এসে পৌছলুম ফশাকা মাঠে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে । আমাকে থাকবার 
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জায়গ! দিলে শিশুবিভাগের পশ্চিমে শালকীথির পাশে দ্'কামরার একটি মাটির 
ঘরে। এ ঘরটিতে প্রেস-ম্যানেজার দাড়িওয়ালা কালার্টাদবাবু, হরিচরণবাব- 
মশাই থাকতেন | এ ঘরের একটা ফাঁকা কামরায় আমি রুইলুম। 
রাতের খাওয়া হলো রান্নাঘরে গিয়ে । সাত্বিক খাবার বটে, তবে সে 
এলাহি পরিমাণে । 

ভোরবেলা দেখি, খাটা-পায়খানা রয়েছে একটা । তখন সম্তোষ 
মজুমদার তত্বীধান করতেন নতুন গেস্ট এলে। দেখলুম, সকালবেলায় 
সন্তোষবাবু নিজে দ্'টিন ভরতি জল দিয়ে গেলেন দ্ব'হাতে করে। আর 
দরকার মাফিক সব খু"টিয়ে খু'টিয়ে জিগোস-পড়া করলেন। 

“সকালে (১লা মে, ১৯১৪ £ ১২ই বোশেখ, ১৩২১) একটু বেলা হলে, 
আশ্রমে আমার অভ্যর্থনার আয়োজন হলো । অসিত ছিলেন, পিয়ার্সন 
ছিলেন। এ্যাণ্ডজ, ক্ষিতিবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী আরও 
অনেকে সব ছিলেন । বড়দাদ] দ্বিজেন্ত্রনাথ তখন ছিলেন নিচু-বাঙ্গালায়, তিনি 
কিন্ত সভায় আসেননি । এখানকার পাক 'কারমাইকেল-বেদী'র সামনে 
তখন একটি কীচা-মাটির বেদী ছিল । সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা 
পেতে রাখ! হয়েছে ; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, 
পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন একে, সেই গঠগুলে৷ লাল কাকড় দিয়ে ভরতি 
করে, পদ্ম একে রেখেছে । বেদীর সামনে আলপনা অশকা। মণি 
গুপ্ত তখন এখানকার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ধীরেক্্রকৃষ্ণ, শরদিন্দ্, ডি, 
এল, রায় _এরাও তখন ছাত্র ছিলেন। মণি গুপ্ত ছিলেন অসিতের 
তলিদার | ওদের দিয়ে গুঁড়ি গুলিয়ে আলপনাও দেওয়! হয়েছিল 
- বোধহয় বৈদিক মতে । 

'কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শশাখ বাজানো হলে! । অসিত 
কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমার “গলায়। কবি আমার হাতে 
অর্থ্য দেবার পরে খানিক বললেন। আমি বঙ্গলুম অল্প। _-বিশেষ করে 
বললুম _-'আমি ধন্য হয়েছি'। এর পরে কবি এই কবিতাটি পড়লেন £ 
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গু 
শ্রীমান নন্দলাল বসু 
পরম কল্যাশীয়েষু 
তোমার তুলিক! রঞ্জিত করে 
ভাঁরত-ভারতী-চিত্ত ! 
ৰঙগলঙ্ষ্মী ভাগ্ডারে সে যে 
যোগায় নূতন বিত! 
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র 
দিয়েছে তোমার কর্ণে-- 
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম 
লেখ অক্ষয় বর্ণে! 
তোমার তুলিক। কবির হৃদয় 
নন্দিত করে, নন্দ ! 
তাইত কবির লেখনী তোমায় 
পরায় আপন ছন্দ । 
চিরসুন্দরে কর গো তোমার 
রেখাবন্ধনে বন্দী ! 
শিবজটাসম হোক তব তুলি 
চিররস-নিষ্যন্দী ! 


শান্তিনিকেতন শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 
১২ই বৈশাখ 
১৩২১ 
[ ১৯১৪ সালের জুন সংখ্যার “মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা ও ১৩২১ 
সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পপ্রবাসী' কবির লেখা এই অভিনন্দন-কবিতাটির 
অটৌগ্রাফ-কপি ছাপিয়েছিলেন। “মডার্ণ রিভিউ, এই কবিতাটি সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন £ 4৮) 2001555 51৮60 0০ 73900 টব91009812] 790955 
99 880. [২৪0100197261) 85015 10. 1019 0৬10. 108100/110178- ] 
'অভিনন্দনের পরে গুরুদেবের লেখাটি অসিত আমার হাতে দিলেন। 
অসিত সেদিন আমার একটি ছবিও এ*কেছিলেন | গুরুদেব প্রথম যখন 
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অভ্যর্থনার কবিতাটি লিখবেন, অসিত বললেন, ভালো! চাইনীজ ইক 
আছে, এনে দিচ্ছি । অসিত কালি ঘষতে বসলেন, কিন্তু ঘষছিলেন 
তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে আনা সেই কার্বন। চাইনীজ ইঙ্কের নামে 
ঠাট্টা করে কার্বন ঘষে গুরুদেবকে দিলেন। গুরুদেব সেটা দিয়ে 
লিখলেন অতি কষ্টে | অভ্যর্থনার শেষে লেখাটি ফ্রেমে বাধানো হলে । 
ক্রেমে বাধানো মুল অভিনন্দনপত্রথানি আমার দাদাশ্বশুর ক্ষিতীশ মিত্র 
মশাই-এর কাছে ছিল। ূ 

“এই অভিনন্দনের পরে, আমার একটা অদ্ভূত অনুভূতির ঘটনা হ্‌লে। | 
গুরুদেব আমাকে বরণ করলেন অর্থ্য দিয়ে, আশীরঞাদ করলেন কবিতা 
পড়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমি চলে এলুম আমার ডেরাতে । কবির 
দেওয়া অর্ধ্য তখনও আমার হাতে । সহসা আমার মনে হলে, আমাতে 
যেন আমি নাই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে 
গেছে । আমার রক্ত-মাংসের স্থল শরীর ভেদ করে যেন আলো 
বাতাস খেলে যাচ্ছে । অপুর্ব অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা আনন্দে 
ডগমগ করে উঠলো । কবির ভেতর দিয়ে মহযষির আশীর্বাদ আমাকে 
যেন ছুঁয়ে গেল । আমি যেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ 
করলুম । 

'আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম | ছেলেরা মালতী লতায় 
চড়ে দোল খাচ্ছে। গাবতলায় ইন্দারা থেকে ছেলেরা জল তুলছে 
নাইবে বলে । -দুপুরে কিচেনে খাওয়া হলো । সন্ধ্যেবেলায় নাটক 
অভিনয় হলে -_-'অচলায়তন' । ম্বয়ং গুরুদেব নাটক করেছিলেন 
এখানকার অধ্যাপক আর ছেলেদের নিয়ে । 

“নাটক শেষ হবার পরে ছাতিমতলার দক্ষিণ দিকে লম্বামতন 
একটি খডের বাড়িতে (“বটতলা-বাড়ি' ) গেলুম । এ বাড়ির একটা 
কামরায়, পরে. আমাদের স্বরেন এখানে 'বিচিত্রা-ফেরৎ প্রথমে এসে 
কিছুদিন ছিলেন ১৯১৭ সালে । এ ঘরে এ সময়ে গুদের মাঝে 
মাঝে আড্ডা জমতো । গান বাজনা নাচ হতো । সরোজ রায়চৌধুরী, 
অক্ষয় রায়, গৌর ঘোষ, ভীমরাও শান্ত্রী _এই রকম ক'জন মিলে 
রা] খুব আসর জমালেন । রাত্রি বারোটা-একটা পর্ষস্ত সেদিন 
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নাচ গান চলেছিল। নেচেছিলেন সরোজ। সে সময়কার স্কেচ আছে 
অনেক আমার করা । ২রা মে অর্থাং পরের দিন সকালে আমি 
কলকাতা ফিরে গেলুম |? 

শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলালের এই অভ্যর্থনা সম্পর্কে 'মডার্ণ রিভিউ'-এ 
এই সম্পাদকীয় মন্তব্য বের হলো £ 

21000 1811 3056 

3801 18170751191] 73056 076 01 1/11056 ৬/5161 00108175 ৩ 
[60010001096 11) [1015 17111006] 16০061701 1)9.0 00089101) (0 ৬191 81011018- 
1911) 11800165 $017901 2 73010011116 [0091 92৬6 111) ৪ 001018] 
[6০610101) 2100 [015561)060 1117] %/111) ৪ 10617910107 [00910 11019 
15 81) 11017010101 %/1)101) 217 210151 0718% ৬/০]| 02 7100৫, 

প্রবাসী'তে (১৩২১, জ্যৈষ্ঠ) রামানন্দবাবু লিখলেন £ “নন্দলাল বসুর 
অভিনন্দন | শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের 
্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হইয়াছে। ছুটির পূর্ধে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন 
অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া 'অচলায়তন' নাটকের চমৎকার অভিনয় 
করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু 
বোলপুর গিয়াছিলেন। বিখাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসূৃ তাহাদের 
মধ্যে একজন । রবীন্দ্রনাথ তাহার মত গুণী বাক্তিকে আশ্রমে পাইয়া 
তাহার যথোচিত আদর করেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। 
রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-কবিতার প্রতিলিপিটি আমরা মুদ্রিত করিলাম । 

প্রসঙ্গতঃ এই সংবর্ধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার এই মন্তব্য করেছেন £ 
'এপ্ুুস সম্বর্ধনার ছয় দিন পরে আশ্রমে বেড়াইতে আসেন চিত্রশিল্পী 
শ্রীনন্দলাল বসৃ। নন্দলালের সহিত তখন শান্তিনিকেতনের কোনোপ্রকার 
সম্বন্ধ স্াপিত হয় নাই, এমন-কি তাহার কল্পনাও কোনো পক্ষ হইতে 
হয় নাই। সেদিন আশ্রমে একজন কবি একজন শিল্পীকে সমাদর 
করিলেন একটি মাত্র কবিতা উপহার দিয়া (১২ই বৈশাখ, ১৩২১)-- 
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তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে 
ভারত-ভারতী চিত্ত 
বঙ্গলক্ষমী ভাগারে সে যে 
যোগায় নুতন বিত্ত 
এই শুভদিনে নন্দলাল জানিতেনও না যে এই শান্তিনিকেতন 
তাহার; শিল্িজীবনের কেন্দ্র হইবে, রবীন্দ্রনাথও জানিতেন না ষে 
বিশ্বভানতীর প্রধান একটি অঙ্গ নন্দলাল গড়িয়া তুলিখেন।” 
-_-(রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পরিবধ্ধিত তৃতীয় 
সংস্করণ ১৩৬৮, পৃষ্ঠী ৩৭৪ )। -কিস্তু এই মন্তব্য যথোচিত 
বলে মনে হয় না। কারণ শ্রীন্দলাল এখানে স্থায়িভাবে এসে 
থাকার সম্পর্কে তখন কিছু কিছু চিন্তা করছিলেন ; পক্ষান্তরে, 
কবির মনোগত ইচ্ছা সেদিকে আগেই প্রধাবিভ হয়েছিল, এর 
পরের বিবরণ থেকে তা" বেশ বোঝা যাবে । উপরপ্ত, 'বোলপুরে 
চিত্রবিদ্যাটা ভালো করে শেখাবার, ব্যবস্থা করার জন্তে কবির 
ব্যাকুলতা অসিত হালদার মহাশয়কে লেখা ১৯১২ সালের একটি 
চিঠিতে অতি পরিষ্কারভাবে ধরা আছে। 


॥ শিলাইদহে রবীন্দ্র-প্রসজে, ১৯১৬ ॥ 


এই প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীনন্দনালের অভিজ্ঞতার বিবরণ তার নিজের 
ভাষাতেই শুনুন £- 

পদ্মার পরিবেশ দেখাবার অন্যে কবি আমাদের ডাকলেন 
শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। গেলুম আমি, স্বরেন কর আর মৃকুল' 
দে। সুরেন আগেই গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে। তখন শীতকাল । 
১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে জোড়াপ্সাকোয় 'ফাস্ভনী'র প্রথম 
অভিনয়ের পরেই । কুঠির হাটের ঘাটে নেমেই দেখি, কবি স্বয়ং 
এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে। তার পিছু পিছু হাটছি; 
হঠাৎ দেখি কি, এক ফাক বালিহীস উড়ে গেল ঠিক আমাদের 
মাথার ওপর দিয়ে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার 
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গতিক দেখে কবি বললেন, -_-চলে! না, আরও কত দেখবে | 
পদ্মার ধু ধু চর। নানা পাখী চড়ে কত। সকালে আসে, সন্ধ্যায় 
ফেরে। তাদের গতিবিধি সব জানা ছিল কবির। সে সব তিনি 
আবিষ্ট হয়ে বলতেন আমাদের। আমাদের হলো হাতে-কলমে নেচার- 
স্টাডির সেই হাতে-খড়ি। আগে ছবি অশীকতুম শাস্ত্র পুরাণ পড়ে। 
ভাবনীবারু পণ্ডিত রেখে পড়াতেন। আইডিগ্না পেতুম তখন বই 
থেকে । কিন্তু এখানে গুরুমশাই হলেন পদ্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
আর তার ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বিশ্বববি। এ মনিকাঞ্চমযোগ দুলভ। 
আমাদের এই সৌভাগের সীমা নাই। আমাদের শিল্পিজীবনে 'আরও 
কত দেখার” কি আর শেষ আছে। যাই হোক, পরে ছবি 
একেছিলুম প্রথম দেখা সেই বালিহণাসের ঝখাকের। সে ছবিখানা 
আছে এখন প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে । পরে ছাপাও হয়েছে। 

কবি কত হশটতে পারতেন! কত জায়গায় ঘৃূরতেন __-কখনে 
হেটে, কখনো বোটে । গায়ের কত লোক আসত তার কাছে 
বিষয়ের জটিলতা নিয়ে। তিনি সে সব অক্লানবদনে ফয়সালা করে 
দিতেন। পাকা জমিদার ছিলেন তিনি। মহম্ষি দ্বিজেনবারুকে একবার 
পাঠিয়েছিলেন জমিদারি দেখতে । তিনি গিয়ে বাপকে লিখলেন, 
এরা গরীব, এদের কাছ থেকে খাজনা নাও কি করে। এরা 
খেতে পার না, থাকতে পায় না, আমি এদের বাড়ি করিয়ে 
দেবো । আমাকে টাকা পাঠান। মহষ্বষি টাকা অবশ্য পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন ; কিন্তু, এই দয়াল ছেলেটিকে ফিরিয়ে এনে, জমিদারিতে 
আর কখনো পাঠাননি। সুরেন ঠাকুর মশায়ও জমিদারি ঠিক 
ঠিক চালাতে পারতেন না । তিনি ছিলেন প্ররিয়দর্শন, 
অক্রোধ, অজাতশক্ত ; আর ছিলেন দিলদরিয়া! মেজাজ্বের। হিন্দুস্থান 
বীমাকোম্পানীও তার দেশ্ব শেষে ঢাকৃতে পারেনি । কবির পরে 
স্বরেন ঠাকুর মশায়ই জমিদারি তদারক করতেন। শিলাইদহে 
গোপীনাথের একটি মন্দির ছিল। ভাতে টেরাকোটা ছিল অনেক। 


সে মন্গিয়টা ভেজে পড়ছিল শ্ররাজীর্ণ হয়ে। তিন-চার বস্তা টেরাকোটা 
৪১ 
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স্বরেনবারু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের । কলাভবনে রাখা আছে 
সেগুলো । গোপীনাথের রথটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার কাঠের বড়ো 
বড়ো পুতলোগুলো চেষ্টা করেও আর আনা গেল না। কি্ত 
যে-কথা বলছিলুম, আমাদের কবি ছিলেন সবার চেয়ে চৌখস 
জমিদার | 

'দ্বিজেন্্রনাথ জমিদার হিসেবে ফেল হয়ে গেলেন। গুরুদেব কিন্ত 
সব বুঝতেন। শিলাইদহে গিয়ে তিনি পুরাতন লোক ডিসৃমিস 
করে দিয়ে নতুন লোক নিয়ে আমলা কর্মচারী বদল ক্ধরলেন। 
ফলে, প্রজাপীডন বন্ধ হলো । এখানে কবির কবিত্বও কাজে লাগল । 
জমিদারিতে গায়ের লোক চিনে চিনে কবি হলেন লোক-চরিত্র 
বিশারদ । তীর বুদ্ধিতেই সব উৎকর্ষ হতে লাগলো । অর্থাৎ 'সবচ্‌ড'" 
ছিলেন তিনি। এ সঙ্গেই গ্রাম-উন্নতির কাজ আর লোক-শিক্ষার 
কাজ ওখানে আরম্ভ করে দিলেন। প্রথমে অনেক উন্নতি করলেন। 
পরে এল্মহার্টর1! এসে অর্গানাইজ করলেন। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করলেন নানা স্থানে'। শেষে কিন্তু, তিনি তাল সামলাতে পারেননি । 
এখন সেই দেখে কত স্থানে এই ধরনের কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 

'সার] দিন চলত বৈষয়িক কাজ, আর তারই ফাকে ফাকে কবির 
নিজের লেখাপডা । সহজিয়া মতের একজন বাউল আসত, দেখেছি । 
উার সঙ্গে কবির গুহ্য আলোচন1! চলতে | আমরা কৌতুহল প্রকাশ 
করলে, কবি বলতেন, “তোমরা ও সব বুঝবে না।' রাত্রে বহুক্ষণ ধরে 
তার সঙ্গে আলোচনা করতেন । “বোষ্টমী'কে আমরা দেখিনি । তবে 
গনেছি তার সম্পর্কে । “জমিদার বাহাদুর রবীন্দ্রনাথ এক] এক গ্রাষে 
বেড়াতেন । সঙ্গে পাইক গেলে বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে দিতেন। লেঠেল 
মেছের সদশারের ঘটনাটি বোধহয় রেকর্ড হয়েছে । 

'শিলাইদহে আমরা পৌছতেই কবি আমাদের নিয়ে পড়লেন। সে 
কী যত তার শিলীদের প্রতি । খাবার খবরদারি । আক্ষেপ করতেন 
প্রায়ই. _“রথীর মা নেই! বড়ো ভালো রশধতেন তিনি লঙ্কা-ফোড়ন দিয়ে । 
রেধে খাওয়াতেন তোমাদের 1 তার একজন পুরুষ রশধূনী জাতে নাপিত 
রখধত তখন ওখানে । বারুষিও ছিল একজন __দাড়িওয়াল! । 
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পগ্লার ইলিশ। টাটকা ইলিশ | তার স্বাদ মুখে লেগে আছে 
এখনও | খুব খানাপিন! চালাচ্ছি আমর] । হঠাং অসুস্থ হয়ে পড়ল 
একজন। কবির হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা জানতাম আমরা । বললুম, 
_ওকে ওষুধ দিন। কবি হেসে বললেন, --ওর কাজ হবে না আমার 
ওষুধে । ওকে চাই ঘোড়ার ওষুধ |? 

“শিলাইদহে কাছারি-বাড়ির কাছেই গোপীনাথের পুরাতন মন্দির । 
কবি দিয়েছিলেন সেটির সংস্কার করিয়ে । একদিন তিনি বললেন আমাদের, 
_তোমর1 তো হিন্দ্র; ওদের মন্দিরে বলে দিয়েছি, প্রসাদ দিয়ে যাবে ।' 
গোপীনাথের প্রসাদ-ভোগ এলো পায়েস-টায়েস ফল-টল নানারকম সব। 
আমরণ খেলুম। কবি বললেন, _হহিন্দ্ুরা পুজোই করে কেবল; মন্দিরটা 
যে ভেঙ্গে পড়ছিল, সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা কারো | মন্দির] সারিয়ে 
দিয়েছি আমি । জানো তো, আমিও একজন হিন্দ্র। বোধ করি, সমাজের 
কটাক্ষে ক্ষোভ কিছু ছিল মনে । 

“চলন্ত বোটে সভ1 বসত তার | পদ্মার শাখায় শাখায় ডিহিতে 
ডিহিতে নোঙ্গর পড়তো । দেখতে আসত গ্রাম থেকে _-সে কত লোক। 
পাড়ে ভিড় লেগে যেত। কতো স্কেচ করেছি মে সময়ে -_-বোটের কাছে 
চরের ওপর শান্ত শিষ্ট মুসলমান প্রজা! সব বাবু-মশায়কে দেখবে বলে 
বসে দীড়িয়ে আছে । ছোট ডিঙ্গিতে করে জল টপকে আসত --কাজ 
থাকত যাঁদের। কবিরও দ্বার ছিল অবারিত । দিন করেক কাটত এক 
ডিহিতে । আমাদের আঠারে-ব্যবহারে সে উন্মুক্ত নির্মল পরিবেশে 
আবর্জনা জমে উঠলেই কবি বলতেন, --'চলো” । বলতেন -_“দেখ, 
মানৃষেই জমায় আবর্জনা । প্রকৃতির মধ্যে লালিত যার! তারা সহজেই নির্মল। 
পাখীদের দেখো ; কী সহজে ময়লা মুক্ত করে ওরা । আমাদের সভ্যতা 
এমনভাবে, গড়ে তুলেছি আমরা যা প্রকৃতির বিরুদ্ধ | আমাদের জমানো 
আবর্জনা সেই জন্যে পীড়া দেয় আমাদিকেই ।' 

পাবনা জেলার সীমা -দূরে দেখা যাচ্ছে __সাজাদপুর। কবি 
বললেন, _-এ যে দেখছ সাঁজাদপুর, আমাদের জমিদারির সবচেয়ে শাসালে। 
অংশ ছিল এটা । মহষ্ি যখন কল্পতরু হয়েছিলেন, গুণেন্দ্রবাবু তখন এই লাটট' 
চেয়ে নিয়েছিলেন । তাই, ওট1 এখন গগনদের ভাগে পড়েছে । 
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তবে তাতে কোনও খেদ দেখলাম না কবির | সহজ আনন্দেই 
আবিষ্ট থাকতেন সব সময়ে । একটা মজার ঘটনা বলি, শোনো। | 
পাবনা কাছে আসতেই সহসা হাতে ট্ুষ্কি বাজিয়ে গা ছুলিয়ে গান 
ধরলেন কবি, _-'যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী, পাবন থ্যাহে আল্তে 
দেব ট্যাহা দামের মোটরি' । কবি যে কত হালকা হতে পারতেন 
_সে তখন দেখেছিলুম | কবিত্বে তার মন ভরে থাকত সবক্ষণ। 

“আমাদের জীবনে গ্নিম্পস্‌ দিয়ে গেলেন তিনি | তাই পাথেয় হরে 
রইল সার! জীবনের । আমাদের কাছে তিনি কল্পলোকের দরজা খুলে 
দিয়েছেন। গান কবিতা শিল্প যাই বলো সব হয়েছে প্রকৃতি থেকে । 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার দেশদেখা চোখ নিয়ে আমাদের মন্ত্র দিলেন 
সেই প্রকৃতিকে তার মর্সস্বরূপে দেখবার । 

“অপ্রাকৃত ব্যাপারেও কবির বিশ্বাস ছিল বলতে পারি । তোমরা 
ভুত” বলে উড়িয়ে দেবে তো ? কিন্তু কবি বোধহয় বিশ্বাস করতেন 
ঘটনাটি'। বলি শোনো | -প্রভাতবাবু মাঝে মাঝে টণ্ট করে কথা 
বলতেন হিন্দু, হিন্দ্বশান্ত্র এই সবের ওপর | যেখানে হিন্দয়ানিতে 
বিশ্বাস সে-ক্ষেত্রে স্বয়ং কবি সম্পর্কেও তিনি বনু তথ্য বিকৃত করেছেন। 
প্রভীতবাব-রই শ্লেষের প্রসঙ্গে একদিন কথায় কথায় বললেন কবি তার 
এই শোনা কাহিনীটি | .**পদ্মার শ্রোতে ভেসে-আসা একট | কডি-কাঠ 
এক গেরস্থ আটকেছিল । সেটি দরকার তার ঘরের ছাদে লাগানোর । 
দিনের বেলায় পাঁচ ছ জন জোয়ান মিলে চেষ্টা করেও সেটাকে যথাস্থানে 
তুলতে পারেনি, ভারী বলে; মাপেও সেটা ছিল বড়ো | রাত 
শেল। সকালে সকলে সবিম্ময়ে দেখলে, কড়ি-কাটি যথাস্থানে লাগানো 
রয়েছে !! এ কি করে হলোঃ অবিশ্বাসীরা কি জবাব দেবে ? 

“অশচ্ছ!, রামগড়ে কবির ভিশন (15100) দেখার সেই ঘটনাটি 
রেকর্ড হয়েছে কি? হয়নি কেন ? সে তো কবির শোনা কাহিনী 
নয়। ভার জীবনের বাস্তব ঘটনা । কতকগুলো সন তারিখ আর খবরের 
কাগজের কাটিংস্‌ সংগ্রহ করলেই কি জীবনী লেখা হয়? মহামানবদের 
জীবনে এই রকম অতীবক্দ্রিয় দর্শনের ঘটনা অল্প-বিস্তর তে! হামেশাই 
টে থাকে । কবি একাধিকবার বলেছিলেন আমাদের তীর সেই মাতৃমৃততি- 
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দর্শনের ঘটনাটি । রামগড়ে পাহাড়ের ছুঁড়ো কিনেছিলেন গুরা, ওখানকার 
বাগানবাড়িতে থাকবেন বলে। সেখানে একবার এক বিরাট মাতৃমৃতির 
ভিশূন (৮1910) দেখেছিলেন তিনি । -_দেখলেন কবি, পাহাড়ের কাছে উচ্চ 
আকাশে বিরাট এক প্রশান্ত মাতৃমৃতি! তার কোলের কাছে খেলায় 
রত একটি শিশু । শিশুটি খেল করছে নিজের মনেই । আমাদের অসিত 
ছবি একেছিলেন কবির কাছে ঘটনাটি শুঁনে। কলাভবনে আছে সে 
ছবিটা, দেখো । ছাঁপাও হয়েছে । তবে কবির দেখা নেই ভিশনের 
(%19107.) ভাবটি ঠিক ঠিক ফোটেনি ছবিটিতে । 

“শিলাইদহের আরে! কত কথা মনে পড়ে । আমাকে একদিন কবি 


বললেন, __'এই যে নদী পন্মাকে দেখছ এক মাইল, বর্ষায় এর চেহারা 
ভীষণ হয়। এই নদীতে আমি আর বড়ে? দাদা ( দ্বিজেন্দ্রবাবু ) একবার 
সশতারে পার হয়েছিলেম । আমি আর বডে! দাদ! সশাতারে 


নামলেম। সঙ্গে ছিল বোট । এপার ওপার হলেম। কবি বললেন 
_-'আর একটা মজার ঘটনা! মনে আছে । একবার নৌকায় বসে আছি। 
বর্ষায় পদ্মার প্রচণ্ড ভ্রোত। একটি মেয়ের লম্ব৷ চুল জলের ওপর দিয়ে হাবুদ্বুবু 
খেতে খেতে যাচ্ছে । জমিদারিতে নৌকো! ( জালি-বোট ) আর লেঠেল 
(বরকন্দাজ ) ছিল। তার! জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো । টেনে তুললে 
মেয়েটিকে । গ্রামের মেয়ে। ওবুধ খেয়েছে আত্মহত্যা করবে বলে। 
আমরা তাকে বীচিষে ঘরে পাঠিয়ে দিলুম' । 

“এমনি সব টুকিটাকি ঘটনা কত শুনবে । যাই হোক, কবির সঙ্গে 
শিলীদের সেই উন্মুক্ত পরিবেশে যেন হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হয়ে গিয়েছিল। 
আমাদের কোনো সংকোচ হতো না তার কাছে । আমাদের শত 
ক্রটতেও তিনি কিছু মনে করতেন না। ধাত আমাদের চিনে নিয়েছিলেন 
তিনি। 

“আমাদের তখনকার দৈন্বের কথা আর কি বলব। এই পোশাকের 
কথাই ধরো । ছু-একখানি করে সার্ট মোটে পুঁজি ছিল আমাদের । 
অতদিন ওখানে থাকায় ভার অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। ময়লা তো? 
হয়েছেই ; তার ওপর ছিড়ে গেছে। তরুও লজ্জা ছিল না আমাদের 
কবির কাছে। ডারও যেন চোখ ছিলনা এতে । মনে উল্লাস আমাদের 
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অফুরত্ত। কল্পলোকে বাস করছি তখন কবির সঙ্গে। অদ্ভুত সব 
অনুভূতি তখনকার । 

'সহসা আমাদের এই সখের নীড় ভেঙ্গে গেল। কি করে জানো? 
একদিন দেখি, জেটিতে এসে নামলেন র-বার্‌ আর ন-বাব- হ্যাট কোট চড়িয়ে, 
অলস্টার হাতে নিয়ে, বড়ো বড়ো ভারী সূটকেস্‌ মুটের মাথায় চাপিয়ে । 
তখন সেই বেশে তাদের দেখে সহসা আমাদের নিজেদের প্রতি চোথ 
পড়ল। কী দীন আমরা ! সুতরাং চলো, চলো, আর নয়, 'পালাই 
চলো । এঁদের চোখের “সামনে আমাদের এই ছেড়া সার্ট আর. ময়লা 
কাপড়ের দীনতা ঢাকা যাবে না কোনো রকমে । 

“কবিকে বললুম আমরা, আমরা যাবে এবার। তিনি যেন এক 
লহমায় বুঝে নিলেন সব --অন্তর্যামীর মতো । শান্ত স্বরে বললেন, 
-চলো, দিয়ে আসি তোমাদের, বোটে করে, কুঠিবাড়ি পর্যন্ত ।” বোট 
চলল । কুঠিবাড়ির ঘাটে এসে নোঙ্গর পড়ল। 

“আমাদের নামিয়ে দিয়ে কবি বললেন, _-“তোমাদের দিতেই কেবল 
আসিনি । এলেম আমার 'বাসম্ভীকে দেখতে” | বাসন্তী” হলো কবির নিজ 
হাতে রোয়৷ একটি ফুলের গাছ। তখন ছিল তার ফুল ধরাবার সময় । 
বাসন্তী রঙ্গের ফুলে ফুলে তখন সে “তার সারা গা ভরিয়ে ফেলেছে। 
কবি তার সেই বাসস্তীকে দেখতে লাগলেন। আমরা রওন] হলুম”। 

প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন £ --শিলাইদহে কবির সঙ্গে 
এবার আপিয়াছেন তিনজন শিল্পসি। নন্দলাল বসু (জন্ম ১৮৮২) মুকুলচন্দ্র 
দে (জন্ম ১৮৯৫) ও স্ুরেন্রনাথ কর (জন্ম ১৮৯৩)। নন্দলাল তখনই 
যশস্বী ; মুকুলচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছাড়িয়া (১৯১২) অবনীন্দ্রনাথের 
নিকট শিক্ষানবিসিতে আছেন । স্ুরেন্্রনাথের বয়স তখন, মাত্র বাইশ 
বংসর -মুকুলের বিশ। কবি এই তরুণ শিল্পীদের পাইয়া বড়ই আনন্দ 
পাইয়াছেন 11511 51001)45185]) 06 61710997061) ৪405 10 [09 109, 
_ 1915 --( রবীন্দ্রজীবনী ২, পু ৪০৩-৪)। --কিস্ত এই উক্তিতে তথ্যগত 
কিছু অসঙ্গতি আছে -_প্রথমতঃ, নন্দলাল ও মুকুলচন্দ্র পরে গিয়েছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন মাত্র সুরেজ্রনাথ ; ওঁদের দুজনের আগেই 
ফিরেও এসেছিলেন তিনি । দ্বিতীয়তঃ, গর শিলাইদহে ১৯১৫ সালে যান 
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নি। গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে । নন্দলালের 
তারিখ-দেওয়! অসংখ্য স্কেচেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে। 

শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শিলাইদহ গিয়েছিলেন । অদ্বরভবিষ্যতে 
শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কাজে গুদের যোগ দেবার ইচ্ছা জাগানোর 
উদ্দেশ্য ছিল কবির মনে। তখন কলকাতায় বিচিত্রা স্টুডিয়ো-স্থাপনার 
উদ্যোগপর্ব চলছে । একদিন বোটে স্ুরেন্দ্রনাথের নিকট তখনই কৰি 
শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দেবার জন্যে প্রথম প্রস্তাব করেছেন। 

শ্রীন্দলালের ৩১ সংখ্যক ডায়ারিতে দেখছি, এতে তিনি শিলাইদহের 
কয়েকটি স্কেচ করে রেখেছেন। 

তার স্কেচবুক সংখ্যা ৯-এ দেখা “যাচ্ছে _তিনি ১৯১৬ সালে 
শিলাইদহে হিন্দ্র ও মুসলমান প্রজাদের অনেক ছবি এঁকেছেন । এই 
স্কেটবই-এর ৫৮ ইত্যাদি সংখ্যক ছবিগুলি হচ্ছে --'শিলাইদহে প্রজারা 
নদীর ধারে বসে আছে গুরুদেবকে দেখবে বলে। মুসলমান প্রজা সব। 
শান্ত শিষ্ট। পরে. মোল্লারা এদেরই দফা! সেরে দিলে'! এই স্কেচ.বুকেই 
রয়েছে গুরা সান্তাহারের পথে যাচ্ছেন। - তখন মুকুল দে ভাল স্কেচ 
করতেন। তা থেকে আমি নকল করতুম। তার পরে, আমি ভাল 
স্কেচ করতে শিখলুম' | ৭৭ সংখ্যার চিত্রটি হচ্ছে _-সাজাদপুরের 
পোকন মাজী _দরবার করছে । ৮১-৮২ সংখ্যায় আছে, --গোমস্ত। 
পাশে বসে রয়েছে -গুরুদেব ধমক দিচ্ছেন। ৮৫ সংখ্যক স্কেচে দেখছি, 
_তারণ সিং -_গুরুদেবের চাপরাসী | প্রজারা এলে সে তাদের নিয়ে 
নিয়ে গিয়ে দরবার করাতো । -_-এই সব স্কেচের বিশদ বিবরণ ও সম্পূর্ণ 
সূচী আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করবো। 

দ্বিতীয় পধায়ের ২১ সংখ্যক স্কেচবুকে শিলাইদহের স্কেচ রয়েছে 
কঙডকগুলি ১৯১৬ সালে করা । 

নন্দলালের করা -_নিজের চোখে দেখা, আর কতক শোনা 
শিলাইদহ্ের বাস্তব চরিত্রের স্কেচ বিভিন্ন বই-এ ছাপা হয়েছে, সে 
সব ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে অহাকা। ওখানকার ভারিখহীন 
স্কেচ আর কাি-তুলির বা রঙ্গিন ছবিগুলির কতক ওখানে বসে, 
আর কতক লকাতায় ফিরে এসে এবং পরে, শান্তিনিকেতনে 
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বসেও একেছিলেন। তারিখযুক্ত স্কেচুগুলির সময়সীমা হচ্ছে ১৯১৬ 
সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাং শীত 
থেকে বসন্ত _ছ্ুমাস দশ দিন। কিন্ত শিল্পী শ্রীনুরেজ্রনাথ কর মহাশয় 
বলেন, _সেবারে শিলাইদহে ওরা দশ পনের দিনের বেশি ছিলেন 


ন]। 

নন্দজালের অশকা শিলাইদহের মুদ্রিত স্কেচ, (১) লালা পাগলা 
(১৪-৪-১৬) (২) নিমাই ঠ্যশটা (৪-২-১৬) (৩) "চরের প্রজা' (৪) 
লালন ফকির (৫) বোটের মাঝি (১০-২-১৬) (৬) চর-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ 
(৭) “কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা, (৮) ভারণ সিং 
(৯) ফটিক মজুমদার (১২-৩-১৬) (১০) শান্ত শি মুসলমান প্রজার 
দল কতক বসে আছে, কতক দাড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথকে দেখবে 
বলে (১৪-২-১৬ (১১) কলসী রেখে মেয়েরা নায় ঘাটে (১২) খেয়া- 
ঘাটে ভিড় করেছে পদ্মাপারের লোক (কুঠির হাট) (১৩) স্বর্গ 
আমি বানিয়েছিলাম মাদীরতলার চরে (মাদারতলার চর) (১৪) একটা 
কালো দাগের মত মিলায় বহুদৃর (হানিফ চাচা) (১৫) সে বছর 
ভাদ্রমীসে মাঠ যবে জলে ভাসে (রায়-গিন্লি) (১৬) শোনাতে ছিলেন 
বাবুর হুরুম প্রজাদের সব ডেকে (এরফান মাতববর) (১৭) তিনশো 
বিঘার জোষ্ঠ করেতে উল্লাসে দিলো চাষ (১৮) আনন্দ 
ব্যাপারী। (এই স্কেচ্গুলি ছাপা রয়েছে শ্রীশটীজ্্রনাথ অধিকাগীর 
'মহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৯), 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, (১৩৫২) 
(সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ, (১৩৫৩), “কবিতীর্থের পাঁচালী' (১৩৫৩), 
'বীন্ত্রমানসের উৎস মন্ধানে (১৩৬৬) বইগুলিতে। এ ছাড়া, নন্দলাল 
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। 





রর 


নর ৬০. 
৬৩১ 
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॥ বাণীপুন্ের বাড়িতে কাঁলীঘাটের পট পুনরুজ্জীবনে), ১৯১৬ ॥ 
? 


শ্ীনন্দলালের ডায়েরী (সংখ্যা ১) থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯১৬ 
সালে কালীঘাটের পটের বিষয়ে অবনীবাবু আর নন্দলাল চিন্তা করছেন-_ 
কিভাবে এই পুরাতন রীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করা যায়। অবনীবাবু 
ছিলেন তার গুরু ; কিন্তু কেবল শিক্ষাদাতাই নন | মনে মনেও ছিল 
ওদের চিন্তার এক অত্তুত্ত মিল | ১৯১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শঁবচিত্র- 
সভা' প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অবনীবাবু একদিন নন্দলালকে বললেন, _- 
'কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা | নতুন করে করতে হবে। 
অর্থাং অশকার বিথয় হবে নতুন, কিন্তু টেকৃনিক্‌ হবে পুরাতন অর্থাং 
ট্রাডিশন্যাল্‌। যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ্য রাখবে সেদিকে |, 

কিরকম বিষয় নিয়ে নতুন ধরনের পট আক]! হবে _সে সব 
চিন্তা করে অবনীবাব, নন্দলালকে ছবির নামের তালিকা দিয়েছেন। 
আর শ্রীনন্দলাল নান পুরাতন বই থেকে তখন নান জন্ত-জানোয়ারের 
ছবির স্কেচ করেছেন পটের ধরনের । তবে, পটের ছবি আকতেন 


ভিনি বাণীপুরের বাড়িতে বসে; কালীঘাটে বসে নয় | অবনীবাবু 
বলেছিলেন, __-'নন্দলাল আমার কাছে আর আসে না। সে কালীঘাটে 
বসে ছবি আকছে। _-এ কথা আদবে ঠিক নয়। 


১৯০৮ সালে নন্দলাল দক্ষিণ-ভারতে শিয়েছিলেন। ১৯০৯-১০ সালে 
গিয়েছিলেন অজন্তা । মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা দেখতে গিয়েছিলেন 
১৯১৩ সালে মহিমবাবুর সঙ্গে (ডায়েরী সংখ্যা ৩৮ )। মেদিনীপুরে 
পট-পাটা সংগ্রহ করেছিলেন কিছু, আর দক্ষিণী কিছু কাটিংস্‌ সংগ্রহ 
করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্যায়ের ২৭ সংখ্যক স্কেচ্বূকে। 

অবনীবাবুদের বাড়ির সংগ্রহে পটের ছবি অনেক ছিল | ১৯০৮-১ 
সালের আগে, আরট্কলে পড়ার সময়ে, কালীঘাটের পটো-পাড়াতে গিয়ে 
অনেক পট সতীর্থদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন নন্দলাল --তখন 


থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এবং তার পরেও। প্রথম পর্যায়ের ৯ সংখ্যক 
$০ 
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স্কেচ্বুকে দেখছি, তিনি ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে আপার 
আগে কালীঘাটের ধরনের ছবি এঁকেছেন । তখনকার কালীঘাটের 
পুরাতন এঁতিহোর শেষ পটুয়া __পার্বতী চক্রবর্তী লেন-নিবাসী নিবারণচন্দর 
ঘোষ-এর স্কেচ করে রেখেছেন শ্রীনন্দলাল। 

পট আর পুঁথির পাটার ওপর তার আগ্রহ দেখেছি বরাবর । 
ভাবনীবাব তার পাটা-সংগ্রহ শান্তিনিকেতন-কলাভবনে উপহার দেন। 
এ সময়ে হাত-বদল ইয়ে একখানি পাট! তার নিকট আসে ( ডায়েরী 
সংখ্যা ৫ )। ভ. শ্রীসুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদা তাকে 
কয়েকখানি পাটা উপহার দিয়েছিলেন । বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-পুঁথিবিভাগ 
থেকে কলাভবনে অনেকগুলি পুঁথির পাটা ম্যজিয়মে রাখবার জন্তে 
দেওয়া হয়। ছাত্রদের নির্দশ দিয়ে একাধিক রঙ্গিন পাটা কপি করিয়েছেন 
শ্রীন্দলীল। ছৃ-শো বছরের পুরানো পুঁথির পাটার ওপর অশকা' 
“বকাসুরে'র রং আর অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে শ্রীনন্দলালের অশকা 'গরুড়'-এর 
সাদৃশ্য বিস্ময়কর । -_যাই হোকৃু এসব ছবির তালিকা তৈরি করে 
তুলনামূলক আলোচনা পরে করা হবে। 

এবার এই প্রসঙ্গে শ্রীনন্দলালের মুখের কথা শুনুন £ --“অজন্তা যাবার 
আগে কালীঘাটের পটে প্রথম হাত-মকৃস করেছিলুম । আবার আমাদের 
দেশের বাড়িতে বসে কালীঘাটের পট করতে লাগলুম, সে “বিচিত্রা 
হবার আগে । তার ত্রিশখানা ছবি ছিল অবনীবাবুর কাছে; এখন 


আছে সেগুলি অলকেন্দ্রেরে ঘরে | ভাবলুম, গ্রামে বসে ফোকৃ-আর্ট 
করে রোজগার করবো । দেশে বসে আীকবে, দেশেই বিক্রী করবো । 
সে এক মজার এক্সপেরিমেন্ট হবে । 

'অশকতুম বালির কাগজে । সাবজেকৃট্‌ ছিল প্রবাদ-প্রবচন 


_'বেল পাকলে কাগের কি”, "সাপে নেউলে"', “নেড়া বেলতলায় ক'বার 
যায় _-এই রকম সব। গ্রামের লোকে আনন্দ পাবে এই সবে। বা 
কন ? -_চার পয়সা করে। 

'বাড়ির পাশেই মুদদীর দোকান। সুতোর বেঁধে টাঙ্গিয়ে দিতুম 
সেখানে আমার ছবির পসরা । চুক্তি হলো মুদ্দীর সঙ্গে, ষা বিক্রী 
হবে সৰ পয়সা নেবে না সে। কিছু দেবে আমাকে । জামার 
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ছবিগুলো হলো মুদীর চাঁবিডি-মণিহারী দোকানের যেন বিজ্ঞাপন । 

“কুলি-কামিনদের কলে যাবার পথের ধারেই ছিল দোকান। 
ছবি আমার বিক্রী ইতে লাগলো । আট আনা দশ আনা এক টাকারও 
বিক্রী হতে! সারাদিনে । কোনদিন আবার হতোও না। 

বাইরের ঘবে বসে ছবি আকতুন। কিনতো। যারা --দেখতে 
পেতো, যে-লোকটা ছবি অশাকছে তাকে । দেখতে দেখতে কৌতুহল 
বাডতো তাদের । যাওয়া আসার পথে চোখ আটকাতো। প্রতিদিন। 
লৌভ ঘনালে জানলার গোড়ায় দাড়িয়ে লুন্ধা চোখে বলতো, 
-_-ছিবি কিনবো” । কিনতো। - একখানা, দুখানা, ব্যস, টঁ)াক খালি। 


শেষে বলতো -আর যে পয়সা নাই বারৃ” । শুনে আমি 
বলতুম, তাতে কি, নে, নে পয়সা দিতে হবে না 
দুূএকখানা ছবি ফাউ পেয়ে তাদের কী ফুতিই না হতো তখন, 
সে আর কি বলবো। আমার শিল্পখেলা জমেছিল ভালোই। 
মাসে মাসে আসতো তা প্রায় পনেরেো কুড়ি টাকার মতন। 
আরে? আঅশাকতে পারতুম। কিন্তু, আকা হয়নি । কেন হয়নি 


সে কথা বলছি । 

'সহসা একটা ঘটনায় এ]াটট্ুডূু বদলে গেল। হাত গুটিয়ে 
গেল। অবনীবারুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি -অনেক দিন পরে। 
বগলে আমার অ-বিক্রী ছবির তাড়া। জোড়াসাকোর বাড়িতে 
দক্ষিণের বারাগায় বসে, বসে তিন ভাই একসঙ্গে গড়গড়। 
টানছেন। একসঙ্গে বসেই তামাক থেতেন তিন ভাই --অবনীবাবু, 
গগনবাবু আর সমরেন্দ্রবাবু। ছবিও অকতেন তারা একসঙ্গে 
বসে। 

ছবি থাকলে, গুরুর কাছে হুট করে প্রথম দেখাতুম না। 
মন মেজাজ বুঝে তবে মেলে ধরতুম। সেদিন দেখলুম, খুশি 
বটে। আমাকে দেখামীত্র অবনীবার বললেন, _-'ভাবছি, এতোদিন 
ছিলে কোথায়? কালীঘাটের পট নত্বন করে অশাকবার জন্যে 
লিস্টি করেছি, বাঙ্গাল! প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গুলো নিয়ে ॥ এই যে 
লিস্টি” --বলে, অবনীবাবু আমার সামনে তার কর] লিস্টি মেলে ধরতেই, 
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আমার বগল থেকে বেরিয়ে গেল আমার-করা' ছবির তাড়া । 


'অশ্যা, তুমিও এই করছিলে নাকি! _থম্কে গেলেন তিনি। ছবি 
দেখে বললেন, _-এখনও রং হয়নি । বিক্রী করছে? আমি বললুম, 
আজে হয) দাম কত ?  _*চার পয়সা করে'। এক টাক! 


করে আমি কিনে নিলুম __ বলেই, তিরিশ টাকা তিরিশখানি ছবিল্ব 
জন্তে দিয়ে, অবনীবাবু কিশে নিলেন আমার সব ছবি। ব্যস 
আমারও মন কচকে গেল _ লজ্জাবতী লতার মতন। আর্টে ঘা 
পড়লো ॥ এ্যাটটুড্‌ বদলালো । সেই ধার! সেই থেকে বদ্ধ হয়ে গেল। 
ও-খেলা ছেড়ে দিলুম | কেন ষে গ্যারটট্ুড বদলালো সে রহস্থ বরাবর 
আমার অজানা । 

'অবনীবাবুর ঘরে বসে অজজ্তার ছবি কপি করার আগেও 
এই উদ্যোগ হয়েছিল। তার আগে ১৯০৯-১০ সালে গিয়েছিলুম 
ঘজন্ত। ॥ তবে সেই যে সেকালে কালীধাটের পটে হাত-মকৃস 
করেছিলুম, সেটা ব্র্থ হয়নি আমার। তার ফল ফলেছিল --হরিপুরা- 
কংগ্রেসে । সেখানে যা একেছিলুম সেগুলো সেই কালীঘাটের পটেরই 
বৃহত্তর খেলা । কালীঘাটের পটের প্রতি আমার যে প্রীতি ছিল, 
সেটা রূপ নিলে হরিপুরায় যাবার পরে । -সে-কথা পরে বলা 
হুবে। 

এ রকম এক্সপেরিমেন্ট আর একবার করেছিলুম শান্তিনিকেতনে । 
১১৪১ সালে গুরুদেবের ম্বত্যুর পরে, অবনীবাবু বিশ্বভারতীর আচার্য 
হয়ে এখানে আসার আগে। লোকে বলতো,_আমাদের ছবির দাষ 
বড়ো বেশি। মধ্যবিত লোকে কিনতে পারে না। কিনতে পারে 
না, যারা ছবি ভালোবাসে ভারা। সুতরাং আমার মাথায় এলো, 
ছবির দাম তিরিশ টাকার বেশি করবো না। অথচ যেমন অশকি 
তেমনি আকবো । __গুধ্চোরা গরু কাকে বলে জানো তে।? 
_নিজের মোড়ে দুধ থাকতে বে গাই ধারে দুধ বরাম় না। 
আর্টিস্ট কখনো সেই তুধ্চোরা গরু হতে পারে না। যা জানে 
ত1 তাকে দিতেই হবে। বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু হাতে রাখবে এমন 
হয় না। যারা ওত্তাদ, বেভালা, বেস্বরো গান তারা কখনো! গাইতে 
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পারে না। 

'সে সময়ে পীাচখানা ছবি অশীকলুম আমি --তিরিশ টাক 
করে দাম বাধলুম প্রত্যেকটার। “গোল্ডেন বুকে এই পর্যায়ের ছবি 
গুরুপল্লী” ছাপা হয়েছিল; নামও হয়েছিল। “কেন্দ্রলীর মেলা”, “উড়ন্ত 
শালিকের কঝশক", “ইনোসেন্ট গাল, রাধার তমাল-আলিঙ্গন' 
_অশকলহম মধ্বিত্ত শিল্পরসিকদের জন্তে। দাম সম্তা বলে ভারা 
কিনে নিতে পাববে, এই ভেবে । কিন্তু শেষে হলেো। কি, 'গোল্ডেন 
বুকু অব টেগোরে' ছাপা ছবি 'গুরুপল্লী” ও. সি. গাঙ্থুলী কিনে 
নিলেন। আর বেশির ভাগ ছবি কিনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণের 
চেট্রি মুদালিয়র। এই পর্যায়ের আর একখানি ছবি ছিল -_-“কাপী'। 
কালী নাচছেন, হাতে ঠার পদ্মের ষ্ণাল ধরা, পরিবেশ সূর্ধের 
আলোর -__বালার্কের ছায়ামগ্ডল। "প্রধাসী'তে ছাপা হয়েছে ছবিখানি। 

“এই 'কালী'র ছবিখানি তখনও বিক্রী হয়নি। অবনীবাবু ছবিখানি 
দেখেছিলেন; দাম শুনে চটেও ছিলেন। "ছু-শো টাকা দিয়ে কিনে 
নিলুম, - বললেন গুরু আমার। অবনীবাবুর সংগ্রহ থেকে কিন্তু 
সে ছবিখানা মনে হয় চলে গেছে এখন আহমেদাবাদ কম্তরভাই- 
লালভাই-সংগ্রহে ৷ 

“দেখলে তো, মধ্যবিত্তের উপকার করতে গিয়ে, কেবল ঠকৃলো 
আটিস্ট । লাখপতির ঘর থেকে সে ছবিগুলো আবার চলে যাবে 
কোটিপতির ঘরে; আর এই ঠঙকা হলে! কেবল মিড:ল্মঠানের জন্মে। 
ছনিয়ার অর্থনীতির কাঠামো না-বদলালে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট 
তর্থহীন। সুতরাং ও পথ ত্যাগ করলুম। 

'অজস্তার গুহাচিত্রের কপিতে মিসেস হ্যারিংহামকে সাহাষ্য 
করবার জন্যে সিস্টার স্বপারিশ করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন । তিন 
মাস বাদে অজন্তা থেকে ফিরে এসে, অবনীবাবুর বাড়িতে আমাদের 
কাজের ভিড় জমলো। মিমেস্‌ হারিংহাম তো তার কপিগুলো। 
নিয়ে চলে গেলেন বিলেতে। তার কপিগুলির কপি, আর আমাদের 
করা কপিরও কপি, সব আমাকে দ্বকোড় করে করতে হয়েছিল 
-অআবনীবাবুর জন্তে, আর মিসেস হারিংহাম্এর জন্যে । তখনই লক্ষ্য 
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করেছিলুম, অজন্তার ছবির সঙ্গে আমাদের দিশী পটের অীকা পট 
আর পুথির পাটার ওপর অশকা ছবিতে শিল্পছন্দে বেশ একটা 
মিল রয়ে গেছে । তাছাড়া, ওড়িস্তার যে পট ও পাটা-শিক্প 
তার সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের যেদিনীপুর-বীকুড়া-বর্ধমান-কীরভুম-মূশিদাবাদের 
পট ও পাটার ছবির বিষয় আর অঙ্কনপদ্ধতির মিল আছে। 
এতে আমার মনে হয়, এই দিশী চিত্রবিদ্ার শেকড় খুব 
পুরাতন কালের; আর এদেশের এই শিল্পধারা দ্বীপ্যয় ভারতেও 
ছড়িয়েছিল। -সে-সব আলোচনা এখন থাক-। 


॥ 'বিচিত্রা”-পর্বে মন্দলাল, ১৯১৬-১৭ ॥ 


এই অধ্যায়টিও আরস্ত করা হচ্ছে শ্রীন্দলালের মুখের কথা 
দিয়ে। --শিলাইদহ থেকে আসার পরেই হলো “বিচিত্রা' ১৯১৬ 
সালে। আর্টদ্কল থেকে আগেই (১৯১১) বেরিয়ে এসেছি। রোজগার 
করে খেতে হবে, সেই চিন্তা আমাদের সবার মাথায়। ক্ষিতিন, 
অসিত, শৈলেন -_-সব আসতেন। আমাদের হাতীবাগানের বাড়ির 
ছাদে বসে কথা হতো।। ঠিক করলুম, আমরা পাঁচ-ছ'জন মিলে 
কলকাতায় বাড়ি করবো । একসঙ্গে রান্নাবাড়া হবে । খাবো, 
থাকবো, ছবি অশাকবো। ছবি বিক্রী করবো, বুক্‌-ইলাসটটট্রেটে করবো 
-এই সব আমাদের আইডিয়া তখনকার । 

“আমাদের এই জল্পনা শুনে অবনীবাবু বললেন, _-'তোমাদের 
এর জন্যে আর ঘর করতে হবে না । আমারই ঘরে 
আসর পাতো তোমরা" । অবনীবাবুর ঘরেই আমাদের আসর পাতা 
হয়েছিল। পরে, কবির কানেও উঠেছিল এই কথাটা। তিনি পাক! 
কথা শেষে কয়ে দিলেন, --'অবন কেন, আমিই দিচ্ছি ঘর?। 
বাস, লালবাড়িতে আমরা জুটে গেলুম সবাই --আমি, অসিত, 
মুকুল, সুরেন, দেবল -_সবাই। প্রতে)কের বৃত্তি হলো ষাট টাকা 
করে । 

'দেখি, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর , স্ট্রিটে 'লালবাড়ি'র নিচের ভলায় 
লাইব্রেরী গোছাতে লাগলো । গুরুদেবের আর অবনীবাবুর বই সৰ 
নিয়ে প্রভাতবাবু লাইব্রেরী গোছাতে লাগলেন। অজিত চক্রবর্তী 
ষশায় ভখন লিখছেন _মহথির জীবনী। রথীবাবুকেও প্রায়ই দেখতুম 
ওখানে । 'লালবাড়ি'র "বিচিত্রা নামকরণ কবিই করেছিলেন। সম্পূর্ণ 
নামটি হলো। __দ্য বিচিত্রা স্টুডিয়ো ফর আর্টিস্টস অভ দ্য নিয়ে। 
বেঙ্গল স্কুল” | নিয়ম-টিয়ম.. তৈরী করেছিলেন বোধহয় স্ুরেন্রনাথ 
ঠাকুর | অবনীবাব হলেন ফার্ট মাস্টার । গগনবাবু হলেন 
ডিরেক্টার। হাইকোর্টের জজ স্যার জন্‌ উড্‌রোফ,, ব্যবসায়ী এন্‌, 
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ব্লান্ট আর এস্‌. মৃূলার সাহেব হলেন ভিজিটর ।। ফাউন্ডেশন মেম্বার 
হলুম আমি, অসিত আর মুকুল। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সেক্রেটারী আর 
ট্রেজারার । তীরই উদ্যম ছিল সবচেয়ে বেশি । 'বিচিত্রায় যে যা 
আাপনার কাজের, আর গুদেরই ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে নিলে । 
জমে উঠলো খুব। ছবি আছে, “বিচিত্রা একদিনের কাজ' 
--কলাভবনে রাখা আছে; দেখলেই বুঝতে পারবে । ব্যাপারট] হলো 
দুপুরে আর্টিস্টদের সব দিলখোলা বিশ্রাম । | 

'আমি আর সুরেন ছাড়া সবাই ওখানে এক-একখান। ঘর, নিয়ে 
আস্তানা গাড়লো ॥। ওখানেই থাকতো! ওরা ১ আর খেতো খুদেরই 
রান্নাঘরে । আমি আর সুরেন রাজগঞ্জ থেকে ডেলি-পঢাসেঞ্জারী করতৃম। 
স্বরেন হলো আমার পিসতৃত ভাই | অসিত, মুকুল, দেবল __সবাই 
ওখানে রইলো । নারায়ণ কাশীনাথ দেবল মৃতি তৈরি ( 07000111078 ) 
করতেন। মারাঠি বাপ আর বার্মীজ মা । এখনও দেবল আছেন বোধহয় 
দক্ষিণে কোথাও । শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন দেবল । ১৯১২ 
সালে গুরুদেব তাকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে স্কাল্সচাঁর, শিখিয়ে এনেছিলেন । 

“দিনের বেলায় সকালে বিকালে ক্লাস চলতে 'বিচিত্রায়। ঠাকৃরবাড়ির 
প্রতিমা দেবী, অলকেন্ত্রের স্ত্রী: সমরেন্দ্রনাথের ছেলে 'গবা” ওরফে 
ব্রতীন্রনাথ, গগনবাবুর ছেলেমেয়েরা _কণকেন্দ্র, নবেন্দ্র. হাসি, পৃর্ণিমা, 
সুধীন্্রনাথের কন্যা রমা, এণা, অলকেন্দ্রের ভাই 'কোকো" সব ছিলেন 
ছাত্রছাত্রী। বার থেকে আগতেন নীলরতনবাবুর তিন মেয়ে _নলিনী, 
অরুন্ধতী আর মীরা। আরও দু'একজন | 

'এঁ সময়ে একজন জাপানী আর্টিস্ট এলেন, নাম কাম্পো আরাই সান। 
বিচিত্রাতে জয়েন করলেন তিনি । জাপানী-পদ্ধতিতে আমরা শিল্প-শিক্ষা 
আরম্ভ করলুম শর কাছে । ইনি পরে একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট- 
হয়েছিলেন । জাপানের কিওটোতে হিরিওজি মন্দির ছিল প্রসিদ্ধ। 
সেই মন্দিরের ফ্রেক্কোর ছুবন্থ মিল ছিল আমাদের অজন্তার ছবির সঙ্গে । 
অনেক সময় মনে হয়, যেন কপি। আরাঁই সান হিরিওজি মন্দিরের 
সেই ছবিগুলো সব কপি করেছিলেন । এখন কাঠের মন্দিরটা গেছে পুড়ে ; 
রয়ে গেল মাত্র ছবির সেই কপিগুলি। দ্বীপময় ভারতের বিস্মৃত সংস্কৃতির 
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দুল'ভ নিদর্শন এগুলি । -আরাই শেখাতেন আমাদের । আমরা শেখাঁতুম 
আমাদের ছাত্রছাত্রীদের | 

'মুকুল বিলেত থেকে ফিরে এসে তামার পাতের ওপর এচিং 
(০0০0108 ) করতে লাগলেন । শেখাতেও লাগলেন । বিলেতে মিওর্হেভ 
বোনের কাছে তিনি এচিং শিখেছিলেন। আমাদের পিয়ার্সন সাহেবের 
বন্ধু স্যার মিওর্হেডভ্‌ বোন (81009807076 ) সাহেবের অখ্রকা 
গুরুদেবের পোট্রেট্‌ বিখ্যাত । আমি, অসিত তার সুরেন লাগলুম 
পেন্টিং-এ। ১৯১১ সাল থেকে সবরেন অবনীবাবুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা 
করছিলেন । মুকুল বোধহয় এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে ১৯১২ সালে । 

'বিচিত্রায় আরও যখন ছাত্র-ছাত্রী বাড়লো, বড়-বাড়ির পুব বারাগায় 
শিখতে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী । বসতো সবাই আসন 
পেতে । আমরা -ঘুরে ঘুরে শেখাতুম । কখনো আবদার করিনি আসবাবের 
জন্যে। ভাবিনি কখনও আসবাবের কথা । আর কলাভবনে এখনও 
( ১৯৫৭ ) ওট1 আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। বিচিত্রা" _নামের সীল্‌ এঁকে- 
ছিলুম আম পল্লী-কুটিরের আদর্শে । 

[১৩৬৪ সালের দিকে এই প্রসঙ্গ লেখার সময়ে শ্রীনন্দলালের সঙ্গে 
লেখকের আলোচনার পরে, নন্দলাল “বিচিত্রার একটি সীল নতুন 
করে একে, একখানি চিঠি লিখে লেখককে পাঠিয়েছিলেন ১৩৬৪ সালের 
২২-এ শ্রাবণ। তার এই নতুন আকা সীলটির সঙ্গে মূল স্কেচ্টির কিছু 
পার্থক্য আছে । এই সময়ে তার সেকালের স্কেচটির আদল যা মনে 
পড়েছিল সেই রকম এঁকে পাঠিয়েছিলেন । এবং বিচিত্রার এই নতুন 
সীল্টি লেখকের 'বাঁচত্রা'-প্রবন্ধের গোড়ার দিলে ভালো হয় _-এই মন্তব্য 
লিখেছিলেন । লেখকের 'বিচিত্রা”-প্রসঙ্গে নন্দলাল” প্রবন্ধটি ১৩৬৪ সালের 
শারদীয় যাত্রী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শহরের সেরা বাড়িতে 
প্রতিষ্ঠিত অভিজাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রা-সভা'র প্রতীক অশকতে 
শিয়ে পল্লীকুটীরের আদর্শ-চিন্তায় শ্রীনন্দলালের ধাতটি পরিস্কার বোবা 
যায়, - আমাদের দেশের পুরানো গ্রামীণ এতিহাকে ভালোবেসে তার পরিচয় 


সীমাহীন কালে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা । ] 
&১ 


) 
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“বিচিত্রার সময়ে “কবির কলম' একেছিলুম আমি --এঁ সময়ে ওখানে 
কবি যত রকম কাজের কথা ভেবেছিলেন সেগুলোর প্রতীক এঁকে । 
বিচিত্রায় আমন্ত্রণ-লিপিতে এই “কবির কলম' আর “বিচিত্রা'-সীল্‌ ছাপা 
থাকতো দুদিকে । এক পয়সার ডাক টিকিট লাগিয়ে সেই চিঠি সভ্যদের 
ঠিকানায় পাঠানো হতো । ওখানে ফর্মঠাল্‌ সভ্য কেউ বোধহয় ছিলেন 
না। সবাই আসতেন অন্তরের তাগিদে । 

'রথীবাবু আর সুরেন ঠাকুরের চেষ্টায় বিচিত্রার সাহিত্যসভা খুব 
জাকিয়ে চলেছিল । গুরুদেবই অবশ্য ছিলেন বিচিত্রার সাহিত্যসভার প্রাণ । 
আর ছিলেন অবনীবাবু। নিচের লাইব্রেরী আর দ্'তলার হল-ঘর 
সাজানো হলো। দেওয়াল শীতলপাটী দিয়ে মুড়ে কাঠের ব্যাটন্‌ 
দিয়ে আটকানো হয়েছিল। হল-ঘরের দেওয়ালে আমার করা স্বপ্ন” 
আর সুরেনের করা “সাথী' -_ছুটি বড়ো! ছবি টাঙ্গানো হলো । অসিতের 
বড়ে। ছবি “গুহকের সঙ্গে রামের মিতালি' ছিল বলে মনে পড়ছে না। 
আপবাবের জন্যে আমি খাটোলা-চেয়ারের পিরিকল্পনা করলুম। হাতলওয়াল। 
চৌকি, বেতের আসন, নতুন নক্সা কেটে করানো হলো। এর আগেই 
আমি রাঁচি বেড়িয়ে এসেছিলুম। সে-কথা এখনই বলছি। 

“বিচিত্রা'র সাহিত্য-সভায় অবনীবাবু তার লেখা পড়তেন । গুরুদেবও 
তখন “ছবির অঙ্গ' এই নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন --অবনীবাবুর “্যডঙ্গ' 
লেখা দেখে । 'বিচিত্রা'-সভার 'হল-ঘরে রথীবারু তার বৈজ্ঞানিক মাথা 
থেকে তামা! আর পেতলের তার বসিয়েছিলেন -সভার অধিবেশনে 
কথা বললে, মেতারের মতন বঙ্কার হবে বলে । কতটা হয়েছিল 
জান না। পাহাড়, নদীর ওপর লেকচার দিতেন তিনি শ্লাইড- দেখিয়ে । 
রথীবারুও এই সময়ে আর্টের চর্চা একটু একটু করে শুর করতে থাকেন। 
জলরঙ্গে কতকগুলি ফুলের ছবি তখন এঁকেছিলেন তিনি । পরে, বিলেত 
থেকে তিনি চামড়ার ওপর শিল্পনকাজ প্রথম শিখে এলেন। পরে, তিনি 
চমংকার কাঠের শিল্পকাজও করেছিলেন অনেক । প্রতিমা! দেবীও বিলেত 
থেকে মার শিল্পকাজ শিখে এসেছিলেন। ১৯০৯ সালে ওদের রিয়ে 
হুয়। বিচিত্রার সময়ে গুদের এক বিবাহবাষ্বিক দিবসে খাবার-ঘরের 
বিচিত্র মণ্ডুন করে দিয়েছিলুম মনে পড়ে। গুদের বিয়ের বছরে আমি 
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চয়নিকা'র জন্বে ছবি অশকি। রধীবাবু বিচিত্রার সময়ে কলকাতায় 
মটরকারের কারখানা খুলেছিলেন। আমি প্রতিমা দেবীকে তখন নিয়মিত 
ছবি-অশীকা শেখাতুম | 

'গগনবাবু , স্বরেন ঠাকুর আসতেন ; সুকুমার রায়, চারু বন্দ্যে, 
সৌরীন মুখো, সত্যেন দত্ত আসতেন; দিনুবাবু তো ঘরেরই 
লোক । এ-ছাড়! জামাই মণিলাল, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, সম্পাদক 
রামানন্দবাবু, ভাযাতাত্বিক সুনীতিকুমার আনাগোনা করতেন নিয়মিত। 
সভার অনেক অধিবেশনে গুরুদেব অনেক রচনা পড়েছেন । ওস্তাদী 
গান বাজনার তোড়জোড় থাকতো। খুব। কবি নিজে ছয় রাগ ছত্রিশ 
রাগিণীর ওপর লেকচার দিয়েছিলেন একবার। শুধু বক্তৃতা নয়। 
প্রত্যেকটি রাগিণী নিজেই গেয়ে গেয়ে সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন 
যে, তার লেখা গান আর তার দেওয়া সুর, মার্গসঙগীতের অজ্ঞত1- 
প্রসৃত নয়। অজ্ঞ বরং নিন্্কেরাই। কালোয়াতি গানে কবি দুরন্ত 
নন বলে কটাক্ষ করতেন যারা, সেদিন সে-সব বিখ্যাত ওন্তাদী 
গন তার মুখে শুনে তাদের মুখ বন্ধ হলো। 

'গগনবাবুর অশাকা নানা ব্যঙ্গচিত্র আর অবনীবাবুর আলপনার 
ৰই বিচিত্রার লিখো-প্রেস থেকে তখন ছাপা হয়েছিল । 

তা'ছাড়া নাটক অভিনয়। “ফান্তনী” € ১৯১৬, জানুয়ারী ), 'বৈকুষ্ঠের 
খাতা” ( ১৯১৭, ১২ আশ্িন, ১৩২৪ ), 'ডাকঘর” (১৯১৭, ২৫ আশ্মথিন, ১৩২৪) 
অভিনয় এই বিচিত্রার মারফং হয়েছিল কলকাতায় । স্টেজ-রচনা আর 
অভিনয়-সঙ্জার সকল ভার পড়েছিল আমাদের ওপর। অবনীবাবু তার 
'ঘরোয়া”য় এসব কথা বেশ লিখে গেছেন। “ডাকঘর* অভিনয় দেখতে 
আনি বেসাণ্ট, মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজী, তিলক এসেছিলেন। 

'রসিক ধরার ফাদ জানা ছিল কবির । বনেদী ভদ্রতাও বলতে 
পারো । সাহিত্যসঙার আসর জমানোর চার সব থরে থরে সাজানো 
থাকতো! প্রকাণ্ড একটা টেবিলে । --চব্য-ুগ্ত-লেহা-পেয় খাবার সে 
কতে। রকমের । অপর্যাপ্ত সে সব খানাপিনা । যার যা খুশি 
চালাতে ঘরে ফিরে, -সেই লালবাড়ির ওপরতলার মাঝের ছরে। 
জলযোগের আগেই পালাবার চেষ্টা করে কেউ বোধহয় সফল হননি কখনও । 
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এই রকম এক মজলিসে অবনীবাব একবার একটা তাজ্জব 
থটনা! বললেন। তার নিজের চোখে দেখা ঘটনা] -_-'পেরেটির খানা 
বিখখাত ছিল সে সময়ে। ব্যাপারটা সেই নিয়েই । একজন মুসলমান 
বাজিকর এসে বললে, --কি খেতে চান আপনারা । বললুম সবাই 
আমর। পেরেটির খানা খাব । সাদ! কাপড়ে প্রকাণ্ড টেবিল ঢেকে 
দিলে বাজিকর। খানিক বাদে বললে, _'ঢাক] খুলুন” । সবাই সবিল্ময়ে 
দেখলুম, সত্যিই সব গরম গরম প্লেট। প্রত্যেকটি প্লেটে পেরেটির মার্কা 
মারা। হৈ হৈ ব্যাপার। সত্যি করেই 'পেরেটির খান)” খাওয়া হলে ।' 


'আর একটা বাজি করেছিল সে, _বললেন অবনীবাবু । --“সেটা 
একট ঘড়ি নিয়ে । একজনের একটা দামী ঘড়ি চেয়ে নিয়ে, থলেতে 
পূরে হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করে ফেললে সেটাকে । যার ঘড়ি সে 
বেচারা তো অস্থির । তখন বাজিকর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 
ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আপনার ঘড়ি আপনার বাক্সে আছে । আয়ারন্‌ 
সেফ খুলে সত্যিই ঘড়ি পাওয়া গেল। তখনকার দিনে বিখ্যাত 
বেতালমিদ্ধ ছিল যেন লোকটি । 


“বিচিত্রায় বেতন আমরা পেতুম নিয়মিত । পেত না কেবল 
একজন। সে ভারী মজার ঘটনা । তখন ওখানে গোপাল চাটুজ্জে 
ছিলেন খাজাঞ্চী। তিনি ছিলেন আমাদের হরিচরণবাবুর পিসতুতে। ভাই 
যু চাট্ুজ্জে মশায়ের ছেলে । জমিদারি সেরেস্তার মেজাজী লোক । 
আমরা 'গোপালদা' বললে ভারী খুশি হতেন তিনি । শুধু কি তাই, 
অগ্রিমও দিতেন দরকার পড়লে । কি করে জানো? তার সঙ্গে জমিয়ে- 
ছিলুম আমরা । বসে আড্ডা দিত্বম আপিসে। সুখ-দুঃখের কথা বলে 
আত্মীয়তা জমিয়েছিলুম তার সঙ্গে। কিন্তু যাঁর কথা বলছি, তিনি 
ভার সঙ্গে অফিসীয়েল ট্রিটমেপ্ট. করতেন । ফলে, মেজাজ যেত কার 
বিগড়ে | চার পাচ দিন ধরে বেগ দিতেন তাকে টাকা দিতে । 
তাতে কফ্টে পড়তেন তিনি। একদিন নালিশ করলেন তিনি কবির 
কাছে। কবি ছিলেন লোকচরিত্রবিশারদ ; বিশেষ করে জমিদারি 
সেরেস্তার লোকেদের চরিত্র ছিল যেন তার নখদর্পণে। তিনি তাকে পরামর্শ 
দিলেন -- “ওকে 'গোপালদণ' 'গোপালদ1, করবি, তা হলে দেখবি, টাক! 
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পেতে আর দেরি হবে না। ঠিক সময়মতো! দেবে ।” ব্যস, ওযুধ পড়লো 
রোগের মতো । তারপর থেকে মাইনে পেতেন তিনি আমাদের সঙ্গেই । 

“স্বরেশের বাড়িতে আড্ডা জম্তো আমাদের, তার হোগলকুড়িয়। 
লেনের বাড়িতে । সৃকুমার রায়, চারু বন্দ্যো, সত্যেন দত, দিনুবারু 
_আমরা সব জুটতুম সেয়ানে । জাপান-ফেরতা ছিল আমাদের সুরেশ 
বন্দ্যো । জাপানের স্বকমার-শিল্প সম্পর্কে সুরেশ বন্দ্যে অনেক আলোচন। 
করেছিলেন ১৩২৪ সালের দিকে প্রবাসী-ট্রবাসীতে । 

“সত্যেন দর্তের বাড়ি যেতুম প্রায়ই । আমাদের হাতীবাগানের বাড়ির 
কাছেই মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে গুদের বাড়ি ছিল । চায়ের আড্ডা বসতো 
সেখানে । সত্যেন দত্তর জাপানী ধরনের লেখার তখন খুব নামডাক 
ছিল। তার সেই মানিব্যাগ আর মরা কোলা-ব্যাঙের হ্যাটায়ার 
তখন আমাদের মুখে মুখে ফিরতো । গুদের লাইব্রেরী খুব ভালো 
ছিল। ছবির বইয়ের সংগ্রহই ছিল ওঁদের সবচেয়ে ভালো । প্রিমিটিভ্‌ 
আর্টের বই গুদের বাড়িতেই প্রথম দেখি । সত্যেন দত্ত সেই সময়ে 
কবিতা লিখেছিলেন আমাদের ওপর-_ 

“একদ]। যে দীপ জ্বালিল ধীমান, সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে। 

পঞ্চ-প্রদীপ অবনী গগন অসিত মুকুল নন্দলালে ॥" 

কিন্তু বড়ো মরোস্‌ -বিমর্ষ থাকতেন তিনি। আর থাকতেন 
ভয়ানক গম্ভীর, যেন কি একট ছুঃখ চেপে আছে সব সময়ে তার 
ওপর । চোখও খারাপ ছিল খুব। নেশা ছিল সিনেমায়। রসিকও যে 
ছিলেন না তা নয়। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসতেন যখন 
সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়, সুনীতিবারু, ধীরেন দত্ত ট্রেনে হৈ হৈ করতে 
করতে আসতেন | গুরুদেবকে লেখা শোনাতেন তাদের । শুনে যেতেন 
কবির লেখাও । ফিরতেন ট্রেনে সবাই -_-একজোটে গ্রান হে'কে। 

'প্রিমিটিভ আর্টের কথ! বলতে, রামগড়ে আমাদের একজনের ভালুক- 
শিকারের কথা মনে পড়লে! । পাহাড়ে ভালুক কি করে চড়াই-উতরাই করে 
জানে! ? যখন উঠতে হয় তখন ভালুক হাতে-পায়ে ওঠে ঠিক । যখন 
নামতে হয় সে-পদ্ধতি ওদের যেন ভারি আরামের | ওপর থেকে ওরা 
হাত পা ছেড়ে দেয় চোখ বুজে, তার গড়াতে গড়াতে কোনো গাছ- 
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পালা, গুহা-গহ্বরে এসে পৌছে যায়। এখন ওদের ভালুকট! ছিল 
পাহাড়ের ওপরের একটা গাছে। বন্দ্রকধারী শিকারীকে আর ওদের 
দেখেই প্রাণভয়ে গাছ থেকে নেমে সেই ভালুকটা ঢালু পাহাড়ে 
গড়াতে লেগেছে । এই না দেখে আমাদের বীর শিল্পীট তখন জাপটে 
ধরেছে শিকান্ীকে । শিকারী বলছে _ আঃ ছাড়-ন, গুলি করি ওটাকে। 
ভখন আর কে কার কথা শোনে । ফলে হলো কি, অক্ষত অবস্থাতেই 
ভালুকটা গড়াতে গড়াতে একটা নিরাপদ স্থানে পৌছে গেল । 

“বিচিত্রা বেশি দিন চলেনি। দেড় বংসর মাত্র। সহসা একদিন 
শুনলুম, এখান থেকে পাত্তারি গোটাতে হবে। বিচিত্রায় তখন ভাঙ্গন 
লেগেছে । অসিত, মুকুল, দেবল চলে গেল। আর যে যা ছিল 
সকলেই চলে গেল। বিচিত্রা ভেঙ্গে গেল। 

'রইলুম আমি আর স্বুরেন। প্রতিমা দেবীকে তখনও আমার 
শেখানো চলতে লাগলো । আর আর ছাত্রছাত্রী সব চলে গেল । 
ফাণ্ড ফুরিয়ে গেছে গুরুদেবের । টাকা ফুরিয়েছে। তবুও রইলুম আমি 
আর সুরেন। তখন জগদীশবাবু কাজের অডণার দিলেন ওঁর বৈঠকখানায় 
ছবি করবার কাজ ।__ 

“এই সময়ে ১৯১৬ সালে দ্বারভাঙ্গার আমার পিতৃবিয়োগ হয়। 
ৰাবার অসুখ শুনেই আমি দ্বারভাঙ্গায় গেলুম। সেখানে বাবা! তো 
মারা গেলেন। ।সে আশ্বিনের ঝড়ের বছর। ১৩২৩ সালের বিজয়? 
দশমীর ঝড়। আমি দ্বারভাঙ্গ!ী থেকে ফিরে এসে শ্রাদ্ধ করলুম 
রাজগঞ্জে। 

“বাবার মৃত্যুর পরে, শ্রাদ্ধ সেরে ফিরে এসে তখনও আঙি 
প্রতিমা দেবীকে শেখাচ্ছি; নিজেও অশকছি। সোসাইটিতেও যাচ্ছি। 
জগদীশবাবুর বৈঠকখানার বাকি [ঃ০3০০-র কাজটা শেষ করলুম। 
দ্বারভাঙ্গা যাধার আগে কিছুটা করে গেসলুম, ফিরে এসে শেষ 
করলুম। এর মধ্যে স্বরেন --কতকগুলি পাটাতে --অজন্তার কপি 
শেষ করে রেখেছিল। জগদীশবাবূুর কাজ শেষ করে সুরেন এলেন 
শান্তিনিকেতনে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে ।-_ 

এর আগেই বিচিত্রার সেই শেষের ঘন্টা বেজে গিয়েছিল। 
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সে বড়ো আশ্চর্য আর করুণ-ন্বৃতি-জড়ানো কাহিনী ; অচিরেই 
সংহারের দেবী মনে প্রকট হলেন যেন। বলি, শোনো । আমার 
স্টডিও ছিল লালবাড়ির পুবের বারাণ্ীয়। সেখানেই বসে কাজ 
করতুম । সেই সময় (১৯১৭ মে) গুরুদেবের জন্মোংসব হলো বিচিত্রায়। 
আমি বসে অশকছি একদিন, সহসা কবি এসে নিঃশব্ধে পাশে 
কখন যে বৃসেছেন, টের পাইনি। স্বুরেনকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে 
যাবার প্রসঙ্গে, আমার পিঠে হাত দিয়ে, শান্তস্বরে কবি বললেন, 
-“দেখ নন্দলাল, তোমার বাহনটিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবে৷ 
ঠিক করেছি । ও ওখানে ছেলেদের ছবি অশাকা শেখাবে” । “বেশ 
তো” -আমি বললুম, 'খুশি হবো" । কবিঞ্কে কেমন যেন আনমনা 
দেখালো । আর কথা এগোল না বিশেষ কিছু । আমি তখন ছবি 
অশীকছিলুম, --ছোট্র, ওয়াটারকালার ছবি --পুমাবতী'র। ধ্বংসের 
দেবী ধুমাবতীর। কাকধ্বজ ধ্বংসের দেবী ধুমাবতী। ছবিটা কিনে 
নিলেন ও. সি. গাঙ্গুলী । “বিচিত্রা” সত্যিই ভেঙ্গে গেল। 

“বিচিত্রা ”-প্রসঙ্গে নন্দলালের ডায়েরীতে অনেক সংবাদ লেখা 
আছে । ১৯১৬-১৭ সালের ১, ২ ৩১৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৬, 
২৬, ৩২ ও ৩৬ খ্যক ডায়েরী থেকে বিস্তৃত সংবাদ 
অনেক পাওয়া যায়। এ ছাড়, শ্রীনন্দলালের দ্বিতীয় পর্যায়ের 
স্কেচ-বুকের প্রথম সংখ্যাতে বিচিত্রাকালীন কিছু স্কেচ আছে। 

তার লেখা ডায়েরীতে এই সব সংবাদ লেখা রয়েছে £ --৫১) 
১৯১৬ -_-কালীঘাটের পটের বিষয়ে অবনীবারু আর নন্দলাল চিত্ত 
করছেন, --কিভাবে নতুন ধারা প্রবর্তন করা যায়। কি রকম 
বিষয় নিয়ে নতুন আশাকা হবে, সে-সম্পর্কে অবনীবারু একটি 
তালিক! দিয়েছেন। আর নানা পুরাতন বই থেকে নানা জন্ত- 
জানোয়ারের ছবির স্কেচ করা আছে। 

(২) বিচিত্রীর সময়কার কতকগুলি জন্ত-জানোয়ারের ছবি করা 
আছে পুরাতন বই থেকে দেখে। 

(৩) বিচিত্রার সময়ের 17019 বইঃ এতে আছে বিচিত্রার 
শেষপধায়ে -জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় ফে,সকোর ছবি অখকা হচ্ছে 
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তার বিবরণ, তার খরচপত্রের হিসেব । জাপানী কায়দায় আসনে 
বসা, কালি-গোলা, কালি দিয়ে তুলি টানার কায়দ! দেখানো আছে। 
জাপানী-পদ্ধতিতে অশকার সময়ে শিল্লসিবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
জাপানী কায়দায় ছবি থেকে মোটা কাগজের ওপর ট্রেস করার 
বিবরণ -_বাগগুহায় এই রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো! -_-অক্প 
শিক্ষালাভ করেই | জাপানী রঙ্গের নাম --শি, শিধো -_এই 
সব। আরাই সানের বলা জাপানী রঙ্গের সব নাম। জগদীশ 
বাবুর বাড়িতে পটোরা সিলিং-এ বেত বাকিয়ে তুলি দিয়ে বৃত্ত 
অশীকছে -তার স্কেচ্‌। | 

(৪) দেশে থাকতে টালির ওপর জাফরি-কাটার স্কে্ট । 

(৫) একজনেয় কাছ থেকে একখানি খোদাই-কর] পাট], (নঝা1) 
কেনা হয়। তিনি এটি অবনীবাবুর পাটা-সংগ্রহ থেকে বাগিয়েছিলেন। 
অবনীবাবু তার পাটা-সংগ্রহ কলাভবনে উপহার দেন। এই পাটাটি 
সেই সংগ্রহেরই । 

দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্তিরের কাঠামোর নক্সা । 

মেয়েদের হাতের গহনার পর পর নামঃ পৈঁছা, কক্কণ, ছড়ি, 
ছন্দ, তাড় (নদীর ধার বিচ”) -ছ্ঁড়ির নিচের ভাগ। 

অসিতের ও স্বরেনের (কর) বিচিত্রাকালীন পোট্রেট। 

১৯১৬ ॥ 'মানসার' থেকে দিশী মাপের তালিকা --এই সব 
মাপ ব্যক্তিগত শিল্পীর হাতের মাপ অনুযায়ী হবে। 

কতকগুলি প্রদীপ ও পিতলের পেঁটরার নক্সা । 
বিবাহে ভ্ত্রী-আচার, বরণ-ডাল। ইত্যাদির বর্ণনা । 

(৬) বিচিত্রার সময়কার ॥ ব্রল্মার কমগুলুর নক্সা -কলকাতা-ম্যুজিয়াম- 
সংগ্রহ থেকে জরায়ুর আকৃতি-অনুসারী | 

(৭) বিচিত্রীর সময়ে 'ডাকঘর” --অভিনয়ে স্টেজের পরিকল্পনা । 
হাঁওড়া-পুলের স্কেচ্‌। 

(১০) বিচিত্রীর সময়কার কবির কলম এঁকেছিলেন £ বাশের 
খুজিতে রাখা হাতুড়ি, আড়বাশী, কলম, তুলি আর কাগজের গুটুলি 
_বিচিত্রীর কাজের প্রতীক। হাতের কাজের জন্যে হাতুড়ি, গানের বাঁশী, 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 8০৯ 


লেখার কলম, ছবি অশকার তুলি আর বিদ্যার আধার পৃঁথির খুঙ্গী 
একটি [28101910101 _-ছবি ও 115. 
ফাণ্িচার £ থলি ইত্যাদির নক্সা । 
(১৬) বিচিত্রার সময়কার কাজের নিদেেশ। . 01855 ৬/011 (00076) । 


হ্াভেল সাহেবের বই থেকে ফ্রী-স্যাণ্ড ড্রয়িং, নতুন কম্পোজিশন, 
অলঙ্করণ --এই সব করানো হতো! । ছাত্রছাত্রী ঃ নরু, গোপাল, গবা, 
প্রতিমা, মুকুল, কোকো প্রভৃতি । 

“রদ্রবীণের স্কেচ । 

(২৬) নোট বই। বিচিত্রার সময়কার । অজন্তার কয়েকট স্কেচ। 
[000101) ,/১086007%  (অবনীবাবু) লিখছেন --তার জন্যে নন্দলালের 


করা ছবির নঝ্সা। ধানক্ষেতের তিলে-কীকড়ার স্কেচ । ওলগাছের 
ও ভেটকোল গাছের স্কেচ । “দেশে থাকতে তিলে-কীকড়া খুব 
খেতুম তখন ।' 


(৩২) ১৯১৭ । দ্বিজেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে কৃতীবাবুর পোট্রেটু 
-_অজীন্দ্রনাথের কাকা । 


অলকের স্ত্রী পারুলের পোট্রেট্‌ । গগনবাবুর কন্যার মুখ। আর 
ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন ছেলেমেয়ের স্কেচ । কাঞ্চনজজ্ঘার কয়েকট স্কেচ। 
একট ভুটিয়া মন্দির । নীলরতনবাবুর বড়ো মেয়ে _-বিচিত্রায় নন্দলালের 
ছাত্রী ছিলেন তীর স্কেচ । (“নাম ভুলে গেছি _বিশেষ কিছু না-হলে 
আভাসে মনে থাকে । ওরা ঠিকৃ মনে রাখে; মেয়েদের ব্যাপার তো? )। 
নামগুলি উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। 


(৩৬) ১৯১৭ | হিচিত্রীর সময়কার । (১) মুকুল দের পোট্রেট 
অবনীবারুর অশকা ; অবনীবাবূর সবই এতে আছে (২) মুকুল দের 
পোট্রেট নন্দলালের করা মুকুল দে এচিং করছেন। 


অতঃপর শ্রীনন্দলালের দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্রুকের প্রথম সংখ্যায় 
রয়েছে 2 (পৃ ৩) নন্দলালের করা অবনীবাবুর পো্্রেট, (পৃ. ৫) 
২ 
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অবনীবারু আল্মমগীর ছবি করছেন --পাশে রূপকৃষ্ণ বসৈ আছেন, 
(পু. ৮) নন্দলালের ছোট ছেলে গোরাাদের স্কেচ । 

দ্বিতীয় পায়ের স্কেত্‌রুক সংখ্যা ৪ (পৃ. ৭) নন্দলালের করা স্বরেন 
করের ১৯১৭ সালের পোট্্রেটে । পোট্রেটে _ক্ষিতীশ মিত্র __মামান্বশুর। 
ক্ষিতীশ মিত্রের বাবা ছিলেন ডেপুটা ম্যাজিস্টেটট, | 

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্রুক সংখ) ১৭ (পৃ. ১) ১৯১৭ “কালী'র 
ছবির ড্রয়িং । 


॥ সভীর্ঘ অসিত হালদারের সঙ্গে রীাচি-ভ্রযণ, ১৯১৬ | 


১৯১৬ সার্গল “বিচিত্রা” থেকে রশচি-ভ্রমণে গেলেন শ্রীনন্দলাল পুজোর 
সময়ে । রাঁচি গেসলেন চেঞজে। তখন নন্দলালের হাতে এক রকম 
বেদনা হতো। শিরায় ব্যথা। কন্কন্‌ করত শুধু। নিউরেল্জিক পেন্‌। 
অসিতকুমারের পিতা সুকুমার হালদার মহাশয়ের নাপিত ম্যাসাঝ করতে 
পারতো খুব ভালোগাবে । নার্ভ টিপে টিপে সরষের তেল দিয়ে মালিশ 
করে দিত সে। তার এ মালিশ দিয়ে দলাই-মলাইয়ের ফলে সেরে 
গেল বেদনাটা। 

অপিতকুমারের মা সৃপ্রভা দেবী তখন বেঁচে? রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি 
শরংকুমারী আর যদনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা ছিলেন তিনি। 
খুব সুগৃহিণী ছিলেন সুপ্রভা দেবী। রশাধতে জানতেন খুব ভালো । 
সুকূমারবারু তখন ডেপুটিগিরি থেকে অবসর নিয়েছেন | প্রচুর ধানজমি 
কিনেছেন রাঁচিতে সাম-লং অঞ্চলে চাষ-আবাদের জন্যে । সেই জমিতে 
বাড়ির যাবতীয় খরচের জন্তে দরকারী তরিতরকারি ফলাতেন 
তিনি। ফল-টলও হতো সবই | মায় সরষে থেকে তার তেল পধন্ত 
পেযা হতো । তিল, সরষে, মগনের সব চাষ করতেন তেলের জন্যে। 
সুকুমারবাবুর সাম-লং ফায্ের বাড়িতে এক নুন ছাড়া প্রায় আর কিছু 
কিনতে হতো না। 

মলশোধক পায়খানা ছিল না তখন গুখানে। সৃকুমারবাবু নতুন 
রকমের একটা পায়খানা তৈরি করিয়েছিলেন | পায়খানা নর্দমা সব 
_দৃরে। গাড়ীতে করে ময়লা আরও দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে জমিতে 
পৌতা হতো । সুকুমারবাবুর উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল খুব। দেখতেও ছিলেন 
তিনি খুব লম্বা চওড়া _চমংকার । তিনি ছিলেন এ্যান্টিমিশনরী । 
দু'চোখে দেখতে পারতেন না গুদের। মিশনরীরা তখন ওখানে আদিবাসী 
কোসদের ওপর খুব অন্যায় করতো, অত্যাচার করতো । আর নানা 
প্রলোভন দেখিয়ে ওদের ধরে ধরে খষ্টান করতো । এই সব অন্যায় 
অত্যাচার কি ধরনের করা হতো, সে-সব সবিস্তর লিখে* তিনি বিলেতে, 
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তার করে পাঠিয়েছিলেন । 
রশাচিতে বেড়াতে খিয়ে নন্দলাল 'কোল-ডান্স' দেখেছিলেন। 
কোলদের নাচের ব্যবস্থা করলেন সুকুমারবাবু। সেই-নাচ দেখে নন্দলাল 
স্কেচ করলেন। স্কেচট শেষ করে পাঠিয়ে দিলেন তিনি অবনীবাবুকে । 
সেই মূল ছবিটি এখন রয়েছে বোধহয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের 
কাছে । অলকবাবুর কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করে থাকবেন । নন্দলাল 
চেপে ধরলে অলকবাবু আবার ব্রতীন্দ্রবাবুর ওপর দায় চাপিয়ে থাকেন। 
মোদ্দা কথা, ওটা অবনীবাবুদের বাড়ি থেকেই বিক্রী হয়ে থাঁকবে । 
প্রিন্ট আছে সে ছবির। | 
নন্দলালের করা সেই 'কোল-ডান্সের” স্কেচ থেকে অবনীবাবু বড়ো 
লাইফ-সাইজ অগ্নেল-পেনটিং করে পরে দেখিয়েছিলেন নন্দলালকে । 
নন্দলাল আবার কিছু কিছু অদল-বদল করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন 
অবনীবাবুকে । গুরা দু'জনে মিলে ফিনিশ করেন সেই ছবিখানি। সে 
ছবিখানি নাই এখন এদেশে । সুইডেনের কে যেন একজন সেটি কিনে 
নিয়ে গেলেন । ছ্'তিন হাঁজার টাক দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন। 
সাত আট ফুট হবে সে ছবিটির সাইজ। বেশ বড়ো ছবি। 
স্বুক্মারবাবূর বোধহয় পাচ জন ছেলে শান্তিনিকেতনে থেকে 
পড়াশোনা করত | বড়ো ছেলে শ্যাম একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন । 
সেই ছেলের সঙ্গে বাপের ঝগড়া হয়। ঝগড়া করে মাটির টাই 
তুলে মেরে, ছেলে দিলেন বাবার চোখ কানা করে । ভাই 
বাড়িতেই আটকানো থাকেন। তবে পিতা ক্ষমা করেছিলেন পুত্রকে । 
নন্দলাল, অসিতকুমার আর কালিদাস চট্টোপাধ্যায় মিলে হু 
ফল্স্‌ দেখতে গেলেন। যাবার সময়ে অসিতকুমারের মা আলুর কুটি 
তৈরি করে দিলেন। আর দিলেন একট! আন্ত মুরগীর রোস্ট করে। 
সেগুলো সব বেধে-ছে'দে নিয়ে পুশপুশ্‌ গাড়িতে চড়লেন। পুরুলিয়ার 
দিকে পার্ত্য পথে গাড়ি চলতে লানল। গাড়ি থামল এসে 'জোন্হ। 
স্টেশনে । সেখানে নেমে, সব দেখে শুনে, স্ান করে এক রাত্রি রইলেন 
স্টেশনে । পরদিন তারা দিনের মতো খাবার রেধে নিলেন । 
মুরগীর রোস্ট ঝুলিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে কিছু রুটি খেতেন, 
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আর রেখেও দিতেন কিছু । কালিদাসবাবুর আর অসিতকুমারের 
সহযোগে অস্বরী তামাক খেতে লাগলেন নন্দলাল মনের আনন্দে! 
তারপর সারাটি পথ হে্টে চলতে হবে। ওখানে রান্নাবাড়! করতেও 
মজা! পেয়েছিলেন খুব । 

এদিকে, ভোরবেলা হঠাৎ টক গন্ধ পেলেন। দেখলেন রোস্টট! 
খারাপ হয়ে গেছে। শেষে, রুট আর চা খেয়ে সারা সকাল হেটে 
চলতে লাগলেন । হাটা পথে জোন্হ! থেকে হুড্রু প্রায় আট-দশ 
মাইল | দু-তিনটে পাহাড় টপকে যেতে হবে । তাদের হশটা চলতে 
লাগলো বৃষিতে ভিজতে ভিজতে, আবার রোদ্দুরে শুখোতে শুখোতে | 
রোদ্দরে কাপড় মেলে দিয়ে, শুখোলে আবার চলা শুরু হয়। গায় 
কাছাকাছি পৌছে গেলেন দুপুর নাগাদ । ছ'দাত ঘণ্টা লেগেছিল 
মোট । দূর থেকে শব শোনা গেল হুড জলপ্রপাতের । খুব বিখ্যাত 
প্রপাত। প্রায় ১৫০ ফুট ওপর থেকে জল পড়ছে । জল পড়ছে দুটো 
পাহাড়ের খাজের ভেতর দিয়ে। সৃবর্রেখার জল। অনেক পাহাড়ের 
চুড়ো ভেঙ্গে বয়ে আসছে নদী সুবণরেখা। নিচে জল পড়ছে। 
আচম্ক! দেখে মনে হয়, যেন তুলোর গাদ] ঘৃর্ণী ঝড়ে ওপরে ওঠার 
চেষ্টা করছে । 

গুদের সঙ্গী অসিতকুমারের সেই পাগল ভাই শ্যাম নিচে প্রপাত 
দেখতে দেখতে হঠাং টলে পড়লো । ধরে ফেললেন নন্দলাল। ধেঁচে গেল 
সে। তার মস্ত ফশীড়া গেল একটা । প্রপাতের ঠিক ওপরেই একটা 
পাকাবাড়ি আছে । একজন সাহেব এ বাঙ্গলোটা তৈরি করিয়েছিলেন । 
বাড়িতে কিছুদিন বসবাসও করেছিলেন তিনি। সহসা! একদিন স্ছে 
সাহেবটিকে আত্‌ পাওয়া গেল না। বাঘে নিয়ে গেছে। তখন দিনের 
বেলায় বাঘ ঘ্ুরতো ওখানে । সে বাঘ আসতো হাজার'বাগের জঙ্গল 
থেকে, বিন্ধ্যপাহাড়ের ঘন থেকে । 

ওদিকে, গুপাতের নিচে সব ঘ্বরে-ঘবরে দেখে-টেকে শুরা ওপরে 
উঠে এলেন। ওখানকার লোকের] বললে, --'সন্ধেের আগেই এখান 
থেকে ফিরে যান, কাছেই গ্রাম আছে।” একটি ট্রুলিতে অর্থাৎ 
গ্রামে এসে দোকানে মুড়ি আর পেয়াজ কিনে নেওয়া হলো। সঙ্গে 
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ছিল চা-চক্রের ব্যবস্থা। ফলে, মুড়ি পেঁয়াজ আর গরম গরম চা 
খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু চিনি ফুরিয়েছে। চিনি ফুরবার হেতু 
ছিল। রাস্তায় দেখলেন, একটা গাছে বেল পেকে আছে --এক- 
গাছ বেল; কিন্তু চেখে দেখা গেল, সে বেল খুবই তিতো। 
সেই বেল পেড়ে শরবত করতে গিয়ে দেখলেন, একেবারে হাকুচ তিতো।। 
যতই চিনি গোলা হয় সে .শরবতে, তিতেো। আর ঘোচে ন]। 
এদিকে চায়ের চিনিও খতম । 

সন্ধের আগেই বৈকাল তিনটে-চারটের মধ্যে গুদের ফেরবার 
কথা । যাই হোক, আগেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। ওগুরা ফিরলেন। 
রাস্তার ওপরে সরাই। সেখানেই থাকা হলো একজনদের বাড়িতে । 
সারা রাত মায় ভোর পরস্ত মশার কামড় । হু'ডুতে ভয়ঙ্কর 
ম্যালেরিয়া । রাঁচিতে ফিরে এসে, সবাইকেই ম্যালেরিয়ায় ধরল । 
কেবল রেহাই পেলেন নন্দলাল। এই অভিজ্ঞতার কথ! বলতে গিয়ে 
শ্রীন্দলাল বললেন. --'ব্ধমানের বনকাটিতে যখন যাই সেখানেও 
গিয়ে দেখি, এ রকম মশা। ওখানে রাত্রে হাবড়ি-জুবড়ি সরষের 
তেল মেখে শুয়ে থাকতুম। তাতে মশা কামড়াতো। ন11, 

হুঁডুতে তখন মুগ্ডাদের গ্রামে গিয়ে একজনদের বাড়িতে বসবার 
একটা খাটোলো-চেয়ার দেখেছিলেন নন্দলাল । সেদিন সেখানে 
আদিবাসীদের বাড়িতে সেই চেয়ারটির গড়ন দেখে তার খুব 
পছন্দ হয়। শ্রীনন্দলাল সেই ডিজাইনের গ্েচ করে রাখেন। 
পালকির হাতলের মতন কৌচের হাতল-দেওয়া চৌকি । রখচি 
থেকে কলকাত! ফিরে, বিচিত্রার সাহিত্যসভ সাঁজাবার জন্যে আদি- 
বাসীদের ঘরের এ খাটের ডিজাইন থেকে খাটোলা-চেয়ার তৈরি 
করার পরিকল্পনা করলেন। সেই ডিঞ্জাইন দেখে রথীবাবু খাটে 
নক্সা করেন। --(প্রথম পর্যায়, স্কেচরুক সংখ্যা ৮, পৃ. ২০) | পরে 
অসিতকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করে খাটোলা-চেয়ার তৈরি করানো হয়। 
ঠাকুরবাড়ি থেকে তাদের পূর্বপুরুষের ভিক্টোরিয়ান ভেলভেটের 
গদি-অঠাটা কৌচ, চৌকি বিদুরিত করে এই খাটোল! ধরনের কোচ 
ফালিচার প্রতিষ্টিত হয়। এই ধরনের স্বদেশী আসবাব এখন বনেদী বাড়িতে 
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গৃহসঙ্জার প্রধান উপকরণ হয়ে দীড়িয়েছে। 
॥ জ্যোতিরিক্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৯১৬ ॥ 


এই সময়ে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ থাকতেন রশচিতে মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়িতে । 
শ্রীনন্দলাল একদিন সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে গেলেন তকে দর্শন করতে। 
'ধষিতুল্য লোক ছিলেন তিনি। গুরুদেবের মতনই দেখতে । 
আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। তার ওখানে আমাদের থাকার 
আর খাওয়ার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন । নিচের রাস্তা 
থেকে তর পাহাড়ী বাড়িতে ওঠার জন্যে পাহাড়ের গায়ে পথ রয়েছে। 
সে রাস্তার দু'দিকে রেখেছিলেন নান জন্ত-জানোয়র _-শেয়াল, খরগোশ 
__ এই সব। আর নানা রকমের পাখী । মোরাবাদী পাহাড়ের চড়াইয়ের 
মধ্যপথে পাহাড়ের গায়ে সমতল ভূমির ওপর তার বাড়ি -বাগান। 
পাহাড়ের চুড়োয় একটি চত্বর _কাঁশীর মন্দিরের ধীচে তৈরি। সে হলো 
তার উপাসনার স্থান। ওখান থেকে পাশাপাশি পাহাড়গুলে৷ কাকে, 
রশচি-পাহাড় আর সমস্ত রঁাচি শহরটা একনজরে ভারী চমতকার 
দেখায় _-একট1 ছবির মতন । পাহাড়ের গা খোদাই করে চা-খাবার 
চেয়ার টেবিল তৈরি করা হয়েছে -তার ওপর আলপনা একে । 
রঙ্গিন পাথরে পদ্ম-কাটা আলপনার ডিজাইন এখনও আছে (১৯৬২)। 
ওখানে দেখলুম বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে, নাই কেবল জল । 
বড়ো অভাব ছিল জলের । পাহাড়ের নিচে থেকে জল বয়ে নিয়ে যেতে 
হতে ওপরে । পাহাড়ের ওপরে জলের কেনো ব্যবস্থা ছিল না। : 
'জ্যোতিরিন্দ্রবাবূর একটা প্রধান হবি ছিল _ ফ্রেনোলজি' -__অর্থাং 
মাথা টিপে টিপে মানুষের পোট্রেট স্কেচ করার । অনেকের পোষ্ট 
স্কেচ করেছিলেন তিনি । এবং সে স্কেচ করতেন খুব আগ্রহ্ভরে । 
ছাঁপা এযালবাম হয়েছে সেসব স্কেচের। 
'সেদিন আমাকে পেয়েই তিনি খুব খুশি হলেন। যেন আজ একটা 
শিকারের মতন শিকার পাওয়া গেল --এই রকম ভাবখানা । ছবি 
অধকার জ্বন্তে তর একখানি বড়ো খাতা ছিল। সে খাতা তাকে 
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দিয়েছিলেন গগনবাবু । ছবি-ভরতি সেই খাতাখানা পরে বেচে দিয়েছে 
গগনবাবুর ছেলে। ছবি-টবি, চিঠি-পত্র _-সমস্তই বিক্রী হয়ে গেছে, 
সে আট দশ ৬০181706 হবে । সে ৬০1৪0৪-এর অনেক সংগ্রহ করেছেন 
শ্রীপুলিনবিহারী সেন। গণেন মহারাজকেও কিছু বিক্রী করেছিল। সে 
হাঁত-চালান হয়েও গণেন মহারাজের বাড়িতে আসতে পারে । গণেনের 
বাড়িতে আমি দেখেছিলুম সে-সব। রামমোহন রায়ের মৃুসলমানী 
বিবাহের খবরও এসব চিঠিপত্রের ভেতর থেকেই প্রথম প্রকাশ পায়। 
সে এ্যালবামগুলো সব আবার বেরিয়ে এখন কোথায় যে গেল (জানি 
না। জ্যোতিবারুর যে এ্যালবামে পঁচিশ-ত্রিশখানা পো্রেট রেক্ কর 
ছিল সেই এালবামখানাই গণেন-এর কাছে এসেছিল | হয়তে। কোনে 
বাবুর থু দিয়ে বাড়ির ছেলেরা ছেড়ে দিয়েছিল। জানি আমি, অতি 
তুচ্ছ দামের বদলে একটি একটি করে ছবি বিক্রী করে দেওয়৷ হয়েছিল । 
সুকুলচন্দ্র কিছু তা” থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মুকুলচন্দ্রের কাছ থেকে 
আবার কতক কিনে নিয়েছিলেন ব্রথীবাবু -_রবীন্দ্রভারতীর জন্যে । 

'মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়িতে যাওয়ার পরে, সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
আমার স্কেচ করলেন। জ্যোতিবাবুর আক! আমার সে পোট্রেট কোথাও 
ছাপ! হয়নি এখনও । অবনীবাবুর, গুরুদেবের অনেক স্কেচ করেছিলেন 
তিনি। জ্পেতিবাবু ফ্রেনোলজি জানতেন খুব ভালো রকম। লোকের 
মাথা টিপে টিপে বলতে পারতেন --কিরকম চরিত্রের লোক সে। 
আমার মাথাটা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে টিপে টিপে দেখলেন। আমার 
ঘাড়টাও নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। দেখে মন্তব্য করলেন, 
_ণতোমার দেখছি ইটাপীয়ন আটিস্টদের মতো ফেস্‌্। অবজারভেশন্‌ আছে 
খুব |? 

ই ছবিগুলো আর তীর চিঠিপত্র কেনা হয়েছে মুকুলচন্দ্রের কাছ 
থেকে । কিনেছিলেন রথীবাঁবু । জ্যোতিবাবু যখন আমার ছবি অধকেন 
তখন তিনি চোখে ভালো দেখতেন না। খুব নিকট থেকে অখরুতেন 
তিনি। তিনি আকতেন কখনও হার্ড লেডপেনপসিল দিয়ে, কখনও 
অশাকতেন ক্রেয়ন পেনসিল দিয়ে । হার্ড-পেনসিলে স্কেচ করলে চট করে 
দাগ উঠে যায় না। আর একটু ভার্ক-ও হয়। অনেকক্ষণ সময় লাগত 
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ভার কোনো ছবি অশকতে । কিন্তু অশীকতৈন অতি উত্তম । 
যার মুখের যে ক্যারেকটার্‌ বা বৈশিষ্ট্য থাকতো সে তার স্কেচে 
ফুটে উঠতো! ঠিকৃ ঠিক। আমার বেলাতেও উঠলো তাই। কিন্ত, 
তিনি অবশেষে শিকার ব্যাগ করলেন। তার অশকা আমার সে 
পো্রেট তিনি আমাকে দিলেন না । চ€ 704 105 1010 1015 78. 

'খাওয়াতে দাওয়াতেও খুব ভালোবাসতেন তিনি। ১৯১৬ সালে 
যখন আমি যাই তখন দেখি তিনি এসব নিয়েই আছেন। তর্শর 
চেহারাটি তখন হয়ে গেছে ঠিক খষির মতন। তর স্ত্রী কাদম্বরী 
দেবী আমাদের গুরুদেবকে খুব স্নেহ করতেন। 

_-'এই ঘটনার অনেক পরে, গুরুদেব এধদিন শান্তিনিকেতনে বসে 
ছবি অশীকছেন __নারী-মৃতি | সেই মৃন্তির চোখ খা এঁকেছেন সে 
অতি অদ্ভুত চোখ __পীয়াসিং চোখ। সেই চোখ দেখামাত্র আমি 
বলে উঠলুম, --বাঃ, ভারী সুন্দর চোখ এঁকেছেন তো! এতে সুন্দর 
চোখ আগে কারো তো কখনও দেখিনি! আমার কথাট। শুনে তখন 
গুরুদেব যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন, -_'না, ও হলো আমার নতুন 
বৌঠানের চোখ ।' -এ হলে! তার জীবনের ঘটনা । সব দেশে সব 
ফ্যামিলিতে এরকম' ঘটনা হামেশাই হয়ে থাকে । একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে 
এই টান অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ও-নব কিছু নয়। ধর্তব্যের মধ্যেই 
নয় ও সব। 

'সেদিন সন্ধ্যে পর্বস্ত মোরাবাদী পাহাড়ে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের 'শাস্তিধাম+- 
বাড়িতে গুর কাছে থেকে, ওকে প্রণাম করে ফিরে এলুম। ফিরলুম 
মাইল ছুই দৃরে স্ককমার হালদার মশায়ের সাম-লং-এর বাড়িতে । 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করার পরেও কিছুদিন ছিলুম রাঁচিতে । 
কিছুকাল চেঞ্জে ওখানে থাকার ফলে আমার শরীরটা ভালে! হলো । 
শরীর ভালে! হলে দেশে ফিরে এলুম। এই সময়ে “বিচিত্রা এলেন 
আরাই সান জাপান থেকে । 


&ে৩ 


॥ কামূপো আরাই সান ॥ 


'ওকাকুরা জাপান থেকে হরি-সানকে শান্তিনিকেতনে পাঠালেন 
সংস্কৃত পড়বার জন্তে। কলকাতায় পাঠালেন তাইকান আর হিসিদাকে 
শিকল শিখতে । তার এদেশ দেখবে, নিজেরা ছাব অশকবে, আমাদের 
দেখে শিখবে । আমরাও তাদের কাজ দেখবো, শিখবে1, আমাদের 
উপকার হবে। তাইকান, হিসিদা এসে স্বরেন ঠাকুরের ৰাড়িতে ছিলেন 
মাস ছয়েক । অবনীবাবু তাইকানের কাছে লাইন-ড্রপ্সিং শিখতেন রি 
ধীরে লাইন টানার পদ্ধতি শিখে নিলেন তিনি। তারাও নান৷ টেকনিক 
শিখলেন অবনীবাবুর কাছে, আর ভারতীয় নান পদ্ধতি দেখে। | 

'জাপানের নতুন শিল্প-আন্দোলনের প্রধান আচাধ ছিলেন হাসিমতো 
গোহো । তাইকান, হিসিদা সব এঁর শিষ্য । খতসুতা এদেশ 
থেকে ফিরে যাবার সময়ে হাসিমতোর জন্যে অবনীধাবুর উপহার 'বুদ্ধের 
নিরাণ ছবিখানি নিয়ে শিয়েছিলেন | জাপানী চিত্রকরদের প্রভাবে 
অবনীবারুর শিল্পরীতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। তার তখনকার অশকা 
'বৃদ্ধ ও সৃজাতা*, 'বজ্রমুকুটণ সে সময়ে --১৯০৫ সালের আগেই 
আমার মন টেনে নিয়েছিল । 

'স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে আমাদের নত্বন আটট-আন্দোলন চলতে 
লাগলো । এই সময়ে আসা খতসুতার কথা আমরা আগে বলেছি। 
শান্তিনিকেতনে এলেন জজ পালোয়ান সানো সান। জাপানী 
জুজুৎসুর পযাচও একটা আর্। তিনি ছুতোরের কাজও জানতেন ভালো 
রকম । খতসৃতা জোড়াপাকোয় ছিলেন প্রায় তিন বংসর | 
সানো সান শান্তিনিকেতনে অতদিন থাকেননি । খতসুতা ১৯০৮ 
সালে ফিরে যাবার পরে এলেন কাওয়া গুচি। তিনি ছিলেন পরিব্রাজক। 
এর সঙ্গেও অবনীবাবর আর রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। 
১৯১১ সালের দিকে এলেন কাসাহারা। তিনি ছিলেন জাপানের 
একজন সরেস মিনিয়েচার গার্ডেনার বা বামন-উদ্যান রচয্লিতা। অবনীবাবু 
তার টেকনিক শিখেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে আগে কিছু বল! হয়েছে । 
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এর পরে, ওকাকুর! দ্বিতীয়বার অর্থাং শেষ এলেন ১৯১১ সালের 
শীতকালে, সে-কথাও আগে বলা হয়েছে । 
রিবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে তাইকানের পরামর্শে আর্টিস্ট আরাই 


সানকে কলকাতার “বিচিত্রা” স্টুডিয়োর জন্তে পাঠিয়ে দিলেন ১৯১৬ সালে। 
আমি তখন বিচিত্রায় কাজ করছি । আরাই জোড়াসধকোয় ছিলেন 


দেড় বংসর। আমার সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠত! হয়েছিল । জাপানী 
শিপ্সিবন্ধু আরাই সানের কথা অনেক । 

'তিনখানা ছবি আছে আরাই-এর । তার নাম-করা ছবি -_-অন্ধের 
সূর্ধপূজা'। সোসাইটিতেও তিনি কাজ করেছিলেন। গুর1 সব বিজুইৎসিন 
সোসাইটির আর্টিস্ট । আমাদের এখানে যেমন হয়েছিল সোসাইটি, 
জাপানে তেমনি এঁ বিজুইতদিন সোসাইটি | জাপানে পুরাতন আর্ট 
নষ্ট হচ্ছে দেখে, ওকাকুর! করলেন কি. পুরাতন আরটিস্টদের বংশধর 
খুজতে লাগলেন। পেলেনও তিনি পুরাতন আর্টিস্টদের বংশধরদের । 
তারা তখন থিয়েটার-হলের দরজা-গোড়ায় বসে বসে শো-কার্ড এঁকে 
দেয়। সেই কার্ড বিক্রী করে যেটুকু উপার্জন হতো, তা থেকেই 
তারা দিন-গুজরান করতো । বড়ো বড়ো আটিস্ট সব ছিল তাদের 
মধ্যে। পুরাতনের কদর গেছে তখন | তাদের সব ধরে ধরে 
যোগাড করে নিয়ে এলেন ওকাক্কুরা । নিয়ে এসে, পুরাতন যে-সব 
ট্রাডিশন ছিল আর চীনেরও পুরাতন টট্র্যাডিশন মিলিয়ে, তাদের শিক্ষা 
দিতে লাগলেন বিজুইংসিন সোসাইটিতে । জাপানী আর্টস, এন্েটিকৃস্‌ 
বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আর নেচারের সঙ্গে কি করে মিলতে 
হয়,কি করে তাকে ভালোবাসতে হয়, কি করে তাকে দেখতে হয়, 
সে-সবও বুঝিয়ে দিলেন ॥ 

“ওকাকৃর। ওদের সব নিয়ে গিয়ে, নদীর ধারে, অন্ধকার রাতে, 
জ্যোতস্রা রাতে, নির্জম লেকের ধারে বসিয়ে রাখতেন ! নেচারকে 
এ পরিবেশে দেখতে আর চিন্তা করতে বলতেন | তাদের নিয়ে 
তিনি ছোট্ট একটা স্কুলের মতো করলেন। কিছু ছাত্র নিয়ে, ছবি 
আকার স্কুলের মতো করে, নিজে ছাত্রদের সঙ্গে বসে কাজ করতেন। 
এই হলো বিজ্ুইংসিন সোসাইটির গোড়াপত্তন । জাপানী ইয়ার্‌লী 
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রিপোর্টে এসবের বিস্তুত বিবরণ লেখা রয়েছে । 

“পুরাতন যা অবশিষ্ট আছে, আর যা চলে আসছে, সেটাও 
খারাপ হয়ে আসছে, অধঃপতন হচ্ছে, -সেই পদ্ধতিতে নেচার থেকে 
ছবি হচ্ছে বটে, কিন্তু মানুষের চিত্তের চিন্তা আর হচ্ছে না। 
মনের চিন্তা হচ্ছে না। মানুষের সম্পর্কে চিন্তা বৌদ্ধ আর্ট থেকে শুরু 
হয় । মানুষের চিন্তা থেকে আসে ব্যক্তিগত মানুষের সম্পর্কে চিন্তা । 
ইণ্ডিভিজবুয়েলিটর চিন্তাই হলো আর্ট। _-এই চিন্তা ওরা বৌদ্ধ! আর্ট 
থেকে পায়। সেই আর্ট তখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জাপানে । এইটে 
রিভাইভ্‌ করতে পারলে জাপানী আর্ট তবেই আবার হবে গ্রের 
মতো । _ এই চিন্তা করে ওকাকুরা সব বিজুইংপিন আটিস্টদের বিদেশে 
পাঠাতে আরম্ভ করলেন। বিদেশের শিল্পীদের কাছে পাঠালেন জাপানী 
শিলীদের । ইতালীতে গেল, ইংলগ্ডে গেল এক এক জন করে। ভারতে 
পাঠীলেন ক'জনকেই । তবে, ভারতেই আর্টিস্ট সবচেয়ে বেশি পাঠিয়ে- 
ছিলেন। বোধহয় পাঁচ জন। ১৯০২ সাল থেকে ১৫১৬ সাল পর্যস্ত 
-আরাই পর্যন্ত আসা শেষ । -__বিচিত্রা” পর্যন্ত । 

“পরা প্রত্যেকেই এসে ভারতের দ্রষ্টব্য শিল্পস্থান, ভাস্কর্য, ছবি সব 
দেখতেন, স্টাডি করতেন । অজন্তার কপিও ওঁরা করে নিয়ে গেছেন। 
ইংলগ্ডে গ্েসলেন সামামুরা খানজান | সামাম্বরা ওখানে গিয়ে বড়ো 
বড়ো আটিস্টদের ভালো ভালো ছবি সব কপি করতে লাগলেন । 
আর নিজেও তিনি ওখানে বসে ছবি অগকতেন । ইংরেজী বলতে 
পারতেন না । তাতে ওখানে গর এসে যায়নি কিছু । দেড়-দু'বছর 
চুপ করেই থাকতেন | কারো সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারতেন 
না। সব কাজ সারতেন ইঙ্গিতে । 

'ইটালীতে গেসলেন তাইকান । ভারতে এলেন এই ক'জন। 
তাইকাঁন আমাদের দেশে এসে, এদেশের আর্টের যে বিশেষ অভিব্যক্তি 
হয়েছিল, তাতে চোখ রাখলেন | এদেশে আর্টে বেশি করে ফটেছিল 
_ পার্সন্যাল ঈশ্বরের লীলারূপ । সেইদিকেই তাইকান বিশেষ দৃষ্টি 
রাখলেন। ঈশ্বরের অনন্ত লীলায় যেখানে অবতারবাদ স্বীকৃত হয়েছে 
সেখানেই আর্টে পার্সসন্কাল গড্‌ বা ব্যক্তি-ঈম্বরের সৃষ্টি । কিন্ত, ওরা 
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_চীনে ও জাপানী শিল্পীরা তখন নৈসগিক ছবি করতে ব্যস্ত । সে 
সময়ে জাপানে পার্পোন্যাল আর্ট যা হয়েছিল তা ভারতবর্ষ থেকে 
পদরুমা” (ধর্স ?) যাবার পরে । এই 'দরুমাই বোদ্ধধর্স নিয়ে 
গেসলেন জাপানে । পুরাকালে ভারতভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে ফা- 
হীয়ান, হুয়েন সান -_-এ*রা সব বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন এদেশে । 
সেই বৌদ্ধ পুরোহিতদের দেশে ফেরার সঙ্গে বৌদ্ধ আর্টও গেল 
এদেশ থেকে চীন দেশে। 


'বিজুইংসিন সোসাইটি বডে! হলে ক্রমশঃ । পরে, এর ওপর দৃষ্তি 
পড়ল স্টেটের | সাহায্য করতে লাগলো অর্থ, সামর্থ্য দিয়ে । স্টেট 
হাতে নিলে সব জিনিসই ভেঙ্গে-চ্ুরে নিজেদের মনের মতন করে গড়তে চায়। 
ওখানেও তাই ঘটলো । তাই অনেক আটি্ট বিরক্ত হয়ে 
বিজুইংসিন সোসাইটি ছেড়ে এলো । রইলেন কেবল সামামুরা । 
প্রভূত স্ববিধে দিলে ওঁকে স্টেট থেকে । সে গুকে মতে পাবার জঙন্ঘে। 
স্ট্টে দেশ চালাবে গায়ের জোরে । এখানে যেমন আর্ট-একাডেমীতে 
এই রকম হবার একটা আশঙ্কা আছে । স্টেট সোসাইটি হাতে 
নেবার পরে, স্টেটের সঙ্গে আটিস্টদের মতের মিল না হওয়ায় 
গুরা অনেকেই কাজে ইস্তফা দিলেন। 


“'আরাই সান এলেন কলকাতায় আমাদের 'বিচিত্রাতে । তার 
খরচা, - থাকার, খাওয়ার, বেড়ানোর সব খবচা বহন করেছিলেন 
আমাদের গুরুদেব । “বিচিত্রাতে খেতেন-দেতেন আর থাকতেন আরাই। 
আর ভারতবর্ষের সব শিল্পস্থান দেখে বেড়াতেন তিনি । সব স্থান ঘুরে 
ঘুরে দেখতে লাগলেন আরাই। ঘবিচিত্রাতে ক্লাস নিতেন । তাতে 
“বিচিত্রার শিক্ষকেরা আর নতুন ছাত্রের একসঙ্গে মিলে তার কাছে 
প্রত্যহ ছু-এক ঘণ্টা করে চীনে তুলি-কালির কাজ শিখতেন | 
আরু কাজের ওপর লেশনও নিতেন তারা । আমি গর ছাব আকা 
_রং-লাগানো, রঙ-ভরা --সিক্কের ওপর কাজ করা -সব দেখতুম 
বসে বসে। একহাতে তিন আম্বলে তিনটি তুলি একই সময়ে 
চালাতে পারতেন আরাই । স্কেচও করতে পারতেন তিনি 
-তিন চার গুণ ছোট বা বড়ো করে। 
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“আমি ষখন পুরী-কোণারক যাই তখন আমার সঙ্গে ওখানে 
গেলেন আরাই। পুরীতে অবনীবারুর মস্ত একট বাড়ি ছিল -_নাম 
হলে! 'পাথারপুরী'। সেখানে গিয়ে আমরা উঠলুম, আরাইও গেলেন । 
আরাই মাসথানেক ছিলেন সেখানে । 

'কোণারকে একসঙ্গে নেড়াতে গেলুম । নেচার থেকে ওরা কি করে 
স্কেচ করেন ওখানে সেটা আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। উনি ওখানে 
বসে পুরাতন ছবি, _মোগল ছবি, কাঙ্গড ছবি কিছু কিছু কপি করলেন। 
কপিগুলি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন জাপানে ফেরবার সময়ে । 

“ভারতবর্ষে বছর দেডেক ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনও দেখতে 
এসেছিলেন আরাই । বিচিত্রা” যতদিন ছিল, আরাইও ততদিন ছিলেন 
সেখানে । ওখান থেকে জাপানে ফিরে গিয়ে পরে তিনি আবার 
এদেশে আসেন অজন্তার ছবি কপি করতে । সঙ্গে আরো ক'জন আটিস্ট 
নিয়ে এসেছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, সে কপিগুলো সব পুড়ে 
গেছে। “বুদ্ধের ছবি, “রাসলীলা'র ছবি, আর ষে যে সব ছবির 
কপি করা ছিল, আর তার আগের ছবির কপিগুলিও সব পুড়ে গেল। 
জাপান-সরকার ওদের ছবি সব পরে এখান থেকে কিনে নিয়ে 
গিয়েছিল | অজন্তার ছবির কপিগুলিও কিনে নিয়েছিল। সেগুলোও 
সব পুড়ে গেল -আর্থকোয়েকের সময়ে । পুড়েছে সে-সব ১৯২৩ 
সালে ।- 

“বিচিত্রা” থেকেই আমরা পুরী-কোণারক ভ্রমণে গেলুম _-আরাইও 
সঙ্গে ছিলেন আমাদের। সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। 


/ 


॥ পুরী ও কোণারক ভ্রমণ. ১৯০৬, ১৯০৮, ১৯১৭ (জানুয়ারী ) ॥ 


'পুরী বেড়াতে গেছি ছ'বার আর কোণারক গেছি দু'বার.। 
আটদ্কুপে পড়বার সময়ে ইন্কুলের বদ্ধ শিবপুরের হরিহরের সঙ্গে ১৯০৬ 
সালে প্রথম যাই পুরীভ্রমণে । ওখানে জানাশোনা কেউ ছিল ন'। 
উঠেছিলুম গিয়ে পাগডাদের বাড়িতে | পাণাদের খোলার ঘর । সে 
ঘরের স্কেচ করেছি আমি। খোঁপের ভেতরেই রান্না-বাড়ার একটা উন্ৃন 
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আর হেশেল-শাল ) তার পাশেই শোবার বিছানা । পায়খানার জন্যে 
দুঃখ পেয়েছিলুম খুব _সে ভোলবার নয়। নর্দমার ময়লা! গড়িয়ে এসে 
ঘরে ঢোকে, আর প্রাণ বেরবার জে! হয় আমার। শুধু পথে পথে ঘুরে 
বেড়াতৃম সারাদিন -_-আর নান স্কেচ করতুম। সেই বোধহয় আমার 
প্রথম স্কেচ । অন্ততঃ ঝেোোক করে স্কেচ করি সেই প্রথম। 

হরিদাস সাধুর আস্তানা, জগন্নাথের মাসীর বাড়ি _গুণ্ডিচা, সব 
দেখলুম ঘুরে ঘুরে । হরিহর ছাড়া আর কে কে পাণগ্ডাদের ঘর থেকে 
তখন সঙ্গে ঘুরতে যেত -সে আর আজ আমার মনে নাই। তবে 
তখনকার সেই সঙ্গীদের মধ্যে পরে কে একজন যেন 'মাতলাপঞ্জী, 
প্রকাশ করেছিলেন, শুনেছিলুম । টং টং করে কেবল ঘুরে বেড়াতুম। 
যেখানে যা চোখে পড়তো। -_বাড়ির ডিজাইন, অলঙ্করণ, জাফরির কাজ 
আর যা কিছু সব স্কেচ করেছি। 

'রান্না) করার ঝামেল। এড়াবার জন্যে জগন্নাথের “ভোগের হশড়ী; 
কিনে আনতুম।/ সে অন্নভোগ বিক্রী হয়। মোটা ভাতের ওপর মেটে 
সাদ! আলুর চকুল, নারকোল, কন, কাচকলা, কুমড়ো, বেগুন আর 


অড়রের দাল -_বেসর দিয়ে রান্না করা-; আর তার ওপর ফুল 
ছড়ানে। _এই দিয়ে ভোগ সাজানো হতে। ক আর কুমড়োর ঘশ্যাট 
আর নারকোলের টক _এই হলো প্রধান তরকারি । ছোট ছোট 


'কুইড়ি কিনতে পাওয়া যেত, -তার ওপরেও দুটী করে তুলসী পাতা 
বিছানো আর তরকারি রাখা তার ওপর | ছু'বেলাই আমরা এ 
ভোগ খেতুম । খাওয়া-দাওয়ার পরে, যা বাকি থাকতো, সেগুলো 
হখাডিতে পৃরে, হাড়ি ঝুপিয়ে রাখতুম শিকেয়। একদিন বেড়িয়ে ফিরে 
এসে, দ্বপুরে খেতে গিয়ে দেখি, শিকের হাড়ি ফাক। কি ব্যাপার? 
পাগাদের বাড়ির একজন ঝি আমাদেরও কাজ করে দিত। তাকে 
জিজ্ঞাসা করতে, সে অম্লানবদনে বললে. -_-'মু'ই খাইছি প্রসাদ+! 
অর্থাৎ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ যেহেতু -_সে চুরি-চামারি করে খেলেও 
তাতে কোনো দোষ অরায় না -সহজ সরল এই রকম তার ভাবখান। । 
আর জাত-বিচারের তে। কথাই ওঠে না। কি আর করা যায়। 
নিরাপতার জাশায় এর পর থেকে আমরা রান্না কর শুরু করে দিলুম। 
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কখনও ভাত, কখনও কট বা! ভাত রুটি, তরকারি আর কোনও দিন বা 
প্রেফ ভাতে ভাত । ভাত রান্না করে, তাতে চারটি করে মহাপ্রসাদ 
ছেড়ে দিয়ে সবটাকেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ করে নিতুম । এইভাবেই 
আমর! বেশ চালাতে লাগলুম যে ক-দিন ছিলুম ওখানে । 


'অন্দির এলাকায় ঢুকে, ডান দিকের দেউডিতে অক্ষয়বটের তলায় 
চাতালে শুয়ে থাকত আমরা । পাগ্ারা খাবার জন্যে একদিন ডাকতে 
এলো! ; আমি বললুম ,_আমরা খাবো-টাবো না । কিন্ত ।আমাদিকে 
ওরা অত্তৃক্ত রাখবে না। ওরা ভোগ আনতে গেল মন্দিরের ট্ান্লাঘরে । 
আমি এ সময়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, রাজভোগ পাই তো খাই; নইলে 
খাবো-টাকো না। ভাত" খেতে ইচ্ছে করছিল না একেবারে । একটু পরেই 
দেখলুম, _ওরা সিফলির ভোগ এনেছে _সর-টর, নিমকি, মালপোয়া 
আর সত্যিই রাজভোগ ! 


“ওখানে সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে _মন্দির-এলাকায় জগন্নাথের 
বাগান । অসংখ্য টাপাফুলের গাছ আর বেলফ্লুলের গাছ । ঠাকুরের 
জন্যে মালা গাথা হয় এই সব ফুল থেকেই। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার 
অত বড়ো! বড়ো মুতি সব -_মালায় মালায় ঢেকে দের __সে প্রতিদিন। 

'প্রথমবারে পুরী যাবার সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রস্থখানি সঙ্গে 
নিয়ে গেসলুম | শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর লীলা যত -_-সব পড়তুম, আর 
মিলিয়ে মিলিয়ে সব লীলাস্থান দেখতুম। এ চৈতন্তচরিতাম্বত পড়ে 
পড়েই এ সময়ে ওখানে চৈতন্ত-জীবনের যত স্কেচ করেছিলুম । সে-সব 
স্কেচ ছাপ হয়নি এখনও | পোস্টকার্-সাইজের কার্ডে সে সমস্ত 
স্কেচ করা আছে। গরুড়স্তস্ভতলে শ্রীচৈতন্ত, সিদ্ধ-বকুল, হরিদাস সাধুর 
কুটির, মন্দির _এর সব স্কেচ করেছিলুম। প্রত্যহ মন্দিরে ঠাকুরকে 
দর্শন করে তবে প্রতিদিনের কাজ আরম্ত করতুম । 


'অদর্শনের পরেও মহাপ্রত্ত দর্শন দিতেন ভক্ত যবন হরিদাসকে । এ-কথায় 
কিছুমাত্র ' অবিশ্বাস হয়নি সেদিন। সিদ্ধ-বকৃলের প্রবাদ হচ্ছে,__চৈতন্যদেব 
যে বকুল-ডালে দীতন করতেন সেই ভাল যবন হরিদাস মাটিতে পুঁতে 
দিয়েছিলেন | সেই াতন-কাঠি পুঁতেই এই গাছ হয়েছে । যাই 
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হোক মজা হলো এই -_গাছট! এখন ফেশাপরা হয়ে গেছে। ভেতরে 
কাঠ নাই একদম । সব গাছটাই ছালের ওপর ভর দিয়ে 
দাড়িয়ে আছে। প্রায় পাঁচশে। বছরের অতি পুরাতন গাছ। জগন্নাথের রথের 
চাঁকা তৈরি করতো -_-ফ্েই বকুলগাছের ডাল কেটে নিয়ে । একবার আদেশ 
হলো, -_এঁ গাছ থেকে ডাল না কাটার । এখন অবশ্য সবটাই গেছে, কিছু 
নাই আর । দূর থেকে জগন্নাথের মন্দির প্রথম দেখে শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে 
অচৈতন্ত হয়ে ছুট দিয়েছিলেন । আঠারো-নালার ছবি _এই সবের তখনকার 
মূল স্কেচ থেকে বড়ো করে চৈতন্যজীবন সম্পর্কে পরে ছবি একেছিলুম। 

প্রথমবারে হরিহরের সঙ্গে যখন পুরীতে গিয়েছিলুম সে বোধহয় 
রথধাত্রার সময়ে । তৃতীরবারে _-তখন স্ানযাত!* হয়েছিল । --জগন্নাথকে 
চান'-বেদীতে আনা হলে]। জগন্নাথের স্ানপর্ব দেখা যায় রাস্তা থেকেই । 
ভোগ-সাজানোও দেখেছি । ভোগ নিয়ে যায় 'সাঙ্গে করে। তারও স্কেচ 
করেছি । ঠাকুরকে চান-বেদীতে আনলে, ওদিকে মন্দিরের বেদী খালি হয়। 
যে মন্দিরে ঠাকুর থাকেন তার গর্ভগৃহ ঘুটঘুটে অন্ধকার | কিন্তু সামনের 
নাটমন্দির আলে।-ঝপমল | মন্দিরে তিনটি পাক] বেদী | সেই বেদীতেই 
পুজো হয়। সেখানে এ খালি বেদীতে কদিন পুজো করে শবর জাতি 
_মন্দিরের পাণ্ডীরা নয়। এর মানে হচ্ছে _ জগন্নাথের প্রথম পুজারীই 
হলে এ শবর জাতি। আগের জগন্নাথের যে মুতি ছিল, সে মুত্তি পুড়িয়ে 
দেয় বালাপাহাড়। কিন্তু মন্দির খালি থাকতে পারেনা, -এই ভেবে 
রাতারাতি মুতি তৈরি করে পাণগ্ডারা বসিয়ে দিয়েছিল । 

“শবর পাণগ্ডারা জগন্নাথের পুজো করে । নৌকোতে শবরদের কাছে 
জগন্নাথের ছোট প্রতিমূত্তি থাকে । প্রসাদ বলে, রান্না ভাতের রাশ থেকে 
কিছু আর ভাতের ফেন আমানি খেতে হয়। আর খেতে হয় হাড়ীর 
ঝট] । আমানি হলো --কীজি-পোড়া। সবাই খেলে গণ্ুষ করে। 
আমিও খেলুম । ভোগ আনলে পাগ্ডারা -_-মালপোয়! ভোগ। একরাশ 
মালপোয়া পাতার ওপর রেখে পাগারা ভাগাভাগি করছে। যে খা চাইবে 
সেই সেই পাশাদের ভাগ থেকে কিনে নিতে হবে। ধুলো-মাখ। সিডির 
ওপর সেই মালপোয়া এনে ফেললে | সে দৃশ্য দেখেই আমার হয়ে 
৫৪ 
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গেল। আমি আর খেতে পারলুম না। দোকানের খাবার দোকানে 
গিয়ে কিনে খেলুম। দোঁকানের কটকটে উড়িয়া লোক সব দেহাতী। 
“এর পরে, দ্বিতীয় বারে ১৯০৮ সালে আমি পুরী গিয়েছিলুম শ্ীঅধেক্্রকুমার 
গাঙ্গুলী মশায়ের দলে ভিড়ে। সে কথা আগে বলা হয়েছে | __ নন্দলালের 
২২ সংখ্যক ভায়েরীতে পুরীর নানা স্থানের স্কেচ আছে । এর কতক 
প্রথমবারের অর্থাং ১৯০৬ সালের অশাকা আর কতক ১৯০৮ সালের 
আকা । “পাথারপুরীতে যাবার আগেকার করা স্কেচ রয়েছে । 
তৃতীয়বারে _-১৯১৭ সাপে পুরী যাই সপরিবারে । তখন আমার 
বাবার ম্বৃত্যু হয়েছে। মন খুব খারাপ। অবনীবাবু বললেন, +-একটু 
বাইরে ঘুরে ঘেরে এসো । প্রথমবারের মতন এবারেও পুরী গেলুম কলকাতা 
থেকে সোজা । তখন পুরীতে সমুদ্রের ধারে অবনীবার্র প্রকাণ্ড একটা 
বাড়ি ছিল। নাম তার 'পাথারপুরী'” | আমরা যাবার আগে অবনীবারু 
বললেন, -তোঁমর! সব আমার বাড়িতে গিয়ে উঠবে" । আমরা রওনা 
হবার আগেই, আগে থাকতে অবনীবাবুর দারোয়ান গিয়ে ঘর-দয়ার সব 
পরিষ্কার-টরিষ্কার করে, সব ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে এলো । গেলুম 
আমি, আমার স্ত্রী, বিশু (জন্ম ১৯১০), গোরা (জন্ম ১৯১৪), গৌরী 
(জন্ম ১৯০৭) আর যমুনা (জন্ম ১৯১২)। আর গেলেন আমার পিসতৃতো 
ভাই সুরেন। আমার ভাই রমানাথ (“পাচ ) এ সময়ে যায় একবার। 
“আমরা সাতজনে 'পাথারপুরী”তে পৌছবার ক'দিন পগ্েই, কলকাতা 
থেকে অবনীবারু আমাকে লিখে পাঠালেন, --'আরাই সান যেতে চায়। 
তুমি এসে সঙ্গে নিয়ে যাবে ।' আরাই সান তখন বিচিত্রায় কাজ শেখান। 
পত্র পেয়ে আমি আবার কলকাতায় এসে, আরাইকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে 
ফিরে গেলুম। অবনীবাবুর পুরীর সমুদ্রতীরের সেই বিরাট বাড়ি “পাথারপুরী' 
পরে, বি. এন আর. কোম্পানী কিনে নিয়ে হোটেল করেছিল। আমরা 
পাথারপুরীতে নিশ্চিন্তে থেকে, ঘুরে ঘুরে ওখানকার সব-কিছু দেখতে 
লাগলুম । পৃরীতে আমর] ছিলুম & সময়ে প্রায় তিন মাস। সারা গ্রীন্ম 
কাটালুম ওখানে । আমি তখন বিচিত্রায় কাজ শেখাই । ফলে, আমাকে 
কলকাতা থেকে পুরী ক'বার যাতায়াত করতে হয়।' 
নন্দলালের প্রথম পায়ের স্কেচবুক সংখ্যা ৬-এ ১৯১৭ সালে করা 


জগন্নাথের শ্বেতছত্র - নন্দলাল 
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অনেক স্কেচ রয়েছে । তার মধ্যে পুরীর কয়েকখানি স্কেচ, নানা স্থানের 
কয়েকটি ছবি, নান৷ বাড়ির আফ্িটেকচারাল ডিজাইন, চৈতন্যদেবের চরণের 
নিকটে পুঁথির আকারে মার্বেল পাথরের ওপর লেখা আছে __তার স্কেচ: । 

জগন্নাথের স্রানযাত্রার সময়ে ব্যবহাত শ্বেতছত্রের নক্সা! --জণন্নাথের 
মাথায় ধরা হয়। এই শ্বেতছত্রের স্কেচ করেছিলেন তিনি অবনীবাবুকে 
পাঠাবার জন্যে । রাস্তায় পুলিশে ধরলে -যেন তিনি ডুবোজাহাজের 
পেরিষ্কোপের নক্সা করে পাঠাচ্ছেন। এই রকম সন্দেহ করে পুলিশে 
সে স্কেচ আটক করে অনেক দেরি করে পাঠালে । সর্বদর্শী নলের 
কথা তখন কাগজে বের হয়েছিল। 

'জগন্নাথের শ্বেতছত্রের নক্সা _-পুলিশে “ আটক করলে পেরিঙ্কোপ 
ভেবে । 

এনার মঠে কাঠের সদরদরজ! | পরে এ দরজা ভেঙ্গে নতুন 
দরজা করা হয়েছে। নন্দলালের মতে, আগের কাঠের দরজাটি সুন্দর 
ছিল । 

গুণ্ডিচা-বাডির ছাদের নিচে ফ্রীজের ওপর একটি নক্সা (২৯)। 

ঝোলানো একটি প্রদীপ (৩০)। 

পুরীর মন্দির থেকে মহাপ্রসাদের ফেন বের হয় যে নল দিয়ে 
তার মুখে হাঙ্গরের ডিজাইন -_নলের মুখ (8918011)। 

৮ সংখদার স্কেচবইতেও ২৯ সংখ্যার ছবিটি __পুরীর স্্ানযাত্রার সময়ে 
জগন্নাথদেবের শ্বেতছত্রের নক্সা ।__ 

'আমার ভাই রমানাথের ক্ত্ী মারা যায় একটি কচি মেয়েকে 
রেখে । এই 'সময়ে তার বয়েস হবে এই আট দশ মাস। সেই মা মর! 
মেয়েকে মানুষ করতেন আমার স্ত্রী। সেই ছেড়্‌ মেয়েটিও এবারে 
প্ররীতে আমাদের সঙ্গে ছিল। 

পুরী থেকে আমরা স্থির করলুম. কোণারক যাবো । এর 
আগে আমি আর কোণারক যাইনি । কিস্তু ওখানে যাবার জন্যে 
যানবাহন কিছু পাওয়া গেল না। তখন ঠিক করলুম, আমরা 
সবাই হেটেই যাবো । এ সময়ে ওখানে অবনীবাবুর আত্মীয় একজন 
সাধূমা। থাকতেন। তিনি বললেন, _-তোমর1! এই ছোট ছেলে মেয়ে 
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নিয়ে, সাতাশ-আঠাশ মাইল রাস্তা, বৃষ্টির মধ্যে হেটে যেতে সাহস 
কর কি করে। অবশেষে, তিনি তিনখানা গরুর গাড়ি ঠিক করে 
দিলেন। তিনখানা গরুর গাড়ির ছু-খানাতে যাত্রীরা সব, আর 
একখানাতে মাল-পতণ্তর বোঝাই করা হলো । গরুর গাড়ি তিনটি 
রওনা হলো পুরী থেকে কোণারকের রাস্তায় । এক জায়গায় এসে 
সন্ধ্যা হলো । আমরা জলযোগ করে নিলুম। সেই সময়ে বৃঙি এলো 
_দারুণ। একজনের মাটির বাড়িতে আশ্রয় নিলুম । খাওয়! হলো! 
খিস্টুড়ি রান্না করে। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো ভোর রাত্রিতে । 

একটি নদী। নাম তার চন্দ্রভাগা। মেলা বসেছিল সেখানে 
পথের ধারে । আমরা যখন গিয়ে পৌছলুম, ওরা বললে, -_মেলা 
শেষ হয়ে গেছে। রান্না-খাওয়।! করেছে মেলার যাত্রীরা -_তার 
নিদর্শন ভাঙ্গ। হাড়ি ভাঙ্গা মালসা --সব ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। 

“সেই ভোর রাতে গাড়ি ছেড়ে সোজা গেলুম আমরা কোণারকে । 
ঢেউখেলানো, বালিয়াড়ি মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ। পথের দু-দিকে 
কেয়াবন। মাঠ --একের পর এক মাঠ পার হয়ে যাওয়া গেল। সে-পথ 
চিনতে কেবল গাড়োয়ানর। পথে আমি প্রায় বরাবরই গেছি 
গাড়িতে চডে, সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে । বড়োরা 
হশাটতো মাঝে মাঝে -হৃম্টেো পথে। বিশু তখন সাত বছরের । 
ওকে কোলে করে নিয়ে যেতো । গোরা তিন বছরের। আরাই 
সান গোরাকে কীধে নিয়ে চলতে] মাঝে মাবে। 

পথে দেখা গেল হরিণের পাল। যেতে যেতে পথে দু-তিন জায়গায় 
হরিণের পাল দেখল.ম। মাঝে মাঝে হরিণে “মাঠ করেছে। সেই 
নাদি স্তুপাকার হয়ে আছে, টিপির মতন হয়ে আছে। আর 
আশ্চর্য হচ্ছে এই, হরিণের পাল তাদের “মাঠের কাজ সারে, মাত্র 
একটি জায়গা বেছে নিপ়ে। যেখানে-সেখানে নাদি দেখে, পাছে 
কেউ তাদের আস্তানা ট্রেস করে, ওদের ধরে ফেলে, তারই 
প্রতিরক্ষায় প্রকৃতির এই অদ্ভুত ব্যবস্থা! । 

“আমাদের সাড়া পেলেই হরিণের পাল মুহুর্তের মধ্যে কান 
খাড়া করে শিং উচিয়ে দাড়িয়ে যেত ব্যহ রচনা করে। হরিপী আর 
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হরিণশিশুগুলি সকলে অনেক দূরে চলে গেলে, তার পর-সুহুর্তেই 
রাইটঞ্যাবাউট, টার্ন করে, মিলিটারী ভঙ্গিতে, সহসা ঘুরে দীড়িয়ে 
বিদ্যুংগতিতে ছুটতে আরম্ভ করত দলকে দল । 

পরদিন ভোর বেলার পৌছলুম কোণারকে । তখন সূর্যোদয় 
হচ্ছে। এমন সূর্ব-ওঠা এর আগে কখনও দেখিনি আমি । -_বড়ো।, 
গোল, লাল। পাথরের সূর্-মন্দিরের গায়ে লালের আভাস । দু-মাইল 
দূরের ধু ধু সমুদ্রের জলও লাল, _ঢেউয়ের ওপর ফিকে লালের পৌচ। 
_এই ভোরেই মন্দিরে পৌছলুম আমরা গরুর গাড়িতে চড়ে। 

“মন্দিরের কাছেই নিরঞ্জন-মঠ । ঠাকৃর-ঘরের সামনে বারাণ্ড। 
সেখানেই ওঠা হলো । সেখানে উঠে বিছানান্পত্র পেতে নেওয়া গেল। 
সপ্তাহের রসদ ছিল সঙ্গে । ওখানেই খাওয়া থাকা শোওয়া হতো । 
ঠাকুর-ঘরে কোনো দেবতা নেই । আছে মাত্র একটি বেদী। ওখানেও 
এদিক-ওদিক সকাল-সন্ধ্যে ঘরে ঘুরে বেড়াতুম । মঠে আরতি হয় তিনবার 
_ সন্ধ্যায়, দুপুর-রাতে আর ভোরবেলায় । রাত্রে আরতি হয় বারোটার 
দিকে । একজন সাধু নেংটি-পরা আর তার কোমরে পেতলের একটা 
ব্যাজ-অপটা1; প্রায় উলঙ্গ । গেরুয়া কপনি। নিরঞ্জন-পন্থী সাধু । 

'তিনিই আরতি করলেন প্রদীপ ভ্বেলে, আর ধুপের ধোয়া দিয়ে। 
সামনের বেদীতে দেবতা তে৷ নাই। আরতি করলেন তিনি বাইরের 
মুক্ত আকাশে । আমর! বারাণ্ডায় শুয়ে আছি. আরতি করলেন 
আমাদেরও । শেষে, আরতি করলেন তিনি নিজেরই দেহখানাকে | 
আরতি শেষ করে গাইলেন ভজন-টজন । 

'আমর'. প্রসাদ পেলুম নিরঞ্জন-মঠের । ভাত আর মাছের ঝোল। 
সোল মাছের ঝোল । এই হলো। প্রসাদ। স্নান করতুম ওখানে আমরা 
ছোট্ট একটি গেড়ে. পানা-পুকুরে । মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একটি হাট 
বসতো। _-সপ্তাহে দু-একপিন করে । আমরা ওখান থেকেই আনাজ- 
পাতি কিনে নিতুম। 

পরের দিন আমার স্ত্রী আমার ভাইঝিকে উঠনে শুইয়ে রেখেছেন । 
শুইয়ে রেখে তিনি তেঁতুলগাছের তলায় উন্ন কেটে খিচুড়ি রাধতে 
বসলেন। এদিকে ভাইঝি কাদছে । ব্যাপার কি? দেখতে এলেন তিনি 
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গাছতলায় থি+চুডির হশাড়ি ছেড়ে । ওদিকে আবার এমন সময়ে একটা লালমুখো 
বাদর এসে উন্ৃনের ওপর চড়ানো সেই খিচুড়ির হশাডিটা উল্টে 
ফেলে দিয়েছে । পড়ে গেছে সব খি্চুডিটাই । কি আর করা যায় 
তখন | ঠাণ্ডা হলে. সেই মাটিতে পড়া খিস্চুডিই ওপর ওপর হাত দিয়ে 
দিয়ে খানিক খাওয়া হলো । খাওয়া-দাওয়ার পরে, এদিকে এসে আমার 
স্ত্রী আবার দেখেন কি, সেই বীদরটা আমার ঘুমন্ত ভাইঝির কাছে ম্পটি 
করে বসে আছে। বীাদরটার ভাবখানা দেখে আমার মনে হলো', 
সে বোধহয় মানুষের সঙ্গ এই প্রথম পেয়েছে । যাই হোক আমার 
স্ত্রীর তখন সাহস ছিল খুব। একট পোডা চেলা-কাঠ নিয়ে তেডে 
দিলেন তিনি সেই লালমুখো ধীদরটাকে । _এর পরেও আমরা দিন 
পাঁচেক ছিলুম ওখানে । ছোট ছেলেমেয়েদের অতঃপর সাবধানে 
আগলে রাখা হতো । আর ওখানকার দেখবার জিনিস সব দেখতে 
লাগলুম ঘরে ঘ্বরে । 

নন্দলালের ( দ্বিতীয় পর্যায়ের ২৫ সংখ্যক ) স্কেচবুকে স্কেচ করা 
রয়েছে £হ আরাই-এর সঙ্গে প্রথমবার যখন কোণারক যান তখনকার 
পথের দৃশ্য _গরুর গাড়িতে করে যেতে যেতে পথের ছৃ'দিকের দৃশ্য __ 
আর মন্দিরের কাছে সমুদ্রের দৃশ্য ৷ 

'কোণারকের মন্দির-প্রাঙ্গণে ভগ্রস্তুপ থেকে পাথর সব সরিয়ে 
মন্দিরের চারদিকের জায়গা জুড়ে রেখে দিয়েছে । ওখানে হাট.কাতে 
হ'ট্‌কাতে একটা ভালো মৃতি পাওয়া গেল। --ছোট মৃত্তিটি হলো, 
মাঁকড়ী-শুদ্ধ একটি মেয়ের মুখ -নাকটা ভাঙ্গা । -আর একটা মৃতি 
পাওয়া! গেল -_-একটা হাতীর পিঠে হাওদায় চড়ে রাজা আর পারিষদের। 
যাচ্ছেন। মৃতিগুলি পেয়ে আমাদের মনে মনে ভয় হলো, যদি ধরে 
ফেলে কেট। মাত্র আমরা তিনজন লোক সেখানে _আমি, আরাই 
আর সরেন। তাই ভয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলুম মৃতিগুলোকে ; আবার 
মৃতিশিল্পের কথা চিন্তা করে তুলে নিলুম মৃতি দু'টি । এনে রাখা 
হয়েছিল কলকাতায় অবনীবাবুর জোড়াস*াকোর বাগানে । এখন সে মুতি 
সব কোথায় যে গেছে, জানি না। 

“সপ্তাহখানেক বাদে, কোণারক থেকে আমাদের সেই গরুর 
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গাড়িতে করেই আমরা ফিরে এলুম। ফিরে এসে রইলুম পুরীতে 
সেই 'পাথারপুরী'তে । আরাই-সানকে পুরীর জগম্সাথ মন্দিরে নিয়ে 
গেলম একদিন --বৌদ্ধ বলে । সেবারে আরাই আমার সঙ্গে 
সঙ্গেই সমুদ্রে ম্লান করত। কিন্তু আরাই পারতপক্ষে আমার সঙ্গে 
সমুদ্রন্নান করতে চাইত না। রহস্যটা পরে আমার মনে এলো। 
একদিন দেখি, তার কোমরে “বগলী” রয়েছে । এই রকম 'বগলী' 
থাকে কেবল স্পাইদের কোমরে । তবে আরাইকে 'স্পাই' বলে 
কোনোদিন সন্দেহ হয়নি আমার। 

'আর একবার পুরীতে এসে, পুরী থেকে কোণারক গিয়েছিলম 
১৯৪১ সালে । সেবারে আমার সঙ্গে ছিল আমার ছাত্র বিলোদ আর 
জাভানী ছাত্র স্তান হারহাপ। দ্বিতীয়বার এদের নিয়ে যখন কোণারৰ 


যাই, তখন নিরঞ্জন-মঠ .ভেঙ্গে পড়েছে । পাথরের নাটমন্দিরও 
আগেই ভেঙ্গে গেছে । চালাঘরও সব পড়ে গেছে । মুল মন্দিরের স্কেচ 
কর আছে আমার কাছে -_মন্দিরের গা বেয়ে জল পড়ছে, 
৫৯৮ ছবিখানা ছাপা হয়েছে। এ স্কেচ থেকে বড়ো ছবি কর! 
হয়েছিল ছুটে! । তার একটা হলো -মন্দিরের গা-বেয়ে জল পড়ছে, 


আর একটা তার লিখো-প্রিনটিং । 

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ৩৪ সংখ্যক স্কেচবুকে দেখা যাচ্ছে, 
পরে, বিশ্বরূপ বসু কোণারকের একটি পাথরের ঘোড়ার মাপ নিয়ে আসেন 
(পূ ১৬)। কোণারকের আর একটি বড়ো মুতির মাপ আনেন তিনি 
গজ-ফুটের হিসেব করে। 

«১৯১৭ সালের পরে আমি পুরী গেছি ১৯৩৮ সালে । তখন উঠেছিলুম 
গিয়ে মমতাদের বাড়িতে । মমতা হলেন ক্ষিতিমোহনবাবুর মেয়ে- ডক্টর শৈলেন্দ্র- 
নাথ দাশগুপ্ডের স্ত্রী । সেবারে ধীরেন, বীরেন, তনয়বারু আর মেয়েদেরও 
অনেকে গিয়েছিলেন । গুদের বাড়িতে এ সময়ে আমি একখানা বড়ো! ছবি 
একেছিলুম । -'আগমনী; পায়ের । এই ছবিতে দুর্গার সঙ্গে গণেশ আছে। 
শারদীয় আনন্দবাজারে সে ছবি ছাপা হয়েছে --গণেশ জননী" নাম দিয়ে। 
সেবারেও সমুদ্রে প্লান করা হতে। খুব । তখন 'পাথারপুরী" বিক্রী হয়ে গিয়েছিল । 

“১৯৪১ সালেও পুরী গেছি । সেবারে বিনোদ আর মৃতান হারহাপ 
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আমার সঙ্গে ছিল। ছ'সাত দিন থাকা হয়েছিল। সেবারেও “আগমনী' 
ছবি এ+কেছিলুম | উঠেছিলুম গিয়ে _নন্দীকুটিরে' । সে ভাড়া-বাড়িতে । 
শেষ পুরী যাই ১৯৫০ সালে । এবারেও উঠেছিলুম ভাড়া-বাড়িতে । বিশ্বভারতীর 
বিদ্াভবনের ওডিয়া অধ্যাপক কুঞ্জবাবু এ বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিলেন । 
এই শেষবারের ভাড়া-বাড়িতে প্রায় এক মাস থাকা হয়েছিল । আত্মীয়-স্বজন 
মিলিয়ে আমরা প্রায় আঠারো-উনিশ জন গিয়েছিলুম। তখন বিদ্যাঙবনের 
অধ্যক্ষ ডক্টুর গ্রবোধ বাগচী মহাশয়ও পুরীতে ছিলেন। 

'বিচিত্রা'র শেষ পর্বে জগদীশবাবুর ওখানে ছবি অশাকবার জন্তে যোগাযোগ 
হয়। দ্বারভাঙ্গায় (১৯১৬, বিজয় দশমী) বাবার মৃত্যুর সংবাদ, শুনে আমি 
দ্বারভাঙ্গায় যাই। ওখান থেকে ফিরে এসে জগদীশবাবৃুর সব ছবি শেষ করা 
হয় | ৮স-কথা এবার বলা হবে। 


॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রেরে পৈতৃক বাড়িতে ও বন্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরে 
শিল্পকর্ম ( ১৯১৬-১৭ )॥ 


'জগদীশ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। গণেন 
মহারাজ আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে শিয়ে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন 
_-সে ১৯০৯ সালের আগের কথা । আর্ট সম্পর্কে অনেক আলোচন। করতেন 
তিনি। --ছবি অশকবার জন্যে বড়ে৷ বড়ো সব আইডিয়া! দিতেন আমাকে । 
বিশেষ প্রীতি ছিল তীর রামায়ণ মহাভারতে । মহাভারতের দ্রোণ-চরিত্র তার 
ভালো লাগেনি । দ্রোণাচার্কে 'ইন্সিন্সীয়ার, মীন্‌ ব্রান্মণ' বলেছিলেন 
তাকে তিনি _সমালোচনা প্রসঙ্গে। কৌশল করে শিষ্যের আঙ্গুল কেটে 
নিয়েছিলেন বলে, তিনি আদবে পছন্দ করতেন না দ্রোণকে । সব চেয়ে 
পছন্দ ছিল তার কর্ণকে _বীর কর্ণকে। 

“আমার সঙ্গে আচাধ জগদীশচন্ত্রের যোগাযোগ ছিল বরাবর | নিমন্ত্রণ 
করতেন তর বাড়িতে । খেশাজ-খবর করতেন প্রায়ই । ১৯০৯ সালের 
বড়ো-দিনের সময়ে তিনি দলবল নিয়ে অজন্তা-গুহায় গিয়েছিলেন আমাদের 
তদ্বিরের জন্যে । সিন্টার আর লেডি বসুও সে-সময় তর সঙ্গে গিয়েছিলেন। 


'বিচিত্রার শেষ পর্বে (১৯১৭), আমি আর স্বরেন ট্ুং-টাং করে ওখানেই 
রয়ে গেলুম। জগদীশবাবুর পৈতৃক বৈঠকখানায় আর নতুন লেকচার-হলে এ 
সময়ে ফ্রেস্কো করার কথা হলো। কথা বলেছিলেন জগদীশবাবু আর 
অবনীবাবু । ১৯১৭ সালে বসৃ-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে ওখানে 
ঠার পৈতৃক বাড়িতে অনেক ছবি করা হলো ।-_ 

'ফ্রেস্কো করার জন্তে আড়াই-তিন ফুট করে চওড়া আর পাঁচ-ছ 
ফুট করে লম্বা সেগুন কাঠের তক্তা গণেন মহারাজ কিনে দিয়ে 
গেলেন আমাদের। কি কি ছবি করতে হবে, সে-কথা জানবার জন্কে 
জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন 
গণেন। 

৫৫ 
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'অনেক আলোচনার পরে কথা পাকা হলো, ছবি হবে মহাভারত 
থেকে, আর অজন্তার ছবির কপি থেকে । দেওয়ালের একদিকে 
মহাভারতের যে-প্যানেল করা হলো. তাতে আছে পার্থসারখি, মাঝখানে 
পাশাখেলা, কোৌরবের মন্ত্রণা, পাগুবগণের বিষাদ; আর একদিকে 
হাতীর পিঠে চড়ে দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন। উন্টোদিকের দেওয়ালে 
অর্গাংৎ রাস্তার দিকের দেওয়ালের মাঝখানে যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণ 
_একেলা চলেছেন যুধিষ্টর,. টার সঙ্গে ধর্মদপী কুকুর। আর 
দু'পাশে ছুটো প্যানেল । তাতে আছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ পরব । 
জনশুন্য প্রকীণ্ড মাঠ। মাঝে মাঝে চিতা জ্বলছে; 'কৃপাচার্ষের 
সবাই পালাচ্ছেন; মাঝে যুধিষ্টির --এ-সব করলুম আমি রি 

“মাঝে মাঝে অজন্তার প্যানেল । ছুটে পদ্ম, আকাশ -পথে কিন্নরী, 
ছুটো হায়না --এই মিলিয়ে মোট চারটে অজন্তার প্যানেল করলেন 
সুরেন । 

“লেকচার-হলে তামার প্লেটে সৌরজগতের “উদয় সবিতা” -_আলোক 
ও অধধারের দ্বন্, _রথে অধিষ্টত সবিতার আবির্ভাবে অধধারের 
পরাভব। ডিজাইন করেছিলুম আমি ঠোঁকাইয়ের কাজের জন্যে। চিংপুর 
রোডের একজন কারিগর আমার সেই ডিজাইন থেকে ঠোঁকাই 
করে দিয়েছিলেন । 

শ্রীন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ২২-এ ডক্টর বসুর বৈঠকখানায় ূর্য- 
মৃতির ডায়াস-এর স্কেচ) নিচে বিভিন্ন ধ্যান থেকে রাহ, কেতু, 
বুধ, মঙ্গল. বৃহস্পতি ও রবির স্কেচ] করা রয়েছে। 

“সরস্বতীর ডিজাইন করতে বলেছিলেন জগদীশবাবু । সে আর 
আমাদের করা হয়নি। 

'সিস্টার নিবেদিতার রিলিফের একটি মুতি আছে -_বসু-বিজ্ঞান 
মন্দিরে । তার ডিজাইন আমার করা। বোম্বের কারমারকার করেন 
এ রিলিফের কাজ আমার ডিজাইন থেকে দেখে । -_-শ্বেতপাথরের 
ওপর লো-রিলিফের কাজ । ছ'মাসের বেশি লেগেছিল আমাদের সব 
কাজ শেষ করতে । ওখানে সারাদিন কাজ করতুম আমরা । 

'বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলটা আগেই করেছিলেন ঈশ্থরী 
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প্রসাদ । সে হলো অবনীবারুর 'ভারতমাতা, ছবির লাইনে-কর। 
ফ্রেস্কো । বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে অবনীবাবু একেছিলেন “বজমাতার 
ছবি । পরে, তারই নাম হলে। “ভারতমাত। | নাম দিয়েছিলেন 
সিস্টার নিবেদিতা | “ভারতমাতা, নাম দিয়ে সে-ছবি সিক্কের 
পতাকার ওপর একে, প্রোসেশন্ করা হতো স্বদেশী আমলে 
_একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই 'ভারতমাতা'র রেখাচিত্র 
আর্টক্কুলের ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশবাবুর বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলে 
আকলেন। জগদীশবাবু ছিলেন খশাটি স্বদেশী মানুষ । 

“প্যাট্রিক গেডিসের প্রসঙ্গে ওদের কথা অনেক মনে পড়ে 
আমার । , প্যাট্রিক গেডিস্‌ থাকতেন এসে জগদীশবাবুর ঘরে । লেডি 
বন তাকে স্েহ-যত্ত করতেন মায়ের মতন। ওদের বাড়িতে আমি 
গিয়েছিলুম গেডিস্কে দেখতে । সেই সঙ্গে কাজও ছিল। ওদের 
জন্যে সিক্ষের ওপর যে-ছবি আমি করেছিলুম, সেটা তখন 
তাদের লেক্চার-হলে খাটিয়ে দেওয়া হবে। 

“এখনও লেক্চার-হলের ওপরে টাঙ্গানো আছে সে-ছবি -_কল্সনা 
আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা । একটি মেয়ে বাশী বাজিয়ে আগে আগে 
চলছে, আর তার পিছনে পিছনে চলছে একজন পুরুষ -_হাতে 
খাঁপ-খোলা তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করতে করতে । 


“ছবিখানি দেখে গেডিস্‌ বললেন, -_-ভালো হয়েছে । তবে, আর 
একট! জিনিস করে দাও । যে-লোকটা চলে যাচ্ছে, পিছন-পথে 
তার পায়ের চিহ্ন একে দাও। অতীতের ট্রযাডিশন্ ওটা, । --'কি 


দিয়ে করবো, রং তো আনা হয়নি' _বললম আমি । খড়ি দিয়ে 
করে দেবে। তাতে কি। খড়ি অনেক দিন থাকবে --বললেন 
গ্েডিস্। খড়ি দিয়ে আমি এঁকে দিলুম --পদচিহ । 

'কলকাতায় কিসের একটা মীটিং ছিল একদিন। গেডিস- বেরুচ্ছেন 
বক্তৃতা দিতে । অনেক দিন হলো মাথার চুল ছশট! ' হয়নি। 
আরশি দেখে নিজের মাথার চুল ছে*টেছেন নিজেই । এবড়েো- 
খেবড়ো হয়েছে -_মাথাময় | লেডি বসু আপত্তি করলেন । গেডিস্‌ 
বললেন, --তা হোক্‌, ওতে আর কি হবে। বসুজায়৷ সে-কথা না 
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মেনে, নিজেই কাচি দিয়ে চুল খানিকটা সোজা করে দিলেন সাহেবের । 

“একবার ফাউন্টেন্পেনের কালি বুক-পকেটে লেগে গেছে । লেডি 
বসু আপত্তি করলেন সে-জামা পরায় । সাহেব বললেন, --ও থাক্‌ 
ন।” | নিচে গাড়ি দাড়িয়ে । কাচবারও সময় নাই । তখন খড়ি নিয়ে 
গেডিস্‌ নিজেই খানিক ঘষে দিলেন । ফলে, কালির দাগের ওপর 
আরও খানিকট। সাদা পৌচ প'ডে গেল। 

'জগদীশবাবুর বাড়িতে গেডিপের কথা আরও অনেক আছে | 
সে-সব গেডিসের প্রসঙ্গে পরে বলা হবে। দাজিলিং-এ নীলরতনবাবুর 
বাগান-বাডি ছিল __নাম “মায়াপুরী'। গেডিস্‌ গিয়ে উঠেছিলেন সেই 
বাড়িতে । ডক্বর বোসও থাকতেন ওখানে গিয়ে । সে-সব প্রসঙ্গ এখন 
থাক্‌ । | 

“তবে জানতে ইচ্ছে করে, আমার সিক্কের ছবির লোকটার সেই 
পিছনে-ফেলে-আসা পদচিহ্রের সাদা খড়ির দাগগুলেো আজও আছে 
কিনা । | 

নন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ১২ থেকে দেখা যাচ্ছে, জগদীশবাবুর 
পৈতৃক বাড়ির বৈঠকখানায় আর নবপ্রতিষ্টিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে শিল্পকর্মের 
জন্যে ওরা শেষ দক্ষিণা পেয়েছিলেন ১৯২০ সালের ১০ই মার্চ । শেষ 
দক্ষিণার পরিমাণ -_শ্রীনন্দলাল পেয়েছিলেন ১৩৩১২ টাকা আর শ্রীস্বরেন 
কর মহাশয় পেয়েছিলেন ৬৩১ টাকা । 

নন্দলালের করা বাড়ির নক্সা সংখ্যা (ট) হাতীবাগানের বাড়ি-এ্রসঙ্গে 
লেখা রয়েছে £ “১ বাইরের ঘর । জে. সি. বোসের লেবরেটরী-হলের 
জন্যে সিলিং-এর ওপর ছবি অশকি --যা পিছনের দিকে খিলান ভেঙ্গে 
বরি করতে হয় _-এই ঘরে বসে করি । এই ঘরে স্বুরেনের বাবা 
দীননাথ কর থাকতেন আগে। পরে মৃঙ্গেরে চলে ষান। 

“বাড়ির নক্সা সংখ্যা (5) হতীবাগানের বাড়ি । পার্টিশনের পরে 
দু'থণ্ড করা হলো । ১, উপর তলার পাকা ঘর __-এই ঘরে 'তারা'র 
ছবি অাকি। প্যাট্রিক শেডিসের অর্ডারের জন্যে চারখানি ছবি অশখকি। 
নীলরতনবারুর তিন মেয়ের জন্যে তিনখানি ছবি করি । “তিন 
শবরীর তিন অবস্থা” । পরেও তিন শবরী একেছি । 
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সুদামার ছবি আর শবরীর ছবি তিনখানি পাঠাতেই নীলরতনবারু 
60০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। টাকা গেতেই গ্রোরার কলেরা হলো। 
গোরা তখন ছ'সাত বছরের ছেলে । 

“নিচে-তলার বাইরের ঘরে ডক্টর বোসের জন্তে ছবি ইত্যাদি অশকি। 
উপরে গরুর পাল', শিলাইদহের বনু স্কেচ ইত্যাদি করি। নিচে 
কোৌণারকের ছবি অশকি। সবরেনের 'পথের সাথী' ছবি সংশোধন 
করি।' _এই সব সংবাদ লেখা রয়েছে। 


॥ দ্বারভাঙ্গা ১৯০০, ১৯১০, ১৯১৬ ॥ 


শ্রীন্দলালের পিতা পূর্ণচন্দ্রের ডায়েরীর পাতায় দেখা যাচ্ছে, 
লেখা রয়েছে £ তরা ডিসেম্বর ১৮৮২ সাল ইং রাত্র ১১টার সময় 
১৯ অগ্রহান ১১৮৯ সাল দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় _ঈশ্বর কৃপায় 
পুএটি জীবিত রহিল । -_নাম নন্দলাল বসু” 

বিহাবের মুঙ্গের জেলার হাঁভেলী-খড়াপুরে শ্রীনন্দলালের জন্ম । 
সেইজন্যেই যেন সারা জীবনে তিনি সবচেয়ে বেশিবার আনাগোনা 
করেছেন বিহারের এ জন্মভূমি অঞ্চলে । ' সারা বালককাল 
যেখানে কেটেছে, মধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই স্থানে যাবার জন্যেই 
যেন ঘুরে ফিরে নাড়ীর টান অনুভব করতেন তার অজ্ঞাতসারেই । 
পরবন্গী কর্মজীবনে ছুটী-ছাঁটা পেলেই তাই শ্রীনন্দলাল বেরিয়ে 
পড়তেন দলবল নিয়ে, বিহারের নানা দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্যে। 
পিতা পৃর্চচন্র ছিলেন দ্বারভাঙ্গা-এস্টেটের হাঁভেলী-খড়গাপুর-তহশীলের 
ম্যানেজার । পরে তিনি দ্বারভাঙ্গা সদরে ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । ১৮৯৫ সালে খড়গপুর থেকে নন্দলাল কলকাতায় আসেন। 
১৯০০ সালেব দিকে পুর্ণচন্দ্র খড্াপুরের পাট গুটিয়ে গিয়েছিলেন 
দ্বারভাঙ্গায় । এ ১৯০০ সালেই ১৮ বছর বয়সে নন্দলাল প্রথম 
দ্বারভাঙ্গা যান বাবার কাছে বেডাতে । এর পরে ১৯১০-১২ সালের 
দিকেও গিয়েছিলেন দ্বারভাঙ্গায় । সবশেষে গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালে 
পূজার সময়ে তার বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে । 


“রাজার উঞ্জিনীয়ার হয়ে আমার বাবা থাকতেন দ্বারভাঙ্গা! সদরে 
রাজবাড়ির কাছেই । এস্টেটের যে বড়ো বাড়িটিতে আমি গিয়ে উঠলুম 
_সেখানে খুব বডো একটি বাগান ছিল। নানা গাছের বাগান । 
আমার বাবারও বিশেষ শখ ছিল বাগান করার । বাগান করাতেন 
মালীদের দিয়ে। লিচৃবাগান, আমবাগান -সব ছিল । মজঃফরপুরের 
লিগ্বর গাছ আর আমের বনু গাছ ছিল -_গোলাপখাস, তোতাপুরী, 
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ন্যাড়া, ফজলি, মালদই --সে কত রকমের আম | সে-সব 
ছিল কলমের গাছ । মহারাজ ছিলেন তখন রামেম্বর সিং । খুব 
ডালবাসতেন তিনি আমার বাবাকে । প্রায়ই ডাকতেন তাকে নিজের 
খাস মজলিসে । 

'বাৰা আমাদের দ্বারভাঙ্গ৷ যেতে বলে চিঠি লিখতেন মাঝে মাঝে । 
যেতম আমরা । যেতৃম গরমের সয়ে _লিচুর সময়ে, আমের সময়ে । লিচুগাছের 
লি আর আমগাছের আম, গাছে উঠে পেড়ে খেতুম প্রাণ ভরে । পড়ে 
গিয়েছিলূম একবার আমগাছ থেকে _সে স্প্ট মনে আছে । তবে 
হাত পা ভাঙ্গেনি ঠিকই। দ্বারভাঙ্গার গিয়ে কিছু স্কেচ করেছিলুম । ছবিও 
একেছি ওখানে । __একটি বুড়ো তার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে ্বশুরবাড়িতে 
রাখতে । এই দৃশ্য খড়গপুরে দেখে, আমার নোট কর! ছিল। এটী ভালো 
করে একেছিলুম দ্বারভাঙ্গায় বসে। ছবিটি ছাপাও হয়েছিল বোধহয় কোথাও । 
আমার 'গোকাঙ্গ ব্রত" (১৯১২) ছবিখানির* প্রথম স্কেচ করে অবনীবারুকে 
পাঠিয়েছিলুম দ্বারভাঙ্গ! থেকেই । 

“বাবার সহচর ছিলেন বাঙ্গালী আর মৈথিলী বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকে । 
বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ ভণ্টাচাধ, ক্ষেত্রনাথ সেন - এর! সব । 
জগদীশ ভষ্টাচার্ষ মাস্টারি করতেন ইন্ধুলে, সেতারীও ছিলেন তিনি নাম- 
কর ; বাড়ি ছিল তার দ্বারতাঙ্গা-বাজারে । বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন 
_সেই ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আমর! ওখানে আনাগোনা করেছি প্রায়ই | 
যখন যেতুম, থাকতুম ওখানে এক-নাগাড়ে অনেকদিন ধরে। তবে দ্বারভাঙ্গ। 
শহর ছেড়ে ওখানকার কোনো গায়ের দিকে আমর] বেড়াতে যাইনি 
কখনো । 

*১৯১০-১২ সালের দিকেও দ্বারভাঙ্গায় গেছি । গরমের বন্ধেই ওখানে 
যাওয়া হতো বিশেষ করে | বাগান-ভরতি আম আর লিচু, মনে আছে 
যখনই গেছি. খেয়ে শেষ করতে পারা যেত না। এ সময়ে একবার 
গ্রীষ্মকালে খুব বৃষ্টি হলে!। জল ছুটছে রাস্তার ওপর দিয়ে । রাস্তার দু'পাশ 
থেকে মাটী কেটে তুলেছিল রাস্তার ওপরে দেবার জন্যে । চৌকো গরগুলো 
জলে ভশুরতি হয়ে গেছে । তার ভেতর থেকে জেগে আছে কেবল মাটী- 
কাটার “সাক্ষীগুলি | আর সেই 'সাক্ষী"গুলিকে ঘেরে ঘেরে ঘুরছে 
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অসংখ্য মাছ। সে-মাছ এসেছে এখানে পুকুর-ভেসে । সেই মাছ আমর? 
অনায়াসে ধরলুম প্রচুর | বাড়িতে খাওয়া তো হলোই । ছোট বড়ে। অনেক 
মাছ পাঠানো হয়েছিল প্রতিবেশীদেরও ঘরে ঘরে । 

শ্রীন্দলালের ১২ সংখ্যক স্কেচ বই-এ দ্বারভাঙ্গা যাবার কিঞ্ছিং 
উল্লেখ রয়েছে । সেবারে শ্রীসুবেন্্রনাথ কর মহাশয়ও শ্রীনন্দলালের সঙ্গে 
দ্বারভাঙ্গায় গিয়েছিলেন -_-মামাবারুর কাছে । ১৯১০-১২ সালের দিকের 
সে-কথা । লেখা রয়েছে, _দ্বারভাঙ্গ। যাওয়ার সময় --সিগারেটের ফটো 
এ্যাল্বাম -_টিকিট দিলে পাওয়া যেত । আর সে-এ্যাল্বাম সংগ্রহ 
করেছিলেন শ্রীনন্দলাল সৃরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে । |] 

'রাজবাড়ির সীমানার বাইরে রেল-লাইনের ওপারে আমার বাবা কিছু 
জমি কিনেছিলেন -_বিঘে দেড়-ছুই-এর মতন । কিনেছিলেন বোধহয় তার ছোট 
ছেলের নামে । আমাদের সেই কেনা-জমির ওপরেও কিছু বাগান করা 
হয়েছিল। আমের গাছই ছিন্কু সেখানে বেশি । জমির মাঝখানটির দিকে 
একটি বেলগাছ ছিল। আর বাগানের চারদিকে ছিল শিশুগাছ। শিশুগাছের 
বেড়া দেওয়া হয়েছিল বাগানের আমগাছগুলি ঝড় থেকে বাচাবার জন্যে । 
আমাদের এ আমবাগানের আম হলে, তা থেকে কিছু হতো বিতরণ 
করা, আর কিছু বিক্রী করে জমির খাজনা দেওয়া হতো । সে-জমি 
আমাদের দখলে এখনও (১৯৬৫) আছে। 

'রাজার প্রিয় পারিষদ ছিলেন আমার বাবা । তার শেষ অসুখের 
সময়ে চিকিৎসা করেছিলেন রাজবৈদ্য । কোনো ক্রট ছিল না তাতে। 
তথাপি তিনি পরলোক গমন করলেন --সে ১৯১৬ সালের বিজয়া- 
দশমীর দিনে । রাজার কুলদেবীর চরণাম্বত এনে দেওয়া হলো । সেই 
চরণাম্বত পান করে বাবা দেহরক্ষা করলেন বিজয়া-দশমীর দিনে । __পুত্রকন্যাদের 
ওপর আমার বাবার শাসন কোনো দিনই কড়া ছিল না। খড্াপুর 
থেকে দ্বারতাঙ্গ! যাবার পরে তিনি আমাদের বিশেষ খোঁজ-খবর 
রাখতে পারতেন না। ১৯০৩ সালে আমার বিবাহের পরে দাদাশ্বশুর 
প্রসম্নবারু হলেন আমার প্রকৃত গার্জেন। আমার মতো ভবঘুরে নাতজামাই 
এর জন্যে তার দৃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমাকে জীবিকার বীধা পথে 
চালিত করবার জনে) ডার উৎসাহে ভাটা পড়েনি কোনও দিন। কিন্তু 
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আমার বিধিলিপিই ষে আলাদা । সামনে আমার চলার জন্যে অবারিত ছিল 
প্রশস্ত অথচ বন্ধুর পথ। আমার ভাগ্যবিধাতা বিশ্বকর্মা সেই ক্ষরধার 
পথ দিয়েই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন --এটা যেন স্থির করাই ছিল। 

“বাবাকে দাহ করা হলে! তারই কেনা সেই টুকরো লাখেরাজ 
ভিটের ওপর সেই বেলগাছটির তলায় । তুলসীগাছও বসানে। হয়েছিল 
তার শ্বাশানের কাছে । ধর্মে আমরা বৈষঞ্ব তো। ওদিকে আমাদের 
এ বাগানের পাশেই কালীবাড়ি আছে একটি । কালীর সেবাইতরা 
জমির খানিক এখন দখল করে নিয়েছে । জমিটাও চাইছে তারা । 
দেবোতর করে দান করে দিলে মন্দ হয় না । যাই হোকৃ, সেই 
ভিটে আর বেলগাছ তদারক করতেন একজন ব্রাঙ্গণ। এখনও ( ১৯৬৫ ) 
সেই ম্মশান-ভিটে আমাদেরই আছে, নাই শুধু বেলগাছটি । বাবার 
শ্মশানের ওপর এ বেলগাছটিকে ঘিরে, শ্মশান-বেড়ে আমার ইচ্ছে ছিল 
একটি 'পঞ্চবটী” করার । শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ “পঞ্চবটী” তৈরি 
করেছিলেন - উত্তরায়ণের বাগানের ঈশেন কোণে । বট, বেল, আমলকী, 
অশ্ব আর নিম _এই পাঁচ রকমের পাঁচটি গাছ পুঁতে শান্তিনিকেতনে 
“পঞ্চবটা, করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ । সে-সময়ে বিধুশেখর শান্ত্রীমশায় 
“পঞ্চবটী,-প্রতিষ্ঠার জন্যে মন্ত্র-টন্ত্র নিবাচন করে দিয়ে গুরুদেবের এই উদ্যোগে 
বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন । 


॥ বাণীপুর ॥ 


“শেষ যে-বছর ছারভাঙ্গা যাই সে হলো বাবার এ ম্বত্যুর বছর 
১৯১৬ সাল । সে-বছর ঝড় হয়েছিল খুব পুজার সময়ে, বিজয়-দশমীর 
দিন। আমি দ্বারভাঙ্গা় বসে সে ঝড়ের ব্যাপার কিছুই টের পাইনি। 
ঘারভাঙ্গায় বাবার মুখাগ্রি সেরে বাশীপুরের বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, 
আমাদের গোয়ালঘরের চাল-টাল সব উড়ে গেছে । গরুগুলোকে সব 
তোলা হয়েছে ঘরে এনে । তবে গরুগুলো তখন যেখানেই থাক্‌, 
আমার মাথার ওপর থেকে যেন সব আচ্ছাদন সরে গেছে বলে আমার তখন 
৫৬ 
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মনে হতে লাগলো । অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলুম । 

“বাণীপুরের বাড়িতে থাকার সময়ে আমাকে একবার সাপে 
কামড়েছিল | সে সর্পাধধাতে মরিনি তখন । কিন্তু হৈ চৈ হয়েছিল খুব। 
_সে-কথা বলছি । গ্রামের বাদ্িতে বাগানের ওদিকে জেলেরা থাকতো । 
আমাদের পুকুরে মাছ ধরবার সময়ে তাদের ভেকে আনা হতো। 
পৈতৃক জামল থেকেই আমাদের বাড়ির সব কাজের জন্তে জমির ব্যবস্থা 
করা ছিল। জেলেদেরও বোধহয় দেওয়া ছিল 'জেলেত্র' জমি কিছু 
_ পুরোহিতের দেবত্রের মতন। তবুও মাছ ধরার মজুরী পেত তারা 
_পোনা মাছ হলে তিন ভাগের ভাগ, আর চুনো মাছ হলে আধাআধি। 
আমাদের বাড়ির পুকুরের চার পাড়েই ছিল নারকোল গাছ আর 
কলমেপ্ আমের গাছ। কিন্তু পুকুর সব সময়ে সাফ থাকতো! না। 
দল-দাঁম বা কচুরিপানা-টানা হলে সেগুলোকে তুলে গাবালের চারদিকে 
জড়ো! করে রাখা হতো | 

“একদিন পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল, আমি উপস্থিত ছিলুম সেখানে। 
মাছধরা দেখতে গিয়েছিলুম । মাছ-ধরা দেখার আগেই চোখ পড়লো 
আমার কছুরি-পানার ফিকে নেগুনী রঙ্গের বড়ো বড়ে ফুলগুলির ওপরে । 
ইচ্ছে হলে তুলে আনি । শুখনো কড্ুরি-পানার গাদা পেরিয়ে গাবালের 
জলে পা ডুবিয়ে ফুল তুলতে লাগলুম । ফুল তুলে মনের আনন্দে 
যখন ডাঙ্গায় উঠে আসছি, পাকের ভেতরে আমার পা গাড়! গেছে। 
কাদা-সমেত পা! তুলতেই, দেখি না, পায়ের সঙ্গে একট! সাপ উঠে 
আসছে! সাপট! আমার পা কামড়ে ধরেছে। সাপটা হলে হলুদে আর 
সবুজে মেশানো কালচিটে রঙ্গের। -__সেই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। 
পুকুরপাড়ের লোকেরা হৈ চৈ করতে লাগলো । অন্দরের ভেতরেও খবর 
গেল। সেখানেও হৈ চৈ বেধে গেল। সাপটা পা ছেড়ে এর মধ্যে 
সরে পড়েছে । আমাকে তখন জাঁধা-অসাড় অবস্থার পুকুর-ধার থেকে 
ধরে ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে এলো । 

'সেকালে বাণীপুরের এদিকে-ওদিকের গীয়ে সাপের অনেক রোজা 
ছিল। রোজাদের ডেকে আনা হলো বাড়িতে । তারা এসে সাপে-কাটা 
জায়গাটায় চুন লাগিয়ে দিলে আর আমাকে তাদের 'গদ' খাওয়ালে । 
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তারপর হাত-চেলে মী মনসার নামে বিষ কাড়তে লাগলে, আস্তে জোরে 
স্বর করে করে নানা ছড়া কেটে মন্ত্র পড়ে ক্ষতস্থানে ফুঁক দিতে লাগলো । 
“কাঙুর কামিক্ষে', 'হাড়িঝি চণ্ডীর' নাম করে করে ক্রমাগত 'নরসিংহ 
কিল'-এর চাপড় মারতে লাগলো পুরো দমে। খানিক পরে, একজন 
ওস্তাদ বললে, ২- আর বিষ নাই। কিন্তু আমি তখনও চাঙ্গা হইনি । 
আমার অবস্থা দেখে আর একজন ওস্তাদ বললে, - তাহলে বিষ অন্থ 
কোথাও উঠে গেছে । একদল রোজা হার মেনে গেল। আর এক গায়ের 
আর একদল রোজা এলো । এর এসে বললে, - কোনো ভয় নাই, আমর 
বিষ নামিয়ে দেবো । তখন আগের দলের সঙ্গে এদের বচসা হতে 
লাগলো । আগের দল বললে, -আমর। কি এস্তাদ নই? কে একজন 
বললে, --নত্বন দলের ওপর আকজ করে আগের দল বিষ 'ভেড়ে' দিতে 
পারে। কথাটা আমার কানে আসতেই, নতুন দল বিষ নামাতে পারবে ন। 
শেবে আমার শরীরটা] আরও অবশ হয়ে এলো । শেষে আপোসে ছ'দলে 
মিলেই বিষ চালা শুরু করলে । নতুন করে খড়ির অক কেটে আবার 
হাত-চাল শুরু হলো । রোজাদের কেউ বলে, বিষ হেটোয় নেমেছে । 
কেউ বলে, না, জাং পেরিয়েছে, কেউ বলে এত দরে, কেউ বলে আরে! 
দূরে, মোরগ-ঝাীপ না-করলে উপায় নাই ।-_ 

“রোজাদের এইসব এলোমেলো কথা শুনে আমার মনে হলো, 
--এই ওন্তাদদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আমার গায়ের বিষ নেমে 
যাবে। ঠাকুর বলেছিলেন --'নাই, নাই বললে সাপের বিষ নেমে যায়'। 
কথাটা হঠাৎ মনে হতেই শরীরটা যেন চাঙ্গা বোধ হতে লাগলো । 
খানিক বিশ্রাম পাওয়ার পরে দেখলুম, আমার খিধে পেয়েছে । তখন 
পেট ভরে ভিজে ভাত আর এক পাথরবাটী আমানি খেতেই আমি 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলুম । ওদিকে সটকে-পড়া সাপটা মারা পড়েছিল। 
সবাই গিয়ে দেখলে -__সেটা “বেত-আছড়া” সাপ | গাছে থাকে । 
জলে গিয়েছিল ব্যাং খেতে । বেত-আছড়। সাপের বিষ নাই। 

“দেশের বাড়িতে থাকতে অনেক অদ্ভূত ঘটনা আমার দেখার বা 
শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমার চোখে-দেখ! একটি ঘটনার কথা বলছি । 
_ পূর্বজম্মবাদ বলবে ? তাতে কিন্তু আমার আপত্তি নাই । আমার ভগ্মী 
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নীলনজিনীর বিবাহ হয়েছিল আমতার কাছে ছোটময়র! গীয়ে । 
গায়েই থাকতো ওরা । আমার ভগ্নীপতি স্বরেন সরকার ছিলেন ছোঁটো- 
খাটো জমিদার | গ্রামট ছিল মৃসলমানপ্রধান | কানা দামোদরের 
কাছেই। একবার স্বরেনরা আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন দের 
একটি মেয়েছেলে হয়েছিল । সেই মেয়েটি হয়ে থেকেই তার কানে 
ছিল তেরো ছিদ্র । নীলনলিনী ষ্টার মেয়ের একথা আমাকে প্রথম 
বলার পরে আমি কথাটা! আদবে বিশ্বাস করতে পারিনি । সেবারে 
নীলনপিনী ঠার মেয়েকে আমার কাছে এনে তার কান টেনে ছিদ্রগুলি 
পরে পরে গুণে গুণে সব দেখিয়ে দিলে। মেয়েটির কানটির! লতি ধরে 
টানঠেই ছিদ্রগুলি সতি।ই পর পর দেখা গেল । পর পর: তেরোটি 
ছিদ্র _ঠিক যেন মাকড়ী-পরার | দেখে অবাক লাগলেও বিশ্বাস 
আমাকে করতেই হলো । সে মেয়েটির বয়েস তখন এই দ্ব-তিন মাসের 
মতো হবে। কিন্তু তাহলে তার কানের এই ছিদ্রগুলি থাকার কি হেতু 
হতে পারে । আমার বিশ্বাস, মেয়েট পূর্জন্মে গায়ের মুসলমানবাডির 
কেউ ছিল। কারণ গুদের ছোটময়রাযর় এ রকম কান-জুড়ে মাকড়ী 
পরার রেওয়াজ বধিষ্ মুসলমান-জেনানাতেই তখন ছিল বিশেষ করে। 
সুরেনদের বাড়িতে এই রকম গয়না পরার পাট আগেই উঠে গিয়েছিল । 
আর কানে অতো! মাকড়ী পরার মতো ধনী হিন্দ্রও গায়ে ছিল না। 
যাই হোক্‌ ন্যায়ের ফাকি থাকলেও সেই শিশুটির কানের ছে'দাগুলির 
এ-ছাঁড়। কি ব্যাখা) হতে পারে, আমর! তখন সে-রহস্যের কোনো 
সমাধান করতে পারিনি । 

“এই সঙ্গে আর একটা ভয়ানক ঘটনার কথ! আমার স্পফ মনে 
আছে। এটা অবশ্য আমি নিজের চোখে দেখিনি । পিসিমায়েদের কাছে 
শোনা গল্প । -আমার জেঠতুতো ছোট ভাই ছিলেন আমার সমবয়সী । 
আমার জেঠাইমায়ের এই ছেলে নরেন --সে বেঁচেছিল কিছুদিন। 
নরেন হবার আগে কিন্ত জেঠাইমায়ের বিভ্রাট গেছে অনেক। এক বছর 
দেড় বছর অন্তর অন্তর জেঠাইমায়ের পর পর চারটি ছেলে হয়। 
আর তার মার! যায় এক বছর দেড় বছরের হতে লা-হতেই । এই মরাঞে, 
পোয়াতীর জন্যে বাড়ির সবাই খুব চিস্তিত হয়ে পড়লো | নরেনের 
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আগে জেঠাইমায়ের যে শেষ ছেলে হলো -_-সে-ও মারা গেল । 
শেষ ছেলেটি মরার পরে, সেই মরা-ছেলেকে নদীর ধারে নিয়ে 
গিয়ে পুঁতে রেখে এলো । যে পুঁততে গেল. সে আগের মরা ছেলেগুলিকেও 
পুঁতে এসেছিল। বারে বারে এ একই কর্ম করে করে সে অত্যন্ত 
বিরক্ত হয়ে উঠেছিল । দেড় বছর পরে পরে এ রকম মরা ছেলে 
পৌতার একই হাঙ্গামা | শেষবারে ছেলে পুঁততে গিয়ে সে স্থির 
করলে, - এবারে পৌতবার আগে তার অঙ্গে 'চিহ” করে দেবে । 
এই ভেবে সে এ মরা ছেলেটার পা মুচড়ে, হাটু মট্‌কে, কোদাল 
দিযে ছেলেটার ঠেট কেটে পুঁতে দিলে | কিন্তু আশ্চর্য হলো এই, 
জেঠাইমায়ের এই ছেলেটার পরেই, নরেন যখন জন্মাল, দেখা গেল কি, 
তার ঠেশট দু-টো কাটা, আর হাত-পাগুলো মৃচ্‌ড়িয়ে ভাঙ্গা। সবাই 
তে৷ আতুড়-ঘরে ছেলের এই চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল । এই নরেন 
কিন্তু বেঁচেছিল কিছুদিন । সে মারা গেল দশ-বারেো বছর বয়সে। 
নরেন মারা যাবার পরে, গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে তবে বাড়ির সবাই 
নিষ্কৃতি পেলেন। 

'মুঙ্গের, খড়গপুর, গাংটা আনাগোনা করা হয়েছে অনেকবার । 
খড়গপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। এরা ছিলেন ওখানে বধিমুর গৃহস্থ । 
আমার দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন । শেষ দিকে 
তার প্যারালিসিসের মতো। হয়েছিল । এই অবস্থাতেও তিনি বেঁচেছিলেন 
প্রায় চার-পাচ বছর। লম্বা চওড়া ফরসা বিরাট পুরুষ ছিলেন তিনি। 
আমার “দশরথ+, 'ধৃতরান্ত্র' মৃতি-কল্পনার আদর্শ ছিলেন আমার 
দাদাশ্বশুর এই প্রসন্নবাবু। তিনি মারা গেলেন বোধহয় ১৯০৬-৭ সালের 
দিকে । অসুস্থ অবস্থায় শেষের দিকে তার সেবা-যত্ব করতেন আমার 
শ্যালীরা । তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো শোওয়ানোর বিশেষভাবে 
তদারক করতেন আমার মেজো শ্যালী । তার ডাক-নাম ছিল 
_'ভূতন্‌* | প্রসন্নবার ছিলেন সেকেলে মজলিসী মানুষ । আমার 
বাবা পুর্ণচন্দ্রের দরবারে তার আনাগোনার কথা আগে বলা হয়েছে। 

প্রসন্নবাবু পরলোক-টরলোকের গল্প বলতে খুব ভালোবাসতেন। 
অসুস্থ অবস্থায় একদিন আমার মেজো শ্যালী “ভূতন্” মজা! করে তাকে 


6৪৬ ভাঁরতশিল্পী নন্দলাল 


বললে, -দাদু আপনি তে। চলে যাবেন, গিয়ে আমাদের খবর-টবর দেবৈন 
কিন্ত। পরলোক থেকে সঠিক খবর দেওয়া চাই। ভূতনের এই কথাটা 
শুনে প্রসন্নবাবু কিন্তু হাসেননি । তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 
_'চেষ্টা করবো" । ভূতন্‌ তখন কথাটাকে বিশেষ আমল দেয়নি । 


প্রসম্নবাবুর মৃত্যু হলো । বাড়ির মকলেরই মন-মেজাজ খারাপ। 
সবারই মন শোকে আচ্ছন্ন । সেই অবস্থায় “ভূতন্* একদিন শুয়ে 
আছে -দাছু যে-ঘরে মারা গেছেন সেই ঘরে। ভঁতনই সবচেয়ে 
নেওটো৷ ছিল দাদুর । সেই ঘরে সকালের দিকে সে প্রদীপ ' জ্বালিয়ে, 
ধৃপন্ট্প দিয়ে ট্ুপট করে শুয়ে আছে। তার নাওয়া নাই, খাওয়া 
নাই _শোকে বিহ্বল । এমন সময়ে আচগ্বিতে গন্তীর স্বরে খুব জোরে 
জোরে ডাক দিলেন তিন বার -_ভূতন' ! 'ভতন” ! 'ভূতন' !! 
আর আশ্র্য এই, সেই ত্যঙ্কর ভূতুড়ে নির্ঘোষে সমস্ত ঘরখানা সত্যিই 
থরহরি কেপে কেপে উঠলো । বাড়ির সবাই সাক্ষী আছেন সে 
ঘটনার। 


'১৯১৬ সালে পুজোর সময়ে আমার বাবার মৃত্যুর এক বছর 
পরে, ১৯১৭ সলের পুজোর ছুটাতে শান্তিনিকেতনে দু'চারদিন থেকে, 
খড়াপুরের দিকে বেড়াতে গেলুম আমি, মুকুল আর সুরেন। খড়াপুরে 
আমার শ্বশুরবাড়ি তখনও জমজমাট । কিন্তু, আমাদের পাট ওখ/ন থেকে 
অনেক আগেই (১৯০০) উঠে গিয়েছিল। আমাদের বরিয়ারপুর স্টেশন পেরিয়ে 
জামালপুর জংশন থেকে মৃঙ্গেরে যাওয়া যায়। সেবারে আমরা বরিয়ারপুর 
থেকে ট্রেনেই মৃঙ্গের আনাগোনা করলুম। সোজা! হে:টেও যাওয়া যায়। 
মুঙ্গের থেকে ফিরে, দু'তিন দিন আমর! খড়াপুরে থেকে গাংট৷ গেলুম 


| মুঙ্গের, ১৯১৭ ॥ 


মুঙ্গেরে গিয়ে অনেফ স্কেট্ট করেছিলেন ননলাল ১৯১৭ সালে। 
এর মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে, -হমুঙ্গেরে ফোর্ট, মুসলমানদের 
কবরের নঝ্মা, গৈবীনাথ থেকে মসজিদ, মুঙ্গেরের গঙ্গা আর কফীহারিণীর 
ঘাট। মুঙ্গের-ফোর্ট নানা কারণে পুর্বভারতীয়দের কাছে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রাজনৈতিক দৃতক্রিয়ায় নবাব মীরকাশিম এখানে 
প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মৃসলমান এঁতিহাসিক গোলাম হোসেনের 
একটা জায়গির ছিল মুঙ্গেরের ফো্ট-এলাকায়। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন 
নবাব ম্ীরকাশিম গোলাম হোসেনের এ জায়গিরটা দখল করলেন। 
দখল করে বকশিশ করলেন তীর জেনারেল গুরগিন খাকে। সেখানে 
যে পুরানো কেল্লা ছিল সেটা মেরামত করালেন। এ কেল্লার পাশেই 
ছিল সরকারী কেল্লা । গুরগিন খী মীরকাশিমের কাছে এ কেল্লা 
পেয়ে ওখানে ফৌজ তৈরি করতে লাগলেন আর মুঙ্গেরের ফোটের 
ভেতর নতুন ধরনের বন্দ্বক কামান গড়ারও বন্দোবস্ত করে ফেললেন। 
মুঙ্গের ফোর্টের ভেতর তিনি হাতিয়ার তৈরির এক বিরাট কারখানা 
ফে+দে বসলেন। গুরগিন খশার তদারকে মুঙ্গেরে তৈরি বন্দুক পিস্তল কামান 
বিলেতে তৈরি এ সব অস্ত্রকেও টেকা দিতে লাগল। 


নবাব মীরকাশিষ মুঙ্গেরের পুরানো ভাঙ্গা কেল্লাটাকে সারিয়ে সুরিয়ে 
খানিকট] বাড়িয়ে-চারিয়ে নতুন চঙ্গে ঢেলে সাঁজালেন। সর্দ1 হাতের 
কাছে সেনাপতিকে পাবেন বলে মৃঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের গায়ে পীরপাহাড়ের 
ওপর জেনারেল গুরগিন খায়ের জন্যে নবাবী ধরনের এক বিরাট বাড়িও 
উঠেছিল। 

মুঙ্গেরের কেল্লাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মধ্যিখানে নবাবের 
নতুন বাড়ি । পাটবেগম ফতমা-বিবি সে-বাড়ির অধিশ্বরী | তাতে দিল্লীর 
লালকেল্লার অনুকরণে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, রং-মহল, 
গোমলখান৷ ইতযাদি সবই আছে । সবচেয়ে জরুরী মহল হলো! মিলিটারী 
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ব্যারাক --সেখানে জেনারেল গুরগিন খার তদারকে পনেরো! হাজার 
ঘোড়সওয়ার আর পঁচিশ হাজার পর়দল ফৌজ বিলিতি কেতায় 
ডিসিপ্রিন্ড হয়ে লড়াইয়ের জন্তে তৈরি হচ্ছে । নবাব স্বয়ং কেল্লায় 
বসবাপ করতে থাকায় কেল্লার বাইরে মুঙ্গের শহরটাও ক্রমশঃ বেড়ে 
উঠতে লাগলো । ১৭৬২ সালে নভেম্বর মাসের শেষাশেষি ভ্যান্সিটা্ট, 
ওয়ারেন হেস্টিংসকে সঙ্গে করে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন । 
তার মুঙ্গেরের কাছাকাছি এসে পৌছতেই মীরকাশিম শহর থেকে 
খানিকট] পথ এগিয়ে এসে গভর্ণর আর তার লোকেদের প্রুর আদর 
যত করে মুঙ্গেরের কেল্লায় নিয়ে গিয়ে তুললেন । ফোর্ট থেক চার 
মাইল দূরে পীরপাহাড়ের ওপর জেনারেল গুরগিন খাঁর বাড়িতেই 
তাদের থাকবার স্থান করা হয়েছিল । আদর-আপ্যায়নের পরে তাদের 
সেইখানেই তুলে দিয়ে আসা হলো । গুরগিন খা তাদের তদারকে 
রইলেন । --এর পরে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা আমাদের প্রসঙ্গের 
বাইরে । -মুঙ্গের পীরপাহাড়ের এই এঁতিহাসিক প্রাসাদটি পরে কলকাতার 
রাজ! কালীকৃষ্ণচ ঠাকুর মহাশয় কিনে নেন। এ-বাড়ি ভার ছেলে 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আমল পর্যস্ত তাদের অধিকারে ছিল | 
আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব সূত্রে অবনীবাবু এ পীরপাহাড়ের বাড়িতে মাঝে 
মাঝে চেঞ্জে গিয়ে থাকতেন ।-__ 

গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাশিমের হার হলো ইংরেজদের কাছে । তখন 
তিনি স্থির করলেন, উধুয়ানালায় তিনি শেষ লড়াই লড়বেন ইংরেজদের 
সঙ্গে । এই সংকল্প এটে মীরকাশিম মুঙ্গেরের ফোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়লেন। কিন্তু বেরোবার আগে তিনি একট। অতি জঘন্য কাণ্ড করে 
বসলেন। মুঙ্গেরের কেল্লায় যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করে রাখা 
হয়েছিল তারা সকলেই মীরকাশিমের হাতে একে একে খুন হয়ে গেলেন। 
রাজ! রামনারায়ণের গলায় বালির বস্তা বেঁধে তাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে 
মার হলো । বাজ রাজবল্পভকে আর তার ক'জন ছেলেকে একটা 
নৌকোয় চড়িয়ে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নৌকোর তলা ফুটে করে 
দেওয়া হলো । জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে তারা একে একে 
দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন । জনশ্রুতি, সেই সময়েই জগংশেঠ হৌসের 
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মহাপ্রতাবটাদ আর স্বরূপটাদের পায়ে পাথর বেঁধে তাদের নাকি কেল্লায় 
গাচীর থেকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় । সপুত্র রায়রায়ান উমিদ রায়, 
রাজা ফতে সিং, রাঞ্জা বুনিয়াদ সিং প্রমুখ আরে! অনেকে মীরকাশিমের 
হাতে পড়ে এ সময়ে ভবলীল সাঙ্গ করলেন। মীরকাশিম কেবল 
ই“রেজ বন্দীদের তখনও প্রাণে মারলেন না, জিইয়ে রেখে দিলেন। 
_ জাই হোক্‌, মীরকাশিমের হাতে এই রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
ইহজীবনের ছুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ করেছিলেন পতিতপাঁবনী মা গজ 
_ঠার “কষ্টহারিণীর ঘাট থেকে । 

মুঙ্গের-ফোর্টের গেট থেকে এক পোয়া (আধ মাইল) দূরে ডান দিকে 
'কষ্টহারিণীর ঘাট” । এই ঘাটে পঁচিশটি ধাপ, আছে । বর্ধাকালে 
বেশির ভাগ ধাপই জলে ডুবে থাকে । সুপ্রাচীন প্রবাদ, এই ঘাটে 
পান করলে কুষ্টরোগ আরোগ্য হয়। সেইজন্যে এই ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ 
প্লান করে থাকে সর্ববিধ “কষ্ট ( মূলতঃ "কুষ্ঠ? ?) থেকে 
আরোগ্য-কামনায়। গেটের বাঁদিকে 'বাজমাতা ঘাট”, 'রাজঘাট, আর 
বাবুঘাট? । “রাজমাতা' ঘাটে স্নান করে কেবল স্ত্রীলোকেরা, 'রাজঘাটে? 
স্নান করে কেবল পুরুষ । কিন্তু, 'কষ্টহারিণী'র ঘাটে নিবিচার | বাবুঘাটের 
কাছেই দুর্ণী। স্থানীয় লোকেরা বলেন, ফোর্টের কাছাকাছি “রাজমাতা' 
থাট”, 'রাজঘাট” বা “বাবুঘাট” থেকে মীরকাশিম গুদের হত] করেছিলেন। 
বে, এই পৈশাচিক কাণ্ড কিঞ্চিত অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে 
'কষ্টহারিণীর ঘাটে” বধ্যদের টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। 

এ ঘাটের অদূরে ডুবো-পাহাড় ঘেরে ঘৃর্ণী ঘ্বরছে অনবরত । তাতে 
সৃষি হয়েছে অতলম্পর্শ দহের। সেই দহে-ধাধা ঘাট থেকে কারো 
পা একবার পিছলে গেলে তৎক্ষণাৎ তার জীবলীলার সকল 
ধখকফ্টের হয় চরম অবসান। যাই হোক্‌, শ্রীনন্দলালের তুলিকাম্পর্শে 
সেদিনকার সেই ভয়ঙ্কর ঘাট লোকের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে 
চিরকাল -_মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্ধের এ হলো যেন স্বর্গ দ্বার । 

শ্রীনন্দলালের ৭ সংখাক স্কেচবুকে আরও কয়েকটি এঁতিহাসিক 


স্কেচ রয়েছে _গৈবীনাথ আর গৈলীনাথ পাহাড় থেকে সুলতানগঞ্জের 
৫৭ 
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দিকে উচ্টু পাহাডের ওপর মসজিদের দৃশ্য । নাথপন্থের সাধু 
গৈবীনাথ একালের শিবঠাকৃুর ; সন্নিহিত অঞ্চলে সন্প্রতি আবিষ্কৃত 
সেকালের বিক্রমশীলা বিহারের কোনও রুদ্ধদেবতা হওয়াও অসম্ভব 
নয়। সুলতানগঞ্জের গঙ্গাগভে শ্ন্দির, --পাহাড়ের ট্রড়োর মতন 
পাপের বিহারপদেশের ওপর মন্দির । শ্রীনন্দলালের স্ষেচে অসংখ্য ভক্তের 
ভগ্চিনত অপুর চিত্ররূপ ।  নিক্রমশীলা-নালন্দা-রাজগীরের পরিবেশে 
পাহাড়ে গলে যত্রতত্র বৌদ্ধমৃতির নিদর্শন মেলা বিচিত্র নয়। কিন্ত 
হিশ্ুর দেশে ঠিন্দ-মানসিকতায় বুদ্ধদেবের  শিবঠাকুরে নপান্তরিত 
হওয়া আবও স্বাভাবিক বাপার । আর আশ্চর্য হলে! এই হিন্দব- 
স"ক্মতির বিশ্বগ্রাপী জারকরসের রসায়নে ভারতবর্ষে সব ধর্ম এক 
হয়ে তার শাশ্বত অখণ্ড পপ লাভ করে আছে। শ্রীনন্দলালের 


তুলিকীম্পর্ণে মেই  অপর্ধপেরই যেন সঙ্জাব রূপায়ন। 
॥ খড় গণপুর-গাংট» ১৯১৭ ॥ 


“আমরা এ-সময়ে মুঙ্গেরটুঙ্গের ঘুরে ফের জামালপুর দিয়ে 
রঙনপুর পেরিয়ে বরিযারপুর স্টেশনে এলুম । স্টেশন থেকে খড়াপুর 
এগারো-বারো মাইল দূর হবে। রাস্তাটুক্ক আসার পথে কিছু কিছু 
ক্ষেচ করেছিলুম । স্টেশন থেকে, আন্ুয়ী-ডালে সাওতাল ছেলে, 
মৃুবুল রাস্তার মাঝে বসে ফ্কেট করছেন আর মুসলমান-আমলের 
একটি ব্রা । বর্িক়্ারপুর থেকে খডগপুরে  শ্বশুরবাডিতে উঠে 
দ₹-«ক দিন ছিলুম ওখানে । ওখানে থেকে কিছু স্কেচ করেছিলুম | 
পাচকুমারী-ট্রমারী ওখানে যা খা দেখবার দেখা হলো। লেক-টেক 
আবার দেখা হলো । 

'খড়গপুর থেকে গেলুষ ছ-সাত মাইল দূরে _গাংটায়। গাংটায় গিয়ে 
থাক হয়েছিল সাত-আট দিন। ওখানে এ সময়ে অনেক স্কেচ করা 
হয়েছিল। সাওতাল-টাওতালদের বনু স্কেচ করা হয়। ১৯১৭ সালে 
আমরা গাঃটায় গিয়ে উঠেছিলুম ডাকবাঙ্গলোতে। পাহাড়ের 'ধারেই 
ডাকবাঙ্গলো । রামাদীন ছিল চাপধাসী | স্ুরেনের মেজেো৷ ভাই 
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শৈলেন তখন থাকতো ওখানে । সেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল । 
রান্না-বান্না করে আহারাদির ব্যবস্থা করতো রামাদীন। আর আমরা 
সারাদিন আশেপাশের গ্রামে গ্রামে ঘরে থুরে নানা স্কেচ করতুম। 
গাছের ছাল স্টাডি করা হতো! । খড়াপুরে ই সময়ে বেশির ভাগই 
করা হয়েছে গাছের স্টাডি। নিম, আম. পলাশ, কুল, শাল -__-এই 
সব গাছের স্টাডি করা আছে ব্র্যাক এগ হোয়াইট বা কালি- 
তুলির কাজে । প্রত্যেকটি গাছের ক্যার্যাকৃটার বা বৈশিষ্ট্য অশাকা' 
আছে। এই স্টাডিগুলি একত্র করে একটা স্বতন্ত্র বই বের করতে 
পারলে ভালো হয়। 

'খড়গপুর অঞ্চলে গাছের বিশেষ স্টাডি ছাড়া, দেহাতী আর 
সীওতালদের বাড়িতে গরু, ছাগল, মোষ, তাদের উদৃখল, খাটিয়। 
সব স্কেচ করা হয়েছে । পথের ধারে 'উচেনাথের পাহাড়ী মন্দির। 
'উচেনাথ, হলেন বৌদ্ধদেবতা _বুদ্ধের নির্বাণ-মৃতি । তবে বুদ্ধদেবকে 
ওখানেও মহাদেব বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এই মৃত্তিটি মস্ত বড়ে!। 
দেখে, অজন্তার বুদ্ধের কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। তা 
ছাড়া, ঘষা ছোট বড়ো বৌদ্ধ দেব-দেবীর মৃত্তি ওখানে আছে 
অনেক । গাংটায় এ সময়ে আমরা ছিলুম প্রায় সাত আট দিন 
সব মিলিয়ে হপ্তা দুই | 

'শ্রীনন্দলাল খড়গাপুর বন্ুবার গিয়ে যে-সব স্কেচ করেছেন তার 
সংখ্যা অনেক | স্কেচ্রুক প্রথম পধায় সংখ্যা ৬, ৭, ১২ এবং 
দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্বুক সংখা! ৩, ৪,» ১১, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬, ২৭, 
২৮, ২৯, ৩০ থেকে এই সব স্থানের স্কেচগুলি দেখা যাবে । এ-ছাড়া, 
তার ডায়েরী সংখ্যা ৪০ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ মিলবে। 
খড়গপুরে তিনি যে-সব স্কেচ করেছেন তার প্রধান হলো এইগুলি ঃ 
বুড়ো ও তার মেয়ে, মসজিদ, গাছের স্টাডি, মোষের পাল, 
মায়ের ম্মশান, মণিনদীর ধারে বন্ধু কবিরাজের বাড়ি, লেক, বড়ো 
মসজিদের হাঁফিজী, ক্ষিতীশ মিত্রের পোন্্রেট,। মায়ের ছবি, কালীর 
ছবির ড্রয্লিং, সাজাহানের সময়ের মসজিদ, কয়েকটি স্কেচ. কয়েকটি 
দৃশ্য, সাঙ্জাহানের সময়ের মসজিদ, মণিনদী, একটি ব্রীজ, পোস্ট- 
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অফিস, আমার ইদ্ধুল” লানা স্কেচ, উদৃখলে পা-ধোওয়া, সাওতাল- 
পরিবার, নানা স্কেচ মোষের লাঙ্গল, দৈ-ওয়াল।, নানা স্কেচ, 
বাসনের ডিজাইন । 

শ্রীনন্দলাল গা*ট। গ্রামে থেকে যে-সব স্কেচ করেন তার মধ্যে প্রধান 
হলো £ গরুর পাল, গোধূলির সময়ে, চামচিকি, মাটীর বাড়ি, দৈ-জমানো 
পাত্র, রিলিফ ওয়ার্কে লঠন, পাহাড থেকে রাস্তায় মুসলমানদের ভাঙ্গা 
বাড়ি, গ্রামের বাড়ি, সবরেনের প্রোট্রেটং, গাংটার রাস্তায়, গাংটার রাস্তায় 
(মুকুলের স্কেচ থেকে করা ), নট-নটা, বাথানের গরু আর পিথে খুর্না 


! 
) 


স্থান । ৃ 

খড়গপুর অঞ্চলে গিয়ে ১৯১৭ সালে শ্রীনন্দলাল যে যে ছবি অশকেন 
তার স্কেচবুক থেকে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে । স্কেচবুক সংখ্য। 
১ চিত্রসংখ্যা ১ -_খড়াপুরে মোষের পাল --এর চেয়ে বড়ো আকারের 
ছবি করেছেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ছেলে প্রসাদদাস ঠাকুর সে-ছবিটি কিনে 
নেন । চিত্রসংখ্য ৩ -_খড়গপুর-গাংটার একটি ছবি --গরুর পাল 
গোধুলির সময়ে । ১৯১৭ সালে করা আর একখানি বড়ো ছবি প্রসাদ- 
দাসের ঘরে আছে । চিত্রসংখ ৪ -_খড়গপুরের চার-পাচ মাইল দৃরে 
গাংটায় চামচিকি | রাত্রে ষে ডাকবাঙ্গলোয় শুয়েছিলেন সেখানে সেই 
চামচিকি ধরে রাত্রেই তার 46021160 841)901010981 স্কেচ করেন। 

স্কেচবুক সংখ্যা ৬ চিত্রসংখ্যা ২--১৯১৭ £ মুঙ্গের ফোর্টের স্কেচ, 
গাংটা গ্রামে মাটীর বাড়ির নক্সা । চিত্রসংখ্যা & -গাংটাতে স্কেচ 
করা দৈ-জমানোর পাত্র (২৮); মুঙ্গেররফোটের ভেতরে কতকগুলি 
মুসলমানদের কববের নক্সা (৫৮-৬৫) ; গাংটার গোয়ালাদের একটি 
বাড়িতে গোয়ালঘরের থামের গায়ে লগ্ঠনের অনুকরণে একটি রিলিফ 
ওয়ার্ক (৮০) । 

ক্ষেচ্বুক সংখ্যা ৭ -_মুকুলের করা স্কেচ্‌ £ শ্রীনন্দলালের মায়ের শ্বশান 
-মণিনদীর ধারে (খড্াপুর), মুঙ্গেরের গঙ্গা, গৈবীনাথ থেকে মসজিদ; গৈবীনাথ 
পাহাড় থেকে মসজিদ, গাংটা গ্রামের পাহাড় থেকে রাজমহলের (?) পাহাড় 
দেখা যাচ্ছে, গাংটা যাবার রাস্তা । হাভেলী-খড়গপুরের অন্তর্গত ছিল বাহাত্তরটি 
পরগপা । এককালের বিষ বাঁ ডিহিদার মুসলমানদের ভাঙ্গা বাড়ি 
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_নদদীর ওপাড়ে । খড়গপুরে বন্ধু উপানন্দ কবিরাজের বাড়ি। গাংটায় 
গ্রামের বাড়ি, এ গ্রামে স্ুরেনের মেজো ভাইকে খুন করেছিল। 
জমি কিনেছিলেন ওখানে অনেক । জমিদার আকজে মেরে ফেললে । 
এই স্কেচবুকে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে করা স্কেচ কয়েকটি 
আছে । 

খড়গপুরের লেক | মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাট ও ফোর্টের কিছু 
অংশ (সংখ্যা ৩৭) | এখান থেকে মীরকাশিম জলে ফেলে হত্যা 
করেছিলেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ৷ 

স্কেচ্রুক সংখ্যা ১২ -_দ্বারভাঙ্গ! যাবার সময়ে __সিগারেটের ফটো 
এালবাম -_-টিকিট দিলে পাওয়া যেত। সে ১৯১০-১২ সালের কথা। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্বুক সংখ্যা ৩ £ চিত্রসংখ্যা --১ খড়গপুরের 
বডে। মসজিদের হাফিজী -_আর তার নিজের হাতে কলম লেখা আছে 
(১৯১৭) -_জানলায় গিয়ে বসতেন --মণিনদী দেখা যাচ্ছে । 

স্কেচ্রুক সংখ্যা ৪ _ পৃষ্ঠা ৭ --সুরেনের ১৯১৭ সালের পোট্রেট। 
পোট্রেট ক্ষিতিশ মিত্রের _মামাশ্বশুর । তার বাবা ছিলেন ডেপুটি 
ম]াজিস্ট্রেট । (পৃ. ৮) বেশির ভাগ গাংটা! যাবার রাস্তায় খড়গাপুরের 
স্কেচ্‌ (১৯১৭) 1 স্কেচুবরুক সংখ্যা] ১১ -_ চিত্রসংখ্য। ৮ £ ( অনুমানে ) “আমার 
মা খেআমণির ছবি” _ইঙ্কে স্কেচ । স্কেচ্বুক সংখ্যা ১৭ -_-কালীর ছবির 
ডরস্পিং ছাড়া, আর সব প্লাংটা যাবার রাস্তায় ও গাংটা-খড়গপুরের (১৯১৭) 
--১৩ পাতা । মুকুলের কয়েকটি স্কেচ থেকে স্কেচ করা । 

স্কেচ্রুক সংখ্যা _-১৯ £ খড়গপুর যাবার পথে -__বরিয়ারপুর স্টেশন 
থেকে (১৯১৭) । --(১) দুটি সণাওতাল ছেলে একটি মহুয়া-ডালে 
বসে দোল খাচ্ছে । (২) মুকুল রাস্তার মাঝে বসে স্কেচ করছেন । 

স্কেচ্বুক সংখ্যা ২৪ £ (১) খড়গপুরের মণিনদীর ওপরে 
সাজাহানের সময়ে করা মসজিদের স্কেচ (১৯১৭) | খড়গপ,রের কয়েকটি 
স্কেচ । 

স্কেচ্রুক সংখ্যা ২৬ £ খড়াপুরের কয়েকটি দৃশ্য । (১) সাজাহানের 
সময়ে তৈরি মসজিদ, মণিনদী, একটি ব্রীজ, পোস্ট-অফিস ও 'আমার 
ইস্কুল” (যেখানে পড়তুম )। মসজিদে ঘুলঘৃলি যেখানে বসে নদী দেখতেন, 
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হাফিজীর সঙ্গে কথা কইতেন -ঘটনার পর ঘটনা । (৩) বরিয়ারপুর 
দ্টেশন থেকে মুঙ্গের যেতে পথে মণি-নদীর ওপর মুসলমান আমলের 
ব্রীজ । (৭) গাংটাতে নট-নটা --পাহাড়ী রাস্তায় গান করতে করতে 
যাচ্ছে _এর চেয়ে বড়ো ছবি শ্রীনন্দলাল ত।দের এটর্ণাকে করে 


দিয়েছেন । (৮) -মোষ-সওয়ার । গাংটাতে একটা বাথান । -রাত্রে 
জঙ্গলের ধারে যেখানে এক জায়গার অনেক গরু বাধা থাকে ॥ 
বাঘ আসে মাঝে মাঝে । গরুকে পাহার! দেয় মোষ । বাঘের ভয়ে 
পাহারা দেয়। অপূর্ব দৃশ্য । এই সময়কার রাত্রের দৃশ্য দিয়ে জশাকেন। 
_ এই ছবিখানা আরাই সান (১৯১৭) নিয়ে গেছেন। | 

স্কেচবুক সংখ্যা ২৭ £ খড়গপুরের নানা স্কেচ _উদৃখলে পা 
ধোৌঁওয়া (পৃ. ৮), সশাওতাল-পরিবার -__ ঠাকুমা, ছেলে, নাতি, গরু, 
মুরগী । 

স্কধেচুবুক সংখ্যা ২৮ খড়গাপুর _নানা স্কেচ । 

এ এ ২৯ খড্গাপুর (১৯১৭), (৬) একজন সশওতাল 
একজোডা মোষ জুড়ে লাঙ্গল করছে (৭) দৈ-ওয়ালা । 

স্কেচুবুক সংখ্যা ৩০ £ খড়গাপুরের নানা স্কেচ! 

এ-ছাড়1 শ্রীনন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ৪০ 2 ১৯০৭ সালে প্রিয়নাথ 
মিংহের সঙ্গে উত্তরাপথ, খড়গপুর, গাংটা-ভ্রমণের বিবরণ আছে । (১) 
কতকগুলি বাসন-পত্রের 01151081 $০987০5 থেকে ডিজাইন খেশীজা।, 
081016 থেকে খেশাজা ইয়েছে ! গাংটার জঙ্গলের পথে বরনদেবতার 
স্থান --গাংটা থেকে জমুই যাবার রাস্তায় পাহাড়ের ওপর 'থুর্না'- 
স্থান --সেখানটায় পুজেো! দিতে হয়। নইলে বাঘে খাবার ওয় 
আছে। বাতাসা, দুধ, যা হয় কিছু দিতে হয়, নইলে ভয় থেকেই 
যায়। 


॥ ফরাসী প্রশস্তি, ১৯১৭ ॥ 


প্যারিস নগরীতে ১৯১৪ সালে নবাযভারত-চিত্রকলার কলকাতার কলাসমাজের 
চিত্রকরদের চিত্রপ্রদর্ণনী দেখে পরে সারা যুরোপে একটা সাড়া পড়ে 
যায়। “ভারতে শিল্পকলার পুনরুথান'ঠ _-এই নাম দিয়ে একজন 
ফবাঁপী লেখক ম২সিয়ে হল্বেক ফ্রান্সের শিল্পকলা সম্পর্কে "লা আরু. 
(দকোরাতিফ নামে একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । ১৩২৫ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাপীতে গ্রবন্ধটির অনুবাদ বের হয়। এই 
বিদেশী শিল্পরসিকটির রচনায় কিছু ভবল-ত্রটি আছে। তংসত্বেও তার 
মন্তবাগুলি যেন ভারতের নব্যশিল্পকলা বিষায়ে সেকালের য়ুরোপের 
পলারসিকদের যথার্থ ধারণ! প্রকাশ করেছে । তাঁর বক্তব্যের সংশোধিত 
সারমম সংক্ষেপে এই £_ আমরা মনে করতৃম, আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের 
সবটুকু পরিচয়ই পেয়ে গেছি । নানা লেখক নানাভাবে ভারতের কথা 
ও কাহিনী লিখে রেখে গেছেন --সে হলো তীর্থযাত্রী বলির রক্তে কলুষিত 
মন্দিরের পৃজার্থী অথব' স্বর্গলাভের সহজপৎণ-প্রলুন্ধ গঙ্গা-সলিলে দ্নানার্থীদের । 
ারতের একদিকে এশ্ববময়,। চমংকার রূপ আর অপর দিকে বীভৎস, 
নগ্ন, প্রাণবান্‌ অথবা জড -_-এই পরিচয়, সব সময়ে যুরোপীয়দের চোখে 
ধাধা! লাগিয়ে তার স্বরূপ রাখে আবৃত করে। 

কিন্তু এই চিত্র-প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারত আমাদের কাছে উপস্থিত 
হয়েছে বিদেশী পরধটকের কল্পনায় বিকৃতরূপে নয়, ভারতশিল্পীদের রঙ্গিন 
রচনার রথে চডে তার আসল স্বরূপে । ভারতের বাজার-হাট, নাচওয়ালী, 
বাজিকরদের জনরজঙ্গ উজ্ভ্বল এশ্বষে একদা জুল্‌ বোয়া বা অগদ্রে 
শেভিয়েশী প্রভৃতি মৃদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এই চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে যে 
তারত আমাদের সমীপে উপস্থিত সে সম্পূর্ণ আলাদা । বিদেশী পর্যটকগণ 
ব্যস্তভাঁবে ভারতবর্ষের যে এশ্বধের পরিচয় বয়ে আনে তাতে থাকে উগ্র 
আলোর ছটা, খাপছাডা অসামঞ্জস্যের আন্দোলন আর সন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বস্তর রপবিলাস | কিন্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকৃুর ও তার শিষ্যবর্গের সৃসঙগত 
সুন্দর ভাবব্যঞ্জক রচলার মধ্যে সেরকম উগ্রতা বা অসঙ্গতি নাই। 
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[ এই শিল্পিগোঠীতে রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠার দাদ] গগনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ঈশ্বরী প্রসাদ, নন্দলাল বসু, সুরেন্রনাথ গাঙ্থৃলী, শৈলেন্দ্রনাথ দে, 
অমিতকুমার হালদার. অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সামি-উজ- 
জম, দ্র্গেশচন্দ্র সিংহ, বেঙ্ুটাপ্লা, সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ড, সুরেন্দ্রনাথ কর, 
মুকুলচন্দ্র দে. রামেশ্বর প্রসাদ, সারদাচরণ উকিল, অধেত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যয় ] 
_ এরা সমস্ত জীবন ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করে আমাদের সামনে 
স্পষ্ট রূপে এনে ধরেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা ও প্রবাদের মমকোষের 


চারদিকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত সুসঙ্গত একটি সভ্যতার দৃশ্য । | 


যে জাতিকে আমরা মনে করতবুম বন্ধ্যা ও অভিশপ্ত তাদের! এই 
পুনপ্থানের নাম দেওয়া হয়েছে - পুনর্জন্ম । _-এ সত্য আর 'মথার্থ 
নামই হয়েছে । কারণ, যুগ-যুগান্তের নিজ্ক্িয় জড়তা ও মরণাপন্ন অবস্থার 
পরে নতুন সৃষ্টর বিকাশ সম্ভব হলে _তারই নাম পুনর্জন্ম । কিন্ত 
যোঙশ শতাব্দে ুরোপে যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল সেই অর্থে 
ভারতের এই নবজাগরণ সমার্থক নয়। আজকের ভারত যে-জাতিকে 
জগতের সামনে তুলে ধরেছে সে জাতি তার আদর্শকে নিঃশেষ 
করে ফেলেনি, বা তাকে অশ্বীকারও করেনি । ভারতীয় এই জাতি তার 
অন্তরের জীবন্ত শক্তি থেকে এখনও বিশ্বব্র্লাণ্ডের এবং বিষয়পরম্পরার 
এমন সব নব নব তত্ব ও ধারণ! প্রকাশ করছে, তা বিশ্বের দরবারে 
আগে কখনও উন্মোচিত হয়নি _এবং সে সম্পূর্ণ নত্বন। কলকাতার 
এই শিল্িগোষ্ঠী কোনো নতুন কিছু হঠাৎ সৃষ্টি করেননি অথবা পুরাতনকে 
ভেঙ্গেও ধ্বংস করেননি । ভারতের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নতুনের দিকে 
বইয়ে দেবার প্রয়াসও এদের নাই । বন্যুগের তপঃসঞ্চিত ইতিহাস 
এদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এদের অতীত বর্তমানে কোথাও ভেদ 
বা ছেদ ঘটেনি। যে শিকল গি'টের পর গিট কষে কালে কালে 
দীর্ঘতর হয়ে আসতে আসতে মাঝখানে ছিড়ে শিয়েছিল, এর তাকেই 
আবার জোড়া দিয়েছেন মাত্র । 


ভারতবর্ষ তার রান্ত্ীয় হুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও, পরাধীনতার পেষণের মধ্যেও, 


নিজের চিন্তাধারার এঁক্য আর ধর্মবিশ্বাসের সমতা আশ্চর্য রকমে বজায় 
রেখে শতাবমালার মধ্যে দিয়ে নজেকে গড়ে চলেছে । প্রাচীন 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 8৫৭ 


যুগে যে-সব মহাশক্তিধর গ্রন্থি তার বিচিত্র ও বিবিধ জনসমাজকে একত্র 
বন্ধন করে রেখেছিল সেই বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতবাদও ব্রান্ষণ্যধম্নকে 
এখনও কোনো! কিছুতে ক্ষীণ বা খণ্ডিত করতে পারেনি । 

দীর্ঘ শতান্দ পরেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তার শিষ্যবর্গ সেই 
ভাবুকতা আর আদর্শপরায়ণতাকেই অনুসরণ করছেন । এবং সেই 
ডাবুকতা ও আদর্শ ভিন্দ্রধশ্জের মমস্থলে প্রাণসঞ্চার করে আসছে । 
সেই ধর্মসৃত্রটি হলো এই, -মহামায়া মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে 
আপনাকে রূপে রূপে জগতে খণ্ড বিচ্ছিন করে রাখলেও সেই বূপ- 
জগতের প্রেক্ষাপটে বনু প্ূুপের মধ্যে এক অরূপ অপরূপের স্থির অটল 
সিংহাসন প্রতিষ্টিত রয়েছে, আর তিনিই আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের আশ্রয় 
ও আরাম! ফলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের উদ্দেশ্য -বস্তর সত্তা প্রকাশ নয়। 
পক্ষান্তরে, বস্ত-রূপের অন্তরালে সে-সত্য গুড় ও গুপ্ত হয়ে রয়েছে 
তারই প্রচার। যে-নিরাকারকে প্রকাশ করবার চেষ্টার বস্ত অসম্পুর্ণরূপে 
বিরাজিত, সেই বস্ত-ব্যতিরিক্ত অরূপ অপরূপকে বস্তর অসম্পূর্ণ রূপের 
ধারাগার থেকে মুক্তিদান । 

এই কারণেই প্রত্যহের জীবনযাগ্রার দৃশ্য, লোকের যথাযথ আকৃতি, 
বাজারে লোকের ভিড়, তীর্থস্থানে যাত্রীর জনতা -যে-সব বিষয়ে যুরোপীয় 
চিত্রকরেরা একে আমাদের দেখতে অভ্যন্ত করে তুলেছে, সে সব 
ঠাকুরমহাশয় আর তার শিষ্যদের রচনার বিষয় নয়। 

[এর ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত কিছু আছে । অবনীবাবু, গগণবাবু আর 
নন্দলাল হিন্দুর জীবনযাত্রার কয়েকখানি চিত্র এঁকেছেন । কিন্তু তারও 
অনেকগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে _যেমন 'ঝাজরী নৃত্য? 
'আরতির দীক্ষা” | এবং কতকগুপণি রূপক, যেমন 'ছিন্নতন্ত্রী বীণা 
_যাত্রার অবসান”, 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দ্ব, 'জীবন ও মৃত্যু” । নন্দলালের 
'জগাই মাধাই, বা "যুগল মাতাল' ও গগনেশ্রনাথের 'ৰু্টির 
দিনে কেরাণীদের আপিস যাত্রী ছবিতে কিছু বস্ততন্ত্রতার আমেজ 
আছে । কিন্তু, এই শেষ ছবিখানি জাপানী রীতিতে অশাকা বলে, 
এ-ছবি মৌলিক নয়, - নিপুণ কারিকরি। 

৫৮ 
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এরা বিশ্বপ্রকতির নকল করেন । কিন্তু তাতে প্রাধান্য পায় বিশ্বপ্রকৃতির 
যথাযথ আলেখ্য অপেক্ষা শিল্পীর ভাবুকতা আর রসবোধ । অর্থাং 
তারা মানস দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন নতুনভাবে । তীরা 
কিন্তু প্রাত/হিক জীবনযাত্রার ঘটনায় কোনো মহৎ ব! শাশ্বত সত্য খুজে 
পান না, যা শিল্পে অমরত্ব লাভ করবার যোগ্য । দেব-দেবীর 
মাহাত্ব-কথ',  পৃ্জা-পার্ণের গোপন রহস্য এবং রূপক-প্রতীক --এই 
সব হলে শিলীর শিল্সসাধনা উদ্দীপ্ত করার একমাত্র উপকরণ । কিন্তু 
তাদের কাছে এ সব বিষয়ও পূর্ণ মূল্য পাঁয় না _এ থেকে পারি- 
পান্থিক আডম্বর আর ইন্দ্রিয়গ্রাহয আতিশয্য বিবজিত ন। পর্যন্ত । 
উাদের সেই সুষ্্র ছায়াবৃন্ত সুসঙ্গতি প্রয়োজন হয় যাতে তার্দের চিত্তকে 
ধানের অনুকূল করে তোলে, যা আন্তর্জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে 
তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। | 

প্রসঙ্গত অবনীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতি লক্ষণীয় । ইংরেজ শিক্ষকের 
হাতে প্রথম তালিম পেয়ে তিনি ফিকে হালকা রঙ্গে ছবি আকার 
আনন্দের কাছে ধরা দিলেন। 

[ লেখকের মতে. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে ই'রেজ গভর্ণমেন্টের দ্বারা ১৮৫০ 
সালে প্রতিষ্িত আর্টন্কুলে চিত্রবিদ্য! শিক্ষা করেন । কিন্ত আমর] জানি. অবনীবাবু 
কোনোকালেই আটদ্কুলের ছাত্র ছিলেন ন! (আগে দেখুন) । আটকুুলের 
শিক্ষকের হিন্দ্র শিল্প বলে কিছু নাই, এই স্থির সিদ্ধান্ত করে, কুশ্রী ছশচ আর 
ইংরেজী আরেখন পরিকল্পনা থেকে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন । ১৯০৬ 
সালে (2) 1100181) 9০041110015 2100 791001178 গ্রন্থের রচয়িতা 
হ্যােল সাহেব কতকগুলি পুরানো ছোট ছোট (২) ছবি কিনে, 
সেই সব পূর্বেকার কৃশ্রী মডেলগুলি দূর করে পিলেন। এবং অবনীন্দ্রনাথকে 
আত্মমোচনের চেষ্টায় উৎসাহ দিলেন | ] 

য়ুরোপীয় প্রভাব থেকে সরে এসে প্রাচীন হিন্দ্-শিল্পের রীতি আয়ত্ত 
করতে করতে তিনি রং এতো ফিকে আর আবছায়! করে তুললেন থে 
তার শেষ ছবির রং ফিকে পীশুটে থেকে বেগুনী পাশুটের 
তারতম্যেই শেষ হলো। তিনি অন্তগামী সূর্যের রক্তিম রাগ মাত্র একট 
রেখায় মেঘের কোলে কাপড়ের পাড়ের মতন এসকে ছেড়ে দিলেন। 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৪৫৯ 


সৃক্ম বিশ্লেষণ না-করে একনজরে বলতে গেলে কলকাতার 
শিঞ্সিগোরষ্ঠীর সাধারণ ও সমান বৈশিষ্ট্য হলে! তাদের রং প্রস্তত-পদ্ধতির 
সমতা ; রৌদ্রঝবলমল যে-ভারত বাহ-দৃর্টিতে ফুটে ওঠে তাকে এঁকে 
দেখাবার চেষ্টা এদের মধ্যে কেউ করেননি । তারা সেই ভারতবর্ষের 
ছবি আমাদের দেখাচ্ছেন যা ছায়াশীতল, চিন্তা-গন্ভীর, ধ্যানস্তন্ধ 
_যে ভাব তার চরম উন্নত দার্শনিক তত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
প্রকৃতপক্ষে তাদের বাহ্প্রকৃতির ছবি তাদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণারই 
প্রতিফলন । 

এই ফিকে চাপা রঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ হলো, শিল্পীর 
ইচ্ছা ছাড়া আরও কিছু । অবনীন্দ্রনাথ আর তার শিষ্বর্গ স্টডিওতে 
পাগুুবর্ণের ছবি বেশি দেখেছেন । এবং যে-সব ওস্তাদ শিল্পী র্যাফেল- 
পূর্ব বুগের শিল্পপদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাদের 
প্রভাব এদের ওপর সম্পূর্ণরূপে পড়েছে । যাই হোক, লেখক হলবেকের 
মতে, এই শিপ্সিগোষ্ঠী এখন আত্মবশ হয়ে উঠতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ 
যখন বিলিতী চিত্র-পদ্ধতির টুল, ইজেল, প্যালেট আর ভারী তেল-রং 
ছেড়ে জল-রং দিয়ে ফুলন্ত চাপাগছের গোড়ায় আসনপিড়ি হয়ে বসে 
ছবি আকা শুরু করলেন, তখনই তিনি নিজেকে তার জাতীয় 
ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন । 

[ মাদমোয়াজেল অশাদ্রে কার্পেলেস্‌ এমনিভাবে অশাকা অবনীন্দ্রনাথের 
একটি সুন্দর প্রতিকৃতি-চিত্র প্রাচ্য চিত্রকরদের চিত্রশালিকায় প্রদর্শন 
করেছিলেন |] 

_হিন্দ্-পারসীক ও মোগলশিল্প তিন শতাব ধরে ওস্তাদদের হাতে 
সৃষ্ট দুর্লভ রচনা প্রকাশ করেছে । সেই সব ওস্তাদের সঙ্গে তিশি এক 
মেলভুক্ত হলেন। অজন্তা ও সিংহলের সিগিরিয়া বা শ্রীগিরি গুহাগাত্রের 
চত্রাবলী আবিষ্কারের পরে তিনি সুপ্রাচীন ভারতশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত হলেন। 

[অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদলে কয়েকজন মুসলমান-ছাত্রও আছেন । সামি- 
উজ-জম! -ইনি দিব্যস্ীমপ্ডিত করে নৃরজাহানের জীবন-চিত্র এ*কেছেন । 
ঈশ্বরীপ্রসাদ _-ইনি পারসীক ক্ষদ্রচিত্রের (717181916) ধরনে সেখ সাদীর 
কবিতা থেকে লায়লা! ও মজনুর বিষয়-চিত্র এঁকেছেন | ] 
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_ অবনীন্দ্রনাথ আর তার শিষদের রচনার মধ্যে এই ভ্রিবেণী- 
সঙ্গমের দৃশ্য দেখা যায়। এর মধ্যে কোনো ধারা কথনও প্রবল 
বেগে বইতে থাকে, এই যা পার্থক্য । অবনীন্দ্রনাথ হিন্দ্র-পারসীক- 
পদ্ধতিতে রমণীর মোহিনী-মৃত্তি একেছেন | তশার “কবরীবন্ধন”গ ছবিতে 
তরুণী সুন্দরী দুই আত্থলের মধ্যে চুল নিয়ে অশচড়াতে আাচড়াতে 
চিন্তার স্বপনে ডুবে স্থির হয়ে আছে। অলিন্দের প্রান্তে বসে তরুণী 
রূপসী পন্মপাতায় লেখা পপ্রথয়লিপি*র রসে মগ্ন হয়ে আছে । এঁতিহাঁসিক 
চিত্র _-সআ্রাটা আওরঙ্গজজেবের সদ্য-নিহত ভ্রাতা দারার মস্তক দেখছেন 
_ এসব একই ধরনে অশকা 1 লাল পাগডী-পরা, কাটা-মাথা। থালার 
ওপর রাখ! _-এই দৃশ্য ইটালীর রেনেস+ যুগের সেণ্ট জন্‌ দি পট, 
এর কাটা মাথার ছবি মনে করিয়ে দেয়। “সাজাহান বাদশার তাঁজমহলের 
স্বপ্ন _দেখেছিলেন বাদশা, একদিন সন্ধ্যা আকাশে সাদা মেঘের গন্বজ 
দেখে । মনে মনে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন, -এমনি কবরে তর 
প্রণয়িনীকে গোর দিতে হবে। --[ এই স্মৃতিসৌধ সতেরো শতাবে আগ্রার 
তাজমহল । এই তাজমহল লেখকের মতে, ইসলাম-মোগল-শিল্পের একটি 
নিখুত নমুন] | এ 

ওমরখৈয়মের কবিতার চিত্রাবলী _্ৃফী তার নৌকোর গলুইয়ে বসে 
জলের প্রবাহ দেখতে দেখতে কবিতা রচনা করেছিলেন _- 

গোলা নাহি বলে কোনো ওজরের কথা, 
খেলুড়ের ঠেলা খেয়ে চলে হেথা হোথা । 
তেমনি মোদের যিনি ফেলেছেন মাঠে, 
সেই জন হালচাল ধাধে আটেঘাটে ॥ 

হিন্দুভাবের ছবি -দেবদেবীর পুরাণ কথার চিত্র, সংখ্যায় খুব বেশি । 
ঠাকুরমহাশয় কৃষ্ণলীলগার ছবিভ্তে আকার আর বর্ণের সুষমা যোগ 
করেছেন যথেষ্ট । তার কৃষ্ণ গীতার কৃষ্ণ নন অর্থাং তিনি সর্ব বিষয়ের 
আদি ও অবসান নন। এর কৃষ্ণ হচ্ছেন গীতগোবিন্দের মোহনবেণ্ধর 
ব্রজের রাখাল, তার বেণুরবে বিশ্বপ্রকৃতি মুগ্ধ, তশর রাসন্ৃত্যে 
গোপীরা সঙ্গিনী, তার সঙ্গসুখে গোপীর! মাতাল, তার ন্বত্যরত নুপুর 
ব্রজের গোঠে মাঠে ধ্বনিত হয়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে ভক্তিতত্ব জড়িয়ে 
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আছে -_কৃঞ্ক-গোপীর প্রেম জীবাআার আর পরমাআ্মার মিলনের রূপক, 
অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে সে-ভাবের কোনো দ্টোতনা নাই । তবে তিনি 
কালো ও ঘন রঙ্গে যে-ছবি একেছেন -বনে রাধার কুষ্*-অন্বেষণ 
_সেই ছবিতে এ গভীর ভ্ডাব-রস বা তত্বকথা ঈষং প্রকাশ পেতে 
পারে । এতে রয়েছে বাঙ্গাল কবিতার সেই ভাবপ্রেরণা 2 
'বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে 
পথেতে যাইতে সে। 
জুড়ালো কেবল নয়ন যুগল 
- চিনিতে নারিনু কে॥, 
--( চণ্ীদাস) 
'চিত্রপট” নামে ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ অতি সৃম্পস্ট, চমৎকার ও 
মনোরমভাবে ভাগবত সত্তার তারুণ্যের জন্যে তরুণী-হিয়ার শাশ্বত 
চিরন্তন আকৃতি প্রকাশ করেছেন। এ যেন চণ্তীদাসের বাণীর চিত্ররূপ £ 


হাম সে অবলা হাদয় অখলা 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়! 


বিশাখা দেখালে আনি | 

লেখকের মতে, শিব অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার ছাত্রদের চেয়েও 
বেশি ভাব জ্গিয়েছেন । ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার শিবের তাগুব বেশ 
রুচিসঙ্গত করে একেছেন ; কিন্তু তিনি রুদ্রদেবতাকে নৃত্যের প্রমত্ত 
আবেগ ও আগ্রহের অগ্রিজ্বালা দিতে পারেননি। কিন্তু প্রাচীন 
ভাস্করেরা এই ভাব আশ্চর্য রকমে ফুটিয়ে গেছেন । অবনীন্দ্রনাথ শিব- 
পার্তীকে সন্ধ্যায় কুঞ্জধনে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে দেবদম্পতির 
একতৃ বা অদ্বৈত সংকেত করেছেন। [এ জানা কথা যে, যে-দেবতা 
অর্ধনারীশ্বর, যিনি হরগোরীমৃতি, তার এক কায়াতেই নর ও নারীর 
স্বভাব বিদ্যমান, তিনি একাধারে নারীশ্বয়-মৃতিতে বিশ্বব্রক্মাণ্ডে আপনার 
যুক্ত সম্পূর্ণ প্রভাবও যেমন বিস্তার করতে পারেন, তেমনি আবার 
নিজের শক্তিকে স্বতন্ত্ররপে নিজের বাইরে জগদ্ব্যাপারে প্রতিভাত করে 
উুলতেও পারেন । ] 
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এই সব ছবি যতই সুন্দর ও মনোহর হোক না কেন. অজন্তার 
ভিত্তিচিত্রে এই দেবদম্পতির যে পরিকল্পনা আছে (1) তার কাছে 
এদের হার। অজন্তার সেই ছবি শ্রীনন্দলাল বসু অজন্তার গুহা থেকে 
নঝল করে এনেছেন । শিবের মাথায় বন্ছঘুল্য মুকুট, বাহুতে সন্ন্যাসীর 
তাগা, হাতে চক্র, অর্ধাঙ্গিনীকে আলিঙ্গনরত, মাথায় চন্দ্রকলার মুকুট 
আর পদ্মফ্কুল। প্রিয়-স্পর্শের সুখাবেশে তন্ময় পাব্তী লতার চেয়েও 
নমনীয় কমনীয়. তার তনুলতা প্রিযরতমের দেহের ওপর যেন লতিয়ে 
পিয়েছেন। কপোলে কপোল, মুখস্রী ভাবগন্ভীর ও ধ্যানমগ্র। ; উভয়েরই 
দেহসুষমা যেন পরম্পরের প্রতিদ্বন্্ী। মানব-দম্পতির দৈহিক ও ্নাধ্যাত্মিক 
মিলনের যুগল-রহস্তের মহিমার ছবি এ-পর্যন্ত জগতে যা সৃষ্টি ৷ হয়েছে 
তাদের সকলের চেয়ে এই ছবিখানি দর্শক-চিত্রকে সধাধিক আলোড়িত, 
বিক্ষুনধ ও ভাবাঞ্ধিত করে তোলে । 

বৌদ্ধ-কাহিনী কলকাতার শিল্পিপো্ঠীর তেমন ভাবোদ্রেক করতে পারেনি 
এ সময় পর্যন্ত। অধেন্দ্র গাঙ্গুলীর 'বুদ্ধের প্রচার” ছবিখানি নিতান্ত 
আধুনিক ধরনের আর বুদ্ধের মুখে রোমান আদল । গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিবাণের রূপক বোঝাবার জন্যে লালাভ সমুদ্র থেকে একটি মাথা 
উদগত করে ষে পরিকঞ্পসনা করেছেন, লেখকের মতে, তা নিতান্ত 
ছেলেমানুষী। গগনেন্দ্রনাথের অশাকা চৈতন্য জীবনের ছবিগুলি উৎকৃষ$টতর। 
চিত্রকর শ্রীচৈতন্যের প্রশান্ত মহিমময় মুত্তি পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু 
তার আরেখনে আডষ্টতা ও জডতা থাকা সত্তেও ছবিগুলিতে অজানা 
রাজোর থয়ারে দীাড়াবার বেদনা ও আবেগ ফোটাতে পেরেছেন । 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিষ্য হলেন শ্রীনন্দলাল বসু। 
হিন্দুর মহাকাব) রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান ঘটনাবলী নিয়ে তিনি বন ছবি 
এ*কেছেন । কুরুপাণ্ডব-বিরোধের ছবি কিছু আগে অক।। এই ছবিগুলি সিস্টার 
নিবেদিতার ও আনন্দ কুমারস্থামীর 1১015 ০? 115 1310005 ৪120 
71001)1505 বইয়ের অন্তে অাকা । অবনীন্দ্রনাথের ও বেঙ্কটাপার 
ছবিও এই বইয়ে আছে। নন্দলালের এই ছবিগুলি পুরাতন বলে, 
তাতে ইংরেজী-প্রভাবে সামান্যতা ও খেলে। রীতি দেখতে পাওয়া যায়। 
“জতুগৃহদাহ' ছবিটি চিত্র-সংস্থানের সুস্পষ্ট বোধ জ্ঞাপন করে। ঘ্যুধিষ্টিরের 
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মহাপ্রস্থান'-ছবিতে কতকটা মহিমা ও গুরুত্ব আছে। রামের জীবন-চিত্র 
বিবিধ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে । য়ুরোপের আর্টের প্রভাব বিমৃক্ত 
হয়ে শ্রীবস্ প্রাচীন হিন্দ্র প্রথাকেই অবলম্বন করেছেন । এই রীতিতে 
রয়েছে অজন্তার রীতি, বাজার ছবির পটোদের রীতি, অশিক্ষিতপটু 
মেয়েরা যে-রীতিতে তশদের ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে আলপনায় 
দেব-দেবীর চিত্র অশকে -সেই রীতি । এর মধ্যে পারসীক রীতির 
ন্যাকামি ও আড়ম্বর নাই | কিন্তু আছে জোর, গতি, ঘোরালেো। রং 
আর বাস্তবিকতা | নীল প্রেক্ষাপটের ওপর লাল সঙ্জার চিত্র বিরুদ্ধতায় সৃস্পষ্ট | 
রাম-জননী কোৌশল্যা শিশু রামকে কোলে নিয়ে হিন্দ্র-নারীর সমস্ত 
পরিপৃর্ণতার প্রকাশমানা। এই নারী-চিত্রই মহাভারত প্রকাশ করেছেন 
শকুস্তলা-বূপে _- রী 
অস্ত্যন্নত! পুরস্তাদ্‌ অবগ্াঢ়? জঘনগ্োৌরবাৎ পশ্চাৎ। 
দ্বারেইস্য পাস্ুসিকতে পদপঙক্তিরু দৃশ্যতেহভিনবা ॥ 


'সমৃদ্রতীরে শয়ান রামচন্দ্র একখানি মহিমাদ্থিত শ্রেষ্ঠতম ছবি এবং এর 
মাধ্যমে চিত্র ও কবিতার ঘশিষ্ঠতা ঘটেছে _-এ যেন কবিতা ও চিত্রের 
সেতুবন্ধ এ থেকে কবিতা এশ্বর্ষে পরিপূর্ণ হবার সাহায্য পের়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধমবিষয় ও রূপক ছেড়ে একবার ব্যঙ্গচিত্র 
অশাকবারও চেষ্টী করেছেন -_সে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে । তার বিদ্রপাত্মক 
চিত্র হলো! -_প্রণয়গ্রস্ত রাজকুমার» “মহাদেবী', “বন্দীবীর' । এ+র! সব 
থিয়েটারের পাত্র-পাত্রী, _এঁরা কাগজের ফুল আর রঞ্-চঙে রাংতার 
অলঙ্করণে সং সেজে ইংরেজী কন্সার্টের হট্রগোলে বেতাল আগ্রহে উচ্ছৃসিত 
প্রশংসমান দর্শকের সামনে পুরাণের দেব-দেবী আর প্রাচীন বীরদের 
প্রতিনিধি ও প্রতিরপ হয়ে হাজির হন! 

কলকাতার চিত্রকরদের চিত্রকম্ম _ সৌন্দর্য, বিশেষত্ব আর ভাবের 
আধার। এই সব রচন! য়্‌রোপের সামনে এই প্রথম উপস্থিত হয়ে 
প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে, একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার চারদিকে সঙ্গত 
চেষ্টার সমষ্টি কি অসাধ্যসাধন করে তুলতে পারে। এই সব শক্তিমান 
অকপট শিপ্দী তাদের নিজস্ব রুচি আর ঝেোক দমন করে ভারতবর্ষের 
বিশেষ আদর্শ ও শিলক্পরীতিকে উজ্জীবিত করে তুপেছেন । এর জন্বে 
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তর! রঙ্গের প্রাহর্য আর উজ্্বলতা এবং আকারের স্বাধীন লীলায়িত গতি 
যদি ন্ট করে থাকেন, তবু তখরা তখদের রচনাবলী দিয়ে জীবন্ত 
হবার ইচ্ছাকে আর উদ্দেশ্যের স্থিরতাকে জোর করে প্রকাশ করেছেন। 

উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি করতে হলে এই ক্ষুদ্র মগ্ডলীটিকে বিদেশী-প্রভাব 
থেকে মুক্ত হতে হবে ) এবং কেবলমাত্র হিন্দ্র পুরাণের ঘটনাবলী 
চিত্রিত করা ছাড়া তাঁদের চিন্তাধারাকে অন্য খাতেও প্রবাহিত করে দিতে 
হবে। প্রাচীন ভাস্করদের যে-রকম জোর, গতি ও আবেগ ছিল, সেই 
গতি ও আবেগ এদের আকা চিত্রাবলীর প্রশান্তি ও সুষমার মধ্যে চাপা 
পড়ে গেছে। এরা আমাদের মতো! বিদেশীদের কাছে ভারতের প্রধান 
বিশেষত্বের রূপক-চিহ্ন উপস্থিত করতে পারেননি । আশ্চষ স্বপ্ন ও কল্পনার 
দেশ হলো ভারতবর্ষ এবং প্রাচীনকালে প্রকৃতির সকল প্রকার শক্তিকে 
অসংখ্য দেব-দেবীরূপে সে প্রকাশ করে ধরেছিল । তারা সহস্রবান্থ হয়ে 
সৃষ্টি করত । আর সহত্রশীর্ষ হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সব-কিছু সম্ভোগ 
করত। বিপরীত ভাব তাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিল --জীবন ও মৃত্যু, 
সম্ভোগ ও বিরতি, ইন্ট্রিয়বোধ ও ধ্যান-ধারণা । গোলমাল আর পাগলামির 
চরম সীমায় পৌছিয়েও তারা ঝেশকে শান্তির দিকে, সহজ বুদ্ধির 
আবগের ভেতর থেকে তারা উৎপন্ন করে থাকে সৃচিত্তিত শৃঙ্খলা । যাই 
হোক, আমরা একদিন দেখতে পাবো, এই বিভিন্ন আর প্রভৃত চিন্তা 
কলকাতার শিপ্সিগোষ্ঠীর রচনায় উদগত হয়ে উঠছে । অবশ্য ভারতবর্ষ 
যদি তার সহ্জবুদ্ধির অবস্থা ও অভিজ্ঞতার জগতে বিচরণ ত্যাগ ক'রে, 
হঠাৎ রাজ যযাতির মতো পুনযৌবন লাঙ করে অজ্ঞাতপূর্ব অতিনব 
শিল্পের সৃষ্টি করে বসে _তবে সে স্বতন্ত্র কথা । 

লেখক হল্বেক্‌ সাহেবের মতে, তদের মতো বিদেশীদের প্রধান 
কর্তব্য হচ্ছে ভারতের এই নব্যশিল্পজাগরণকে দরদ দিয়ে দেখা । দ্দরদ, 
শবটির মধ্যে এর অর্থের যতখানি জোর আছে তার সবটুকু দিয়ে লেখক 
বোঝাতে ছেয়েছেন, 'দরদ' মানে হচ্ছে, পরিচয়ের জ্ঞানের মমতা । তখদের 
মতো। বিদেশীরা প্রস্তুত হয়ে এই ধরনের চিত্রকর্মের সম্মৃখীন হবেন; 
এবং ভারতের নিজস্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে তখদের প্রতিষ্টিত করে দেবেন 
তাদের নকল বা অনুকরণ করবেন না। এই রকমের একট] ত্বল তশর 
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মতে, কিছু পূর্বে হয়েছিল -_-তিন বছর ধরে, একজন সঙ্জাকার তশাদের 
ওপর পারসীক রীতি আরোপ করে একটা বাহ্যিক চটকদার ব্যাপার করে 
তুলেছিল । কিন্তু সে ধরতে পারেনি যে সেই কাছ তার অস্তনিহিত তাৎপর্য 
এবং তার আন্তর জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল । 

হিন্দ-আর্ট হল্বেক্‌ সাহেবের মতো বিদেশীদের কাছে মানস-ক্রীড়ার 
বিষয় ছাড়া অন্য কিছু হওয়া চাই । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তশর 
শিষ্যেরা হল্বেকের মতন বিদেশীদের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে, গুদের সাম্প্রতিক 
চিত্রকর্ম বোঝবার সকল রকম চেষ্টার উপযুক্ত পাত্র । এবং তাদের 
মতো বিদেশীরা এদের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের মহামূল্যবান সভ্যতার 
পরিচয়ের নাগাল পেতে থাকবেন। 

প্যারিস-প্রদর্শনীর পরে দেশে-বিদেশে নব্যভারত-চিত্রকলার আরও ষে- 
সব প্রদর্শনীর আয়োজন কর] হয়েছিল সংক্ষেপে তার কয়েকটির বর্ণন। 
দেওয়া হচ্ছে । এই সব প্রদর্শনীর ফলে, এদের যশঃসৌরভ দিকে-দিগন্তরে 
পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। 

১৯১৪ সালের প্যারী-প্রদর্শনীর পরে, লগুনে, বালিনে নব্যভারত- 
চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছিল । পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রাচ্য-শিল্পকলার সাদর 
সংবর্ধনার আগে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন যে-সব ভারতপ্রেমী মনীষী 
তাদের নাম প্রথমে উল্লেখ কর আবশ্যক । তার মধ্যে বিশেষভাবে দু"জনের 
কথা বলছি। হ্যাভেল সাহেব কিভাবে ভারতশিল্পে পুনর্জীবন সঞ্চার 
করেছিলেন, কোনো পাঠক তার বিশদ বিবরণ জানতে ইচ্ছুক হলে, 
১৯০৮ সালের জুলাই সংখ্যার '১00৫1০0, (1511 11, 1908 ) -_ পত্রিকায় 
তার লেখ প্রবন্ধট পাঠ করবেন। তা থেকে কয়েক ছত্র অনুবাদ করে 
দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাবে ইংরাজ-চরিত্রের কোন্‌ বাধ! 
প্রথমত£ তাকে ভারতশিল্পের মর্ম-গ্রহণ থেকে, প্যারিস-প্রদর্শনীর আগে 
পর্যন্ত বঞ্চিত রেখেছিল £--'আমর] ইংরাজ জাতি _-আমাদের শিক্ষা-সভ্যত- 
মুগ্ধ ভারতীয় প্রজাগণকে মোহ্মন্ত্রে তলিয়ে বিশ্বাস করিয়েছি যে, আর্ট 
বলে তাদের কোনোকালে কিছু ছিল না। অথচ একটা বিরাট মহাগোৌরবময় 
প্রাচীন কলাশিল্পের অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ ভারতে চারদিকেই ছড়িয়েছিল ; 
৫৯ 
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এত বেশি প্রমাণ স্বয়ং ইংরেজী আর্টেরও অনুকূলে পাওয়া যায় না। 
চব্বিশ বংসর গত হলো আমি ভারতে গিয়ে, মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৬ সালে 
কল্নকাতার আর্ট-বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলুম । ভারতে এসে 
একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র হয়ে প্রাণপণে কতব্যসাধন করতে ভ্রটি করিনি। 
আমার যা শেখাবার ছিল শেখালুম, উপরন্ত প্রাচীন ভারতশিল্প থেকে 
নিজেও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করলুম । কর্তব্য-শেষে যখন বাড়ি ফিরি 
তখন এই কথাটা] ভেবে বিশ্মিত হলুম যে. ইংরাজ জাতির এমনি সৃষ্টিছাড়া 
অনুদার চিন্তা-স্বাতন্ত্রয যে, অন্ত জাতির কোথাও কিছু ভালো! আছে বা 
থাকতে পারে তা তারা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।। ভারতের 
যে নিজস্ব একট] গৌরবময় কলাশিল্প ছিল, ভারতবর্ষ যে কলাশাস্ত্রেও 
পশ্চিমকে যথেষ্ট নতুন তত্ব শেখাতে পারে. এ-কথাটা ধারণা করতে 
ইংরেজের শতাধিক বংসর লাগলো ।' 

প্রদ্গতঃ আরও যে-সব সহৃদয় পাশ্চাত্য গুণী-জ্ঞানী কলাক্ষেত্রের 
বাইরে থেকে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যোদয়ে বিশ্বাস করে ভারতের নব- 
জাগরণের অরুণিমা দর্শন প্রত্যাশায় প্রাচ্া-আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন 
তারা সানন্দে আচার ম্যাক্সমূলরের এই সৃবিখ্াত উক্তিটি স্মরণ করতে 
পারেন £-'ষদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন --কোন্‌ আকাশের 
তলে, কোন্‌ দেশবাসীর মধ্যে মাণবাত্া সরপ্রকারে পুর্ণ-পরিণতি লাভ 
করেছিল, কোন্‌ জাতির ধীশক্তি মানবজীবনের উচ্চতম ও গভীরতম 
সমস্যাগুলির সবাজসুন্দর মীমাংসা করতে পেরেছিল -__ষে-মীমাংসার উৎকর্ষ, 
সভ্যতা ও গভীরতা এমন-কি প্রলেটো-কাণ্ট--পড়া মনীষীদেরও বিস্ময় 
উৎপাদন করেছে, _ কোন্‌ সে জাতি? --যদি কেউ আমায় জিজ্ঞাসা 
করেন কোন্‌ জাতির সাহিত্য-সম্পদ গ্রীক-রোম-হিক্র-ভাবপুষ্$ রুরোপীয় 
আধুনিক জাতিগুলিকে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনে বৃহত্তর, পূর্ণতর ও 
উচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এক কথায় ইহ-পরকাল-ব্যার্পক 
পৃর্ণতম মান্বব-জীবন গড়ে তুলতে পারে, তা হলে আমি বলবো _সে দেশ 
জাপ্পঞ্তবর্ধয -_সে জাতি প্রাচীন হিন্দ আর্য! 

রুরেঃপে এই রকম অনুকূল পরিবেশে ১৯১৪ সালে প্যারী-প্রদর্শনীতে 
দেখানো। ভারত-চিন্রকলা কেবল ষে পশ্চিমের চোখে একটা নতুন কলাত্ব 
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উদদ্বাটিত করেছিল তা নয়, সুদূর পশ্চিমবাসীকে আশ্চর্ষে অভিভূত করে 
ফেলেছিল। এর পরে ভারতবর্ষে, ইংলগ্ডে, বালিনে ভারত-চিত্রকলার অনেক 
প্রদর্শনী হয়েছিল। য়ূরোপ ও আমেরিকার বু স্থানে সহদয় কলারসিক 
হ্দেশী-বিদেশীদের দ্বারা এর প্রচার হয়েছিল । তার কিছু কিছু 
বিবরণ শ্রীঅধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তার সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণায় 
লিপিবন্ধ করেছেন । আমরা আরও কয়েকটি প্রদর্শনীর কথা সংক্ষেপে 
বলছি ।-- 


॥ কলকাতায় জোড়ার্সাকো-প্রদর্শনী, ১৯১৫ ॥ 


দেশে-বিদেশে সুখাতি ছড়িয়ে পড়ার “সঙ্গে সঙ্গে নব্যভারত- 


চিত্রকলার প্রদর্শনী ঘনঘন হতে লাগলো । পূর্বে প্রদর্শনী হতো 
সরকারী আটদ্কলের মাধ্যমে বংক্তিগত প্রচেষ্টায় । তারপর হতে থাকে 
ওরিয়েপ্টাল আর্-সোসাইটির উদ্যোগে । শ্রীনন্দলালের ১৬ সংখ্যক 


ডায়েরীতে জোড়ার্সাকো-প্রদর্শনীর একটি বিবরণ লেখা রয়েছে । তার 
বিবরণ মতে, ১৯১৫ সালের এই প্রদর্শনীতে যে-সব শিল্পীর যে যে 
ছবি দেখানো হয়েছিল তার বিবরণ ঃ অবনীন্দ্রনাথের তিনখানি ছবি 
ছিল এই প্রদর্শনীতে -কলঙ্কের বোঝা, ঝড় আর পুজারিণী। 
শ্রীন্দলালের ছবি ছিল €4198109 বা কলিকাতায় পথের দৃশ্ত আর 
ভরত । শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ দে-এর ছিল --গোপিনী আর অন্ধমুনি | 
মৃসলমান-শিল্পী সামি-উজ-জমান-এর ছবি ছিল দু'থানি -জেবউন্নিসা আর 
মদিনার পথে । চার রায়ের ছিল --বরূপকথা। শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
মজুমদারের তিনখানি ছবি রাধিকা, দীপশিখা আর শ্রীচৈতন্ত । বিপিন 
[বিহারী গুপ্ত ]-এর ছিল দু'খানি ছবি -অন্ধকারে আর বৌ কথা কও। 
কিরণ [চন্দ্র সিংহ]-এর ছিল -_গরুর গাড়ি । সারদাচরণ উকিলের 
-একলব্য। মুকুলচন্ত্র দে-এর হাটবার আর সরাই। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ 
করের ছবি ছিল চারখানি -_মালিনী, ৪1076, পাঠশাল আর তুলসী। 
অসিতকুমার হালদারের ছবি ছিল একখানি -_স্ু্দাস-মালী । 

১৯১৫ সালের এই প্রদর্শনীতে প্রদশিত শ্রীনন্দলালের ১৯১৪ সালে 
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অশক। “ভরতের ভ্রাতৃভক্তি* মুল ছবিখানি আমাদের সম্প্রতি (১৯৬৫) 
দেখার স্বযোগ ঘটেছিল । এই ছবিটি সম্পর্কে, ছবিটির পিছন দিকে 
তখনকার প্রদর্শনীর যে-পরিচয়-পত্র সখটা ছিল, তা দেখে স্বয়ং 
শ্রীন্দলালের সঙ্গে আলোচনার পরে, তার এবং আমাদের মন্তব্য ও 
পরবর্তী বিবরণ আগে বলা হয়েছে । 


॥ নব্যচিত্রকলার লাহ্োর-প্রদর্শনী, ১৯১৫ ॥ 


বুলেটন্‌ থেকে আমরা জানতে পারি, _লাহোরের “মেয়ো";আর্টন্ধলের 
অধ্যক্ষ 1,101)61 176911) ও উপাধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টায় বনু 
বিশিষ্ট চিত্র-সংগ্রহ, দারুশিল্প, রৌপ্যশিল্প এবং অন্যান্য ভারতীয় হস্তশিল্প সমাহত 
হয়ে লাহোর মৃযজিয়মে ভিক্টোরিয়া জুবিলি হলে প্রদণিত হয়েছিল । এই 
প্রদর্শনীর মধ্যে সবাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় ছিল নব্যবঙ্গের সুন্দর 
ও শিক্ষামূলক চিত্রসংগ্রহ । এই চিত্রগুলি বাঙ্গালা দেশ থেকে বিশেষ 
যতুসহকারে দেখাতে নিয়ে গেসলেন সমরেন্দত্রনাথ গুপ্ত । নব্যবঙ্গের 
চিত্রের সংখ)া ছিল এক শতের বেশি । এবং এগুলি সবই নব্য- 
কলকাতা-কলা-সমাজের কাজের প্রতীক । এই কলা-সমাজের বয়েস তখনও 
দশ বছরের বেশি হয়নি । এ চিত্র-সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ করে 
কোনো একটি ছবিকে দেখা শক্ত, তবুও বুলেটিন-লেখকের মতে, 
অসিতকুমার হালদারের আর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রদশিত চিত্র-সম্ভারের 
মধ্যে দ্ু'টী ছবি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই সঙ্গে 'মেয়ো'- 
দ্ধলের ছাত্রদের অঙ্কিত চিত্রও ছিল প্রচুর । সমরেন্দ্রবাবুর ছবিগুলি 
বিশেষ সমাদূত হয়েছিল । বিশেষ করে, এই স্কুল-কর্তৃপক্ষ ভারতশিল্পের 
এইরূপ শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ সমাহরণ করে, এইভাবে প্রদর্শনের জন্তে 
বিশেষভাবে ধন্থবাদের পাত্র । 

এই প্রদর্শনীর বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে বিবৃত করতে গিয়ে অধ্যক্ষ 
চা৩৪।]। সাহেব বলেছিলেন, --নব্য-কলকাতার ভারতশিল্প-সমাজের 
কাজের এই সংগ্রহগুলি তাদেরই অনুগ্রহে ধার পাওয়া গিয়েছে । 
এবং লাহোরে এনে দেখানে। হচ্ছে _কোনে শ্রমস্বীকার বা ব্যয়ভার 
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বহন না-করে। এই কাজগুলি দেখে, তিনি আশা করেছিলেন ষে, 
সকলেই তার সঙ্গে একমত হয়ে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই চিত্রকর্ম দেখে, 
এই প্রদর্শনীর জন্তে কলকাতা-কলা-সমাজের সকল সদস্যকে এবং 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কববেন । 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা আর্টদ্ধলে নিযুক্ত হয়েছিলেন যখন তখন 
হাভেল সাহেব ছিলেন অধক্ষ । এবং এই শিল্প-আন্দোলন অবনীবাবু 
শুর করেন ১৯০৫ সালের দিকে । অধঃক্ষ 1168101) সাহেবের মতে, এর 
প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯০৯ সালে । তিনি বলেন. -_নব্যবঙ্গ-কলা-সমাজের 
কাজ চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকবে । পূর্ব প্রদর্শনীর মধ্যে দৃ'টাতে তিনি 
উপস্থিত ছিলেন । এবং তখনই তিনি পাঞ্জাবে, তাদের চিত্রকর্ম প্রদর্শন 
করবার জন্যে মনস্থ করেছিলেন । তার ধারণা ছিল, কলকাতার এই 
আন্দোলন ভারতবর্ষের অপর আ্টস্কূলের যেন চ্যালেঞ্জ-স্থরূপ । এবং 
তিনি বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন, উত্তর ভারতে এই রকম প্রতিভার 
আবিভ্ঞাব হচ্ছে না বলে। কয়েকমাস আগে তার স্বযোগ ঘটায় তিনি 
সরকারী অনুমোদন লাভ করে, সমরেন্দ্রবাবুকে কলকাতা থেকে লাহোরে 
নিয়ে গিয়ে, মেয়ো-আটক্কুলের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে, এ স্কুলের চিত্র 
এবং শিক্ষণ-বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারই কৃতিত্বের 
ফলে, কলকাতার কলাসমাজের এই চিত্র-সস্তভার প্রদর্শনীর জন্যে ধার 
পাওয়া গিয়েছে, সেজন্যে তিনি অশেষ কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করছেন। 
কলকাতার এই নব্য-চিত্রাবলীর গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
অধ্যক্ষ 115811) বলেছেন, -_তিনি এই নব্য-চিত্রগুলিকে ভালোভাবে 
বুঝবার জন্যে এর পাশাপাশি পুরাতন চিত্রকল! দেখাবার ব্যবস্থ৷ 
করেছেন। এই সব কাজ অন্য সকল মৃকুমার-শিল্পের মতে] তাদের 
অনুপ্রেরণা পেয়েছে -_ দেশের ধর্ম, পুরাণ, সাহিত্য এবং সমকালীন 
সমাজ থেকে । এই কাজের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ধরা 
রয়েছে সে হলো এর আদর্শগত গুপ, যে-আদর্শ পুরাতন শ্রেষ্ঠ চিত্র- 
শিল্পীদের রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। এই গুণের ব্যাখ)! করতে 
গেলে একে বলতে হৃয় সরল, সোজ! এবং অলঙ্কারবুল এবং এই 
অন্কনপদ্ধতি-সংস্কারের প্রেরণা পাওয়া গিয়েছে সুন্দর আদর্শ চাক্ষুষ 


8৭০0 ভারতশিল্ী নন্দলাল 


করে। উপরম্ত, এই কাজের অন্য ছ'টি গুণ আছে এবং সেগুলি আধুনিক 
চিন্তাসঞ্জাত। অধ্যক্ষ [35811 সাহেবের মতে, প্রথম গুণটি হচ্ছে, -_-আকৃতিগত 
সৌন্দর্য-প্রকাশের ক্রমোন্নতি এবং অন্যটি হচ্ছে, __-পরিবেশ বা সৌন্দর্ষের 
রূপদান-পদ্ধতিতে, বর্ণবিনযাসে এবং লাবণ্য-যোজনায় । এই সকল গুণ 
বেশির ভাগ পুরাতন ছবিতেই নাই; অথচ এই নব্য ছবিগুলিতে রয়েছে । 
তিনি আরও শ্রনে করেন __ছবিগুলি অখকবার পুরে এই প্রেরণা 
এসেছে শিল্সিমনের সহজ সরল চিন্তার সুত্র থেকে । এই ভারতীয় 
শিল্পীদের ওপর কোন্‌ জাতির প্রঙাব বেশি পড়েছে _ একথা যদি 
কেউ বিশেষগাবে জানতে চান, তার মতে, জাপানী প্রভাবই এর 
ওপর কিছু পড়েছে। এর কারণ হলো, কিছুদিন যাবং অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও জাপানী শিল্পীরা একত্র বসে কাজ করেছেন । 

অধ্যক্ষ 11601) সাহেব পাঞ্জাবে এই ধরনের কাজ হবে আশা 
করেছিলেন । অবশ্য এটা সম্ভব হবে, তিনি এই রকম আদর্শবাদী 
শিল্পীদের মতো! শিল্সিগোষ্ঠী ওখানে তৈরি করতে পারলে । তিনি চেঙটা 
করেছিলেন চিত্রশি্লীদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়! দরকার যাতে করে 
তাদের সৌন্দর্ধানুভৃতি বৃদ্ধি পেতে পারে ; এবং ভারতীর চিন্তাধারাঁকে 
প্রকাশ করার ক্ষমতা জন্মায়, বা, ভারতীয় বিষয়বস্তগুলিকে বিশেষ 
করে অনুধাবন করতে পারে । এবং এটুকু করতে পারলেও অধাক্ষ 
11590) সাহেবের মতে, ' তার শিক্ষাগত মুল্যমান হবে যথেষ্ট । 
অধ্যক্ষ সাহেব পলেছিলেন, -গুপ্ত মহাশয়ের এবং তার ছাত্রদের কাজ 
ওখানে দেখে তার ধারণা, কয়েক মাসের মধ্যে ভাদের ছাত্রদের 
শিক্ষাধারা বেশ উন্নত হয়েছে । তাদের কাজ যেন বিশেষ আশার 
সঞ্চার করে। 

পাঞ্জাবের তৎকালীন লেফটনাণ্ট্‌ গভর্ণর অধাক্ষ সাহেবের এই 
বক্তৃতার পরে প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন। তার ভাষণে তিনি বলেন, 
_তীার বিশ্বাস নব্যবঙ্গ-কলা-সমাজের এই সকল কাজ পাঞ্জাবের শিল্পের 
ছাত্রগণকে এগিয়ে যাবার পথ দেখাবে । অবশ্য তারা এ-সবের নকল 
করবে না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের এই সব কাজ তাদের প্রেরণা দেবে। 
স্মরবারৃর চিত্রাবলীর উল্লেখ করে ছোটলাট বলেছিলেন যে, মেয়ো-আর্টস্কুল 
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সমববাবুর মতো! একজন গুণী, সুশিক্ষিত লোককে পেয়ে বিশেষ ভাগ্যবান্‌। 

02 90118055.  :চ801158 নব্যবঙ্গ-চিত্রকলা সম্পর্কে এই 
মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, --নব্যকলা-সমাজের বেশির ভাগ কাজই 
আমাদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু যে-সকল 
চিত্রকর্ম প্রত্যক্ষের অতীত অপরোক্ষ বস্তকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা 
রাখে, --প্রকৃতির দেই বিচিত্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে যেসকল চিত্রকর্মে 
অলিখিত কবিতার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেইসব চিতই হচ্ছে 
আসল বস্তু; নকলমাত্র নয়। নব্যবঙ্গ-কলাসমাজ এখনো তার শৈশব 


উত্তীর্ণ হয়নি; কিন্তু এইসব ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে উজ্জ্বল 
সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে ; এবং ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে নতুন মুগ 
সৃষ্টি করেছে তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে -_এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 


লাই (11172 ৬1০906107 [২6৬ 1১18101)) 1915, ১. 353 )। 

ভারতশিল্পকলার ১৯১৫ সালে এই লাহোর-প্রদর্ণনীর পূর্বে ভারতশিল্ের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠাকলে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও অগ্রগণ্য | পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৩ সালের দিকে ভারতশিল্পের ব্যাখ্যানের উদ্দেশে হিন্দ্ব- 
স্থাপত্য বিষয়ে বক্তৃতামালার বন্দোবস্ত করেছিলেন । এই বিষয়ে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর কৃতিত্বের 
অধিকারী | প্রসঙ্গত ১৩২০ সালের প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদক 
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॥ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্গের ব্যাখ্যান ॥ 


১৯০৬ খাপ্টান্ধের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটস্‌ 
ফযাকাল-টির (4১113 8০810 ) অধিবেশনে শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঈ. বী, 
হাভেল সাহেবের এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, -_ছাত্গণের বিদ্যানুশীলন 
সবাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য, সাহিত্য-দর্শনাদির সঙ্গে সুকুমার-শিক্জের চ৮1 
হওয়াও বাঞ্চনীয় । (11291 10 0155 10065755601 £656181 ০0010916, 21 
91806161901 ৮৩ 5%018050 টি077 1115 /৯১1197 000199 06 01)6 [71215015119,) | 
ইহার পর সাত বংসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
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চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্-আদি কলার চর্চার কোনই বন্দোবস্ত 
করেন নাই। অন্ব কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও এরূপ বন্দোবস্ত নাই। 
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে কাধ আরম্ভ করিয়৷ 
অগ্রণী হইয়াছেন। ছাত্রগণ যে-সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয় তাহার 
মধ্যে কোন কল এখনও সন্নিবিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষ হইতে এ বিষয়ে, মাাজিকলগন সহযোগে চিত্র-প্রদর্শন দ্বার! 
বিশদীকৃত বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে । গত মার্চ মাসে লাহোরে 
এইরূপ পাঁচটি বক্তৃতা হইয়! গিপাছে। তন্মধ্যে চারটির সহিং ম্যাজিক 
লগ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখানো হইয়াছিল । বজের পক্ষে আনন্দ 
ও গৌরবের বিষয় এই যে তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীমান্‌ সমরেক্রনাথ গুপ্ত 
বক্তা নির্বাচত হইয়াছিলেন । ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিদ্যানৃশীলন- 
চেষ্টাকে নূতন পথে চালিত করিবার জন্ত যে তিনি নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, ইহা তাহার পক্ষে বিশেষ স্যোগ ও সৌভাগ্য । যোগ্যত। 
ব্যতিরেকে এরূপ সুযোগ মিলে না । চিত্র অণশকিতে এবং চিত্র বুঝিতে 
ও বুঝাইতে তাহার ক্ষমতা আছে। চিত্রবিদ্যায়্ তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । তাহার বয়স অল্প; একাগ্র সাধনা দ্বারা 
সিদ্ধির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাহার সন্মখে সমস্ত 
জীবন পড়িয়া রহিয়াছে । 

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিষয়েও বক্তার বন্দোবস্ত করিয়া 
প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।? --১৯১৪ সালে সমরেন্দত্র গুপ্ত লাহোরের 
“মেয়ে স্কুল অব্‌ আর্ট'-এর এযাপিস্ট]াণ্ট প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়েছিলেন। 


॥ ভারতচিত্রকলার মাজ্রাজ প্রদর্শনী ১৯১৬ ॥ 


কোনে" দেশের সভ্যতার মাপকাঠির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে সে- 
দেশের শিলকলা। প্রথম দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই 
বিষয়ে প্রায় উদাসীন ছিলেন । কিন্তু ভারতশিল্পকল। ক্রমশঃ তাদের 
নিকট আদ্ৃত হতে থাকে । নব্যবঙ্গের চিত্রশিক্ীদের শিল্পকল। 
কলকাতায় ১৯০৮ সাল থেকে প্রদশিত হচ্ছিল। এর পর প্রদর্শনী 
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হয়েছে --প্যারিসে, লগ্ডনে, লাহোরে । ১৯১৬ সালে এই প্রদর্শনী হয়েছিল 
মাদ্রাজে । যেখানেই নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে, 
প্রত্যেক স্থানেই প্রশংসা আর নিন্দা লাভ হ্য়েছে দইই। অবশ্য 
কোনো বিষয়ের সংগঠনের যুগে নিন্দা আর প্রশংসা -__ প্রয়োজন 
দুই-এরই | মাদ্রাজ্েও এই উভয় লাভই মিলেছে । আধুনিক ভারতীয় 
চিত্রকরদের চিত্রকলার মাধামে যুব-ভারতের প্রতি তশদের বাণী প্রসঙ্গে 
ভাষণ দিতে গিয়ে ব. হবু, 0905105 সাহেব বলেছিলেন 2_-এই 
নব্যভারতীয় চিত্রকলাকারদের প্রথম লক্ষণীয় গুণ হচ্ছে -তখদের 
']101810655, বা] ভারতীয়তা । তিনি জানতেন য়রোপে এবং জাপানের 
বিশিষ্ট শিল্পবিচারকগণ প্রদর্শনী দেখে যে-মস্তব্য করেছিলেন সে হলো 
পদ্ধতিগত বিচার । কাজিন্স সাহেব খোলা চোখে ভারতীয় জীবন 
ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। তিনি ভারতীয় 
চিন্তাধারার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়নও করেছিলেন । 
তিনি কোনো শিল্পীর অবশ্য-পালনীয় কোনো আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালাননি । ফলে, তিনি দেখেছিলেন -_-এই চিত্রকলা ভারতীয়- 
ভাবে পু, এবং আসলে, এই তার যথার্থ পথ । ভারতবর্ষ অধ-সভ্য বানরের 
যুগকে পিছনে ফেলে বহুদূরে এগিয়ে এসেছে । ভারতীয় শিল্পিগণ 
পশ্চিমের চিত্রকলার অক্ষম অনুকরণ থেকে বিরত হওয়ার পরে, তাদের 
নি্স্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন ॥ ভারতবর্ষ সুপ্রতিষিত হতে পারে 
একমাত্র তার স্বআদর্শে অবিচল থেকে । আর সে আদর্শ হলো 
_আধ্যাত্মিক অনুভূতির আদর্শ। এবং আধুনিক চিত্রকরর1 যেমনটি 
উপলদ্ধি করেছেন, -_-দেই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহাজীবনেরই অধিষ্ঠানের 
অনুভূতি । 

ড/. 5. [7909/8১ ছিলেন তখন মাদ্রাজ আর্টস্কুলের ৯1901110061)06101. 
তিনি 16৬ [0018 পত্রিকায় নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার তীত্র সমালোচন। করেও 
বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, -আধুনিককালে ভারতবর্ষ চিত্রকলা বিষয়ে 
মবশ্রেষ্ঠ কাজ ষা প্রকাশ করেছেন, সে হলো নিঃসন্দেহে এই বাঙ্গালী 
শিল্লিগণের কাজ (7105 09956 ৮/0110 18 18100118200 0199/1718 


৬০ 


88 ভারতশিল্পী নন্দলাল 


৮1101) 11119 1083 [9100060 11) [70061 [11069 13 11000101016019 11) 
৬/01]0 0৫1 0015 81007 ০01 50118911 2101505. ? )। 

01881) ঠা) 1৬167) সাহেব 06 00101770115/98]-পতিকায় 
এই প্রদর্শনীর বিষয়ে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে, এই বলে 
সানন্দে তার উপসংহার করেছিলেন, --আমাদের ঘেরে বর্তমান ভারতে 
একদল নবা-কলাকার তাদের মৃত জাতীয় এতিহা নিয়ে অতৃপ্ত ; পক্ষান্তবে, 
বিদেশী আদর্শের দুস্পাচ্য আদর্শসমৃকে যান্ত্রিকভাবে অনুকরণেরও তারা 
পক্ষপাতী নন। এরা নতুন আদর্শের জন্তে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সৌন্দর্যের 
প্রকাশের জন্তে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । এবং চিতরকতর্নর রূপে 
সত্া-প্রকাশের চেষ্টা করছেন । এঁদের এই সকল কাজ সম্পূর্ণ আলাদা 
ধরনের । এ হলো তাদের অনুভূতিলন্ধ প্রচেষ্টা । এবং তারা এখনে? 
যা পাননি, সেই অলক্ষ্য ধন পাবার আগ্রহে অধীর । এই সকল 
চিত্রকর্মে দেখা যাচ্ছে, একটি স্বাস্থ্যপ্রদা অবিচ্ছিন্ন আবেগ --এবং এই 
হলো সজীবতার লক্ষণ, এবং বিকাশের সম্ভবনায় ভরপুর । মাত্র একটি 
স্কুল নয়, এই কলাকারদল চিত্রবিদ্যা-শিক্ষার জন্যে একটি নব্য-ভারতীয় 
বিদ্যা-প্রতিষ্ঠীন নিম্নীণের সম্ভাবনা জাগাতে পারেন । 

নব্যবঙ্গ-চিএকলার প্রদর্শনী প্যারিসে আর লগুনে অনুষ্ঠিত হবার 
পরে, পৃথিবীর শিল্পরসিকদের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। 
এ২দের প্রদর্শনী দেখবার জন্যে তখন যেন সারা পৃথিবী উদ্রীব হয়ে 
উঠেছিল । চীনের একজন শিল্পরসিক বান্ধব কলকাতার ওরিয়েন্টাল 
আর্ট সোসাইটির কর্তুপক্ষকে আর রামানন্দবারুকে এই বিষয়ে পত্র 


দিয়েছিলেন। চীনের ভদ্রলোকটি অনুরোধ-পত্র পেয়েছিলেন -_ইটালীর 
শিজীদের কাছ থেকে ; আর নিউইয়র্কের সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও 
শিল্পসমালোচকদের কাছ থেকে । সে-চিঠির বক্তব্য ছিল এই, -_-এই 


শীতবালে বেশ কাটা 05101011101. হয়েছে এবং এই 58%1010101017-এ 
বেশকিছু পুরাতন ও আধুনিক চীনে ও জাপানী ছবি বিক্রী হয়েছে। 
এই সপ্তাহে পুরানো পারসীক 010180016 আর রঙ্গিন চিত্রাবলীর মূল 
বিক্রী হবে। সে-গুলির এখন প্রদর্শনী হচ্ছে । এই সব দেখে, বিশেষভাবে 
আমার মনে হচ্ছে, এ সময়ের ভারতীয় আধুনিক 17771905765 ছবির কথা । 
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কিছুকাল আগে প্যারিসে ও লগুনে হিন্দু-কলাকারদের ছবিগুলি সার্থকতার 
সঙ্গে দেখানো হয়েছিল । আপনারা হিন্দ-শিক্পীদের এই-সব ছবির 
প্রদর্শনী করতে আর চেষ্টা করছেন না কেন? আমার মনে হয়, 
হিন্দ-শিল্পীদের প্রদর্শনীর ছবিগুলি আদে যুরোপীয় চিত্রশিল্পের অনুকরণ 
নয়; সেগুলি প্রকৃত পদিশী ছবি। যদি আপনি এই রকম প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করন্তে চান, আমি আপনাকে স্থান-নিবধাচনের জন্তে সাহায্য 
করতে পারি । এবং ওখানে এই শিল্পকমের প্রদর্শনী হলে সে নিশ্চয়ই 
সফল হবে, তাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই । 

রামানন্দবাবে অনুমান করেছিলেন, “-কলকাতার আর্ট-সোসাইটিও 
আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে অনুরূপ অনুরোধজ্ঞাপক আমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে 
থাকবেন। তার ধারণা হয়েছিল, আমাদের জাতীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি 
নিউইয়র্ক, বোস্টন, চিকাঁগো এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রগতিপরায়ণ 
এবং বিশিষ্ট শিল্পরসিকদের সমক্ষে উপস্থাপিত করার এই হলো' প্রকৃষ্ট মৃহ্ত। 


| ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, ১৯০৭-২০ ॥ 


স্াভেল সাহেবদের একটা সোসাইটি ছিল জনাকয়েক সাহেব-মেম 
আটিস্টকে নিয়ে । আর্টদ্কুলেই সন্ধ্যাবেলায় তারা কাজ করতেন ঘণ্টা 
দুয়েক । আলোচনা-সমালোচনা হতো, খানা-পিনাও চলতে! সেখানে 
_আ্টক্লাবের মতো। । মাটিন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার থণটন সাহেব সেই 
ক্লাবের তদারক করতেন । সব ভারই ছিল তার ওপর । 

সে-সময়ে বাঙ্গীলাদেশের কয়েকজন জমিদার মিলে একটা সোসাইটি 
করেন। নাম তার -_ল্যাণুহোন্ডার্স আগোশিয়েশন্‌। সভাপতি ছিলেন 
তার লর্ড সিংহ মহাশয় । উডরোফ আর ব্রান্ট সাহেবও যোগ দিলেন 
গুদের সঙ্গে। প্রধান উদ্যোপী ছিলেন -সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনিই 
প্রথমে চিন্তা করলেন চিত্রকলার একটি এগজিবিশন্ করতে হবে। 
অবনীক্নাথের যত ছবি ছিল, ওকাকুরার আনা কিছু জাপানী প্রিপ্ট 
আর এদিক-সেদিক থেকে আরও কিছু ছবি যোগাড় করে ভিনি তৈরি 
হলেন। ল্যাগুহোন্ডার্স আসোশিয়েশনের মস্ত একটি বাড়ি ছিল। সেই 


৪৭৬ ভায়তশিল্পী ননদলাল 


বাড়ির বিলিয়ার্ড-রুমে সব ছবি সাজানো হলো লর্ড সিংহের অনুমতিক্রমে । 
এতে কিন্তু আহেলবিলাতী তরুণ বারিস্টারদের কেউ কেউ বিরক্ত 
হয়েছিলেন -ঘর আটকে রাখা হয়েছে বলে। সেই এগজিবিশনে 
উড-রোফ-, ব্রাণ্টট এদের সঙ্গে অবনীবাবুদের প্রথম আলাপ জমলো। 
_সেই হলো এঁদের ছবিরও প্রথম এগজিবিশন । 

এর দু-তিন বছর পরে হম্যাভেল সাহেবের আগ্রহে তার 
সেই ছোট্ট আর-ক্লাবটি ভালো৷ করে তৈরি করা হলো | কমিটি গঠন হলে] । 
তাতে অবনীবাবুরা যোগ দিলেন । ল্যাগু হোলন্ডার্সদেরও কেউ কেউ এলেন। 
এলেন উত্তরপাড়ার রাজ প্যারীমোহন । সভাপতি হলেন লর্ড কিচনার। 
অবনীবাবু হলেন লর্ড কিচ্‌নারের যুগ্ম-সম্পাদক | গগনেন্দ্রনাথও ছিলেন । অনেক 
আলোচনার পরে এই সোসাইটির পাকা নাম হলে। --ইত্ডিয়ান সোসাইটি 
অব ওরিয়েপ্টাল আর্ট'ঃ। --এ প্রতিষ্ঠান কেবল বাঙ্গালীর নয়, এশিয়া 
ও য়্ূরোপ মিললো এতে । স্থায়ী সভ্য হলেন অনেকে । বাড়িভাড়া 
নেওয়া হলো পাক স্ট্রিটে । আটিস্টর কাজ করবেন সেখানে । কেউ 
ইচ্ছে করলে, সেখানে তার থাকার ব্যবস্থাও কর] হয়েছিল । আটগ্কুলের 
বড়ো হলে ছবির এগ জিবিশন হলো - দু-তিনটে । উড্‌রোফ সাহেব তার 
জাপানী প্রিন্টের সংগ্রহ দিলেন । 06510011% নামে এক মেম সাহেব দিশী ধরনে 
সব খতুর ফুল একেছিলেন _- তাও দেখানো হলো । দেখতে দেখতে 
সোসাইটি খুব জমে উঠলো | মার্চেন্ট. কমিউনিটি, সিভিলিয়ন কমিউনিটি, 
লাঁট-বেলাট, জজ ম্]াজিস্টেট, রাঁজ-রাজডা সবাই তাতে যোগ দিলেন। 
সবাই কিছু-নাকিছু কাজ করেছেন। উড্‌রোফ সাহেব ক্যাট।লোগ লিখতেন। 
তখনকার ক্যাটালোগ ছিল সাহিত্যের সমপর্যায়ের । প্রতি ছবির নিচে 


ছবির কাহিনী লেখা থাকতো । লিখতেন অবনীবাবু আর উডভ্‌রোফ 
সাহেব । 

অবনীন্দ্র-রীতির প্রতি অনুরাগবশতঃ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন 
দিশী-বিদেশী সুরসিক সমঝদার কলাপ্রেমী বিদদ্ধের দল। এই সোসাইটা 
সৃর্টির আগে অবনীন্দ্রনীথের আর তীর শিষ্কদের রচিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী 
হতো! গভর্ণমেন্ট আর্টগ্কলে | হাভেল সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকর্ষণে 
যে-সব মুরোপীয় শিল্পরসিক আটটগ্কলের আর্টক্লাবে আনাগোন1] করতেন 
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তারা ক্রমশঃ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । 
এই আকর্ষণের ফলেই 'ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের 
জন্ম। এই সব বিদেশী শিল্পরসিকের নব্যভারত-চিত্রকলায় আকর্ষণের 
হেতু সম্পর্কে শ্রীঅ্ধেন্দ্রকমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, _-“সেই বিদেশী 
চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সমঝদার । তার! ছিলেন 
জাতিতে ভিন্ন, তাদের দেশের শিল্পীরীতিও স্বতন্ত্র । কিন্তু তারা আমাদের দেশের 
শিল্পকে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করতেন । এ- 
ছাঁড়া তার] ভারতের প্রাচীন শিল্পের এতিহাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টাও 
করতেন । ফলে, অবনীন্দ্রনাথ-প্রবন্তিত নতুন শৈলীকে তারা ভারতীয় 
আদর্শের প্রতীকরূপেই বিচার করেছেন এবং এতে আকৃষ্ট হয়ে প্রভৃত 
প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন । তারা আর একটি বিষয় 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই নবারীতি প্রাচীনের হ্ৃবন্থ জাবরকাট] নয়, 
অথচ ভারতের মাটিতেই এর মুল আবন্ধ | প্রাচ্য-শিল্সের নান ধারাবাহিক 
অভিব্যক্তি থেকেই রস ও শক্তি আহরণ করে এই শিল্প হয়েছে সঙ্লীবিত। 
সুতরাং আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রক্ষণশীল এক সম্প্রদায়ের কাছে 
তা ব্যঙ্গ-বিদ্রপের বিষয় ও বর্জনীয় হলেও বাস্তবিক শিল্পরসিক দেশী 
ও বিদেশী মানুষের কাছে তা হয়েছিল বিশেষ আকর্ষণের বস্ত ।” 

সোসাইটির সভাপতি হলেন সেকালে সেনাবিভাগের সরবাধ্যক্ষ ল 
কিচ্‌নার | চিত্রকলায় তর বিশেষ অনুরাগ ছিল । কলকাতা হাইকোটের 
বিচারপতি স্যার জন উড্‌রোফ আর মিস্টার র্যাম্পিনি এর গোড়া থেকেই 
যুক্ত হয়েছিলেন । এদের সঙ্গে পরে এসে যোগ দিলেন বিচারপতি হোম্‌ 
উড্‌ সাহেব । বাঙ্গালী বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রথম থেকেই 
যোগ দিয়েছিলেন । সুইডেনবাসী দু'জন ব্যবসায়ী __মিস্টার বূরেনসান আর 
মিস্টার মোলার সোসাইটির উৎসাহী সভ) ছিলেন । মার্টিন কোম্পানীর 
ইঞ্জিনীয়ার থর্টন সাহেবও সোসাইটির উৎসাহী সভ্য হলেন। ক'জন 
স্কৃতিবান বাঙ্গালীও এতে যোগ দিলেন - নাটোরের মহারাজা জগদিজ্্রনাথ 
রায়, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়টাদ মহাতব, ব্যারিস্টার জে. চৌধুরী, 
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মৃখাজী, সৃরেন্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ । 

সোসাইটির প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন লর কিচনার। প্রথম 
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সেক্রেটারী হলেন -_নমান ব্লাষ্ট আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পর পর সভাপতি 
হয়েছিলেন - স্যার জন্‌ উডরোফ, স্যার হার্বাট হোম্‌ উড, লর্ড কাম্নীইকেল, 
বর্ধমানের মহারাজ! বিজয়ঠাদ মহাতব, গভর্ণমেপ্ট সলিসিটার স্যার চাল্*স 
কেস্টেভেন্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মৃখাজী প্রমুখ । 

প্রতি মাসে সোসাইটির কর্মসমিতির অধিবেশন বসতো । সভা হতো 
কখনো গভর্ণমেন্ট-আরদ্কলে, কখনো! এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে । 
শিল্পকলার চর্চা, প্রচার আর প্রসারের জন্যে সোসাইটির কর্পধারা 
ছিল বন্্মুখী । দেশ-বিদেশের কলাবিষয়ে নানারকম পত্র-পন্রিকা কিনে 
সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো । সোসাইটির সবচেয়ে উখষোগ 
কাজ হয়েছিল বিলেতের ইগ্ডিয়া-সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে অজন্তা- 
গুহা-চিত্রীবলীর অনুলিপি প্রস্তুত করবার জন্যে সোসাইটির তরফ' থেকে 
তখনকার তরুণ প্রতিভাশীল শিল্পী শ্রীনন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্র 
গুপ্ত প্রভৃতিকে সেখানে পাঠানো (১৯০৯,১৯১১ )। সোসাইটির কশ্মধারার 
দুটি ছিল বিশিষ্ট শাখা ; তার একটি হলো --প্রতি বছরে একটি করে 
বাংসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা । এতে অবনীন্দ্রনাথ আর তশার 
শি্কদের সারা বছরের রচনাবলী উপস্থাপিত করে সমঝদার ও 
সমালোচকদের বিচাঁর-বিশ্লেষণ করবার সুযোগ দেওয়া হতো । এই 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমিতির শিল্পী-সদস্যদের সৃষ্টি-কর্মের অগ্রগতি আর 
পরিণতি জনসাধারণের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো । এদের দ্বিতীয় কর্তব্য 
ছিল, -_ভারতবর্ষ তথা সমগ্র প্রাচ্দেশের কলাশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের 
আহ্বান করে শিক্ষামূলক আর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ৰরা | 
এই সব বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল উড্রোফ সাহেবের 
বাড়িতে ডক্টর আনন্দকুমারস্বাষীর সচিত্র বক্তৃতা । 

সোসাইটর উৎপত্তি ও কেন্দ্র-সংস্থা কলকাতাতে হলেও এর প্রভাব 
ক্রমশঃ গাঁরতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । জেমস কাজিন্স্্‌ 
সাহেবের প্রচেষ্টায় মাত্রাজ-অঞ্চলে বাঙ্গালার শিল্পান্দোলনের প্রভাব 
বিস্তার হয়েছিল দ্রত এবং সবচেয়ে বেশি । কলকাতার পেকালের 
বাংসরিক চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা বের হতে লাগলে! মাদ্রাজের 
বত 11018 পত্রিকায় । কাজিন সাহেব এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক 
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ছিলেন । তিনি নিজেই সমালোচনা! লিখবার ভার নিতেন । 


সোসাইটি পত্তন হওয়ার পরে, প্রতি বংসর প্রদর্শনী হয়েছে নিয়মিত- 
ভাবে | প্রথম দিকে প্রদশশনীর রিভিউ লিখতেন উডরোফ সাহেব । 
তারপর কাজিন সাহেব এই কাজে সহায়তা করেছিলেন। প্রদর্শনীর 
সময়ে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসতেন। শেষে সমস্ত রিভিউ 
লেখার ভার পড়েছিল শ্রীঅধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ওপরে । 
তখন বেশির ভাগ আলোচন। বের হতো কলকাতার 1175 9081651880- 
পত্রিকায় । 


এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর একটা নত্বন কাজ কর হয়েছিল । 
সে হলো অবনীবারুর আর শ্রীনন্দলালের উৎকৃষ্ট কয়েকটি ছবি জাপানে 
পাঠিয়ে কাঠের ব্লকে প্রতিলিপি করিয়ে আনা। এই ধরনের জাপানী 
ব্লকে ছবির প্রতিলিপি এতো নিখুত হতো যে, আসলের সঙ্গে নকলের 
পার্থকা বোঝা যেত না। যে-সব ছবি জাপানে পাঠিয়ে প্রতিলিপি 
করানো হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে শ্রীনন্দলালের অশীক। 
'সংমরণের সতী” । শ্রীনন্দলালের এই ছবিখানি জাপানের প্রসিদ্ধ কলা- 
পত্রিকা 'কোক্ধা য় প্রকাশিত হয়েছিল স্যার জন্‌ উড্‌রোকফের প্রবন্ধ সম্বলিত হয়ে। 
এইভাবে প্রতিলিপি আর যা করানো হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
-অবনীবাবুর 'দেওয়ালী" (76850 ০1 181705) আর স্বুরেন গাঙ্গুলীর 
'কাণ্তিকেয়” | 


সোসাইটির নিয়ম ছিল, এইসব সুন্দর ও সার্ক প্রতিলিপিচিত্র 
সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা । ফলে, তখনকার 
শিল্পীদের রচনাবলী-প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। যীরা প্রদর্শনীতে 
আসতে পারতেন না, বাঁ. কলকাতার বাইরে থাকতেন তারাও এই 
প্রতিলিপি-চিত্র সংগ্রহ করে নব্যকলার রস আম্বাদন করার সুখোগ 
পেতেন । 


সোসাইটিতে আলোচনা-পর্ব শুরু হওয়ার পরে ঠিক হয়েছিল, 


সোসাইটির মুখপত্ররূপে কলা-বিষয়ে একটি উদ্টুদরের পত্রিকা 
প্রকাশ করতে হবে। এ প্রস্তাব প্রথম এসেছিল লাট সাহেব লঙ্ 
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রোণাল্ডূশের কাছ থেকে । লাট্‌ সাহেব গ্রগনবাবুর সঙ্গে আর 
শ্রীঅধেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সঙ্গে মঙ্গ ফিন্যান্স: ডিপা্টমেণ্টকে 
নিদেশি দিয়ে, একটা মোট! অঙ্কের টাকা যঞ্জর করে দিলেন। 
অনেক আলোচনার পরে স্থির হলো পত্রিকাটির নাম -_-'রূপ', “রূপা 
না-হয়ে হবে পম | দশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল 'রূপম্‌, 
প্রকাশের জন্বে। শ্রীঅধেন্্রকূমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় 
'রূপমূ' প্রথম সংখ্যা বের হলো ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। 'রূপম' 
চলেছিল একটানা এগারো বছর --'সাডগ্বরে' । এই কলা-পত্রিকাখানি 
একদ বিশ্ববিখণত হয়েছিল। এ-সময়ে স্যার জন্‌ উড্‌রোফং ছিলেন 
সোসাইটির সভাপতি, শ্রীমধে্রকূমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন সম্পাদক। 
'রূপমূ' ছিল ত্রৈমাসিক কলাপত্রিকা । কেবলমাত্র প্রাচ্যের কলাশিল্ল 
ও প্রতুতত্বের আলোচনাই এতে স্থান পেত। বিশ্বের মেরা পণ্ডিতদের 
রচনাসমৃদ্ধ হয়ে এই পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করতো । 'বূপম্‌" ইপ্ডিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল্‌ আটে'র মৃখপত্র হলেও এর কার্যালয় ছিল 
শ্রীঅধেন্দ্রবারুর নিজস্ব সলিসিটর-অফিস -৭নং ওল্ড পোস্ট অফিস 
ট্রিটে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের অফিসের কর্মীরাই এর খরচ-খরচার হিসাব-পত্র 
রাখা, টাইপ করা, জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি সব কাজ করতেন। প্রুফ 
দেখা, চিঠি-পত্র লেখা, প্রবন্ধ, চিত্রাদি নির্ধাচন করা, এবং সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ লেখ! সবই একল! করতেন স্বয়ং শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় । --এই 
বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীনন্দলালের 
অক্বিত চিত্রাবলী ও তার সম্পর্কে আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি রূপমে যা 
প্রকাশিত হয়েছিল সে-সব বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমর! 
যথাসময়ে এই বিষয়ে অবহিত হবো। 


| সোসবইটির একটি ত্রৈবাধিক প্রতিবেদন, ১৯১৩-১৫ ॥ 


আর্ট সোসাইটির ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত রিপোর্ট সমালোচনা 
করেছিলেন রামানন্দবাবু। তাতে দেখা যায়, ফরাসী ও ইংরেজী কাগজ- 
পত্রে নব্যবঙ্গ-চিত্রফল! সম্পর্কে যে-সব প্রবন্ধ এবং মতামত প্রকাশিত 
হয়েছিল তার অনুবাদ এবং মূল, এই রিপোর্টের পরিশিষ্টে ছাপ] 
রয়েছে । 

তারতীয় শিল্পাদর্শকে পুনর্জাগরিত করে সেই দিকে লোকের ৃষ্ী 
আকর্ষণ করার ব্যাপারে সোসাইটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর প্রয়োজনীয় 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । ১৯১৬ সালের দিকে তখন শিল্প-পুনর্জাগরণের 
যেন মধ্যাহকাল। তখন কোনো কোনে! নতুন শিল্পী জাপানী শিল্পরীতি 
অনুকরণ করছিলেন বা জাপানী রীতি থেকে অনুপ্রেরণা পাবার চেষ্টা 
করছিলেন । অবশ্য এর থেকে সাবধান হওয়া উচিত হলেও, হতাঁশ 
হবার কিছু ছিল না। ইংরেজী সাহিত্যে 0188867-এর যুগ থেকে বনু 
তথ্য, পদ্ধতি ও অনুপ্রেরণা গ্রীকৃ্‌, ল্যান, ইটালীয়, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান 
সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে । তরু ইংরেজী সাহিত্যের মৌলিকতা, 
মহত ও শক্তি সম্পর্কে মতদ্বৈধের, বা সে অস্বীকারের কোনে। উপায় 
নাই । 


সোসাইটার রিপোর্টে দেখ। যায়, কিছু অগৌরবের কথা । বন্ধ 
সদফ্য তাদের ঠাঁদা আদায় দেননি। সোসাইটীর তখন সভ্যসংখ্যা ১২০। 
এদের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন ভারতীয় এবং বাকী য়ূরোপীয়। এটা কিন্ত 
মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ইগ্ডিয়ান্‌ সোসাইটি ' অব ওরিয়েপ্টাল 
আটের সদস্য-সংখ্যা ভারতীয়-অভারতীয় মিলে অন্ততঃ আধাআধি হওয়া 
উচিত | ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার জন্যে সোসাইটির 
কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগী কিনা, রিপোর্টে সে-কথার উল্লেখ নাই। 
অবশ্য এর সদস্ত হওয়া খুবই সহজ ও আনন্দের ব্যাপার, এবং 
৬১ 
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লাভজনক তো! বটেই | এর সভ্য হতে গেলে চাঁদা দিতে হতো 
-_ বছরে ২৪ টাকা মাত্র । অবশ্য এই টাকাটাও বেশিরভাগ সদস্যই বাকি 
ফেলে রাখতেন । কিন্তু, এতো! টাকা বাকি পড়লে সোসাইটার কাজকম্মই 
বা কিভাবে চলতে পারে । একনজরে ভারতীয় ও য্ুরোপীয় সদস্যদের 
নাম পড়ে গেলে, এঁদের মধ্যে যে দুঃস্থ কেউ আছেন সে-কথা আদে। 
ভাবা যায় না। 

সোসাইটীার সদস্য হওয়া বিশেষ করে টাদা-না-দেওয়া সদ্য হওয়া 
অবশ্য দুনো লাভের ব্যাপার । কারণ, সদস্যদের কারো কিছু না-করে, 
বাঁ কিছু পয়সা না-খসিয়েও বিশেষ সুবিধা মিলে যেত অনেক কারণ 
রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে 2 89 1108 ০001185) ০01 016 ]01019 ১০০15, 
[.0110017, 07 99016191795 10661) 8919 19 [001011958 50116 | 001)163 
011. 70৯ 911818/8১5 %10510 ০ 17115005081) 001 8819 10 
[1)6 11161009815 81 ৪0000585100 01109 ০৫1 [5 7-14 78 ০01৮, 
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(176 79001151160 [01108 01 1106 ৮01] 06178 [২5, 15 [967 ০009. 

গাঙ্থলী মহাশয়ের. কাজ অতি উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান । এই বই 
প্রকাশ করবার জন্যে এবং এর ছবি ছাপাবার জন্তে সোসাইটিকে বন্থ 
হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল। আর একটি মৌলিক কাজজ অত্যন্ত 
মূল্যবান এবং নত্বন আলোকপাত করে । এই বই হলো, -_-০9153 
01 11)0181 /১1015110 /১780000. এই গ্রন্থের প্রকাশেও বনু ব্যয় 
হয়েছে। কিন্তু সদস্যেরা এই বইও পেয়েছিলেন 8£৪015-এ । এই 
বইয়ের কতকগুলি ছবির ব্লক প্রবাসী প্রেস থেকে নিয়ে ব্যবহার 
কর] হয়েছিল। সেই ব্লকগুলি করানোর খরচ পড়েছিল ২০০ টাকার 
বেশি । কার্ধতঃ দেখা যাচ্ছে, তখনকার সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে 
&:৪015-এর সংস্কারটি যেন প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই 
পরিস্থিতিতে সোসাইটির সদস্যদের অচিরে সমগ্র টাদা আদায় দেবার 
জন্ত্ে রামানন্দবারু আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন। 

সোসাইটি ভারতীয় সদস্য বেশি পাবার জন্যে উদ্যোগী ছিলেন 
কিনা জানা না-গেলেও, ভারতীয় সদস্য পাওয়া আদেৌ দুরূহ ছিল না। 
অর্থাভাবে নব্যভারত-চিত্রকলাকে লোকপ্রিয় করবার প্রচেষ্টা ব্যাহত 
হচ্ছে, এর চেয়ে হাস্যাম্পদ পুঞ্তীভূত অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। 
কিস্ত, তবু আমাদের দেশের লোকেরা এটা ঠিক বোঝেন বলে মনে হয় 
না। কারণ দেখা যায়, ভারত-চিত্রকলার যে-সব নিদর্শন, বিশেষ 
করে প্রবাসী, মডার্-রিভিউতে বের হতো, সে-গুলি অন্ত কোনে 
কাগজে কেউ উল্লেখমাত্র করেননি । সোসাইটির প্রদর্শনীর সম্পর্কে 
মন্তব্য প্রবাসী, মডার্-রিভিউ-এ বেরোবার আগেও সাধারণতঃ কেউ 
করতে চাইতেন না। কেউ করলেও, সেগুলি প্রবাসী, মডার্ণ-রিভিউ-এ 
ছাপ! হবার পরে, বা, প্রদর্শনীর তারিখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে । মনে 
হয়, ছবি বুঝবার বেলাতেও অন্য জিনিসের মতো, পূর্ব-সংস্কার বা ধারণা, 
খেয়াল-খুশি, বা, বড়লোক-ঘেয চালবাঁজির খেলই প্রধান হয়ে ওঠে। 


॥ সোদাইটিতে ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষক শ্রীনন্দলাল, ১৯১৮ 
-ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ || 


সোসাইটির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এবারে শ্রীনন্দলালের নিজের কথা 
বলা হচ্ছে £ -- 

'অবনীবাবুর বাড়িতে কাজ করতে করতেই আমি (দামাইটিতে 
যাই । সে হলো ১৯১৮ সালের কথা । ১৯১৭ সালে আমার; পিসতুতো 
ভাই সৃরেন শান্তিনিকেতনে এসে জয়েন করেছিলেন। ্ পরিবার 
তখন হাতীবাগানের বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে আনাগোনা: করেন। 
বডে৷ ছেলে বিশ্বরূপ পড়ে শান্তিনিকেতনে ১৯৯৮ সালের গোড়ার দিকে। 
বড়ো মেয়ে গৌরী পড়তো তখন সিস্টার নিবেদিতার স্কলে। কলকাতায় 
থাকতে থাকতে এই সময়ে আমার ছোট ছেলে গোরার হলো রক্ত-আমাশয় 
১৯১৮ সালের শেষের দিকে । নানাদিক ভেবে তখন আমি আমার 
পরিবারবর্গকে শান্তিনিকেতনে এনে রাখার চে করি এই সালে। 
শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকে *আমি চিঠি লিখলুম, -_আপনার ওখানে 
আশ্রয় দিলে আমার ছোট ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসি। 
আমার চিঠির উত্তরে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, 
-উত্তরায়ণে ওদের এনে রাখ। আমি লিখলুম, _না, উত্তরায়ণে অতো 
নিকটে যেতে আমার সঙ্কোচ হয়) আমাকে অন্ত কোথাও দিন । এর 
পরে আমি ওদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলুম । তখন “নেরুকুঞ্জে' থাকতেন 
কবির ছোটে! মেয়ে মীরা দেবী। এ ঘরেরই একট! কামরায় উঠলুম 
আমরা এসে -দৃ'তিন দিনের জন্তে। নেবুকুঞ্জ থেকে আমরা উঠে গেলুম 
'দেহলী'র পশ্চিমে নতুন বাড়ি'তে -নেপালবাবূর অংশে । তৃতীয় দফায় 
থাক! হয়েছিল --প্রার্তন ছাত্রদের আস্তানায় । প্রাক্তন ছাত্রদের এই 
টিনে-ছাঁওয়! বাড়িটাকে তখন গোছগাছ করতে লাগলো । এই বাড়িটি 
হলো শিমৃলগাছের কাছে। আমি শান্তিনিকেতনে "নতুন বাড়িতে সেবারে 
আমার পরিবারবর্গকে রেখে কলকাতায় ফিরে গেলুম । 

এই সময়ে (১৯১৮?) কলকাতায় সমবায় ম্যান্সনে (১৯১৩) 
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আর্ট সোসাইটি উঠে এসে বসল । লর্ড রোনাল্ডশের সরকারী অর্থ- 
সাহায্যের আশ্বাস পেকে, ৬নং হগ্‌ স্ট্রিটের হিন্বৃস্তান-সমবায়-বীমা-মগ্ুলীর 
নিজ-সম্পত্তি “সমবায় সৌধে' একটি বড়ো ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সোসাইটি 
নানাভাবে তার কম্রপ্রণালী প্রসার করতে শুরু করে দিলে। 

[হিন্ধবস্থান-বীমা-মণ্ডলী ১৩২০ (১৯১৩ ) সালে নিজের বাড়িতে উঠে 
আসেন। এই অট্টালিকা আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিখ্িত হয়। 50901017 
৬1111)501) এই সমবায়-সৌধের স্থপতি | “ইঞ্জিনীয়ারিং জার্ণেল'-এর মতে, 
এতো! বড়ো অট্রালিকা সমগ্র ভারতে এই প্রথম । এই অট্রালিক নিমাণ 
করেছিলেন বাঙ্গালীর আর একটি স্বদেশী কোম্পানী --'ধম সমবায়' | ] 

'এই সময়ে আর্ট সোসাইটির কাজ চালাবার জন্যে রোনাল্ড্‌শে 
সাহেব সরকারীভাবে কুড়ি হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তার মধ্যে 
অর্ধেক নিতেন ও. সি. গাঙ্গুলী সোসাইটির পত্রিকা “রূপম্‌' প্রকাশের জন্যে । 
আর বাকি দশ হাজার টাকা দিয়ে সমবায় ম্যান্সনে সোসাইটির খরচ 
চলতো৷ । গগনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে রোনান্ডশে সাহেব টাকা 
দিতেন । এই বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যে সোসাইটির পরিচালনায় চিত্রকল1- 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । অবনীবারু হলেন প্রধান অধ্যক্ষ ও 
পরিচালক । গগনবাবু ছিলেন তার প্রধান সহযোগী ।. 

“সমবায় ম্যান্সনের সোসাইটাতে আমি এ্যাপয়েন্টেভ্‌ হলুম । বেতন 
স্থির হলো মাসে ছু'শো টাকা করে । এতে হলো কি, তখন সত্যেন 
দর্তর সেই “জাপানী হাসির গান-টা -- 

(রাগিণী বাপ্পা বুশি ) 
অতি বড় হাবাতে --এই 
আমি গো একুট। ; 
আমিই আবার কুড়িয়ে গেলাম 
মনি-ব্যাগট। ! 
াদেরি আলোতে দেখি __ 
আরে ছ্যাঁ _-এ কী ! -_ 
ট্যাম্গাড়ী-চাপা-পড়। 
ব্যাঙ চ্যাপ্‌উ] | 
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( কোরাস ) আরে ছোঃ ছো -- ছে: 
( বিউগ্ল্‌ ) তো! গে! _তোগ্গো _তে|! 
পথে পথে গেয়ে বেড়াবার অবস্থা আমাদের খানিক কেটে গেল । 


এই সময়ে সোসাইটাতে আমার সঙ্গে আরও এ্যাপয়েন্টেড্‌ হলেন 
_ক্ষিতীন মজুমদার, আর পরে হলেন শৈলেন দে আর ওড়িস্যার ভাস্কর 
গিরিধারীলাল মহাপাত্র । গগনবারু হলেন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক । 
প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ( 'বাটুলবাবৃ ) হলেন সেক্রেটারী । ইনি হচ্ছেন 
গগনবাবুর জামাই । এর পরে গগনবাবুর ছেলে নবেন্দ্রনাথ সেক্রেটারী 
হয়েছিলেন । নবেন্দ্রনাথের পরে সেক্রেটারী হলেন সমরেব্দ্রনাথেোর ছেলে 
ব্রতীন্দ্রনাথ | হেড আরটস্টং হলুম আমি । অবনীবাবু হলেন আর্ট 
ডিরেক্টার। আর্ট প্রফেসর হলুম আমরা পাঁচজন -আমি, শৈলেন দে, 
চঞ্চল ব্যানার্জী, ক্ষিতীন মজুমদার আর গিরিধারী মহাপাত্র । গিরিধারী 
মহাপাত্র শেখাতেন স্কাল্সচার । তখন সোসাইটির ছাত্র ছিলেন সাত জন 
_বাঙ্গালী ছাত্র হলেন কালীপদ, প্রমোদ চাটুজ্জে, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী ; 
লাহোর থেকে পাঞ্জাবী ছাত্র এলেন বরূপকৃ্ণ ; মালাবার থেকে ছাত্র 
হয়ে এলেন কৃষ্ণ ওয়াড়িযর আর নটেশম্‌; অন্ধ, থেকে এলেন নাগেশ্বর 
রাও। --এদের নিয়েই আরম্ভ হলো সোসাইটির কব্লাস। 

'দশটা-পাচটা পর্স্ত ওখানে কাজ করতুম আমরা । সোসাইটিতে 
আমরা কেউ থাকতৃম না। ক্ষিতীন থাকতেন একটা মেসে। শৈলেন 
যাতায়াত করতেন তার শিমলের বাড়ি থেকে । আমি যাতায়াত 
করতুম আমাদের হাতীবাগানের বাড়ি থেকে (১৯১৮) । শ্রীস্বুরেন আগেই 
(১৯১৭) চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে । কলকাতায় থাকতে মাঝে 
মীঝে যেতেন তিনি সোসাইটিতে । 

“অবনীবারু একটা প্রাইমাস্‌ স্টোভ কিনে দিয়েছিলেন আমাদের 
ব্যবহারের জন্যে _-যদি রান্নাবান্নার দরকার হয় কখনো । সেই স্টোভে 
আমর] শখ করে অনেক সময়ে মাংস-টাংস রান্না করে খেতুম। মাঁছুর 
আর ডেক্স নিয়ে ওখানে কাজে বসতো ছাত্রেরা। আমর] শাস্তিনিকেতন- 
কলাভবনে এখন ( ১৯৫৫) যে-ভাবে বসবার ব্যবস্থা করেছি -_-এই রকম 
ভাবে । আমাদের কাজ ওখানে চলতে লাগলো । সোসাইটির ত্রৈমাসিক 
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মুখপত্র পম" বের করলেন ও. সি. গাস্থুলী ১৯২০ সালের জানুয়ারী 
মাস থেকে । আমাদের মূল ছবির এদেশে বিদেশে প্রিণ্ট করিয়ে ষে- 
গুলো কিপমে” ছাপা হতো, সেগুলো আবার আলাদ! করে বিক্রীও 
করতেন ওরা । সোসাইটির শিল্পীদেরও কিনতে হতো সেই প্রিন্ট । 

'লড কারমাইকেল সাহেব অবসর নিয়ে চলে যাবার পরে, লড 
রোনাল্ডূশে ওরিয়েপ্টাল আর্ট সোসাইটিকে অর্থ ও উৎসাহ জুগিয়ে 
নতুনভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন । রোনাল্ড্‌্শে সাহেবের বিশেষ 
আগ্রহের জন্যেই অবনীবাবুর অনুমতি নিয়ে আমি সোসাইটিতে চাকরী 
নিয়েছিলুম । ওখানে গিয়ে আমি প্রস্তাব করলুম, -_ছাত্রদের আমি 
শেখাব আমার নিজের পদ্ধতিমতে । দের রুটন পুরোপুরি মানবো না। 

“আমাকে নেবার পরে, সোসাহটিতে কাজ চালালুম দেড় বছর 
( ১৯১৮ জানুয়ারী থেকে জন ১৯১৯ ) | এই সময়ে গগনবার্‌ বললেন, 
-একটা সিস্টেম তো৷ দরকার, গভের্ণমেন্টের ব্যাপার, টাকাকড়ি আসছে, 
দান আস্ছে ; শেখাবার পদ্ধতি একটা তৈরি করতে হবে। 
_ব্র্যাকৃবোড চাই, কপি-বুকের মডেল থেকে ড্ুইং শেখাতে হবে -_-এই 
ধরনের সব কথা বললেন । গগনবাবুই এই সব নিয়ম-টিযম আমাকে 
বুঝিয়ে বলতে লাগলেন । আমি সব শুনে তাকে বললুম, --এতো 
সব বীধা-বাধির নিয়ম-কানুন আগে তো কৈ ছিল না। 

'যাই হোকৃ, মাঝে মাঝে দেখতুম, একজন অফিসার এসে আমাদের 
সব কাজ দেখতো, তার নোট বই বের করে কি-যেন সব টুকতো । 
ওখানে শিক্ষক-ছাত্রেরা অনেকেই দেরি করে আসতো । আমি নিজে 
হেড্‌ আটিস্ট্‌ হয়েও ও-সব লক্ষ্য করতুম না। আমি ভাবতুম, 
_-আটস্টদের আবার সময়ের অতো বাধা-ধাধি কিসের । 

“১৯১৯ সালের গ্রীষ্মের সময়ে আমি আছি শান্তিনিকেতনে । গগনবাবু 
কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন -__-সোসাটিতে ক্লাস 
চালাবার জন্যে রুটান তৈরি করতে হবে। আমি তাঁকে উত্তরে লিখলুম, 
-অবনীবাবু যেমন করে আমাদের শিখিয়েছিলেন, আমরা সেইভাবেই 
চপছি। তবে অবনীবাবু যদি এখন আবার নতুন কথা বলেন, 
তার মতেই আমরা চলবে! । কিন্তু, আমার এই চিঠির জবাবে 
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উত্তর যা এল, সেট! অবশ্য আমার পক্ষে আর মানিয়ে নেবার নয়। 
সে-চিঠির মোদ্দা কথা হলো এই -_আচ্ছা, তাহলে এই গ্রীষ্মের ছুটার 
পরে ভূমি অব্যাত্তি পেতে পারো। এর পরে, মতের মিল হলো ন৷ 
বলে, চাকরী ছেড়ে দিলুম, _এই রকম বয়ান লিখে 76318780107 
1667 পাঠিয়ে দিলুম | তখন স্বুরেন ঠাকুর মশায় আমাকে জানালেন, 
_এই চিঠির ভাষাটা বড়ো 501088 হয়ে গেছে। মতের মিল হয়নি, 
-এ-কথা তুমি সরকারকে বলতে পারো না। এর গরে, স্বয়ং 
স্বরেনবাবুই আমার হয়ে চিঠির একটা ড্রাফট করে দিলেন, | -_আমার 
টাউন ভালো লাগে না, শরীর অসুস্থ হয়েছে, শরীর সৃস্থ আশা 
করি পুনরায় চাকরীতে যোগ দিতে পারব -এই রকম সব মামুলী 
গতের কৈফিয়ং লিখে। 


॥ শাস্তিনিকেতন+-পত্রিকাঁয় বিশ্বভারতীর কল।-বিভাগের সংবাদ | 


১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বাখিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতীর 
প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাড়ের নিয়মানৃসারে এর 
কাঞজজ আরম্ভ হয় । ১৩২৬ সালের (১৯১৯) "শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় 
(প্রথম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ সংখ্যা) একটি বিজ্ঞপ্তি বের হলো । - বিজ্ঞপ্তি ঃ 
শ্রীৃক্ত নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত ছাত্রদিগকে চিত্রবিদ্যা 
শিখাইবেন । 

শ্রীযুক্ত 0. 7. 47155 ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের 
ভার লইবেন। এবং শ্রীযুক্ত ভীমরাও ও দিনৈন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত 
শিখাইতে প্রস্তুত আছেন । 

১৩২৬ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত স'বাদ £ শ্রীমান নন্দলাল 
বসু ও সুরেন্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তত হয়েচেন ; দূরদেশ 
হতেও তাদের ছাত্র এসে জুটচে। ...চিন্রবিদ্যা অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল 
বসু ও শ্রীসুরেন্্রনাথ কর । 

সংবাদ। সম্প্রতি চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস মহাশয় বিশ্বভারতীর 
কার্ষে আশ্রমে আসিয়া! যোগদান করিয়াছেন। 

ঘণ্টার দোলস্তস্ভটি সারনাথের প্রবেশদ্ধারের আদর্শে শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 
করের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তত হইয়াছে। 

আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩২৬ 

১৩২৬ আশ্বিন ৬, 'শারদোৎসবের' অভিনয় হইবে। পুজনীয় গুরুদেব 
'সন্ন্যাসী'র ভূমিকা গ্রহণ করিবেন । 

১৩২৬ সালের অগ্রহায়ন সংখ্যায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হলো, বিষয় --'কলাবিদ্যা' | 


॥ রবীন্দ্রনাথের “কলাৰিষ্ভা1+-চিস্তা, ১৯১৯ 1 


«..আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর । ইংরেজি শিখিলে 
চাকুরী হইবে ও রাজসম্মানের সুযোগ ঘটিবে, দরিদ্রের এই মনোরথ 
আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করিতেছে । পাছে সেই লক্ষ্যসাধন 
হইতে লেশমাত্র চিত্তবিক্ষেপ হয় এই ভাবনায় আমাদের দেশেল্প লোক 
ব্যাকুল । এই লক্ষ্য সাধনের কাছে দেশের সমস্ত মহত্ুর কল্যাণকে 
বলিদান করিতে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই! ূ 

ইংরেজ ত ভাষা ভূগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখেতেছে, 
আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা ও অন্যান্ত সকল কলাবিদ্যাই 
শিখিতেছে । এই সকল ললিত কলাশিক্ষা! দ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব 
হইতেছে এমন প্রমাণ হয় না। সঙ্গীতনিপুণ বলিয়া জন্নান জাতি 
অন্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চায় পিছপাও একথা কে বলিবে? 
বস্তত আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ 
প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়। 
দেওয়া হ্য়। যে লোক কাঠের কারবার লইয়া আছে সে মনে 
করিতে পারে গাছের পক্ষে ফুল-ফল পাতাগুলো সৌখীনতা মাত্র, 
উহার! শক্তির অপব্যয়, আসল সারবান জিনিষ হইতেছে গাছের কাষ্ঠ 
অংশ। একথা তুলিয়া যায় সে উত্ভিদরাজ্য হইতে ফুল যদি বিলুপ্ত 
হয় তবে কাঠও তাহার সহমরণে যাইবে । তেমনি যে জাতি আনন্দ 
করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে । জাপানী কাজ 
করিতে নিরলস, প্রাণ দিতে নিভীক, কিন্তু চেরিফুল ফোটার সৌন্দর্য- 
সম্ভোগ লইয়া দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই উৎসব করে এবং চিত্রকলার 
পরম মূল্য বোঝে না এমন মূ সে দেশে কেহ নাই। আমাদের 
দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্ভোগকে তাহার! চাপল্য 
মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিদ্নকর বলিয়া 
জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দ্ীনতার লক্ষণ। ইহাতে 
আমাদের প্রকৃত কমশক্তিকেই দুর্বল করিতেছে। 
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আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই যে দারিদ্র্য ভাহার লক্ষণ ও 
ফল আমাদের শান্তিনিকেনের বালকদের মধ্যেও দেখিতে পাই । 
এখানকার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভাল ব্যবস্থাই 
আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাহিবার, ছবি অশকিবার স্বাভাবিক 
শক্তি থাকে । সত দিন তাহারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাহাদিগকে 
গন গাওয়! বা ছবি অশকা সেখানো শক্ত হয় না, ইহাতে তাহার। 
আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠিবামাত্র আমাদের দেশের 
শিক্ষার লক্ষ্য তাহার! বুঝিতে পারে, ইহার অন্তশিহিত দ্ীনতা 
তাহাদিগকে আক্রমণ করে । তখন হইতে পরীক্ষার পড়ার বাহিরের 
এই সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাহাদের মন বাকিয়া বসে । অন্য বিদ্যার 
প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। ইহার কারণ “ সমস্ত সমাজের মধ্যে 
যে শিক্ষাগুলির প্রতি ওদাসীন্য আছে একটু বয়স হইলে ছাত্রদের মনেও 
সেইসব শিক্ষার প্রতি ওদাসীন্য সঞ্চারিত হয় । এ কেবল আমাদের 
এই হৃতভাগ্য দেশের অন্তর-বাহিরের দারিজ্র্যেরই লক্ষণ | 

বাল্যকাল হইতেই আমাদের ভদ্রসন্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে 
কলাবিদ্যার সংস্রব হইতে দূরে থাকেন । ইহাতে দেশের যে কত বড় 
ক্ষতি হইতেছে তাহা অনুভব করিবার শক্তি পর্যন্ত ঠাহারা হারাইয়া 
ফেলেন। কিছুদিন হইল য়রোপের চিত্রকলার নকল ছাড়িয়া দিয়া 
আমাদের দেশের একদল চিত্রকর তারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তাহাদের এই চেষ্টা ফূরোপীয় গুণীদের নিকট 
সমাদর পাইয়াছে, আর তাহাদের অনেকে বিদেশে রসজ্ঞদের নিকটে 
খ]ঢাতি পাইয়াছেন । কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল পর্যন্ত তশহারা 
কিরূপ অশ্রদ্ধা ও বিদ্রপ সহিতেছেন তাহা জানা আছে । ইহার 
একমাত্র কারণ, আমাদের নিজের দেশের চিত্রকলা বলিয়। 
কোনো পদার্থ আছে ইহা আমাদের জানাই নাই --সে চিত্রকলার 
মর্যাদা বুঝিবার মতো কোনো শিক্ষাই হয় নাই । ফয়ুরোপের নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর চিত্রের শস্তা নমুনা ছাড়া আর কিছু আমর! দেখিতে পাই 
না; আর সেখানকার ভাল ছবিও যেমন দেখিনা তেমনি সেখানকার 
ছবির বিচার আলোচনাও আমরা শুনিতে পাই না। সুতরাং যূরোপীয় 
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চিত্রেরও উৎকর্ষ যাচাই করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই। 

আর সঙ্গীতের দুর্গতির কথ] একবার ভাবিয়া দেখ । কন্সর্ট বলিয়া 
যে কাংস্যক্রেঙ্কার ঝঙ্কৃত অত্যাচারকে আমর পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীত বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহার মত বর্বরত1 আর কিছুই নাই । ভারতীয় 
সঙ্গীতের প্রাণ ইহাতে ত নাইই, তাহার পরে 'ইহাকে যদি আমরা 
পরোপীয় সঙ্গীতের নকল বলিয়া কল্পনা করি তবে সেও একটা অতি 
অন্যায় লাইবেল। 'বিবাহসভায় ও শোগাযাত্রায় ব্যাণ্ডের সঙ্গে শানাইয়ের 
ধাকা লাগাইয়া দিয়া সঙ্গীতের যে মহামারী ব্যাপার বাধাইয়। 'দেওয়াকে 
উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি সে কি কোনোমতেই সম্ভবপর 
হইত যদি সঙ্গীতকলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দরদ থাকিত? 

দেশের উদ্বোধনের কথা আমর! আজকাল সর্বদাই বলিয়া থাকি। 
মনে করিয়া থাকি সেই উদ্বোধন কেবল রাস্ট্রনৈতিক আন্দোলনসভায় । 
অর্থাং কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দরিদ্রের প্রার্থনায় । এই আমাদের 
মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমর] তুলিয়া গিয়াছি, যেখানে দেশের আপন 
সম্পদ নিহিত সেইখানেই দেশেয় আপন গৌরব প্রসৃপ্ত আছে। সেই 
সম্পদ যতই উদঘাটিত হইবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হইবে। 
আমাদের নব উদ্বোধনের উৎসব বিলাতী গোরার “বাদ্যে অথবা দের্শী 
সঙ্গীতের হাড়গোড় ভাঙ্গা একটা বিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হইবে 
না। আর আমাদের দেশের নিবধাসিত লক্ষমীকে নতুন আবাহনকালে 
মন্দিরের দ্বারে যে আলপনা! অশকিতে হইবে তার ডিজাইন কি জমানি 
হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিব? 

বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্টিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকল। 
শিক্ষ। তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কলপ হউক ।' 


॥ অসিতকুমার হালদারের চিত্রলিপি, ১৯১৫১১৯ ॥ 


ওদিকে কলকাতায় ঠাকুরবাড়ির আর সোসাইটির ইস্ট-কাঠের খশচায় 
বসে বসে শ্রীনন্দলাপের মনে জেগে উঠতো নিরিবিলি শান্তিনিকেতনের ব্রক্মচ্য- 
আশ্রমের ধ্যানগম্ভীর দিগন্ত-প্রসারিত পরিবেশ ! শান্তিনিকেতনের চিত্রবিদ্যার 
তৎকালীন অধ্যাপক অসিতকুমার মাঝে মাঝে আশ্রমের চিত্রলিপি পাঠিয়ে 
শ্রীন্দলালের এ ভাবনাটিকে উদ্কে দিতেন । শ্রীনন্দলাল যেমন সোসাইটির 
আলসে থেকে ছিপ ফেলে বড়শিতে নোটের তাড়া তোলার ছবি লিখে 
অসিতকুমারকে পাঠাতেন, তেমনি অসিতকুমুরও তাকে সেকালের 
শান্তিনিকেতনের শান্ত আশ্রম পরিবেশের টোপ ধরিয়ে পত্র দিতেন ।-_- 

১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনন্দলালের অভ্যর্থন৷ 
করেছিলেন | ১৯১৫ সাল থেকে অসিতকুমারের সঙ্গে শ্রীনন্দলালের “সচিত্র” 
কাড লেখা শুরু হয়। শ্রীনন্দলাল লিখেছিলেন, --'ভাই অসিত, ...তুমি 
একটি ছবি লেখবার আত্তান।৷ করচ, বেশ হচ্ছে। তোমার মুখে ফুল 
চন্দন পড়ুক । আমি পাড়াগেয়ে একটু 90675001085 তুমি ত জান? 
যাহাতে কেহ নজর না দেয় সেইজন্য ছেশ্ড়া জুতো, মুড়ো ঝণাটা, ভাঙ্গ। 
কুলো (এই তিনটি কশ্নধার ও পরম-ত্যাগী, ইহাদের সত্য ইত্যাদি করে 
দেবার গুণ বর্তমান আছে) একটি উচ্চ বাশে টাঙ্গাইয়। দিবে এবং 
নমস্কার করে কার্য আরম্ভ করবে, তাহলে কার্য নিবিঘ্লে চলবে। 
ইতি --নন্দ।' 

শ্রীনন্দলাল কল্পনার চক্ষে আশ্রম কেমন দেখছেন, তার স্কেচ করে 
অসিতকুমারকে পাঠিয়েছিলেন। তার কলিত আশ্রমে 'ধানের মড়াই, আর 
'আশ্রম-মৃগই” ছিল অতিরিক্ত বস্ত ; নতৃবা শাস্তিনিকেতন-আশ্রম তখন 
সত্যিই একটি তপোবনের মতই দেখতে ছিল। খড়ের চালের ঘরে বাস 
আর তরুতলে অধ্যয়ন _-এই ছিল তার প্রকৃতি । 

শ্রীনন্দলালকে লেখা অসিতকুমারের এ সময়ের একখানি চিত্রলিপির 
বয়ান এই রকম £ -“ভাই নন্দ, তোকে আশ্রমের একটি চিত্র ঘরে 
বসে মন থেকে যতটা পারলুম দেখালুম। পরে আরও পাঠাব। এখানে 
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হরিণ নেই বটে কিন্তু একট! মম্বর মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে। 
আমি নিচের লেখা ঘরটির ধাদিকে থাকি আর রবিদা এ ডানদিকের 
দোতলায় পূর্বে থাকৃতেন পরে থাকবেন _-তোর অসিত 1” __ 


_এই পত্রখানির সঙ্গে অসিতকুমারের অশাক1? দু'টি স্কেচ আছে ।' 


এই স্কেচ দুটিতে দেখা যাবে, (১) সেকালের (১৯১৫) শান্তিনিকেতনে 
ছাত্রদের পাঠ পড়ার চিত্র । আর (২) রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি খাট 


আর একটি জলচৌকি পাতবার মতন সঙ্কীর্তম আবাস --পাকা এক-, 
রানা 
কুঠুরি দোতলা -_খড়ে-ছাওয়া মাঠকোঠা “দেহলি'-বাড়ি, আর তার 


পাশে একতলা 'মধুমালভী কুঙঞর' একাংশ -_যে-ঘরে আসিতকুমার 
থাকতেন । __এই ঘরের সামনে ছিল একটি জবাফ্ুলের গাছ ॥ আর 
তার অন্যদিকে একটি খড়ো ঘরে থাকত্বেন পিয়ার্সন সাহেব | এই 
ঘর দু'টির ভেতরের দিকে পুধ-পশ্চিমে, লম্বা বেশি-কামরাওয়াল৷ ঘরটি ছিল 
অতিথিনিবাস। পিয়ার্সন সাহেবের ঘরটিতে পরে থাকতেন নেপালবাবু। 
তার পরে, এই নতুন চাতাল-বাড়িটির এই অংশে শ্রীনন্দলালদের 
আস্তানা হয়েছিল ( ১৯১৮ )। --এ-সব বিবরণ যথাসময়ে সবিষ্তার 
দেওয়া যাবে । 

শ্রীনন্দলাল বলেন, -_-শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার এসে ( ১৯১৭.) আমি 
অসিতকুমারকে দেখতে পাইনি । সে তখন জয়পুরে গেছে চাকরী নিয়ে। 
দ্বিতীয়বারে আমি এখানে এসে উঠলুম দেহলী'র পাশে নতুন চাতাল- 
বাড়িতে যে-ঘরে এখন (১৯৫৫) গোপাল বকৃসী থাকেন। আমি আমার 
আগে, এই ঘরে থাকতেন নেপালবাবু । এই ঘ্বরে আমার সত্রী আর 
বিশু থাকতো ১৯১৮ সালের শেষের দিক থেকে। ৃ 

«১৯১৯ সালে আমি এখানে আসত্বম প্রায় প্রতি সপ্তাহে । এলুম 


পুজোর সময়ে । এ সময়ে অভিনয় হলো 'শারদোৎসব”। এ নতুন'. 


'চাতাল-বাড়ি'টিতেই উঠি এসে। সে হলো চকমিলান ব্রাড়ি। ওথানে 
থাকতেন নেপালবাবু, ক্ষিতিবাব আর নুধাকান্ত। নেপালবাবু তখন 
স্বদেশী করতে চলে গিয়েছিলেন । তার অংশে ছিলুম আমি। খাটা- 
পায়খানা ছিল ওখানে তিন-বাড়ির একটা । তখন এসে , দেখতে £ পেল. 
-_আশ্রমবাঁদ ধুবই 17061650108 --খুব মজার ব্যাপার |. আমাদের হাট- 
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সেকালের শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ পড়ার ছত্রব_অসিতকুমার হালদার 
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বাজার করে দিতো আমাদের লাগাও-পড়শী সুধাকান্ত। এক বাড়িতে 
যে-তরকারি রান্না হতো, তিন-বাড়ির সবারই পাতে পড়তো এসে সেই 
একই তরকারি । থেতে বসে দেখতুম, পাতে পাতে তিন-বাড়ির ' তরকারিই 
পরিবেশন হচ্ছে । এক বাড়িতে. তিন প্রস্থ রান্না হলে, খাওয়। যায় 
ন।' প্রস্থ । রান্না-বান্না, কুটনো-টুটনো সবই হতো একসঙ্গে। নতুন 
বাড়ির পুব-পাশের দোতল]৷ 'দেহলী'-বাড়িতে ওপর-তলায় থাকতেন 
গুরুদেব । নগেন গাঙ্গুলী _-গুরুদেবের জামাই তখন ছিলেন এখানে । 
দু-তিন দিন করে এখানে থেকে আমি চলে যেতৃম। 

'তারপরে এখানে এলুম পাঁকাপাকি থাকবে! বলে, সে হলো ১৯২০ 
সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে । সেবারে এসাসাইটি থেকে আমার 
ছাত্র কৃষ্ণ ওয়াড়িযর আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন । আমার স্ত্রী 
তখন এখানেই আছেন -_'নতুন বাড়িতে । গোরাও ছিল। বিশু 
গড়ছে এখানকার ইস্কলে। এইবারে (১৯২০, মার্চ) যখন শান্তিনিকেতনে 
আসি, তখন বোলপুর স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক্‌ চাপিয়ে দিয়েছি 
_ শান্তিনিকেতনে আসবো বলে । কুলি কিন্তু ট্রাঙ্ক মাথায় নিরে 
শ্রীনিকেতনের পথ ধরেছে । তখন আমি বললুম, -_না হে, ওদিকে 
নয়, আমি শান্তিনিকেতন যাব। চেত্র মাসের রোদে, চষা-ক্ষেতের ঢেল। 
ভেঙ্গে, মাঠের ওপর দিয়ে, ভুম্টো পথে, অনেক ঘুরে শান্তিনিকেতনে 
এসে পৌছনো গেল। শান্তিনিকেতনে আমি সোজা রাস্তায় আসিনি; 
এসেছি অনেক ঘ্বরে। আর জানো, আমার ট্রাঙ্ক সেবারে মাথায় বয়ে 
নিয়ে এসেছিল ছন্মবেশী কুলি -- আমাদের সুধাকাস্ত। যাই হোক্‌, 
এখানে এসে পৌছনোর পরে, আমাকে যত করে খাওয়ালেন-দাওয়ালেন 
আমাদের ঠানদি -ক্ষিতিমোহনবাবৃর স্ত্রী। 

'শান্তিনিকেতনে এসে অসিতকুমারের ছাত্রদের ভার নিলুম আমি। 
_গুরুদেবের তখন টাকার টানাটানি খুব। আমার দক্ষিণা স্থির হবে 
অভাস পেলুম সোসাইটির বেতন থেকে অনেক কম। আমার মন তখন 
বিশ্বভারতীর আদর্শে আর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে মশগুল । 
আমার পরিবারবর্গও এখানে । আমি এখানে এসে থেকে যাই, গুরুদেবেরও 
এই. ইচ্ছ। প্রবল। স্ৃততরাৎ এক্ষেত্রে অর্থের চিন্তাটা যেন অবান্তর বলে 
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মনে হতে লাগলো । বিশেষ করে, গুরুদেবের মতন স্পর্শমণির যেখানে 
আবাস, সেখানে আমার মতন লোহা যে অনায়ামে এসে, তার পরশ 
পাবার জন্যে আকুল হযে উঠবে, -সে-কথা বোধ হয়, না-বললেও 
তোমর। বুঝতে পারবে | 

বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা বিশ্বভারতীর ষাশ্মাসিক বিবরণে 
(১৮ই .আষাঢ় থেকে ৭ই পোঁষ, ১৩২৬ সাল ) এই সংবাদ পাওয়া 
যায়। -অধ্যাপক! শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ কর 
মহাশয় চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন। 

...চিত্রকল] বিভাগে আমরা স্থানাস্তর হইতে ৫টি ছাত্র লাম 
-_ মালাবার হইতে ১, মাদ্রাজ হইতে ১, পাঞ্জাব হইতে ১, ও ।আসাম 
হইতে ২। তাহা ছাড়! এখানকার বৃদ্ধ হইতে আরম্ত করিয়। 
বালক পধন্ত অনেকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মহিলাবর্গেরও ইহাতে 
বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বলিতে কি, অল্পদিনেই এই চিত্রকল। 
বিভাগে যেন একটা বস্ততঃ প্রাণের সঞ্চার অনুভূত হইয়াছিল । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় যশীহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহা ঘটিয়! উঠিতেছিল, তাহাকে 
আমরা আর এখানে রাখিতে পারি নাই। আমি আমাদের লন্দলালবাবুর 
কথা বলিতেছি, তাহার ও আমাদের উভয়েরই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে 
এখানে হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে । তাহার অভাবে, এই বিভাগের 
ছাত্রসংখ্য/! কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, হইবারই কথা । তথাপি সুরেন্ত্রবাবূর 
উপর আমাদের বিশেষ আশা আছে, এবং আমর! ইহাঁও আশা 
করিতেছি যে, আরো একজন প্রতিষ্ঠিত চিত্রকরকে আমরা এখানে 
অধ্যাপকরূপে দেখিতে পারিব। 

শাস্তিনিকেতনের সবাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লিখিত ১৩২৬ 
সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত বাধিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে £__চিত্র 
--গভ বংসর ( ১৯১৮।১৯ ) শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবূর ও শ্রীযুক্ত সরেন কর 
মহাশয়ের সহায়তায় চিত্রশিক্ষাটি চমংকার জমিয়া উঠিয়াছিল | গুরুদেবের 
প্রস্তাবিত চিত্রপ্রদর্শনী মাঝে মাঝে হওয়ায় আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ চিত্রে 
অনেকট1 অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নন্দলালবাবুকে এখান 
হইতে চলিয়া যাইতে হইল; তবে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে, মাঝে 
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রবীন্দ্রনাথের দেহলী বাড়ি, মঞ্জু-মালতী কুপ্জের একাংশ--অসিতকুমার হালদার 


ভারত শিল্পী নন্দলাল ৪১৭ 


দাঝে আপিয়া উপদেশাদি দিবেন। আশা করা যায়, তাহার উপদেশ 
ও স্বরেন কর মহাশয়ের চালনায়, চিত্রবিভাগ ভালই চলিবে । 

এর পরে শান্তিনিকেতনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশি-লিখিত ১৩২৬ সালের 
ফাস্তন মাসের “সংবাদ এইরূপ £-_- সংবাদ ১১। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযৃক্ত 
অসিতকুমার হালদার বিশ্বভারতীর কার্ষে যোগদান করিয়াছেন । তাহার 
সহিত তিনটি ছাত্র আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন জৈন । সকলেই 
বিশ্বভারতীতে চিত্রকল] শিক্ষা করিতেছেন । 


১০। ১৫ই ফেব্রুয়ারী [১৯২০] লর্ড রোনান্থভশের [ শান্তিনিকেতনে ] 
আগমন |... 


গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতন-আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে 
সেকালে অর্থকৃচ্ছুতার সংবাদ সুপরিচিত । তখনকার ইংরেজ সরকার 
ভেবেছিলেন গুরুদেবের এই অনটনের স্বযোগ নিয়ে কলকাতার আর্ট 
সোসাইটির মতন কবির বিদ্যালয়েও প্রভৃত অর্থ সাহায্য করে “পোয়েট: 
লরিয়েটে'র মন ভিজিয়ে ফেলবেন । দেশের লোকও এতে কিঞ্চিং 
সস্ত্ট হবে; আর প্রথম মহাযুদ্ধের আগে-পরের পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী 
স্বদেশীওয়ালাদের মনও রাজনীতি থেকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করা হবে। 
_-সম্ভবতঃ এই রকম গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গপরকারের শিল্পপ্রেমিক লাট লর্ড 
কারমাইকেল শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসেছিলেন ১৯১৫ সালের ২০-এ 
মার্চ। এর পরে শান্তিনিকেতনে এলেন ছোটলাট লর্ড রোনাল্ড্‌শে ১৯২০ 
সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী । 

লর্ড কারমাইকেল কলারসিক ছিলেন এবং গগনবারু অবনীবাবুদের 
ছিলেন বিশেষ ভক্ত ও বন্ধু। তানি অবসর নিয়ে বিলেতে ফেরবার সময়ে 
নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার বনু নিদর্শন সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন 
১৯১৭ সালে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পারস্য-সাগরে 
জামান ডুবো-জাহাজ “এম্ডেনের” টর্পেডোতে লাটসাহেবের লটবহরবাহী 
জাহাজখাঁনি ডুবে যায়। তার সঙ্গে বাঙ্গালার রেনেস” স্কুলের বহু 
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চিত্রকর্মেরও সলিল-সমাধি ঘটে । - শ্রীনন্দলালের চিত্রবিবরণে এই 
ঘটনার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। শ্রীসুরেন্রনাথ কর মহাশয়ের ছবি ছিল 
ছ'খানি -লাটসাহেবের এই সংগ্রহে । 

লর্ড রোনাল্ড্‌শে (৮4100655 ০1 2511920) শান্তিনিকেতন-আশ্রম দেখতে 
এলেন । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন “দ্বারিকের' ওপর-তলায় 'কলাভবনে' বসে 
রইলেন । আর লাটসাহেবকে সংবর্ধনা করে, আগবাড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন 
রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার প্রভৃতি । 'দ্বারিকে' লাটসাহেবকে 
অভ্যর্থন1! করা হলো মালা-চন্দন দিয়ে । লর্ড রোনাল্ড্‌শে রবীন্দ্রনাথকে 
একান্তভাবে অনুরোধ জানালেন, -ত্ার কাছ থেকে সর দারী অর্থ- 
সাহায্য গ্রহণ করবার জন্যে । কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আশ্রম 
চালাতে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সম্মত হলেন না । অবশ্য, তখন তার টাকাব 
টানাটানি চলছিল খুবই | কারণ, তখন বিশ্বভারতী-স্থাপনের দরুন আশ্রমের 
কাজ বিশেষ ব্যাপক হয়ে পড়েছিল । তথাপি রবীন্দ্রনাথ সরকারা 
শিক্ষাবিভাগের অর্থ গ্রহণ করে আশ্রমকে গড্ডালিকা-প্রবাহের মধ্যে ফেলে 
কোনোক্রমেই তীর মৌলিক আদর্শকে বানচাল করতে চাননি। সরকারী 
শিক্ষা-বিভাগের বীধানিয়মের বাইরে, বিশ্বভারতীর বিবিধ বৈশিষ্ট 
রবীন্দ্রনাথ আমরণ বজাঁয় রেখে চলেছিলেন --সে-কথা সবাই জানেন। 

শ্রীন্দলাল বলেন, --লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা! জানানো হলে মালা- 
চন্দন দিয়ে | গুরুদেব তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একে, 
একে । আমি তখন এখানে উপস্থিত । আমার প্রসঙ্গ আসতেই গুরুদেব 
বললেন --01515 15 ০ 21015 --38380801 81709191 930956*. এই 
কথা শুনেই লাটসাহেব বললেন, --01), 1709, 170, 1১6 15 ০0 91101501 
যাই হোকৃ, আদর-অভ্যর্থনা, বক্তৃতা-টক্ততাঁর পরে আশ্রম ঘুরতে বেরনো 
হলে! । আমি শুনতে পেলুম, -_ছাতিমতলা পর্যন্ত যেতে যেতে দ্ব-জনের 
মধ্যে সেই ০] 81150-এর দড়ি-টানাটানির জের চলছে । শেষে, 
লাটসাহেবের দাবী হলো যেন এই, আপনি 7০০ 78019, ০৪: ৪1015 
নন্দলালকে নিয়ে এসে, আমাদের সোসাইটির কাজের স্কীম গড়বড় 
করে দি/গ্লছেন; তার ৭6109179000 দিতে হবে। --এ-কথা! হলো ১৯২০ 
সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের । এর আগেই ১৯১৯ সালের গরমের 
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বন্ধের পর থেকে আমি সোসাইটিতে পদত্যাগ-পত্র পেশ করে 
দিয়েছিলুম -স্ুরেন ঠাকুর মহাশয়ের খসড়ামতে বয়ান লিখে । 

“এর আগে খুড়ো-ভাইপো। অর্থাং রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে 
অনেক চিঠি লেখালেখি হলো ॥। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ অবনীবাবুকে 
লিখেছিলেন _-'সরকারী সাহায্য বিষময়, সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে 
সোসাইটি স্থারী হবে না, হতেও পারে না, অথচ এখানে আমি যে 
সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে, অবন, তুমি তার 
চুডো ভেঙ্গে দিলে? । 

“আমি সোসাইটিতে যাবার পরে একদিন গগনবার বললেন, 
_আজ রোনাল্ডূশে আসবেন সোসাইটির কাজ দেখতে । তিনি এলে 
তোমরা সবাই তাকে স্যালিউট করবে । স্তালিউট করবে লাইন দিয়ে 
দাড়িয়ে _এই রকম সব কেতা-দুরস্ত উপদেশ দিলেন গগনবারু । তশর 
কথা শুনে আমি বললুম, -তাঁ কেন, আমরা এ-সব করতে যাবে৷ 
কেন। তার চেয়ে আমরা যে-যার নিজের কাজের জায়গায় কাজে 
থাকবেো]। সাহেব দেখবেন ঘুরে ঘুরে । আমার কথাটা গগনবাবুর 
মনঃপৃত হলো না। কিন্তু আমি গে ধরে বলতে, অবশেষে আমার 
জেদটাই বজায় হলো । তবে, বজায় তো হলো; কিন্ত, তার ফল 
কি হলো জানো ? লাটসাহেব আমার স্টডিওতে এসে আমার কাজ 
দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল । 

'শিমলের শৈলেন আর হাতীবাগানের আমি সোসাইটিতে সারাদিন 
কাজ করে, ফেরবার পথে আসর জমাতুম মহেন্দ্র দত্তের ঘরে । এই 
মহিমবাবুর কথা আগে বলা হয়েছে । তার সঙ্গে আলোচনা হতো 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে, আর শিল্পকল] নিয়ে। মহিমবাবু আমাদের সৌন্দর্যতত্ব 
বোঁঝাতেন । বলতেন, সৌন্দর্য হবে সিন্সীয়ার আর হবে পবিত্র | 
আমাদের সন্ধায় এই আড্ডার প্রায়ই উপসংহার হতো মাংস ভোজন 
করে। কতো! দেশ-বিদেশের গল্প বলতেন তিনি। তিনি হেটে এসেছিলেন 
বিলেত থেকে ভারতবর্ষে । ফেরবার পথে নানান দেশ দেখেছিলেন, 
আর নানান্‌ ভাষা শিখেছিলেন | স্বামী বিবেকানন্দজী তখন বিলেতে। 
সেখেনে ভাইকে দেখে বিরক্ত হওয়ায়, অভিমানে মহিমবার সোজ। 
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হেটে এদেশে ফিরে এসেছিলেন । মহিমবাবু এই ঘটনাটিকে ভাবতেন 
সশপে বর হয়ে যাবার মতন । 

“সোসাইটির অফিস ছিল প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ওরফে? বীটুলবাবুর 
তখবে। প্রভাত চট্টোপাধ্যায় হলেন গগনবাবুর বড়ো জামাই | এই 
সময়ে অফিসে এলো বড়ো বড়ো! টেবিল, ভালো ভালো চেয়ার, আরে। 
অনেক সব আসবাব। কিন্তু, আমাদের সম্বল ছিল মাত্র সেই ভাঙ্গ। 
ডেক্স, মাঁটীর বাসন আর ছে্ডা আসন। আমাদের ভাগ্যে দে আর 
ঘুচলো না। _অফিসের আসবাব দেখে আমরা সবাই বেঁকে ৃ বসলুম। 
আমরাও ওদের দেখে 17500151010) করলুম । লিখে পাঠালুম, এ রকম 
ডেক্স, শতরঞ্চি, আলমারি এই সবের জন্যে একটা লিষ্টি করে।' তখন 
গগনবাবু আমাদের এই দাবী সমর্থন করে বললেন, -__হা, এ-সব' তো 
চাই । 

“আমাদের ছবির প্রিণ্ট্‌ খুব বিক্রী হতো । কিন্তু আমাদিকেও পয়সা 
দিয়ে পুরো দামে কিনতে হতো আমাদেরই ছবির সেই সব প্রিন্ট । 
আমরা তখন বললুম, --আমাদের ছবির প্রিণ্ট আমরা পয়সা দিয়ে 
কিনবে! কেন। অবশ্য, অমনি না-দিতে পারো কন্সেশন্‌ রেটে দিতে 
হবে। আর জানো, এ্যাজিটেট করলেই কিছু-না-কিছু কাজ হবে। 
উপরন্তু, আমার মন তো তখন মুক্তি পেতেই অকুপাকু করছে । আমার 
সে-সময়কীর মনের খবর খুঁটিনাটি লিখে আমাদের অসিতকুমার 
লক্ষে থেকে তোমাকে তে! জানিয়েছেন (১৯৫৫ )। সোসাইটি থেকে 
অসিতকুমারকে শান্তিনিকৈতনে আমি অনেক চিঠি লিখে ছবি একে 
পাঠিয়েছিলুম । তখন তাকে লেখা আমার সেই -ধড়শিতে নোটের তাড়া- 
গীথা চিত্রলিপিগুলি দেখলেই আমার তখনকার মনের অবস্থাটা 
ঠিকঠিকু বৃঝতে পারবে | 

এদিকে সোসাইটির অফিস চলছে এলাহি কারখানায় । অফিসে 
অনাচারও চলতো! বৈকি । আমাদের ব্যানার্জী ক]ারিকেচার করতে 
পারতেন খুব ভালো! । তন্ত্রশাস্ত্রে তার দখল না থাকলেও পঞ্চ ম-কারে 
কিস্ত তার আসক্তি ছিল প্রচণ্ড। গুরুবাড়ির ত্র, আর ন-কেও তিনি 
ভদিয়েছিলেন। আসতেন তীরা মাঝে মাঝে । আপিসটাই শেষ-মেষে 


ভারতশিল্পী নন্দলা্জ &০$ 


হয়ে উঠলো একটা আড্ডাখানা । তবে জানো তো, আমাদের সেই 
পুরানো কথা, -অনাচার বেশিদিন গোপন থাকে না। ফলে হলো 
কি, হঠাৎ একদিন সব বাস্ট্ট করলো । যদিও চলতো। অনেক, চালাতো 
অনেকে, এর মুলাধার ছিলেন আমাদের ব্যানার্জী । আমি হেড্‌ আরিষ্ট 
ছিলুম বলে আমাকে খবর দিতো! গিয়ে _গিরিধারী মহাপাত্র -_ প্রত্যহ 
সন্ধ্যার পরে । একদিন ঘটনা চরমে উঠলো । আমাকে খবর দিলে শিরিধারী । 
আমি ভয়ানক চটে গিয়ে ডাকলুম দারোয়ানকে । তাকে হুকুম দিলুম 
_ওদের বের করে দিতে । আরও বলে দিলুম, --সন্ধ্যের পরে এখানে 
ওদের আসতে দেখলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে । দারোয়ানজী 
হেড্‌-আর্টিস্টের হুকুম তামিল করে চলতে! নিয়মিত | এই ঘটনায় ওদের 
ওপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন অবনীবাবু। কিন্তু গগনবাবু কিছু বললেন 
না। 

“আমি সোসাইটি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে চলে আসার 
পরেও, সোসাইটিতে রয়ে গেলেন শৈলেন, ক্ষিতীন আর গিরিধারী। 
সকালের দিকে ছাত্রেরা শিখতে আসতো ক্লাসে । দুপুরে চলে যেতো 
খানিক । সেই খানিকের ফীকে আমরা একটু আয়েশ করে নিতুম। 
যেখানে কাজ করতৃম সেখানে বসেই তখন খাওয়া হতো! সোড1-ওয়াটার 
আর পান-বিড়ি। পান খাওয়াতো নিয়মিত উড়িষ্যার গিরিধারী মহাপাত্র। 
সে পান খাওয়াতো -ুয়া দিয়ে সাজা। খুব ভালো কীর্তন করতেন 
ক্ষিতীন। প্রতি দুপুরে আমাদের এ খানিকের আসর এতে জমে উঠতো 
খুব । 

'সোসাইটিতে আমার শেষ-পর্বের কতকগুলি ঘটনার কথা মনে আছে। 
_ মালাবারী ছাত্র ছিলেন আমাদের কৃষ্ণ ওয়াড়িয়র । তখন শাস্তিনিকেতনের 
'আদি কুটিরে' থাকতেন সন্ধর্মবাগীশ ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির । তিনি 
পূর্বে ছিলেন সিংহলের আনন্দ-কলেজের অধ্যাপক । এখানে এসে অনাত্মবোধের 
সাধনা করতেন তিনি । আমাদের কৃষ্ণ সোসাইটি থেকে শান্তিনিকেতনে 
এসে তার কাছে যৌগিক পদ্ধতি শিখতে লাগলো ৷ শিষ্পসাধনার পথ তলে 
যোগকৌশল শিখতে গেল সে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে যোগক্রিয়ার় ষটচক্রভেদ 
করতে করতে আমাদের কৃষ্ণের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমি 
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শীস্তিনিকেতনে এসে সব দেখে-শুনে বাপারটা খুলে লিখলুম অবনীবারুকে । 
উত্তরে তিনি আমাকে কলকাতা থেকে জানালেন, -ওকে পাঠিয়ে দাও 
এখানে । কৃষককে এখান থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো । তাকে 
কাছে নিয়ে অবনীবারৃ ধম্কালেন একচোট । কৃষ্ণের শরীরে অভাব 
হয়েছে নিউট্রিশনের _স্পঙ্ট দেখতে পেলেন তির্নি। বললেন তাকে, 
--ও-সব ছেড়ে দাও হে, আমি ওষুধ দেবো তোমাকে । সে-ওষুধ প্রতিদিন 
এসে খেয়ে যাবে আমার কাছে । কৃষ্ণ ছিল ভেঙঞ্জিটেরিয়ান, সেই ছিল 
তার ভয়। যাই হোক, কৃষ্ষকে ওষুধ দেওয়া হলো _ চিকেন ব্রথের 
বোতল --লেবেল-অটটা । খেতে হবে রোজ দ্র-তিন ডোজ করে 

“কিন্ত নেশায় পেয়েছে কৃষ্ণকে ; চিকেন ব্রথে কি কাজ হবে । আমি 
ধরলুম একদিন তাকে । দেখি কি, কৃষ্ণ বসে আছে বাথরুমে লগ্ন ভ্েলে। 
বললুষ এ-কথা অবনীবাবুকে । সব শুনে অবনীবাবু বিমর্ষ হয়ে বললেন, 
_-তাই তো! হে । 

“মহিমবাবুর ঘরে যাতায়াত করতে লাগলুম কৃষ্ণকে নিয়ে । একদিন 
কৃষ্ণ মহিমবাঁবুকে বললে, _আমি সন্ন্যাসী হবে! । কথাটা শুনে মহিমবাবুও 
তাকে ধমকালেন খুব। সে তখন গেল বেলুড়মণে । প্রেসিডেন্ট তখন স্বামী 
ব্রঙ্গানন্দজী মহারাজ । কৃষ্ণকর কথা শুনে তিনিও ভাগিয়ে দিলেন তাকে । 
অবশেষে কৃষ্ণ এলো শান্তিনিকেতনে । এর মধ্যে গেরুয়া ধরেছে সে । সারাদিন 
বসে থাকে একাসনে। "*সহসা কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হলো । আমি টেলিগ্রাম 
করলুম তার দেশের বাড়িতে । ছিল না সেখানে কেউ তার আপন বলতে । 
দেশের বাড়িতেও যায়নি সে। ১৯২১ সালে তখন বাগগুহা ঘরে এসেছি 
আমরা । ওদেশে আমাদের ভখন কিছু পরিচয় ছিল। বোম্বের একটা 
কাগজের কাটং কে যেন পাঞ্জিয়ে দিলেন আমাদের । তাতে একট সংবাদ 
বের হয়েছিল --বাশকেভে শান্তিনিকেতনের একজন আটপ্ট: মরে পড়ে 
আছে। 

নটেশন ছাত্র ছিল সোসাইটতে । তখন আমি চলে এসেছি 
শান্তিনিকেতনে । অবনীবাবু আমাকে লিখে পাঠালেন, --নটেশন্‌ বেনারস 
বেড়াতে গিয়েছিল। বেণারসে গিয়ে তার কলের হয়েছে । সেখানে 
পড়েছিল সে কাশীর পাণ্ডাদের খপ্পরে | ক্রমাগত ডাল কুটি আর অখাদ্য- 
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কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে তাকে কলেরায় ধরলো । খবরটা পেয়েই সাত- 
তাড়াতাড়ি আমি লিখে পাঠালুম --কলকাতার 'উদ্বোধন'-অফিসে | 
শরং মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে 'তার” করে দিলেন __কাশীর রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে | 
তং-দণ্ডে নটেশনের সেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল --ভাকে মিশনের হাসপাতালে 
এনে । সেরে উঠলো সে। কিন্তু তার কাল ফুরিয়ে এসেছিল। কলের! 
থেকে বেঁচেও সেবারেই শেষ হয়ে গেল সে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে খাট থেকে 
পড়ে গিয়ে হার্ট-ফেল করলে । 

“নাগেশ রাও। সোসাইটিতে সে ছিল আমার ছাত্র । শেষদিকের 
ছাত্র। আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলো সে। ভালো ছাত্র ছিল নাগেশ। 
তার একখানা ভালো ছবি হচ্ছে -_অন্্ধের স্যাকর! কাজ করছে। 
ছবিখানি ফিনিশ করে অবনীবাবুকে দেখাতে পাঠালুম | তিনি 81210%6 
করলে ছবিখানি এগজিবিশনে দেওয়া হবে । ছবিখানি দেখে অবনীবাবু 
মন্তব্য লিখলেন, --নন্দলালের বিশেষ হাত রয়েছে এতে । এর তিন ভাগ 
নন্দলালের, আর এক ভাগ হলে! নাগেশের । ছবিখানি অবনীবারুর কাছ 
থেকে ফেরৎ এলে, তার পাশে আমি মন্তব্য লিখে দিলুম, -_না, এর 
এক ভাগ আমার, আর তিন ভাগ নাগেশের । - সেই নাগেশ রাও 
শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্র হয়ে এলো । তার ছবিতে অবনীবারুর আর 
আমার সে-লেখা আছে এখনো _যেন সাক্ষী-সারুদের জবানবন্দি । 

এই নাগেশ রাও ইয়ালকারের পরে চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছিল বিলেতে। 
সে-সন ছবি আমি আর দেখিনি । শুনেছি, সে নাকি চিত্রকলায় ইগ্ডিয়ান 
আ* ওয়েস্টার্ণ রেগ্ডিং-এর হুহ্বুকে মেতেছিল । 

'সোসাইটির ছাত্র বূপকৃষ্ণের কথা আমার খুব মনে আছে । লাহোরে 
বাড়ি ছিল তার | বই-বাবসায়ী লাল রামকৃষ্ণের পুত্র ছিল সে। সে 
দেখতে ছিল খুব সুপুরুষ, কথা বলতো কম। সোসাইটিতে সমবায় 
ম্যান্শনের একটি ঘরেই থাকতো। সে। সে বেশি একেছিল ওমর-খৈয়ামের 
চিত্রীবলী । আমাদের কাছে পাঠ নিতো । সে-সময়ে স্বদেশী হাঙ্গাম। 
চলছে । কলকাতার অনেক পার্কে তখন সাধারণ লোকের জন্যে ছিল 
প্রবেশ নিষেধ' | কিন্তু, রূপকৃঞ্ণ ডালহোৌসী স্কোয়ারের নিষিদ্ধ-এলাকার 
চুকতে যেতে প্রায়ই । পুলিশে তাকে আটকে বলতো -_-ভাগং.যাও 
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বারু হিঠয়াসে | কিন্তু, রূপকৃষ্ণ যেত স্বদেশী মীটিং হতো যেখানেই 
মহাআজী যে-ফুড্‌ খেতেন বূপকৃষ্ণও তাই খেতে ধরলে । সেই কট্টর খান 
দিন দিন খেতে খেতে শেষে হলে! কি, তার ম্বাথার ঘিলু শুকিয়ে গেল। 
সব সময়েই চেয়ে আছে _-যেন ছম্ছম্ ভাব। খেতে শুতে উঠতে বসডে 
গেলে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে সে, যেন বাইরে তার পেছনে পেছনে সি 
আই. ডি. ঘুরছে । 

'অবনীবাবু সব শুনে ডাকলেন তাকে । রূপকৃষ্ণ তখন খুব মোরোজ। 
তিনি বুঝলেন, না খেয়ে খেয়ে তার এ দশা হয়েছে । তিনি বললেন, 
ওকে ওর দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও । দেশে ফিরে গিয়ে সেরে 
গেল সে। উইকৃনেমের জন্যে হচ্ছিল ওরকম । --শিলীদের কজজনা-শ্জি | 
অতি প্রথর হয়ে থাকে; আর মনটা হয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর | সেই 
অনুপাতে অনেকেরই আবার উপযুক্ত নারিশমেন্ট্‌ হয় না । খাবে-দাবে। 
ফুতিতে থাকবে । তবে তো হবে শিল্পন্ফৃতি । নইলে পাগল হবে: 
আন্ব্যালেন্স্ড হয়ে যাবে চট্‌ করে। 

'কালীপদ সৌসাইটিতে আমাদের ছাত্র ছিল বটে; কিন্তু সে ছিল 
অল্পদিন। তার কথা কিছু মনে নাই। 

“দেবীপ্রপাদ এখন হয়েছেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর । তিনি 
অবনীবাবুর দ্বিতীয় গ্রপের এবং আমার প্রথম গ্রপের প্রতিভাবান্‌ ছাত্রদলের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । চিত্রশিল্প আর ভাঙ্কর্ষে তিনি সমান দক্ষ । বীশিতে সুর 
সৃষ্টি করতে তিনি ওস্তাদ। তিনি পো্রেটও অশকতে পারেন ভালো । 
তিনি এখন (১৯৫৫) মাত্রাজ-আর্টক্কুলের অধ্যক্ষ । দেবীপ্রসাদের মাধমে 
আমাদের আধুনিক চিত্রশৈলী দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশেষতাবে । 

“শিল্পী প্রমোদকুমারও সোসাইটিতে আমার ছাত্র ছিলেন । তিনি 
প্রথমে ছিলেন অবশীন্দ্র-রীতির বিরোধী । পরে আবার তার মত পাল্টে 
যায়। তিনি প্রথমে শিখতেন আর্টক্কুলে পাশ্চাত্য-রীতিতে । কিন্তু, তার 
যাযাবরী মনোভাব আর ধর্মপ্রবণত। তাকে শিল্পসিদ্ধির শেষ সীমার 
পৌছতে দেয়নি । তিনি শিখতে এসেছিলেন বেশি বয়সে । ফলে, নিজেকে 
পুরোপুরি শিক্ষার মধ্যে নিবিষ্ট রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি । তিববতে 
গিয়ে সেখানকার প্রাচীন চিত্রপট আর কারুকল। দেখে ভার মন 
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ফিয়ে গেল । প্রমোদ আমাদের কাছে এলেও তাকে প্রথম শিক্ষার্থীর 
মতো  শেখাইনি। আরটক্কুলে হিলিতী মতে তার পাঠ এগিয়েছিল 
অনেকখানি । প্রমোদ প্লৌসাইটিতে ক্লাসে বসে কাজ করতেন। আর 
মাঝে মাঝে আমাদের কাছে উপদেশ নিতেন । 

প্রমোদ ইন্ডিয়ান আর্টের চর্চা করলেও, তিনি তার একটি নিজস্ব 
ও স্বতন্ত্র রীতির সৃষ্টি করেছিলেন। আমর! সে-রীতি পছন্দ করতুম 
না। কিন্তু, কাজিন্স সাহেব তার একজন গৌড় শক্ত ছিলেন। 
প্রমোদের অনেক ছবি মাদ্রাজের আদেয়ার-সংগ্রহশালায়, মহীশুরের 
চিত্রশালায়, আর কোচিনের আ্ট-গ্যালারিতে সংগৃহীত হয়েছে৷ 
প্রমোদ থ্যাতিলাভ করার পরে, মসলীপট্টমে অজ্জ-জাতীয়-কলাবিভাগের 
অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ফলে, অন্ত্রদেশে তিনি আধুনিক 
কলা-শৈলীকে সৃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । কিন্তু, তিনি এখন এই লাইন 
ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে আছেন। 

শ্রীনন্দলালের ১৯২০ সালে লেখ] ডায়েরি ( সংখ্যা ১২) থেকে দেখা 
যাচ্ছে. --পাটনার মানুক ছবি কিনেছেন €( ১৯২০ সাপের ২৭-এ 
জানুয়ারী ) একখানা ৮০ টাকা দিয়ে। ছবিটি হলে --ইন্সারার ধারে 
একটি মেয়ে বসে আছে আর একটি মেয়ে জল তুলছে। [ মানুক 
ছিলেন জাতিতে আর্মেনিয়ান আর পেশায় ব্যারিস্টার । পাটনা হাইকোর্টের 
জজও হয়েছিলেন। তিনি উইল করে তার শিল্প-সংগ্রহ বিলেতের মাউথ্‌ 
কেন্সিংটন ম্যুজিয়মে দান করে গেছেন ] 1 

লাট রোনাল্ড্‌্শে বোলপুরে এলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১৯২০। 
& সময়ে শ্রীনন্দলাল বোলপুরে যাতায়াত করছেন। রামানন্দবাবু 
এাঁল্বাম বিক্রী করে শ্রীনন্দলালকে ৬০ টাকা দিয়েছেন। বাণীপুরে গিয়ে, 
ওখান থেকে বোলপুরে মালপত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন ১৯২০ সালের 
মার্চ মাসে | এ সময়ে তিনি রামানন্দবাবুর কন্যণ শ্রীমতী শান্তা দেবীকে 
চিত্রবিদ্যা শেখাচ্ছেন। আর সেজন্যে বেতন বাবদ টাক! পাচ্ছেন। 
সোসাইটি থেকে তখন মাসিক বেতন পাচ্ছেন ২০০ টাকা করে । 
এই সময়ে যমুনাদাস শ্রীনন্দলালের একখানি রঙ্গিন ছবি কিনেছিলেন 
৬৪ 
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_'কাখে কলসী', মুল্য ১৫০ টাকা। এর থেকে কমিশন কাটা হয়েছিল 
১৮ টাকা । শ্রীনন্দলালের জো কন্ঘ। শ্রীমতী গৌরীর জন্যে এই সময়ে পাত্র 
দেখা হচ্ছে । সন্ধানও পাওয়া গেছে । পাত্রের খুড়ো রায়বাহাগ্রর | 
ছেলে এমএ পড়ছে । তখন কলকাতার বাড়ি ভাড়৷ দেওয়। হলো। 
তার ভাড়া-আদায়ের হিসাব রয়েছে এ ডায়েরিতে । এই সময়ে তার 
ছোট পিসিমা কাশীবাদ যাচ্ছেন । 

অসিত হালদার মহাশয়ের বিবৃতি থেকে দেখা যায়, -_শ্রীনন্দলাল 
কলকাতা থেকে তাকে যে সব 'সচিত্র পোস্টকাড/ লিখেছিলেন সেগুলি 
বর্তমানে (১০৬৫) কাশী-হিন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের সা 
সম্পত্তি | দ্রুুচেতন শ্রীনন্দলাল কোনো “দুর্ভোগের জন্যে দোটানা মন 
নিয়ে কোনও 'সচিত্র পো্টকার্ড অসিতকুমারকে লেখেননি । সোসাইটির 
কর্তৃপক্ষকে তিনি থোড়াই কেয়ার করতেন। তার সেই চিত্রলিপিগুলির 
প্রতীকে পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ কৌতুক-রস, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রতি 
শিশুনুলভ কৌতুহল আর অহেতুক প্রীতিবোধ। বিশ্বজুড়ে নাম-কেনার 
অভিদদ্ধিতে শান্তিনিকেতনে আগার ব্যপদেশে এ-সব তার “দৃরদুৃষ্টির' ভান? 
-নৈব নৈব চ। 


॥ শান্তিনিকেতনে শ্রীদদ্দলালের আবাস, ১৯১৮-৩৩ ॥ 


( শ্রীনন্দলাল যে-সব বাড়িতে বসবাস করেছিলেন তার প্রভ্যেকটির [18 
স্কেচ করা আছে তার নিজের হাতে |) 
নক্স1-_সংখ্য। (6) মীরাদেবীর বাড়ি _-'নেবুকুঞ্জ', ১৯১৮ £ এই বাড়িতে 
ছিলুম দিনকয়েক মাত্র । 

১। শোবার ঘর। 

২। শোবার ঘর। 

৩। মীরাদির থাকার ঘর (মাঝে মাঝে এসে)। 

৪| উঠান ও বাথরুম । 

&। পশ্চিমদিকের বারাগ্ডা ও সি+ড়ি। 

নক্সা__সংখ্যা] (ছ) নূতন বাড়ি ১৯১৮-- 

“এই বাড়িতে থাকা হয়েছিল ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত । 

১] ২]|৩ শিক্ষকদের থাকার বাড়। 

৬। শালবীথির দিকে খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট বাড়ি যাতে আমি 
উঠেছিলুম | 

৫। মঞ্ত্র্মালতী-ঘেরা গেট। ("মন্ত্র স্ুরেন ঠাকুরের মেয়ে, ক্ষিতীশ 
চাটুজ্যের স্ত্রী. গৌতম চাটুজ্যের মা; মালতী” মালতী চৌধুরী, 
_উড়িষযার নবকুমার চৌধুরীর স্ত্রী। গুরা শিশুকালে থাকতেন 
এ ঘরে. তাই এ নাম।+) 

৬। আমার বাথরুম ও বাইরে যাবার রাস্তা | 

৮। 'দেহলী' _-গুরুদেবের কাজের ঘর, শোবার ঘর ও ছাত। 

৭। নতুন বাড়ির মাঝখানে বীাধানো বেদী । 

৭ক। 'দেহলী'র পাশে খড়ের ঘর। ছোট গেন্ট-হাউস। এ্যাণ্ড,জ, 
স্টেল৷ ভ্রম্রিশ প্রভৃতি থাকতেন। 

৭ খ। 'বীথিকা'র রাস্তা! -_-শালবীথির রাস্ত]। 

৮। দোতলা 'দ্বারিক' --কলাভবন ছিল -_-রোনান্ডশে, শ্রদ্ধাননা 
প্রভৃতিকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এখানে । 
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নক সংখ্যা €(জ) র্লাব হাউস, ১৯১৯ ২ 

১। রান্নাঘর | 

২। শোবার ঘর । 

৩। ভশড়ার ঘর। 

৪। পায়খানা ও চানের ঘর । 

&॥। পশ্চিমদদিকের বারাণ্ডা । 

৬। গুরুপল্লীর সামনের রাস্তা । 

'এই টিনে ছাওয়া বাড়িটিতে ছিলুম ১৯১৯ সালে কিছুদিন।| এখান 
থেকেই সোসাইটিতে ফিরে যেতে হয় আমাকে । প্রায় ছ'মাস) এখানে 
আমি অনুপস্থিত ছিলুম । -_-অবনীবারুর ও গুরুদেবের অর্থাং | খুডে- 
ভাইপোর ঝগডার ফলে, আমাকে আশ্রম ছেড়ে সোসাইটিতে যেতে হয় 
আমার গুক অবনীবাবুর নিদেশে। বিশু-টিশুর তখন পড়া এখানে বন্ধ 
ছিল। আমি পরিবারবর্গকে খড়গাপুরে পাঠিয়ে দিলুম। এ-ভাবে কাটলো 
ছ'মাস। এর পরে, সোসাইনতে ইস্তফা দিয়ে এখানে যখন ফিরে এলুম, 
তখন ওঠ হলো এসে 'গুরুপল্লীর ঘরে । ১৯২০ সাল থেকে ৩৩ সাল 
পর্ষন্ত কেটেছে এই বাড়িতে । ১৯১৯ সাঙ্গ থেকেই শান্তিনিকেতনে 
রীতিমতো 'কলা-ভবনের' পত্তন হয়। তবে. এর সৃত্রপাত হয়েছিল অনেক 
আগে থেকেই, সে-কথা পরে বলা হচ্ছে। 

নকা-_সংখ্যা (উড) শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর ঘর. ১৯২০-৩৩ --দোতলা 
ঘর ([100 অনেক ছবি একেছি ওখানে )। 

১। দক্ষিণদিকের বারাণ্ডা। এখানে বসে অনেক ছবি একেছিলুম 
-_“নটার পূজা” ওখানেই অশাকি। প্রথমে স্কুমারী দেবী এসে 
ছাত্রী হলেন। সকলে এসে আমার কাছে শিখতেন। 

২।৩। মাঝের ঘর । ছু'টি বিছানা, তার একটি বিছানায় আমার স্ত্রী 


থাকতেন। 
৪1 ছেলেরা থাকতো | 
৫। রান্নাঘর । 


৬। উত্তরের বারাণ্ডা _ “এ বারাপগায় বসে ধখন আমার স্ত্রী কূটনো 
কুটতেন, তখন গুরুদেব 'দেহলী' থেকে দেখতে পেতেন । 
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একদিন আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেব, --'তুমি কি 
কর”? “আমি কুটনো কুটি” -বললেন আমার স্ত্রী। একবার 
বিজয়া-দশমীর রাত্রে গুরুদেব গান ধরলেন 'দেহলী” থেকে 
_আমরা এখান থেকে শুনতে পেলুম -_তান দিয়ে গান 
-“অন্ধজনে দেহ আলে? ইত'াদি। 
৪ক। উপরতলার ঘর --আমি ছবি অশাকতুম - অনেক ছবি এ*কেছি 

_বসন্তের ছবি --(টাচে) বমঈস্ত, শ্রীনিকেতনে গাছের বাড়ি 
_ গুরুদেব শিয়ে থাকতেন । জানাল। দিয়ে রাত্রি দেখা যাচ্ছে, 
চিঠি-পডা _-এই সব ৫ |৬ খানা টাচের ছবি একেছিলুম । 

৭। বাথরুম __পায়খানা _-কাঠের পায়খান।। 

৮। চানের ঘর। 

গুরুপল্লীর এই খড়ের বাড়িতে 'দারা' (পার্শা ছেলে) ছিলেন। 

পাশের বাড়িতে জগদানন্দবাবু থাকতেন । 


॥ “শাস্তিনিকেতন+-পত্রিকায় শাস্তিনিকেতন-সংবাদ ॥ 


১৩২৬ সালের চেত্র সংখ্যায় (১৯২০) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই 
সংবাদ দিয়েছেন £ মি. এযাণ্ু,জ আগামী এপ্রিল মাসে ও মি. পিয়ার্সন 
আগামী অক্টোবর মাসে আশ্রমে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন । 
আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান মুকুলচজ্দ্র দে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত 
যাত্রা করিয়াছেন। 

আলপনা, স্ত্রী-আচার ও ণঘৃমপাড়ানির ছড়া” সম্পর্কে আলোচন। 
করা হয়েছে এই সংখ্যার । ২য় বর্ষের অর্থাৎ ১৩২৭ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 
(১৯২০) থেকে এই পত্রিকায় পুনরায় নন্দলাল-প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়েছে ঃ 

জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭, পু ৮০)। আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিত্রকরেরা 
আচার পৃজা-পদ্ধতি ও দৈনন্দিন ক্রিযাকলাপের ছবি একেছেন। নন্দলাল 
বসুর “জগাই মাধাই”। . 'কুমারীপূজা',  'গোকুলব্রত”, 'পৌষপার্ণ”, 
উল্লেখধোগ্য | 

আষাঢ় ১৩২৭, (পৃ. ২)। আশ্রমের সমবায় ভাগুরের কাজ পূর্ব 
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| 
উৎসাহের সহিত চলিতেছে । শ্রীবুক্ত রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শ্রীযূজ 
সুরেজ্রনাথ কর মহাশয় ভাগারের প্রধান পরিচালকের পদে নিবাচিত 
হইয়াছেন। 

চিত্রকলা ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্রী 
বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছেন। 

ভাত্র ১৩২৭, ( পৃ. ১০-১১)। শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধানন্দ স্বামী গত ১৪ই ভাদ্র 
সোমবারে আশ্রমে আপিয়াছিলেন। সঙ্গে গুরুকুলের কয়েকজন ম্নাতক 
ছাঁঞ ছিলেন। কলাশভুবনে ঠ্াধাকে সংবর্ধনা করা হইয়াছিল ] বিচিত্র 
ভূর্জপত্রে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখা।ন অভিণন্দন-পত্র সংবর্ধনা পএ 
তাগাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেইর্দিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের 1 বাজক- 
বালিকারা বাল্নীকপ্রতিভা” নাটকের কিয়দংশ অভিনয় করিয়াছিল। 
স্বামাজী কেবল একদিন মা আশ্রমে ছিলেন। 

ইহার পরে গত ২৬শে ভাদ্র মহাম্ম! গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন 
করিয়াছেন । ...এই সময় আ্রীনন্দলাল এখানে ছিলেন না । শ্রন্ধানন্দঞ্জীর 


সময়ে ছিলেন। 


॥ ক্থান্ী শ্রপ্ধীনন্দজী, ১৯২০ ॥ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে শ্ীনন্দলাল বলেন, --স্বামীজী শান্তিনিকেতনে 
এলেন। প্রায় সাত ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া -_দীর্ঘাকৃতি 
বলিষ্ঠ পুরুষ । সন্নাসীর বেশ। গেরুয়াঁপরা । “ছ্বারিকে'র দোতলার 
মাঝের হলে আমদের তখন এগজিবিশন হতো । এ হলটা খুব 
সাজানো হলে। এঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। নানা ছবি দিয়ে সাজালুম। 
তখন শরংকাল। পদ্মফুল আনা হলো অনেক। ফুলে ফুলে ঘর 
একেবারে ভরতি করে দিলুম। মালাচন্দন দিয়ে অভার্থনা করা হলো । 
স্বাগত করলেন গুরুদেব স্বয়ং । স্বামাজী চলে যাবার পরে, গুরুদেব 
আমাকে বললেন, _“তুমি এতো করে সাঙ্জিয়েছ “একজন কঠিন সন্ন্যাসীর 
জনকে আমি উত্তর দিলুম,, --'কঠোর বলেই সাজিয়েছি এতো বেশি 
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করে? । শুনে গুরুদেব বললেন হাসতে হাঁসতে, --'তোমার সাহস তো 
খুব । 

“আমাদের কাজ সব ঘ্বরে ঘরে দেখলেন। কাজ দেখে শ্রদ্ধীনন্দজী 
বললেন, --'আমার গুরুকুলের জন্যে এখান থেকে আর্টিস্ট চাই ।, 
আমি বললুম, --লা, আপনারা বড়ে। কঠোরভাবে থাকেন । তার 
চেয়ে আপনি ওখান থেকে আমাদের কলাওব্নে ছাত্র পাঠান । কঠোর 
সন্নাপীর লোভ হয়েছিল বোধ হয় আর্ট দেখে । কিন্তু এখান থেকে 
ফিরে ষাবার পরে তিনি খুন হয়ে গেলেন। 

'গুরুকুলে মহাত্মাজী গেলেন একবার । ওর] মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা 
করলে, --গুরুকুল আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে কোন্ট1 ভালো বলে 
আপনি মনে করেন। মহাত্মা উত্তর দিয়েছিলেন; -- শান্তিনিকেতনে ওর! 
আর্ট সৃষ্টি করে, তোমরা তা পার না। -এই তফাং তোমাদের ।” 


খ্য 


॥ ভারতশিল্পের যাদ্রাজ-প্রদর্শনী, ২৯২০ ॥ 


অসিতকৃমীরের বিবরণ মতে, ১৯২০ সালে কাজিন্স্‌ সাহেব গ্যানি বেসান্ট্‌- 
এর মাধমে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছবির 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন মাদ্রাজে । অসিতকুমার শাস্তিনিকেতন- 
কলাভবনের শিক্ষক আর ছাত্রদের প্রায় একশোখানি ছবির সংগ্রহ নিয়ে 
মাদ্রাজে গেলেন | এই প্রদর্শনীর জন্বে মাদ্রাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। 
এানি বেসাণ্ট চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেছিলেন | বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় আর্টের রেনেসণ, অবনীক্ত্রনাথের অমূল্য দান 
ও হ্যাঁভেল, কুমারস্বামীর একনিষ্ঠ আদর্শ ব্যাখ্যা এবং প্রগীরের কথা 
উল্লেখ করেছিলেন । কাজিন্স্‌ সাহেবও ভারতশিল্পের নব্যুগের উদ্বোধনে 
অবনীন্দ্র-রবীন্দ্রের দান সম্পর্কে বলেছিলেন সবিস্তর | অঙিতকুমারও ভাষণ 
দিয়েছিলেন। থিওসফিকটাল্‌ সোসাইটির বন্থু বিদেশী মনীষী সভ্য, 
হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি গণ্যমান্থ ব্যক্তিগণের সমাগমে প্রদর্শনী সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়েছিল। ছবিও ভালো বিক্রী হয়েছিল । 

মাদ্রাজ-হাইকোর্টের জজ তিলং বহু ছবি কিনেছিলেন। কাজিন্স্‌ 
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সাহেবের বন্ধু মাত্রাজ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঞ্থের গভর্ণর এস্‌. ভি. রামাস্বামী 
মুদেলিয়র বু ছবি কেনেন | সেই থেকে তিনি ভারতশ্গিক্সের 
নব/কল্পাকাররের চিত্রকর্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন । 
মাদ্রাজে ভার 'রাম-মন্দিরম্'-প্রাসাদের আর্ট-গ্যালারীতে বন্থ ঘোৌপিক 
চিত্র সংগৃহীত হয়েছে । অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্রনাথের, স্বরেন গাঙ্গুলীর, 
জীনন্দলালের, ক্ষিতীন্্রনাথ মজুমদারের, অপিতকুমারের অনেক ছবি 


এই সংগ্রহে রাখা আছে । ৰ 
অসিতকুমার আশ্রম থেকে প্রদর্শনীর জন্মে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন 


দ্বার _-১৯২০ আর ২১ সালে। পরে. খিওসফিক্যাপ সোসাইঙ্ধির স্কুলে 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছাত্র অর্ধেন্ বন্দ্যোপাধ্যাকে পাতিয়েছিলেন। 
কাজিন্স্‌ গাহের অন্ধ,-বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা শিক্ষা দেবার. জন্দ্ে 
অবনীন্ত্রনাথের কাছ থেকে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ)ায়কে আনিয়েছিলেন। 
মাঁদ্রাজ-গভর্নমেউ্-আটদ্কুলের অধ্যক্ষ হযাডাওয়ে সাহেব অবসর নেবার পরে, 
মুদালিয়ার দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে এ পদে বসিয়েছিলেন _অসিতকৃমারের 
পরামর্শ মতো। বৃটিশ আমপগে সরকারী-আটন্কুলের অধ্যক্ষের পদ 
সাহেব-শিল্পীদের ছিল একচেটে । সেইজন্যে হ্যাভেল সাহেবের ' পরে 
অবনীন্ত্রনাথকে করা হয়েছিল অস্থায়ী অধাক্ষ | অধ্যক্ষের পদে 
পাকাপাকিভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রথমে নিযুক্ত করেন অসিতকুমারকে। 
দেবীপ্রসাদ যখন মাদ্রাজের অধ্যক্ষ তখন মুকুল দে কলকাতায় এ 
পদ পেলেন। 


॥। আশ্রমণ্সংবাদের অন্ুরত্তি ॥। 


আশ্বিন ১৩২৭, জগদানন্দ রায়-লিখিত। --গত পৃর্িমা তিথিতে 
আশ্রম-সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন অতান্ত সুন্দর হইয়াছিল। সভীশ- 
রুটারের পুরোবর্তা প্রাঙ্গণে এ সভার অধিবেশন হয়। স্থানটি বেশ ভাল 
করিয়া পরিষ্কার কর] হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে বিচিত্র 
আলপনা অশকিয়৷ তন্মধ্যে একটি পদ্নন্তস্ত স্থাপন করা হইয়াছিল । 
আলপনা প্রভৃতির পরিকল্পন1! করিয়াছিলেন শ্রীনন্দলাল বস, 
শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীসূরেন্্নাথ কর মহাশয়গণ, আর অকিয়াও 
ছিলেন তাহারা নিজে আর বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রীরা। চতুর্দিক 
জোতযালোকে উদ্ভাসিত হইলে আশ্রমে সকলে বৃত্তের চতুর্দিকে আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । নানারূপ বাদ্য সংযোগে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যস্ত 
শরতের সমস্ত গান একটার পর একটা গীত হইয়াছিল । মাঝে মাঝে 
ছাত্রগণ শরতের উপযোগী কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিল । গানের পর 
গ্রাঙ্গণেই সকলে আহার করিয়াছিলেন । আহারেরও বিশেষ বন্দোবস্ত 
ছিল । 
পৌষ ১৩২৭. (পৃ ৫১৫)। ১৩২৬ সাল, ৮ই পৌষ হইতে ১৩২৭ সাল, 
৭ই পৌষ পর্যন্ত । ১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের রাখিক উৎসবের 
দিন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়, এবং গত ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাট়ের 
শিয়মানুসারে ইহার কার্য আরম্ত হয়। 
বিভাগ -এবারেও ইহার তিনটি বিভাগ ছিল ।-_- 
(ক) সাহিত্য বিভাগ, 
(খ) কলা বিভাগ, ও 
(গ) সঙ্গীত বিভাগ । 
(খ) কলা বিভাগ 
১। অন্কন ও কল্পনা 
অধ্যাপক 


. ৫১৪ ডারতশিল্পী নন্দলাল 


১১। (খ) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার 


আর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সুরেন্রনাথ কর মহাশর়েরা কলা 
বিভাগের শিক্ষাদানে অনেক সাহায্য করিয়াছেন 


ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা 


(খ) কলা বিভাগে--১২ 


১। ছাত্র--৬ 


২। ছাত্রী_-৬ 


...কলাবিভাগে আশ্রমের বিদ্যালয়ের দুইটি বালক ভরতি হইয়াছে । 
এবং স্থানান্তর হইতে আরও তিনটি বালক ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
ছাত্রীরা সকলেই আশ্রমবাসিগণের পরিবারতুক্ত । 


কলা বিভাগের কার্য সবিশেষ ংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ ; ইহা 
দেখিয়া আমাদের বনু আশা হইয়াছে । এবার চিত্রকলা ও শিল্পকলা 
আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই এবার কতকগুলি নুতন 
চিত্র অশকিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ নিম্লিখিত তালিকার দেওয়! হইল। 
এই সমস্ত চিজ্ঞ প্রণচ্য শিল্পা সমিতিতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল 
এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংসিত হইয়াছে । কোনো কোনে! চিত্র বু 


মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে । কংগ্রেসের সময়ে যে চিত্র-প্রদর্শনী হইবে, 
তাহাতেও কতক চিত্র পাঠান হইয়াছে । 
চিত্রের তালিকা 
(১) অধ্যাপক 


১। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু 


১। কুরুক্ষেত্র 
২। আয়োজন 


ভারতশিজী নন্দলাল কৃ, 


২। জ্রীঅসিতকুমার হালদার 


১। কুনাল 

২। রাসলীলা (বড়) 

৬। এ (ছেখট) 

৪ | আপদ বিদায় 

& | উষ! 

৬। ময়ূর 

৭। মত্ুসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে 


(২) ছাত্র 

১। শ্রীঅধেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 ১। লক্ষ্মী ২। সে কোন্‌ 
বনের হরিণ ৩। কাগজের নৌকা ৪ | পঞ্পায় সন্ধ্যা ৫। দৃপুরের 
আরাম ৬। ওহে নবীন অতিথি তুমি নুতন কি তুমি চিরস্তন 
৭। চাদের আলো । 

২। শ্রীকৃষ্ণকিন্কর ঘোষ £ ১। নুপুর ২। ভর্ন ৩। পুষ্পচয়ন 
৪1 রাখাল বালক &৫। প্রতীক্ষায় । 
৩। শ্রীহীরাঠাদ দুগার ;$ ১। চাহনি ২। সঙ্গীতের সম্মোহনী 
দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় থাকি ৪1 জননী 


ঙে 


৫& | পদ্মাবতী । 

৪ | শ্রীধীরেন্ত্রকৃষ্ণ দেববমীা £ ১। গোধুলি ২। পদ্মচয়ন 
৩। সারঙ্গী ৪ | শারদশ্রী ৫ | অবলম্বন। 

কলাবিভাগের পুস্তকাগারে কতকগুলি নূতন নূতন পুস্তক সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং হইতেছে । এই পুস্তকশালার নন্দলালবাবু, অসিতবাবু ও 
স্বরেনবাবু কিছু কিছু পুস্তক উপহার দিয়াছেন। 

কলা'বিভাগের চিত্রশালায় নন্দবাবু, সুরেনবারু, শৈলেম্ত্রনাথ দে 
আমাদের পুর্বছাত্র ওয়াড়িয়ার, বর্তমান ছাত্র হীরার্টাদ এক একখানি চিত্র 
উপহার দিয়াছেন । 

*-"শীত বংসর (১৯১৯) শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবুর স্যানান্তরে গমন হেতু 
বিয়োগ্ের কথা জানাইয়াছিলাম, আজ (১৯২০) আবার আপনারদিগ্নকে 
জানাইতে আনন্দিত হইতেছি যে তিনি পূর্ধে যেমন আমাদেরই ছিলেন, 


৫১৬. ভা'রতশিল্পী নন্দলাল" 


এখনও আবার সেইরূপই হইয়াছেন। ( পূ ৫২৪.) 

আশ্বিন মাসে ক্ষিতিমোহনবারু সবাধ্যক্ষতার পদত্যাগ" করিলে 
শ্রীযুক্ত এ্যাণ্ডুুজ ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশর দক্ষতার সহিত কাধ- 
নির্বাহ-সভার কাজ করিয়াছেন। ( পৃ ৫২৭) 

আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ কর 
মহাশয় আশ্রমের চিত্রান্কন শিক্ষা দিয়াছেন । তা"ছাড়া বিখ্যাত শিল্পী 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের1$ গত 
বংসর নিয়মিতভাবে চিত্রবিভাগের পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন । 
ইস্গাদের চেষ্টায় চিত্রবিভাগ সুন্দরদূপে চলিয়াছিল । ছাত্রছাত্রীদের; মধ্যে 
কয়েকজন চিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেশ্খাইয়াছে। ( পৃ ৫৩০) | 

শ্রীনন্দলাল বলেন, -_-তখন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ক্লাস 
বসতে? দ্বাধিকে'র ওপরমতলায় । ছাত্রছাত্রী যখন বাড়লে তখন কলাাভবনের 
ক্লাস হতো এখনকারের 'শিশুবিভাগে' । লাইব্রেরীর ওপরের হলমঘরটা 
তখন তৈরি হচ্ছে। তৈরি হবার পরে, নিচের শিশুবিভাগ থেকে একলন্ফে 
আমরা উঠে এলুম লাইব্রেরীর মাথায় এখন ( ১৯৫৫ ) বিদ্যাভবনের 
অধ)াপক' তোমরা যেখানে বসে কাজ করূ। 

“শান্তিনিকেতনে এসে অসিতকুমারের ছাত্রদের ভার নিলুম আমি । 
ধীরেন দেববমণ, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিন্কর ঘোষ, হীরাটাদ 
দুগার __ এঁদের সব ভার নিলুম | বার থেকে এলো মাসোজী। 
সোসাইটার ছাত্র একজন এখানে এলো মালাবারী ছাত্র _ সেই কৃষ্ণ 
ওয়াড়িয়র। লাইব্রেরীর ওপরতলায় বসে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হলো । 
ক্রমশঃ অধেন্দপ্রসাদ ব্ণানাজী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এর] এলেন। 
মাসোজীর পরে এলেন মণি গ্তপ্ত। টাকায় বি. এ. পর্যন্ত পড়ে 
মণি গুপ্ত এসে জয়েন করলেন সবিতা দেবী এলেন । ইনি হলেন 
কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী -_আমাদের অজিমের কাকীমা । এই*সময়ে পি. হরিহজণ 
এলেন, এলেন বীরভদ্র চিত্রা । চিত্রা এখন (১৯৫৫) আছেন ইরাকে । 
অন্ধ, থেকে এলেন কেশব রাও | আর ছুটী মেয়ে এলেন --দুই বোন 
তারা । ১৯২১ সালে কলাভবনে আরও ছাত্র এলেন সত্যন্্রনাথ ব্যানাজী, 
সুকুমার দেউস্কর, হরিপদ রায়, অন্ন মন্ুমদায় | কলাবিভাগের কাছ 
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চলতে লাগলে] লাইব্রেরীর ওপর-তলায় । 


সেকালের 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার প্রকাশিত ংবাদ থেকেও 
আমর] জানতে পারছি, সোসাইটিতে শিক্ষকতা করতে করতে মাঝে 
মাঝে শ্রীনন্দলাল আসতেন শার্জিনিকেতন-আশ্রমবিদ্তালয়ে । তার 
পরিবারবর্গ তো শানস্তিনিকেতনেরই তর্চন বাসিন্দা । তাদের জন্যেও তো 
মাঝে মাঝে হন টানে । ফলতঠ, এই আনাগোনায় ক্রমে ক্রমে শাস্তিনিকেতনের 
সঙ্গে তার কাজের যোগ আর প্রাণের ষোগ এক হয়ে, শান্তিনিকেতন 
ঠাকে আটকে রাখলো _-কলাভবনের পরিচিত, গুরু বা তার প্রাণপুরুষ- 
স্বরূপে । ক্রমে ক্রমে আচার্য শ্রীনন্দলালের জীবন-সাধনার মহিমান্বিত উত্তর- 
পরব উদঘাটিত হতে লাগল - শাস্তিনিকেতনের এই. আশ্রমিক পরিবেশে 
স্ায়িভাবে আসার ফলে । 


শান্তিনিকেতনে স্থাধ়িভাবে আসার আগে ১৯১৪ সালে কবিগুরুর 
(দেওয়া অভিণন্দনের পর থেকে অনেকবার শ্রীনন্দলাল এখানে এসেছেন । 
এসে থাকতেন দু-চার দিন ধরে, চিআবিদ্যা বিষয়ে তত্বাবধান করতেন, 
আধার চলে যেতেন কলকাতায় অথবা বাণীপুরে | ক্রমশঃ আশ্রমে 
কবির ৰলাবিদ্যা-শিক্ষণ দেওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে লাগলো ১৯১৭ 
সালে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় এখানে আপার পর থেকে । ফলে, 
যথার্থ কলাভবন-সৃষ্টির সম্ভাবনাও এপিয়ে এলো । গুরু অবনীন্তরনাথের 
আহ্গানে কলকাতায় বা সোসাইটিতে, আবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 
আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আনাগোনার টানা-পোড়েনের পরিস্থিতিতে, অবশেষে 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একান্ত' আহ্বানের নিকটে অবনীন্দ্রন্ধণথ নতিম্বীকার 
করে, শ্রীনন্দলালকে তশীর বন্ধন থেকে ছেড়ে দিলেন বিশ্বভারতীর উন্ম,জ্ 
প্রান্তরে; আর এর প্রতাঁক হিসেবে শ্রীনন্দলালকে এখানে পাকা হয়ে 
আসবার .সময়ে উপহার দিয়েছিলেন -সেই জোর করে বামন-কর। 
পাকুড় গাছটি । জাপানী শিল্পী কাসাহারার সহযোগে: অবনীন্দ্রনাথ 
যে স্বদেশী, মহীবূহটিকে সরকারী খাতিরে পড়ে, খশচায় পুরে হয়তো 
তার অজ্ঞাতসারেই বামন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন | এ হলেখ 
১৯২০ সালের মার্চ মাসের কথ! । 


॥ শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯১৬-২১ ॥ 


( জের) ১৯১৩ 7119 170110, 7116 77610 ( 0165000 11000, 1913 ), 
(&) ১৯১৪ বৈরাগী (প্রবাসীর প্রচ্ছদ ) 
(&) ১৯১৫ £ জলে পদ্ম, গাছে খশচা (প্রবাসীর প্রচ্ছদ ) 
(এ) ১৯১৬ £ প্রবাসীর প্রচ্ছদ ূ 
১৯১৬ 2 শিব (03112111811 910. 1918), *হত্যাকারী, কলিকাতায় পের দৃশ্য । 
১৯১৭ $ ঝড়-বৃ্টিতে কোণারক, কনে সাজানো, কৃষ্ণ ও অজজূর্ন, *ঠাতী, 
শ্রীচৈতমোর জন্ম, গৃহহারা, (১৯১৮ সালে 01187081160 গ্রন্থে 
সঙ্কলিত ) - বৈরাগী, 1/ 50176 1783 0 ০ 110 ৪৫010- 
[1105 ( 'আমার এ গান ছেড়েছে ), 15256 0015 0179011705 270 
51181718 ( ভিজন পৃজন সাধন আরাধন' ),1116 5078 (80 [ ০8106 (0 
5118 (হেথা যে গান গাইতে আসা, ), /া ০০ ৪91080 0) 1103 
50017) 1181) 2? ( আঙঞ্জি ঝড়ের রাতো' ), 1] 83$1060 70118170 0017 
শ1199 (তোমার কাছে চাইনি কিছু' ). ড1)60) ] 0108 00 9০ 
001000160 10১5 (রঙিন থেলেনা দিলে ), 11090 ৪]; 10156 510 
৪10. 000 ৪ (109 7550 ৪৩ 11 (একাধারে তুমি আকাশ তুমি 
নীড় ), ঢু হা? 1116 ৪ 1611800 01 ৪ 01000 ( “আমি 
শরং শেষের মেঘের মতো )১ ৯1416 [76118900910 181) ৬6116৫ 
118); ('মোরে কর সভাকবি' ), ] 01106 00 0019 11108 180 
1 ০০৫/ (এই দেহটর ভেলা নিয়ে' ), 9185 15 5011 ৪ 0171 
( “ওগো বর ওগে। বধু ),7076 9863, 006 51 09৬01118 ৪555 
( “বিপুল-তরঙ্গ রে' ), গীতাঞ্জলির ছবি করার পৃবে কতকগুলি কল্পুনা- 
চিত্রণ, কল্লিকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্যানেল £_পার্থপারথি, পাশাখেলা, 
1€কীরবের মন্ত্রণা. পাগুবশণের বিষাদ, দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন __কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের শেষপর্ব, মুধিষিরের স্বর্গারোহণ, উদয়সবিতা, সিস্টার নিবেদিতার 
লো-রিলিফের মৃতি, জ্ঞান ও কল্পনা । 


ভারতশিল্পী নন্দ্তী$ল ১৪৪৯ 


১৯১৮ £ অরশ্যে পথহারা (গরু), পুরীর সমৃদ্রে জাল -টেনো"গৃলিয়! ক্ছেল্সের 
মাছধরা, শান্তিনিকেতনের পথে -_রাত্রে, রাখাল, শরং,4।নটী,_স্লানের 
পরে, শারদশ্রী, জেলে, 'ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারা”, সখওতাল নৃতা;ং হরিণ, 
হাতী, গণপতি, ঘোড়া । 

১৯১৯ £? সশাওতাল বালিকা, *শিব ও পাব্তী, হাট থেকে ফেরা, শরৎ, 
প্রভাত, পুষ্পিত তৃণ. সহচরী,. আলপনা, দিনশেষে. খেলার সময়, গ্রামের 
মেয়ে, অন্ধের নড়ি, বুদ্ধের প্রত্যাবন, সৃদামা ও কফ, বকের পাতি 
( পাখীর ঝবশক ), আবাস, শবরী - যৌবনে, এ --প্রৌঢ়ে, এ _বারধধক্যে, 
পৃস্তকচিত্রণ _-1588015”5 1176 07015 01 [17018 001001৩ ৩1০0. * 949. 
১৯২০ 2 ম্বগশিশু, মধ্যাহ্দের কাজ, গিরীশ, আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ, 
কুরুক্ষেত্র, আয়োজন, কাশীর ঘাট, শ্রমিক, “' গজ-উদ্ধার, ,াতপ্লাস্ট্ী ও 
গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দশন | বি 
১৯২১ ঃ উমার প্রত্যাখ্যান. বর্ষার রূপ, মজুরদল, নৃত্যরতা' “কাজী, বসন 
পদক্ষেপ, আন্মনা । 1517৮, ৭ 


।। চিত্র-পরিচয়, ১৯১৬-২১ || ৮ 87683 
1১ 22১ ২১৫2 

( জের ) ১৯১৩ 2 7706 170105) মায়ের কাঁধে পি পা খাদ, 

রঙ্গিন, ওয়শ, কলাভবন-সংগ্রহ, রবীন্দ্রলাশ্খর : 1215806910০) গ্রন্থে 
সঙ্কলিত। 1 15151 

শ1।6 £6০ খোকা ও খেলনা --কাঠের পোড়া পালধীর ধিটিও ইধি। 

খোকার হাতে চাবুক । রঙ্গিন, উয়শ, ঈকণভবনপধধীহ ॥ ১1০8০67 

৮০০1,-গ্রন্থে সঙ্কলিত। চক টাল শিট দিতি তাজ 

জলে পল্ম, গাছে খাচ।. রজিন/)টেস্পেহা। 4 শুয়লা৪] রোজ জালে পল্ম, 
তীরে গাছে খখচা ঝোঞ্সনে+ ৮1৭ প্রধশাদীর ১ প্রচ্ছদ ভান্দি, ১6২৪১ । 

(&) ১৯১৪ ২ বৈরাগী, 92৫৫২) 'বাঙ্গিন, ১য়লা 15 প্রি পরতনাশধ ১ প্রবাসী, 

আস্থিন, ১৩২১, 'মৃর্ধপাঁতের১ছাঁবখা নি নজীযুক্ত নাগাল সূ শী্ছিষ্ঠ, বাউলের 


ছবি” । ৩ কচি | ভীত ঠাশীক্ষার বী লাগা 


(&) ১৯১৫ £ প্রথা মর ও প্রচ্ছদ: জিনা ) 1)713 11207151018) ৩ কি 


৫২০ ভারত শিল্পী নন্দলাল 


১৯১৬ £ শিব, যষোগাসনে বসে আছেন, 010901811 গ্রন্থে সঙ্কলিত 
19105 206 211/ 7১০61. 0 18100 ৬০116 181) --'মোরে কর 
সভাকবি' _এই পরিচয়ে, রজিন। 

*হুত্যাকারী । 

কলিকাভায় পথের দৃশ্য, আ. ৬”১৫৫%, সাদা কাগজ, লালরঙ্গের লাইনে 
অশাকা | হাতীবাগানের মোড়ে মদের দোকানের সামনে ফুটপাতের 


ধারে একজন কারুলিওয়াল বসে আছে। আরাই সানকে। উপহার 
| 


দিয়েছিলুম | ্‌ ৃ 
১৯১৭ £ ঝড়-বষ্টিতে কোপারক, ৬০১২৬", কার্টিজ লগা ওয়শ, 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কোণারকে বেড়াতে গেসলুম । মন্দির আর 
স্যার ওপর থেকে বৃষ্টির জল ঝরছিল, আর ঝড় হচ্ছিল। ("ঝরছে জগং 
ঝরণা ধার? ?)। এর থেকে একটি লিথো-প্রিপ্টিং কর] হয় (আগে দেখুন)। 
কনে সাজানো, (১৯১১?) আ. ৯৮৮”, কারটিজ পেপার, ওয়শ, 
চিন্রীধিকারী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শাশুড়ী কনে-বউকে নিয়ে 
ঘরে তুলছে । ও. সি. গান্থুলী ছবিখানা আমেরিকায় 6%1)1910100-এ 
পাঠালেন । আর ফিরে এলো না। চ্যাটাজীর এযালবাম বা 
প্রবাসীতে প্রিপ্ট থাকতে পারে। 
কষ ও অর্ভ্ূন,. রঙ্গিন, ওয়শ। কৃষ্ণ বসে আছেন, তার নিচে পায়ের 
তলায় অর্ভন বসে আছেন। 


ঈ্ভাভী। 
গ্রীচৈতন্তের জম্ম. ৫৭১৪২, এ. এন্‌. মুখাজী-সংগ্রহে ছিল। এ থেকে 


পরে জয়পুরী ফ্রেস্কো করা হয় লাইব্রেরীর বারাগায়। 
গৃহহারা, রঙ্গিন. ওয়শ। গাছের তলায় একজন গরীব মেয়ে বসে আছে। 
[ ইংরেজী 0108171811 800 চ10100811)61108 গ্রন্থে কবির 
ইচ্ছার শ্রীনন্দলালের নির্ললিখিত এই তেরোখানি চিত্র ব্যতীত 
ইহাতে শ্রীস্রেন্্রনাথ কর মহাশয়ের অীকা তিনখানি, অসিতকুমার 
হালদারের একখানি, নবেন্দ্রনাথ ঠাক:রের দু-খানি এবং অবনীন্ত্রনাথের 
বারোখানি চিত্র সঙ্কলিত হয়েছিল । ইংরেজী গ্রস্থখানির শিরোনাম 
এই 2 01018171811 200 £1881-05015510118 05 911 [81011017091 


গারতপ্সিজ্জী নন্দলাগ্গ ৫২১ 


1880৬ 9101) 11109119110109 0 81009191 73956. 50161008817910) 
2৪1, £১0210100180811) 88016 200 [ব8051000141811) 88016, 
1175 177901011180 0০020108109, ি০৬/-/0110, 6৬ 11105018164 
[70101010, 0০009718100 1918. ] 

00112171811 2170 1710110-0391011611108 : 

মুখপত্র _'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে নাইরে নাইরে না 
_বৈরার্গী একতারা হাতে, তার আর-একটি হাত উপরে তোলা, 
গাছের ডালে উত্তরীয় ঝুলছে, ৮২১৯৫২%, ওয়শ । 

1৬%% 50178 1085 [00 ০02 172 800111700019 --'আমার এ গান 
ছেড়েছে, _ গীতাঞ্জলি ১২৫ একজন -_নিরাভরণ রাখাল ছেলে ধাশী 
বাজাচ্ছে। রেখাক্কন, ওয়াসলি, ৮”১৫৬% | অবনীবাবুর সংগ্রহ । 
পাথারপুরীতে থাকতে গাতাঞ্জলির জন্যে অশীকা । 

[.69%০ে [1019 01910101718 8170 51118178%  --ভিজন পুজন সাধন 
আরাধন' -_গীতাঞ্জলি ১১৯ -_পুরীর সমুদ্রে জাল টেনে নুলিয়' 
জেলের মাছধরা, €( পরে দেখুন )। 

175 50176 11021 ] ০7178 6০ 91176 - হেথা যে গান গাইতে 
আসা” -_গীতাঞ্জলি ৩৯ _-একতারা-হাতে বাউল । পাথারপুরীতে 
থাকতে গীতাঞ্জলির জন্যে অশাকা । অবনীবাবুর সংগ্রহ । ৮১৬৮ 
ওয়াসলি, লাইনে অশকা । 

/810 71000. 8010980 01) 01515 5001009 10181)? --'আজি ঝড়ের 
রাতে তোমার অভিসার' __গীতাঞ্জলি ২০ --একটি মেয়ে গালে হাত 
দিয়ে বসে ভাবছে _ খোলা জানালায় বসে বাইরে ঝড় দেখতে 
দেখতে । পাথারপুরীতে থাকার সময়ে গীতাঞ্জলির জন্তে একেছিলুম। 
অবনীবাবুর সংগ্রহে ছিল । ৮৮১৮৬, ওয়াসলি, টেস্পের । 

[ ৪3060 100001118 701 065 __'তোমার কাছে চাইনি কিছু; 
_'কুয্লার ধারে। -খেয়া । কুয়োর ধারে একটি মেয়ে বসে 
ভাবছে । রেখাঙ্কন। 

ড1)৩0 1] 0106 0০ 9০০ ০০01081৫ (0995 রঙিন খেলেন দিলে" 

৬৬ 
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_কেন মধুর” শিশু । মা ও মেয়ে মুখোমুখি বসে আছে। 

শা0০ 2 005 90 800 1700 2] 0065 065 95 ৬6] 
“একাধারে তুমি আকাশ তুমি নীড়” --নৈবেদ্য' ৮১। একটি 
গাছে এক ঝশক পাখী বসে আছে, আর অনেক পাখী চারদিক 
থেকে উড়ে আসছে -_বসবে বলে। 


[1 এ) 11100 2 16171018210 01 & 01000 “আমি শরৎ শেষের মেঘের 
মতো।' --লিীলা”, -_-খেয়া। মেধের প্রেক্ষাপটে একজন বিধব। 
মেয়ে ফুলের সাজি হাতে। ৃ 


18105 10011797961 0 1181710, ৮০119 1181) _-মোরে কর উকি 
রাত্রি কল্পনা । (আগে দেখুন )। 

1]. 01178 10 11015 11511076180, 119" ০০৭9 --'এই দেহটির ভেলা 
নিয়ে' _ বলাকা ৩০। ভেলায় বসে রবি-বাউল এস্রাজ বাজাচ্ছেন । 
রঙ্গিন। 

9176 15 50111 ৪ 00114 ওগো বর ওগো বধু" বালিকা বধূ" __খেয়া | 
একটি মেয়ে বসে প্রসাধন করছে । রঙ্গিন । 

116 ৬৪৬০5, 05 51৮ ৫8৬০108 ড/8$538 -_-বিপুল-তরঙগ রে? _'গাঁন' 
_গীতবিতান ॥ মেঘের পরিমণ্ডলে স্ত্রী ও পুরুষের ছবি। 
পুরুষের হাতে-ধরা অধচন্দত্র _-সম্ভবতঃ শিব-দুর্গার প্রতীকে 'জীবন 
ও মৃত্যু'€র পরিকল্পনা ( জাগে _-১৯১১ দেখুন ). রঙ্গিন, টেম্পেরা | 


[ শ্রীনন্দলালের ২২সংখ্যক ডায়েরিতে আছে £ "শীতাঞ্জলির যখন ছবি 
করি সেই সময়কার কতকগুলি কল্পন1'। ] 

কলিকাতায় বস্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্যানেল ৪ 

পার্থসারখি 

পাশাখেলা, পাশাখেলা হচ্ছে। যে দানগুলেো। জিতেছে সেগুলো এক 
দিকে রাখা আছে, আর অন্য দিক থেকে পাশা নিয়ে আসছে । 
পঞ্চপাণ্ডব রেগে বসে আছেন। শকুনির চেহারাটা! কাবেলের মতন 
দেখতে । এই ছবিটি থেকে ১৪৮৯" কাঠের ওপর টেন্পেরায় 
একেছিলুম । কিনেছিলেন মি, খাণ্ডেলওয়াল] ৷ 
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কোৌরৰের মন্ত্রণা 

পাওবগণের বিষাদ 

হর্যোধন হৃদ্ধ করছেন -কুরুক্ষেত্রয়দ্ধের শেষ পর্ব _জনশৃদ্ক মাঠ, 
মাঝে মাঝে চিতা অ্বলছে, কৃপাচার্ষেরা সবাই পালাচ্ছেন, মাঝে যুধিষ্টির | 

হুধিষ্ঠিরের হ্বর্গারোহণ _-( এই প্যানেলের পরিচয় আগে দেখুন )। 

উদয়সৰিত। (&) 

সিস্টার নিবেদিতার লো-রিলিফের মৃভি (এ) 


অসি ও রাশী _জ্ঞান ও কল্সন। (&) 
১৯১৮ ৪ অরণ্যে পথহ্যরা ( গরু ), ১৮১৮, দেশী কাগজ, ওয়শ পেনটিং, 
প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সংগ্রহ । গাংটার ডাকবাঙ্গলো থেকে সন্ধ্যায় 


বনের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একট রাখাল তার হারানো 
গরুকে সাড়া দিয়ে খুঁজছে । আর গরুটি বনের ভেতর থেকে 
সাডা দিচ্ছে। ঘরে এসে বিষয়টি 12০5৩ করে দেখলুম, -_গরুটি 
পথ হারিয়ে রাখালের ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে । ছবি আকার 
পরে, আমি গরুটিকে রেখে, জঙ্গলট। কেটে দিয়েছিলুম । অবনীবাবু 
বলতে, আবার আমার জিনিসই হলো --জঙ্গল | অবলীবাবু 
বলেছিলেন --জঙ্গলট। বাদ দিয়েছ কেন? তাই কেটে আবার ভুড়ে, 
মাউন্ট করা হলে] । প্রবাসীতে প্রিপ্ট্‌ হয়েছিল। 

পুরীর সমুদ্রে জাল টেনে নুলিয়া জেলের মাছধরা -- ৭১৯৫২”, নেপালী 
কাগজ, ইঙ্কে টাচের, লাইনের কাজ, নিজ-সংগ্রহ । পুরীর 
সমৃদ্রে দুজন নুলিয়া জেলে (স্বামী-স্ত্রী) জাল টানছে । পুরীতে 
অবনীবাবুর বাড়ি 'পাথারপুরী'তে গিয়ে অশাকা হয়েছিল ১৯১৭ 
সালে। গুরুদেবের ইংরেজী 0171811৪800 51010950061178 
বই-এ ছাপা আছে । 

শার্তিদিকেতনের পথে - রাত্রে, আ. ৩৬৮১৫৩০৮, মোটা কাটিজ 
পেপার, ওয়শ, ইঙ্কে টাচের কাজ, কলাভবন-সংগ্রহ । মুল্য ১২৫ 
টাকা | রাত্রে গরুর গাড়ীতে করে জ্যোতস্ার আলোতে যাচ্ছি 
_ ট্রেন ধরবো বলে -- শশী চাকর গাড়োয়ান --গরুর গাড়ীর 
নিচে লগ্ঠন ঝুলছে। 
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রাখাল, ৪৬/১২৮%, নেপালী কাগজ, টেস্পেরা, মূল্য ৬০ টাকা । এই 
ছবিখানি থেকে পরে লাইব্রেরী-বারাগার নিচেতলাযর ফ্রেস্কো 
করা হয়েছে। 

শরৎ, ১৬২”১১১ কার্টিজ পেপার, কালো লাইনে অনাকা, নিজ-সংগ্রন্, 
মূল্য ১৫০ টাকা । এই ছবিখানির একথানি কপি চৌ-এন্-লাইকে 
উপহার দেওয়] হয় । পরে, বড়ো করে সিক্ষের ওপরেও একেছিলুম ৷ 
এই ছবিথধানির পরে নাম দেওয়া হয়েছে --শালুকসহ বালিকা ] 

নটী, ওয়শ মূল্য ১২৫ টাকা। ূ 

জানের পরে _একটি মেয়ে চুল আচড়াচ্ছে। ১৪%১৫৯%, রী মূল। 
৫০০ টাক]। 

শারদপ্রী, ৩৬" ৯ ১৮”, কাঠের পাটার ওপর অশাকা, এগ্-টেম্পেরা, গগনবাবুর 
ছেলে নবেন্দত্রনাথ ঠাকুরের বিবাহে উপহার দিয়েছিলুম | ছবির 
মত্তিটি সরস্বতীর মতন দেখতে । পরে লাইনব্ড্রয়িং-এ এর থেকে 
যে-ছবি করেছিলুম তার নাম হয় --“বীণাবাদিনী” । 

জেলে ৭"%৫২%, নেপালী কাগজ. ইস্কে টাচের কাজ, নিজ-সংগ্রহ। একজন 
জেলে হাতে জাল নিয়ে যাচ্ছে _-পুরীতে সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্তে। 

ঝরছে জগৎ ঝরণাধার1', টেস্পেরা । ( আগে দেখুন )। 

সাওভাল নৃত্য. ১৭১১১, কালো লিখো প্রিন্ট । রশচিতে একেছিলুম। 
( পরিচয় আগে দেখুন )। 

হরিণ. ২৪১২০”, কন্টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, গেরির লাইনের কাজ, 
নিজ-সংগ্রহ । কোপারকের মৃত্তি থেকে করা | মুল্য ২৫০ টাকা । 

হাতী, (এ সিরিজ )। 

গণপতি. জাভার গণেশ-মৃতভি থেকে ডুরিং, (8) 

ঘোড়া. (এ সিপিজ )। 

১৯১৯ : সাওভাব বালিকা, ৫১১২৬২, কার্টিজ পেপার, ওয়শ, প্রফুল্লনাথ 
ঠাকুর-সংগ্রহ । একজন সশাওতাল মেয়ে খোয়াই-এর মধ্যে 
দাঁড়িয়ে আছে। 

শিব ও পার্বভী, অজন্তার কপি (১৯১৭?) 

হাট থেকে ফেরা, ওয়শ । 
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% শরংপ্রভাত 

পুশ্পিভ তৃণ. ওয়শ । 

সহচরী, ওয়শ, মুল্য ২৫০ টাকা । 

আলপন1, ২৭১১৮, নেপাপী কাগজ, টেন্পেরা, মূল্য ৩৫০ টাকা । 
একটি মেয়ে আলপন1 দিচ্ছে ঝুকে পড়ে । নানা রঙ্গের রেখা 
দিয়ে করা। করেছিলুম সোসাইটিতে । ওদেরই সম্পত্তি । মুলার 
সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, -_ভারতীয় 
পদ্ধতিতে খুব ভালো হয়েছে । 

দিনশেষে, ওয়শ | শালবনের মধ্যে একটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে। 
আম্মালাল সারাভ্ভাই-সংগ্রহ । 

খেলার জময়, ওয়শ । 

গ্রামের মেয়ে _-কলসী কাখে, ১২১৫৮, কার্টিজ পেপার, ওয়াটার কালার, 
মূল্য ২৫০ টাকা । কলিকাতার একজনের জন্যে অাকা । (আগে 
দেখুন)। নিজ-সংগ্রহে ১৯৪৮ সালে করা কপি আছে। এই 
কপিটা কিন্তু অরিজিন্যালের মতো সুন্দর হয়নি। 

অদ্ধের নড়ি. ওয়শ | 

বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন, আ. ১৪%১৫১১%, ওয়শ। গোপা, যশোধারা প্রভৃতি 
পুরনারী-পরিকৃত বুদ্ধ। বারাণসীর রায় কৃষ্দাসের সংগ্রহ । 

সুদামা ও কৃষ্ণ, ১২১৮৭, ওয়াটুম্যান পেপার, ওয়শ, রঙ্গিন লাইন ও 
শেডের কাজ, নিজ-সংগ্রহ । ( পরিচয় আগে দেখুন )। 

বকের পাঁতি. পার্খীর ঝাঁক, ( মুদালিয়র-সংগ্রহ?), লাইন-ডরয্মিং | 

আবাস, ৪২১৫২ কার্টুন । 

শবরধ _যৌবনে ১২১৯৭, ওয়শ। নীলরতনবাবুর মেয়েদের উপহার 
দেওয়া হয় (আগে দেখুন) । দ্বিতীয় দফায় করা হয় ১৯৪১ 
সালে । ১৪২%৮৯২%, কাঠেৰ ওপর করা, এগৃ-টেম্পেরা ও টাচের 
কাজ, নিজ-সংগ্রহ, মূল্য ১০০০ টাকা । 

এ _ প্রোড়ে, এ এ এ 

এ _বার্ধক্যে, এ এ এ 

পুস্তকচিত্রণ, --1580155 155 0600৩ ০01 [30197 091081৩ 22888/5 
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৬100) ৬15176065 0/ 20819] 90956. [১1171151150 0 1109 

১০০1০ 0০17 016 19017800101) ০0৫ ৪0104] 12000211015 4১৫৪1, 

৬9025 _আশ্রমের আদর্শে শিক্ষাদানকল্পে বৃক্ষতলে কুটার, 

ছাত্রাবাসাদির রেখাঙ্কন। 

১৯২০ যুগশিশু, ৭১৫৮. পোস্টকার্ত, ওয়শ । 

মধ্যান্ধের কাজ, ওয়শ, মূল্য ১৭৫ টাকা । 

গিরীশ, ৯১৫৬৮, ওয়শ, রামকৃফ্£মিশন-সংগ্রহ | 7৮০০৪) [০৮1০%, 5৫1১. 
1920-তে সিস্টার নিবেদিতার মন্তব্-সমেত মৃদ্রিত (আগে কা )। 

আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ_যেমনটি দেখেছি, আ. ১২১৮৭, দেশী কাগজ, 


রর রিরিি 
ওয়াসলী, ওয়শ, টেম্পেরা। যত রকম সাদা রং ভারতীয় পদ্ধতিতে 
ব্যবহার করি তার সব দিয়ে আকা । সাদ। মোট! রং দিয়ে 


উচু করে করে অশ্বকা | মুখটা, হাত ছুটি গোল্ড দিয়ে 
রিলিফের মতো করা হয়েছে । গুরুর ছবি বলে সাদ। রং দিয়ে 
করেছি । কৌচা দিয়ে কাপড়-পরা - লম্বা ফ্লুল-কৌচা । এই 
ছবিখানি ফিনিশ করা হয় ১৯২৬ সালে । অবনীবাবুকে দিয়েছিলুম। 
তার কাছ থেকে এখন (১৯৫৬) অলকেন্দ্রনাথের সণ্গ্রহে আছে। 

কুরুক্ষেত্র, ৩০”১৫২১%, কাটিজ পেপার, টেস্পের।, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ ৷ 
অর্জন ঘোড়ার রাশ ধরে আছেন। ছবির ৮৪০%-৪০০৫-টা 
টকটকে লাল -_সন্ধ্যে হয়ে গেলে যেমন হয়। 

আয়োজন 

কাশীর ঘাট, পোস্টকার্ড থেকে করা দশাম্বমেধ ঘাটের দৃশ্য । 

শ্রমিক 

গজ-উদ্ধার, ১৮১৫ ১০, গোল্ড-লাগানো কাগজের ওপর অশকা। ওয়শ, 
টেম্পেরা। ও. দি. গাঙ্কলীর কাছে আছে । বিল দাড়িয়ে আছেন 
শঙ্ঘ-চক্র নিয়ে । তলায় গজ-কচ্ছপে মুদ্ধ হচ্ছে। গঙ্জকে অক্টোপাশে 
জড়িয়ে ধরেছে । গজটা সাদ। রং-এর । ছবিখানি বোধহয় তখন 
কিনেছিলেন ও. সি. গাঙ্কুলী | 

₹তরাষ্রী ও পান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দর্শন, আ.. ২৪৮১৫১৮, মাউন্টেড্‌ . নেপালী 
কাজ, . ওয়শ আর টেল্পেরা মিশিয়ে আশকা । আম্বালাল 


ভীরতশিলী নন্দলাল ৫২৭ 


সারাভাই কিনেছিলেন। ধবতরাম্ট্র আর গান্ধীরী ছু'জনের পা শুধু 
দেখা যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে গুরা যখন যাচ্ছিলেন 
গান্ধারীর পায়ে একটা তীরের ফলা লেগে গেছে। পায়ে ফলা 
লেগে যাওয়ায় গান্ধারী পা-টাকে উ-্চু করে তুলে আছেন। 
চারদিকে রক্ত ঘৈ থৈ করছে । ছবিখানির ঠি06 ঠ0151) করা 
হয়েছিল । ব্রাণ্ট সাহেব ওরিয়েপ্টাল সোসাইটির তখনকার 
সেক্রেটারী ছিলেন । তিনি ১০০ টাক] দিয়ে ছবিখানি কিনেছিলেন ।- 
পরে, তিনি আমাকে বললেন, -_গান্ধারীর পা-ট। দেখলে রাজ্ছে 
আমার ঘৃম হয় না। তুমি তোমার ছবিটা তোমার বাড়িতে 


নিয়ে যাও। 
১৯২১ 8 উমার প্রত্যাখ্যান, ৫৩"১২১%, কার্টিজ" পেপার, টেস্পেরা, ওয়শ 
মেশানো | মুল্য ৭৫০ টাকা । প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ | 


কালিদাসের কুমারসম্ভবের বর্ণনা থেকে অশাকা। উমা শিবকে 
পদ্মবীজেয় মাল] দিতে এলে, তাঁকে দেখে শিবের মনে বিকার 
ঘটলো । ফলে, শিব সব ছেড়ে ছুড়ে দিযে চলে গেলেন। শেষে 
পিতা হিমালয় এসে নিয়ে গেলেন উমাকে। গাছপালাতেও 
বসম্তের পরে আবার এক সময় শীত এসে থাকে । আমার 
ছবিতেও তাই আছে । পন্মবীজের ছে্ড়। মাল! মাটিতে পড়ে 
আছে। পদ্দের পাপড়ি খসে খসে যাচ্ছে । চারদিকে বরফ 
জমে গেছে। উমা একজন সখীর হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথ। 


নিচু করে কোনও রকমে দাড়িয়ে আছেন । - প্রকৃতির মধ্যেও 
অধ্যাত্ম রূপ দেওয়া হয়েছে । 


বর্যার রূপ ১১১৮, টেম্পেরা । 

মুর দল -_মাটি কাটছে, ৪৬৭১৫১৪%, টেস্পেরা । 

নৃত্যরতা কালী, ১৩২১৯", জাপানী মাউন্টেট পেপার, টেপ্পেরা । 
কালী হাতে পল্পফুল নিয়ে আছেন ও নৃত্য করছেন --আগুনের 
শিখার মধ্যে। অবনীবাবু কিনেছিলেন ৩০০ টাকা দিয়ে। তিরিশ 
টাক! সিরিজের ছবি ( আগে দেখুন )। 

বসন্তের পদক্ষেপ, ওয়শ | মূল্য ১৮০ টাকা । 


৫২৮ 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 


আনমনা, ৯১৭", কার্টিজ পেপার, ওয়শ। একটি মেয়ে রান্না করছে, 


আর একটি বিড়াল পিছন দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে 
_রান্না-মাছ খেতে, _ মেয়েটি টের পায়নি । ছবিখানির রং-ট! খুব 
ভালে। হয়েছিল। কিন্তু অবনীবাবুর পছন্দ হয়নি । তখন ছবি হলেই 
অবনীবাবুকে দেখাতে নিয়ে যেতুম। সে-সময়ে সোসাইটি থেকে 
শান্তিনিকেতনে চলে আসায় আমার মনটা খুব টেগার ছিল। 
শান্তিনিকেতনে আমার আসা নিয়ে গুদের খুড়ো-ভাইপোয় 
ঝগড়াও হয়ে গিয়েছিল কিছু আগে। খুড়োকে ও মুক্তিতে 
অশটতে না-পেরে, ভাইপো একান্ত অনিচ্ছা আমাকে 
ছেড়ে দিয়েছিলেন । তিনি আমার ওপরেও এ সময়ে অপ্রসন্ন 
হয়েছিলেন। -_-এখন এই ছবিখানায় হেয়ালির গন্ধ পেয়ে অবনীবাবৃ 
আমাকে তিরস্কার করলেন। বলেছিলেন. _-'এ কিছু হয়নি । নন্দলাল 
শান্তিনিকেতনে গিয়ে সব ভুলে-টুলে গেল।' _তার এই কথা শুনে 
আমি বললুম, _সোসাইটিতে আমি এ-ছবি বিক্রী করবো না। 
বিক্রীর জন্যে দিয়েও ছবিখানা আমি ফেরং আনালুম । পরে, এই 
ছবিটি সমরেন্দ্রবাবু কিনে নিলেন। সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে 
কিনেছিলেন অজিত ঘোষ। ১৩২৮ সালের আম্িনের 'প্রবাসী'তে 
ছাপ! হয়েছিল । আর এ সময়ে করা আমার “উমার প্রত্যাখ্যান' 
কিনেছিলেন পি. এন্‌. ঠাকুর । 


মধ্যপর্ব 
( ১৯২০-৫১ ) 
প্রথম স্তবক ( ১৯২০+৩৫ ). 


॥ শান্তিনিকেতনে “কলাভবন”-এর সূত্রপাত, ১৯০৪-১৯ 1 


১৯০৪ থুস্টান্ধে ( বঙ্গাব্দ ১৩১১) পুজার ছুটির আগে, আন্দাজ তিন- 
চার মাঁস ধরে গোপালচন্ত্র কবিকুমৃম শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ড্রয়িং শিক্ষা 
দিতেন। তিনি খুব স্বুরদিক লোক ছিলেন। যশোর জেলার মনোখালি 
গ্রামে তার বাড়ি ছিল । 

তার পরে এলেন শ্রীনগেন্্রনাথ আইচ। রবীনুনাথের মাতুল ও শ্বশুর- 
বাড়ি _খুলনা জেলার দক্ষিণভডিহি গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাৰে তার জন্ম । ১৯০১ 
সালে আইচ মহাশয় কলকাতা ট্রেনিং দ্ধুল থেকে ফ্রী-্হ্াণ্ড ও মডেল-ড্রয়িং- 
এর প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে গভর্নমেন্ট আর্টগ্কুলের প্রিন্সিপঢাল. হ্যাভেল 
সাহেবের সার্টিফিকেট লাভ করে, ভানাকুলার মাস্টারশিপ পরীক্ষার ক্লাস 
পর্যন্ত ড্রয়িং-শিক্ষাদানের অধিকারী হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে 
১৯০৫ সালের (বঙ্গাব্ধ ১৩১১) মাঘ মাসের প্রথম দিকে তিনি শিলাইদহের 
কুঠিবাড়িতে যান ড্রয়িংমান্টার হয়ে। ওখানে তখন শাস্তিনিকেতনের ব্রশ্মচর্য- 
বিদ্যালয় সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল। শিলাইদহে সে-সময়ে প্রায় 
চল্লিশজন ছাত্রকে তিনি মডেল-্য়িং শিক্ষা দিতেন। শিলাইদহে ছিলেন তিনি 
মাত্র তিন মাস _মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত । ফিরে এলেন ইস্কুল ফিরে 
এলে, তিন মাস পরে --পাচ সালে । অতঃপর, তিন মাস গরমের 
ছুটির পরে, ১৩১২ বঙ্গান্ধে আষাঢ়-শ্রাবরণ মাসে আইচ মহাশয় শান্তিনিকেতনে 
আসেন --গোপালচত্ত্র কবিকুমুমের জায়গায় । মোহিত সেন মহাশয় 
তখন এখানকার শিক্ষক । প্রায় দেড় বংসরকাল অন্য অধ্যাপন] কাজের সঙ্গে 
আইচ মহাশয় এখানে ড্য়িং-শিক্ষা দিয়েছিলেন | ডয়িং-এর ক্লাসে 
শান্তিনিকেতনে তখন পচিশ-ছাব্বিশ জন ছাত্র ছিল | শচীন সেন, 
জীসুধীরঞ্জন দাস, শ্রীঅপূর্বকূমার চন্দ, ব্রন্মবিহারী সরকার, গৌরগোপাল ঘোষ, 
নরেক্্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সেকালে তার ছাত্রগ্রোষীর অন্থতম ছিলেন। 
৬৭ 


৫৩০ ভারতশ্িল্প। নন্দলাল 


শমীন্দ্রনাথ ও মুকুলচন্দ্র দে-ও তার ছাত্র ছিলেন। তিনি ক্লাসে বাঙ্গালাও 
পড়াতেন। সে-সময়ে আশ্রমে মোট জনা-ভিরিশ ছাত্র ছিলেন। আইচ 
মহাশয় গুদের তখন প্রাথমিক ড্রয়িং, আর পুর্ণ বাগচী মৃহাশয় মাপজোখ 
_বিশেষ করে “বেণুকুঞ্জের বাশের বেড়ার ক্ষেত্রের মাপজোখ শেখাতেন। 
পূর্ণ বাগচী রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে আমিন ছিলেন, জরিপের কাজে। 
নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায় । 

পরে আইচ মহাশয় অন্য বিষয় পড়াতে নিযুক্ত হলে, এলেন _1ওষ্কারানন্দ' | 
তার আমল নাম _পাঁচুশোপাল প্রায় । তিনি কিছুকাল এখানে! আর্ট ও 
পেন্টিং শিক্ষক ছিলেন। তার ছাত্রধারার অন্যতম হলেন শ্রীম্বকুলচন্দ্র দে। 
'পাছুবাবু” -্পাছুগোপাল রায় ওরফে 'ওক্কারানন্দ' খুব ভালো ড্রয়িং 
শিক্ষা দিতেন । নিজেও তিনি ভালেো। অশাকতে পারতেন | তিনি ছিলেন 
কৃষ্ণনগরের লোক | বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন । ১৯০৮-৯ সালে মাত্র 
এক বছর ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে । তিনি নিজে ছিলেন গ্েকুয়াধারী 
এবং গেরুয়া-পরায় ও ই-্ট মাথায় দিয়ে শোয়ার কৃচ্ছ-সাধনায় ছাদের 
উৎসাহ দিতেন বলে তাকে “ওক্কারানন্দ' বল! হতো । শ্রীমৃকুলচন্দ্র তার কথা 
40331 074৬/11)8 162০1)০8” হিসাবে এখনও (১৯৬৬) বিশেষভাবে মনে রেখেছেন। 

ওক্কারানন্দের এক বছর পরে, শ্রীসত্তোষকুমার মিত্র ড্ুয়িং-শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালের আধষাঢ়মাসের প্রথম দিকে শ্রীসন্তোষকৃমার 
মিত্রকে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাঠালেন। এ“র বাড়ি হুগলী জেলার 
আরামবাগ মহকুমার নতিবপুর গ্রামে । ইনি আটক্কুলে দু'বছর শিক্ষালাড 
করেছিলেন। তৃতীয় বর্ষে পড়বার সময়ে, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অবনীবারু 
একে শান্তিনিকেতন পাঠিয়েছিলেন । তিনি ড্রপ্নিং শিক্ষা দিতেন। 
চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্র ছিল কুড়ি জন । আশ্রমে মোট ছাত্রসংখ্যা 
তখন প্রায় এক শত। বৰ্তমান লাইব্রেরীর নিচের তলায় পশ্চিম দিকের বাড 
গুরুকুল'-এ, 'আদিকুটিরে'র বারাগায় ও তার লাগাও 'নাট্যঘরে' তখন 
ক্লাস বসতো । সন্তোষকুষার মিন্্র মডেল-ড্রয়িং ও হ্যাভেললাহেবের ড্রপ্লিংবুক 
খেকে জ্রী-স্থাণ্ত মডেলিং ছাত্রদের শেখাতেন । কাঠের ওপর গ্রাছ-পালা।, 
ফল-ফুল আঁকতে শেখাতেন ড্রয়িংবুক থেকে | মাটির মডেলিং করে 
হাতি-টাতি গড়া হতো | শ্ত্রীধীরেন দেববর্সথ, শ্রীবিনোদ মুখোপাধ্যার, 
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শ্রীনণি গুপ্ত তার ছাত্র ছিলেন। 

মন্দির সাজাবার জন্বে মিত্র মহাশয় ছাত্রদের নিয়ে কাছাকাছি গ্রাম 
আদিত্যপুর থেকে ফুল আনতে যেতেন । মন্দির-অলঙ্বরণে সেই সময় 
থেকে আলপনা দেওয়া শুরু হলো । ক্ষিতিমোহনবারু বৈদিক বেদী 
রচনার জন্তে শ্রীমণি গুপ্ত গ্রভৃতিকে দিয়ে বৈদিক আলপনা অশকাতেন। 

মুকুল দে, সন্তোষ মিত্র সকলে পাল্লা দিয়ে ছবি অশাকতেন । একে, 
অবনীবাবু, গগনবারুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন । অবনীবাবুর উত্তর আসতো, 
_'আমার ছবির চেয়ে ভালো হয়েছে” । রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
ঘুরে স্কেচ করতে আদেশ করতেন গুদের । বলতেন, -_বই পড়ে 
জ্বানলাভের মতো, গ্রামে গিয়ে প্রকৃতি-পাঠ করে অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় কর-গে।' 
সন্তোষকৃমার ছাত্রদের লাইন-ড্য়িং শিক্ষা দিতেন; কিন্ত ছবি আকায় 
ওদের 41090116 করতে পারতেন না । স্বয়ং কবির মস্ত প্রেরণা সামনে 
থাকা সত্বেও সন্তোষকূমারের মন উদাসীন হয়ে রইলো। তিনি কাধাস্তরে 
নিযুক্ত হলেন। 

আশ্রমের শিশুবিভাগের কর্তৃত্ভার তার ওপর বিশেষ করে দেওয়। 
হলে । ১৯১৫ সালে গান্ধীজী প্রথমে আশ্রমে এলেন । সন্তোষ মিত্র তার 
পরেও দ্ব'বছর - মোট ছ'বছর এইভাবে এখানে শিক্ষকতা করেন। 
সেকালের শান্তিনিকেতনের যে-সব হাতে-লেখ। পত্রিকা প্রভাত", “বাগান 
ইত্যাদি বের হতে৷ তাতে সন্তোষকুমারের দান আছে কিছু কিছু। 

১৩২৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-সংবাদ এই ঃ “আমাদের 
কৃষি ও বাঁগিচ1 বিভাগ ক্রমেই ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে। 
সুরুলের বাড়িতে কৃষিকার্য দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র নিযুক্ত 
হইয়াছেন । গোশাল1ও সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে । -_-আর সেই থেকে 
মিত্র মহাশয় চিত্রকর্ম ছেড়ে কৃষিকম্ে আত্ম গো-পালনে পরে পরে পোক্ত 
হয়ে উঠলেন । কলাবিদ্যা ত্যাগ করে বর্তমানেও (১৩৭৩) তিনি এই 
পেশাতেই মন-প্রাণ লাগিয়ে রেখেছেন । 

সন্তোষবাবু আশ্রমে থাকতে থাকতেই অসিতকুমার হালদার ১৯১১ সালে 
শান্তিনিকেতনে আসেন । তিনি উপর-র্লাসে রং-টং দিয়ে ছবি আকা 
শেখাতেন । অসিতকুমার আসার পরে” আশ্রমে ড্ররিং-শিক্ষায় উন্নতি 
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দেখা দিল । রঙ্গের বিশেষ ব্যবহারে এখানকার ডরয়িং-শিক্ষা মোড 
ফিরিয়ে চিত্রবিদ্যার প্রশস্ততর পথ গ্রহণ করল । ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 
শর্খভ্িনিকেতনে রীতিমতে1 কলাবিদ্যণ-বিতরণের কেন্দ্র স্থাপন করেন | 
অবনীবাবুর পরামর্শমতো অসিতকুমার আশ্রমে তখন আট-গ্যালারী পত্তন 
করেছিলেন । 


॥ কলাভবনের আদিপর্বে অসিতক্কুমারের যোগাযোগ, ১৯১১-২৩ ॥ 


॥ 


ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয়, জগদ্দলের বিখ্যাত হালদার-বংশের সন্তান 
অসিতকমার হালদার মহাশয় ১৯১১ সালে কলকাতার গভনমেন্ট আটট্কুলে 
অবনীন্দ্রনাথের কাছে তার শিক্ষা সমাপ্ত করেন । এর পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 
ডেকে নিলেন শান্তিনিকেতনে । কবির মতে, অসিতকমারের তখন “হাত তৈরি' 
হয়েছে । কিন্তু "্দুর্টি তৈরি হয়নি। দৃর্টি তৈরি হলে, তৈরি হাত দিয়ে 
অসিতকুমার আশ্রমের কাজ চালাতে পারবেন --কবি সেই আশা 
করেছিলেন। সে-সময়ে তিনি জোড়াসাকোর বাড়িতে অসিতকুমারের কাছে 
শাস্তিনিকেতনের একটা চমৎকার ছবির বর্ণনা করলেন -_সেখানকার খাতু- 
পরিবর্তনের মধ্যে বিচিত্র নৈসগিক লীলা, আর দিগন্তপ্রসারিত তরঙ্গায়িত 
উষর মাঠের ওপর সকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহের অপূর্ব রূপ রস যা সর্ধদা 
আশ্রম-পরিবেশে স্বলভ তাঁর লোভনীয় বিবরণ দিয়ে । 

অসিতকমার আশ্রমে আসার আগেই, কবি আশ্রমের অধ্যাপকমণ্ডলীকে 
ডেকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি আশ্রমে একজন 56105101%5 শিল্পীকে আনছেন, 
তাকে যেন টিকিয়ে রাখা যায়, অর্থাৎ যেন তার মন এখানে বসে । কবি নিজে 
সেই সময়ে পেনসিলে অমিতক-মারের প্রতিকৃতি একে তার আনন্দের ব্যঞ্জন। 
প্রকাশ করেছিলেন । কবি অসিতকুমারকে ভার দিলেন আশ্রমে শিশুদের নিয়ে 
একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্যে । তখন লাহোর ছাড়া প্রায় আর 
কোথাও ইন্কুল-কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ/তালিকার মধ্যে আর্টশিক্ষা 
স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অসিতকুমারকে নিয়ে পরবর্তী কালের 
'কলাভবণে'র গোড়াপত্বন করলেন । আশ্রম-বিদ্যালয়ে যে-সব 'শিশু'র ছবি 
.অশকবার শখ ছিল তাঁরা এলো অমিতকুমারের কাছে। প্রথমে এলেন 
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মুকুল দে, তারপরে এলেন ধীরেন দেববর্প, মণিতৃষণ গুপ্ত, অন্নদাগ্রসাদ 
মন্দার প্রভৃতি । সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ তাকে একটি পত্র লেখেন 
১৯১১ সালের ১লা জুলাই £ --প্রিয় অসিত, _-বোলপুরে যদি ছোট-খাট একটি 
£711519 করে তুঙ্গতে পার তো মন্দ হয় না। আমি এখন যড়ঙ্জ লিখতে 
বাস্ত আছি স্বতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়! অসম্ভব হয়ে পড়েচে। 
বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, 
এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরু মহাশয়ের জায়গায় বসিয়ে 
ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিওনা --মনে রেখো যে, পাখি পড়াতে হলে 
পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়। 

যাই হোকৃ, গুরু অবনীন্দ্রনাথের বাক্য শিরোধার্ষয করে আশ্রমে 
রবীন্দ্রনাথের অতি কাছে থেকে অসিতকুমার শান্তিনিকেতনে কলাভবনের 
সূত্রপাত করলেন । এ সময়ে নানুর, বড়নগর ইত্যাদি স্থান থেকে মন্দিরের 
টেরাকোটার ছশচ তুলে এনে এখানে তিনি সাজিয়ে রাখলেন । রবীন্দ্রনাথ 
১৯১২ সালে অসিতক-মারকে আশ্রমে রেখে বিলেত ও আমেরিকা যাত্রা 
করেন । ১৩১৯ সালের ২৪শে পৌষ, (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ অসিতক-মারকে 
লেখেন £--"আমার অনেক দিনের ইচ্ছে বোলপুরে চিত্রবিদ্যাটা বেশ একটু 
গালো করেই শেখানো হয় । সঙ্গে সঙ্গীতটাও চলে । কিন্তু আজ পর্যন্ত 
লক্ষী সদয় হলেন না --টাকার টানাটান কিছুতেই ঘুচল না -_মনের 
সাধ মনেই রয়ে গেল । 

১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটানা চার বছর অসিতকমার 
শিশুবিভাগে ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন । ১৯৪৭ সালে লক্ষে 
থেকে এই গ্রন্থের লেখককে লেখা আঠারে। পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি দীর্ঘ 
পত্রে অদিতকমার নানা তথ্য জানিয়েছিলেন। 

... তখন শিশু-বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রমথ বিশি, যাদব [ধোৌলে ] 
প্রভৃতি অনেকে ছিলেন । কিন্তু চিত্রান্বরাগী ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
মণি গুপ্ত, ধীরেন দেবধনপ, কৃঞ্ণকিন্কর ঘোষ, অন্নদা মজ্বমদার ও সুশীল 
বন্দে্যোপাপ্যায়। তখন মুকুল দে-ও আমার ছাত্রশ্রেণীতে ভতি হন। 
রশচিতেও আমার কাছে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্তে অবন-মামা মুকুলকে আমার 
কাছে পাঠিয়েছিলেন । ...শান্তিনিকেতনে আমার সময়ে যত অভিনয় হয়ে- 
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ছিল তার সবগুলিতেই আমি অভিনয় করেছিলুম রবিদাদার আদেশে । 
এ সময়ে স্টেজসঙ্জা! আর অভিনেতাদের সজ্জার জন্যে দায়ী থাকতৃম আমি ।৯.. 
১৯১১ সালে অসিতকৃমার পাকাপাকিতাবে থাকবার জন্যে যখন 
আশ্রমে এলেন সেই সময়ে আশ্রমের ছেলেরা অভিনয় করেছিল -_-'শারদোতসব' 
(১৯০৮ )1 অভিনয়ে আর গানে তাদের তৈরি করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
আর দিনেন্দ্রনাথ । এর অল্পদিন পরেই লেখা হলো -_-'অচলায়তন' 
(১৯১২) | এই সময়ে 'অচলায়তনে'র অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথ, জর্ণাদানন্দবাবু, 
স্বয়ং কবি, ক্ষিতিমোহনবাবু, পিয়ার্সস সাহেবদের সঙ্গে অসিতক-মারও অভিনয় 
করেছিলেন । তিনি সেজেছিলেন -উপাধ্যায়। এই সময়ে (্টজ-ফীধা, 
অভিনেতাদের সাজানো ইত্যাদি সব কাজের দায়িত্ব নিতে হতে৷ অসিতকুমারকে। 
১৯১৬ সালে 'ফান্ভনী' রচনা এবং অভিনয় হয়। অসিতকৃমার এর জন্যেও 
স্টেজ-বধাঁধার ভার পেয়েছিলেন এবং এতে অভিনয়ও করেছিলেন। 'ফাস্ভুনী'র 
জন্মে স্টেজ বাধা হয়েছিল 'আদিক-টারে'র পাশে 'নাট্যগৃহে”। শান্তিনিকেতনে 
অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে কবির বন্ধুগণ অনুরোধ করেন 'ফান্তনী'র পুনরভিনয় 
করতে কলকাতায় । ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় 'ফালন্তনী” 
পুনরভিনীত হলো! । এর কিছু পরে শ্রীনন্দলালেরা শিলাইদহে গিয়েছিলেন। 
অসিতকুমার পরে “কলাভবনে'র ছাত্রদের নিয়ে আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের 
'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক" (১৯৫৭) অভিনয় করিয়েছিলেন। 
১৯১৬ সালে “বিচিত্রা'র সময়ে অসিতকূমার আশ্রমের কাজে ইস্তফা 
দিয়ে কলকাতার সরকারী আরট্ধুলে অধ্যাপনা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের 
/0%810080 [96$18) 01895-এ ঈম্বরীপ্রসাদ তখনও শিক্ষক, অসিতকমার 
তারই সহকর্মী হলেন। তখন ওঁদের ছাত্র ছিলেন হীরাটাদ দুগার, রমেন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী. নটেশন, সর্বাধিকাঁরী, মহাবীর প্রসাদ, অর্ধেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 
১৯১৬-১৭ সালের দিকে রবীন্দ্রনাথ অসিতকৃমারের এই অনুপস্থিতিতে 
আস্তরিকভাবে চেয়েছিলেন “বিচিত্র।' থেকে শ্রীনন্দলালকে আশ্রমে আনবার 
জন্যে । ১৯১৭ সালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কিন্তু থাকতে 
পারেননি । তীর থাকা সম্ভবপর না-হওয়ার় তার 'বাহন' শ্রীসুরেন্্রনাথকে 
কবি আশ্রমে নিয়ে এলেন ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে । এর পরে 
রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলালকে পেয়েও পাচ্ছেন না” সে 
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অসিতকূমারের আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগের জন্তে নয়, অবনীন্দরনাথের 
অনিচ্ছাই এর মুলগত কারণ। শ্রীসুরেত্রনাথ কর মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে আনার পরে. অসিতকৃমার শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ফিরে 
আসেননি । ১৯১৮ সালের গোড়ার দিক থেকে শ্রীনন্দলাল সোসাইটিতে 
যোগ দিয়েছিলেন - হেড আটিস্ট হিসেবে _সে তার গুরু অবনীন্ত্রনাথেরই 
ইচ্ছামুলে । 

এই সময়ের দিকে রবীন্দ্রনাথ আহমেদাবাদ বোম্বাই ভ্রমণ করেন । 
ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কন্যাদের তখন আন্তরিক ইচ্ছা, ভারা এসে 
শান্তিনিকেতন-কঙাভবনে যোগ দেবেন ভারতশিল্পে পাঠ নেবার জন্যে । 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথকেও শান্তিনিকেতন-কলাভবন ভালো করে গড়ে তোলবার 
জন্যে নতৃন করে ভাবতে হয়। ফলে, শ্রীনন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনা 
অপরিহাধ হয়ে পড়ে । আশ্রমে ধীর থাকা-না-থাকায় ছাত্র সংখ্যা বাড়ে 
কমে, তাকে আমাদের করে' এখানে রাখতে না-পারায় কবির ও আশ্রম- 
সমাজের মন তখন আশাহত | কিন্তু বাধা আসে অবনীন্নাথের কাছ 
থেকে ; কারণ, তার আশঙ্কা নন্দলালকে ছাড়লে তাদের সোসাইটি ভেঙ্গে 
পড়বে । এদিকে কবির শান্তিনিকেতন-কলাভবনের 'চুড়ো"ও শ্রীনন্দলাল- 
বিহনে ভেঙ্গে পড়ছে । 

১৯১৫ সালের গোড়খ থেকেই শ্রীনন্দলালের সঙ্গে অসিতকুমারের 
“সচিত্র কার্ড লেখা শুরু হয়েছিল -সে-কথা আগে বলা হয়েছে। 
১৯১৫ সালের ২০-এ মার্চ ছোটলাট লড কারমাইকেল শান্তিনিকে তন- 
আশ্রম-পরিদর্শনে আসেন । ১৯১৫ সালের গরমের মধ্যে গান্ধীজী আসেন 
সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে । এর আগে, 
১৯১৪ সালের ১ল। মে শান্তিনিকেতনে স্বয়ং কবি সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন 
শ্রীনন্দলালকে । এদের প্রত্যেকেই অভ্যর্থন। করা হয়েছিল আলপনা 
দিয়ে আর ফুল সাজিয়ে _অসিতকুমারের নেতৃত্বে তার কলাবিভাগের 
ছাত্রদের নিয়ে । সব শেষে তার গুরুবরণ । 

১৯২২ সালে অবনীন্দ্রনাথকে আশ্রমে আন] হয়| শ্রীনন্দলাল তখন 
কলকাত। থেকে এসে এখানে যুক্ত হয়েছেন । শ্ত্রীসুরেন্্রনাথ কর তখন 
আশ্রমে স্থাপত্যকর্জে মন দিয়েছেন। অসিতকুমার কবিতা লিখে অবনীবারুকে 
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আশ্রমে অত্যর্থনা জানিয়েছিলেন । অবনীল্ত্রনাথ শিশুবিভাগে কলাভবনের 
'অক্কুর-উদগম' পর্ব দেখে গেলেন । ্‌ 

১৯১৪ সালে শীতকালে আশ্রম থেকে অসিতকৃমীর লাহোর- 
গভর্নমেন্ট-মাদ্কালের উপাধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সরগুজা এস্টেটের 
এলাকায় রামগড়ে গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি সরকারী প্রত্বতত্ববিভাগের 
ডাইরেক্টার জেনারেল স্যার জন মার্শালের নিরশে থস্স্টপূর্বস্থগের 
যোশিমারা-গুহার পুরাতন ফ্রেসকোর নকল নিতে গিয়েছিলে্। ১৯১৭ 
সালে আশ্রম থেকে অমিতকুমার কেন্দ্রীয় উঠ কাজে 
গোয়ালিয়র স্টেটের বাগগুহায় গিয়েছিলেন --সেখানকার! প্রাচীন 
ফ্রেসকোর অবস্থা দেখে রিপোর্ট দেবার জন্যে | 

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি চিত্রভৃষিত হয়ে 
প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে অসিতকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র 
বিনিময় হয় সে দের ভাষায় ঃ “দেখলুম ইংরাজি সচিত্র গীতাঞ্জলি যখন 
বেরুপো তাতে আমার রবিদাদাকে জন্মদিনে উপহার দেওয়া একট 
ছবিও বেরিয়েছে । ছবিটিতে ছিল একটি শিশু পদ্মের গোছ।. নিয়ে 
চলেছে, পিছনে সুর্য উদয় হচ্ছে (0759০6 11901)। আমি তখন ব্যাপার 
কিছুই জানিনা --অবনমামাকে লিখলুম, সেই ছবিটির জন্যে 7০১৪1) 
পাব কিনা । তার উত্তরে অবনমামা লিখলেন 2 

“প্রিয় অসিত, তোমার চিঠি পেয়ে আমি অবাক হলেম। রবিকাকার 
বইটার সমস্ত টাক] নন্দলালের এবং তারি সাহায্যের জন্যে 11800011181)- 
দের কাছ থেকে এই ০0145 রবিকাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার ছবির 
জন্বে আমি কিছুই পাইনি -পাবও ন1। তুমি ভুলে গেছে বোধ হয় 
আমি তোমার ছবি 96160 করিনি, মুকুলেরও নয় । তোমাদের গুলো 
রবিকাকা বাড়ারভাগ নিজের ইচ্ছায় /১10611০4-তে বসে ছাপিয়েছেন। 
আমার সঙ্গে যে ০০20120. তাঁর ছবি নন্দলাল ও আমি পূর্ণ করে দিয়ে 
যা টাকা তা সমস্ত নন্দলালকে আমি দিয়েছি। নন্দলাল কিংবা আমি 
তোমার ছবির জন্ে দায়ী নয় _-টাকার জন্যেও নয়৷; 

'এরপর আর আম রবিদাদার কোনে! বইয়ের 11108081101) করার 
কথা দুংস্বপনেও ভাবিনি ।”, 
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১৯১৯ সালে শ্রীনন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন 
'কলাভবন' সচল করবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু তাকে সোসাইটিতে ফিরে 
খেতে হয় অবনীবাবুর নিদেশে। অনন্যোপায় হয়ে রবীক্রনাথ ১৯২০ 
সালের ২রা জানুয়ারী এলা চট্টোপাধ্যায়ের মার্ক অসিতকৃমারকে 
আশ্রমে আসার জন্তে খবর দিলেন একট জরুরী ব্যাপারে । উপরস্ত, ১৯২০ 
সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কবি শান্তিনিকেতন থেকে "তার' করে অসিতকুমারকে 
আশ্রমের কাজে যোগ দিতে বলেন। ১৯২০ সালে অসিতকমার পুনরায় 
এখানে এসে যোগ দেন। পর পর তার ছাত্ররূপে এলেন, মশি গুপ্ত, 
হীরাচাদ দুগার, অধেনন্দ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদ 
মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, ধীরেন দেববশ্ণণ, সত্যেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিনারক মাসোজী, ভি. আর. চিত্রা, শ্রীমর্তা হাতী সিং, রমেশ বস 
মজুমদার, সুকুমারী দেবী, সবিতা দেবী, প্রতিমা দেবী প্রভৃতি । ১৯২০ 
গালের অধ্যাপক ও ছাত্রদের রচনাবলী নিয়ে আশ্রম থেকে মাত্রাজে ও 
গোসাইটিতে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনের কথ। আমরা আগে বলেছি । 

এই সময়ে শ্রীনন্দলাল আশ্রমে আসবার জন্যে বিশেষ উদগ্রীব 
ছিলেন। এবং প্রতি সপ্তাহে তখন থেকেই তিনি আশ্রমে যাতায়াত 
শুর করেছিলেন কলকাতা থেকে । তখনই তাকে আশ্রমে অধ্যাপক 
হিসাবে ধরা হডো। 

১৯২০ সালের গোড়া থেকে অসিতকৃমার নানা টানা-পোড়েনের 
মধ্যে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসে থেকে গেলেন -কলকাতার আ্ট- 
স্কুলের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে । এ সময়ে তিনি আশ্রমে এসেছিলেন 
সন্ত্রীক। ১৩২৬ মালের ফাল্ভন সংখ্যার শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় আশ্রম- 
সংবাদ £ 

'প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীঅসিতকৃমার হালদার বিশ্মভারতীর কার্ষে 
যোগদান করিয়াছেন। তাহার সহিত তিনটি ছাত্র আসিয়াছেন । ইহাদের 
মধ্যে একজন জৈন । সকলেই বিশ্বভারতীতে চিত্রকলা শিক্ষা করিতেছেন । 
এই সময়ের কিছু আগে ১৯২০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড রোনান্ডশে 
শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন ( এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে 


৬৮ 
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লিখেছিলেন, _-'আসচে শনিবারে এখানে গভর্ণর আসছে । তার আগে 
তোর আপা চাই । যখন গভর্নর কলাভবন দেখতে আসবে তখন 
কলানাথকে খাড়া করতে না পারলে সে দেখবে কি? এই বেলা তুই 
এসে কলাভবনট! ভালো করে সাজিয়ে নে -_-শীঘ্র আয়, একটুও দেরী 
করিসনে -এখানে ক'ইনাইনের আয়োজন রাখবো ।” -_শান্তিনিকেতনে 
লর্ড রোনাল্ডূশের আগমনের কথা আমরা আগে বলেছি । 

এ সময়ে কলাভবন বসতো 'দ্বারিকে'র ওপর তলার নাটকের 
জন্যে এই কলাভবনের হলঘরে একবার রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা ক্রা হয়েছিল 
ছাত্রদের দিয়ে । তখনকার শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের স্ত্রী আর 
মেয়েদের নিয়ে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী একটি সভ। করেছিলেন, তার নাম 
ছিল --'আলাপিনী সভা” । এই রঙ্গমঞ্চে 'আলাপিনী-সভা'র সভ্যাএ! 
অবরোধ-প্রথা ত্যাগ করে পুরুষদের সামনে অভিনয় করার মতো 
জড়তামৃক্ত হতে পারেননি । ফলে, সন্তোষ মজ্জ্মদার মহাশয়ের কথায় 
অমিতক-মার ছাত্রদের নিয়ে অন্যত্র চলে গেলে তবেই মেয়েদের পক্ষে 
অভিনয় করা সম্ভবপর হয়েছিল । আশ্রমে নৃত্যকলার চর্চাও সেই সময় 
থেকে শুরু হলো । - মণিপুর থেকে নৃত্যনিপুণ বুদ্ধিমন্ত সিং এলেন 
আশ্রমে ন্ৃত্যশিক্ষার অধ্যাপক হয়ে । 

১৯২১ সালে অঙ্সিতকৃমার রবীন্দ্রনাথকে “পাকা” বেতনের ব্যবস্থা 
করার বিষয়ে লিখলেন আলমোড়াতে । উত্তরে কবি আলমোড়ার রামগড 
পাহাড়চুড়ো থেকে জানালেন, -__কল্যাণীয়েম্ব, _অসিত, তোর চিঠি 
পেয়েছি, বিদ্যালয়ের খরচ বেড়ে যাচ্ছে । এইবার আরো অনেক বাড়বে। 
ওখানে তোর কাঞ্জ খুব লঘু, বলতে গেলে কিছুই নেই। বোলপুরে 
তুই বিনা ব্যাঘাতে নিজের কাজ ও মনের উন্নতি করতে পারবি 
_এই লক্ষ্য করেই আমি ওখানে তোকে টেনেছি। বস্ততঃ ওখানে তুই 
নিজের কাজ করছিস, যদি তোকে মোটা মাইনে দিই তাহলে সেট। 
ঘে' কেবল বিদ্যালয়ের উপর ভার চাপানো হবে তা নয় সমস্ত 
শিক্ষকদেরই কাছে সেটা অসঙ্গত ঠেকৃবে। সকলে মনে করবে আত্মীয় 
বলে তোকে আমি বিদ্যালয় থেকে পালন করছি । তাদেরও দাবী যখন 
বাড়বে আমি তার জবাব দিতে পারব না। তাই বলছি ওখানে যা 
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পাচ্ছিস সেটা ঠিক কাজের বেতন মনে করিস মে -_ওটা ভাত্তার 
মত। তারপর ওখানে তুই অখণ্ড অবসরে যে সব ছবি অশকবি নিশ্চয় 
ক্রমশঃ তার দ্বারা তোর আথিক অবস্থার উন্নতি হতে পারবে ।' 

-এ চিঠির নির্গলিতার্থ ঃ রতনে রতন চেনে । একটা আস্ত আদর্শ 
কলাভবন গড়ে তোপার মতো! দৃঢ়চিত্ততা ও প্রতিভা অসিতকুমারের মধ্যে 
কবি দেখতে পাননি । সুৃঠরাং এর জন্তে যদি 'মোটা মাইনে কাকেও 
দিতেই হয়, তবে আশ্রমে সেই দারুন অর্থকৃচ্ছুতার দিনে সে-দক্ষিণা 
রবান্দ্রনাথের মতে, দেবার একমাত্র যোগ্য পাত্র --শ্রীনন্দলাল | কিন্তু 
হায়, তাকে আগলে বসে আছেন ডাইপেো। অবনীন্দ্রনাথ সোসাইটার 
খাচার দ্বারের কাছে। 

১৯২১ সালের ২৬-এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে স্বদেশী 
চিত্রকলা সম্পর্কে একখানি পত্র লিখেছিলেন । তার বয়ান এই £ 
'কল্যাণীয়েষু অসিত, -..আমাদের ছাত্ররা ইংলগ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে 
ছাপমার৷ হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই ভাল লাগে না। তার ফল 
হবে এই ধে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে, সেটার ওপর দাগ 
দিয়ে দেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোদেনস্টাইনের ধামাধরা 
না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝশটার 
তাডনায় বুটিশ সাম্াজ্ের আশীস্তকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য । বৃটিশ 
ইস্কুল মাস্টারের ছাত্রগিরি তে) করেচিই "সেই স্কুলের বাইরে একটা 
বডে। আঙ্গিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি -_-সেখানেই আমাদের 
ভারতীয় দরবার, সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই 
হয় ধন্য। সাউথকেশসিংটন দ্ষুল-অফ-শার্টসের ফেশটায় গৌরব নেই --বরং 
তাতে আমাদের সরস্বতীর অমধাদ! করা হয়। 

এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসে 
টিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তার! ইংরাঞ্জ গুরুমহাশয়ের চেল 
_এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব । অর্থের লোভে আর্টিস্ট 
যর্দি নিজের দৈবী শক্তির অপন্মান করতে সন্মত হয় তাহলে তার উপর 
কখনো! ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের 
কাছেই আছে।' --এই পত্রথানিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
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১৯১৭ ও ২০ সালে যথাক্রমে হায়দ্রাবাদ-সরকারী-মৃজিয়মে অধ্যক্ষের 
পদ ও বরোদার় মহারাজের আর্ট-গ্যালারীর কিউরেটরের পদের জনে 
অগিতকৃষ্ারের ভাক এসেছিল 1 কিন্তু দু-বারই কবি ঠাকে যেতে দেননি। 

১৯১৭ সালে অসিতবুমারের বাগগুহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রিপোর্ট 
দেওয়ার ফলে সরকার থেকে আবার তাকে ডাকলে --বাগগুহার ছবির 
অনুলিপি করবার জন্যে ১৯২১ সালে। অঙ্সিতকমারের এস্টিমেট মতো 
আরো ছ-জন শিল্পী ওখানে গেলেন - শ্রীনন্দলাল বসু আর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ 
কর। ১৩২৭ সালের ফান্তন সংখ্যার "শান্তিনিকেতন”-পত্রিকাঁয় আশ্রম- 
সংবাদ এই £ শ্শ্রীবুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও 
শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কর মহাশয়গণ দুই মাসের জন্য গোয়ালিয়রেরর রাজার 
আমন্ত্রণে "বাধ গুহার ভিতরকার চিত্রের নকল লইবার জন্য গিয়াছিলেন 
(পৃ৬২৭)। 

'-শশ্রীযুক্ত অসিতকমার হালদার গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 'বাঘ' 
গুহার ও সেই প্রদেশের তাহাদের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিয়া 
সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন ( পূ৬২৮)। 

১৯২৩ সালে অসিতকুমারের মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনার ঠিক 
আগেই পিরার্সন সাহেবের পিতামহী মারা যান। তখন তার সঙ্গে তিনি 
বিলেতে রওনা হলেন । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অসিতকুমারের এই বিলাত-যাত্রায় বিশেষ 
উৎসাহ দেখাননি । বিলেতে অদিতকমার বাস থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ফিরে 
এলেন ছ-মাসের মধ্যে । ফিরে এসে বিশ্বভারভীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি 
ছাডপত্র বখচিতে শিয়ে তার পিতার কাছে পেলেন । সেই থেকে 
শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অসিতকুমারের সংস্রব তার মতে, চিরদিনের জন্তে 
ট্কে গেল । 

আশ্রম ছেড়ে ১১২৪ সালে অস্িতকুমার জয়পুরে রাজকীয় আর্টদ্কুলে 
অধক্ষ হয়ে গেলেন। জয়পুরে যাবার পরে ১৯২3 সালের ১০ই জানুয়ারী 
রবীন্তরনাথ অসিতকূমারকে লিখলেন £ 'কল্যাণীয়েছু _কািয়াড় থেকে 
ফিরে এসে নাঘ৷ হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলুম তাই তোকে চিঠি লিখতে 
পারিনি । ওখানে বেশ জমিয়ে বপেচিস্‌ শুনে খুব খুসি আছি । 
তোর দরবারে সশরীরে একবার হাজির হব মনে সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ঘুরে 
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ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছিলুম বলে এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠল ন1। 
আর কোনো এক সময় দেখ যাবে। 

কলাভবনের আদর্শ তৈরী করবার প্রস্তাব করেচিস সে ত ভালই 
ঠেকচে । কিন্তু আমর খুব বেশি ব্যয়সাধা ইমারত তৈরি করিয়ে 
010০9৮/0611-এর টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছ। করিনে। যে টাকাটা পাওয়। 
যাবে তাতে আমাদের কলাভবনকে চিরস্থায়ী করতে পারব এইটেই 
আনন্দের বিষয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে 94110178 এবং অন্থান্য আসবাব 
বাড়ানে। যাবে । ইতিমধ্যে তোর 4/19]0106০6কে দিয়ে একটা খসড়া 
তৈরি করিয়ে যদি পাঠাস তো বেশ হয়। 

তোদের ওখানে ০1895 শেখাবার জন্যে কাউকে পাঠাবার প্রস্তাব 
করে দেখবে! । আমার মনে হয় যারা 018651181. তাদেরই ঘরের 
ছাত্র পাঠালে বেশি কাজ হবে। যারা 81015. তাদের এরকম কাজে 
সহজে মন বসে না। 


কনকলক্ষমীকেে* আমি বোধ হয় জানি। তাকে পেলে ভালই হয়। 
কিন্তু আমাদের আথিক অবস্থা তে! ভাল নয়। বছরে বিশ হাজার 
টাকার 'নাজাই', হয় - কোনোমতে ভিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা পুরিয়ে 
আসচি, কিন্তু আমি তে। আর পারিনে। বড মাইনে দেওয়া! কিছুতেই 
আমাদের লাধায়ত্ত হবে না। 

তোদের বোধ হয় গ্রীষ্মাবকাশ বলে পদার্থ আছে। সেই সময়টা 
এখানে একবার করে এসে তোদের কলাসম্মেলন করে যাস - ক্রমে 
যেন দুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িসনে । 


এরপর অসিতকূমার জয়পুর থেকে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে 
লক্ষৌ সরকারী আর্টস্‌ এ্যাণ্ড ক্রাফৃট্‌স্‌ স্কুলের অধ্যক্ষ মনোনীত হয়ে 
ঘোগ দিলেন। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্পোএ অসিতকমারকে লিখলেন, 
_ “কল্যাণীয়েষু _ অসিত, জানতাম তোর একটা ভালো রকমের কিছু 
হবে। ত। হলো। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না। "যাই 
হোক বলে রাখচি খন লখনউ জেলায় আম পেকে উঠবে তখন 
তোর এই ফললোলুপ দাদাকে স্মরণ করিম।' 


শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের ২৩-৪-৪৭ তারিখে লেখা 
চিঠির পূর্ণ বয়ান এই £ 


[তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্যাবলির মধ্যে কিছু কিছু অমিল দেখা যায়। ] 
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আজ ২৩শে এপ্রিল, ২৯শের মধ্যে শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রসঙ্গে 
ভারতীয় শিল্পধারার ইতিহাস সম্পকে সকলকথা আমি যা" জানি তা, 
কি ক'রে ব্ক্ত করব? ১৯১২ সালে পৃজনীয় রবিদাদা মহাশয় (আমার 
মায়ের মাতৃল) শান্তিনিকেতনে কলাশিক্ষার কেন্দ্র স্বর করেছিলেন । 
আমি চিঠিপত্র থেকেই যতটা পারি তার কথা লিখে পাঠাচ্চি। ঝরা 
পাতার মত জীবনের অনেক কিছু ঘটনা ও কথা বিস্মৃতির গর্ভে গেছে। 
কখন কখন তলিয়েও ওঠে কিন্তু সময় অভাবে লেখা হয়না । “"রবীন্দ্রসঙ্গ” 
নাম দিয়ে উত্তরাতে ( আশ্বিন, ১৩৪৮ ) আমি যে একটি প্রবন্ধ লিখেচি 
সেটিও পাঠালুম তা" থেকে অনেক কথা জানতে পারবেন। 

' ১৯১১ সালে কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের 
কাছে যখন শেষ করলাম তখন পৃজনীয় রবিদাদাী আমার বাকি শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করলেন। রি 

সেই সময় আমার ছোটকাক1 স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র হালদার ( তখন 
শাদঠী0 9001. ঘ. ৬/. [তে ছিলেন, পরে 98060179 ২9. 8981৫ 
ইয়ে ৩৯ বংসর বয়সে ১৯১৮ সালের ৬121 110061728তে মারা যান।) 
১৬-৮-১১ ভারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন রবিদাদার কাছে থাকার বিষয় £_ 

''রবিবাবুর সংস্রবে তোর একটা এ জীবনের মস্ত উপকার হ'বে, 
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সে বিষয় সন্দেহে লেই। "তিনি হলেন একজন মস্ত 8115 আর 
সেইজন্যে তোর এঞ্াএর তারেতে তিনি যা” ষা' বাজাবেন এতে 
আমার বিশ্বাস ষে অতি সুন্দর ফল হবে। আর এই ফলেতে 
আমাদের দেশের একটা অভাবনীয় উপকার সাধন হবে।” ইত্যাদি ... 

সেই সময় অর্থাং ১লা জুলাই ১৯১১ তারিখে আমার গুরু 
অবনীন্দ্রনাথের পত্র যা” তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষা দেওয়ার বিষয় 
উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন তাঁর নকল নীচে দিলাম । আমি তার উপদেশ 
মত "মাষ্টার মশাই” পদবী না-নিয়ে সেখানে “অসিতদ1” নামেই 
পরিচিত রইলাম । 

“বোলপুরে যদি একটি £&৪1167/ করে তুলতে পার তো মন্দ হয়ন।। 

আমি এখন চিত্রের ষড়ঙ্গ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো 
বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েচে । বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার 
সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো 
যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় 
খাইয়ে দিও না। মনে রেখে! যে পাখী পড়াতে হ'লে পাখীর সঙ্গে 
নিজেও পাখী হ'তে হয়।” 

আমি তার উপদেশ মত আশ্রমে তখন এ &9110/র সৃত্রপাত 
করেছিলাম এবং নান্নুর বরনগর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে কিছু ম্বংফলকের 
চিত্রের ছ”াচও তৈরী করে এনে রেখেছিলাম । 

আর সতীর্থসুহদ নন্দলাল বসু তশর ৮ই জানুয়ারী ১৯১৪ সালে 
আমাকে একটি সচিত্রপত্রে লিখলেন ঃ 

“ভাই অসিত, তুমি আজ খষির আশ্রমে আছ । রবিবার তোমায় 
কি বলেন একট্র ট্রকে রেখো । তোমার চিঠি পড়ে আমি আশ্রমের 
কল্পনা কত রকম ক'রে মনে অগকচি তার নমুনা ছুএকটা দিলাম ।” 
ইত্যাদি". 

আমি পরে সতীর্থসূহ্র্দ নন্দবাবু ও সুরেন করকে আশ্রমে আহ্বান 
করেছিলুম এবং পৃজনীয় রবিদাদ! একটি সুন্দর কবিতার তাকে বরণ 
করে গ্রহণ করেছিলেন । সেই কবিতাটি পরে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল 

পৃূজনীয় রবিদাদা ১৯৯২ সালে যখন আমাকে আশ্রমে রেখে 
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বিলাত ও আমেরিকা যান তখন ২৪শে পৌষ ১৩১৯ সালের পঞ্্ে 
পেখেন 2 (508 ৬. 17181) 50. 0709408. 111117915 ) 


“'কল্যাণীয়েসু 

তোর দইওয়াপার ছবি পেয়ে খুসি হলুম। ডাকঘরের ইংরাঞ্জি 
তর্জম। ছাপা হবে তখন এটা কারঞ্জে লাগতে পারবে । 

তুই বোলপুরে থাকতে পারলে আমি ত খুবই খুসি হই । মুস্কিল 
হয়েচে এই আমি বিলাত চলে এসেছি, তাতে আমার। খরচ যথেষ্ট 
হচ্চে। ওদিকে বোলপুরের বিদ্যালয়ের খরচ কুলিয়ে উঠচেনা _-সেখানে 
আমথ্িক টানাটানি খুব হচ্চে ।_আমি ফিরে না গেলে সে টানাটানি 
ঘুচবেনা। এখানে তোকে ৫০। ৬০ টাকা মাসিক দিয়ে বিদ্যালয়ে রাখা 
একেবারেই তার পক্ষে সাধ্যাতীত। আমার পক্ষেও এখন ততোধিক। 
এই ত আমার অবস্থা দেখতে পাচ্চিস। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, 
বোলপুরে চিআবিদ্যাটা বেশ একটু ভাল করেই শেখানো হয়। এ সঙ্গে 
সঙ্গীতটাও চলে । কিন্তু আজ পধ্যস্ত লক্ষী সদয় হলেন না -টাকার 
টাশাটানি কিছুতেই ঘুচলনা -মনের সাধ মনেই রয়ে গেল। অবশ্য 
তুই যদি ওখানে কিছুদিন গিয়ে বডদাদাঁর চেলা হয়ে থাকতে চাস্‌ সে 
ত পড়েই রয়েছে _তোর যখন খুসি যাবি, যতদিন খুসি থাকবি। 
বড়দাদা ত তোকে পেলে খুবই আনন্দিত হবেন । বসন্তকালটা না হয় 
বোলপুরেই কাটিয়ে আয়না । বিরহ যদি নিতান্ত নিদারুণ হয়ে ওঠে 
তখন আবার বীাঁচিতে ফিরে যাস।. তোর ছবি অশাকার চর্চা কি 
রকম চল্চে। কু'ড়েমি করিসনে। নিয়ত সাধনা না হ'লে সরস্বতী সদয় 
হননা । বড়দাদার স্বপ্নপ্রয়াণ যদি 11185026 করিস ত ভালই হয়-_ 
ওতে ছবি অশাকার বিষয় অসংখ্য আছে। গগন আমার বইয়ের ছবি 
অাকচেন সকলেই তার প্রচুর প্রশংসা করুচেন। 

তোরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিস। ইতি ২৪ পৌষ ১৩১৯ 

রবিদাদ। 
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১৯১২ থেকে একটানা! ভাবে ১৯১৫ পর্যন্ত শ্িশুবিভাগে ছেলেদের 
চিত্রবিপ্যা শিক্ষা আমি দিয়েছিলাম । তখন শিশুবিভাগের ছাত্রদের মধ্য 
প্রমথ বিশি, যাদব প্রভৃতি অনেকে ছিলেন কিন্তু চিত্রানবরাগী ছাত্রদের 
মধ্যে নাম করা যায়, মণি গুপ্ত, ধীরেন দেববন্মা, কৃষ্ণকিস্কর ঘোষ, অন্নদা 
মজুমদার, এবং সৃশীল বন্দ্যো ; এবং এরাই মন দিয়ে ছবি অশাকা তখন 
শিখেছিলেন। এখন এদের মধো মণি গুপ্ত ও ধীরেন দেববশ্বা চিত্র 
জগতে বিশেষ পরিচিত। এঁদের সঙ্গেই মুকুল দেকেও আমি ছাত্ররূপে 
পাই এবং মুকুলকে পৃজনীয় অবনীন্দ্রনাথ আমার কাছে রীচিতেও 
চিত্রশিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন । পরে অবনীন্দ্রজয়ন্তীসংখযায় “অলক” 
পত্রিকায় চিচিখানির 171)910 বেরিয়েছিল | 

১৯১৭ সালে রবিদাদ1 আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন এবং 
31018108 508010 [07 2115 01 079 1760-136185]  901/09০091] তার 
জোড়াসাকোর বাড়ীতে স্থাপনা করলেন এবং বাড়ীর সেই অংশের 
নাম রাখলেন “বিচিত্রা” । তার 9০07606টি পুজনীয় রথীন্দ্রনাথ এবং 
সুরেন্্রনাথ তৈরী করলেন। নন্দলাল, অসিত ও মুকুল হলেন 6০080081101. 
10৩1061, পৃজনীয় অবনীন্দ্রনাথ হলেন চ13. 11951৩7, গগনেজ্্রনাথ 
হলেন 1701190001 এবং ১11 0010] ৬৬০০1০?ি আর 171659515 9319801 
আর )1৮)1161 হলেন ৮1511075, রথীন্দ্রনাথ হলেন 99076181 এবং 15857011 
এবং এদের কর্তব্যাকর্তব্য 3086176টিভে সবিশেষ ভাবে নিদ্ধারিত হ'ল। 
পৃজনীয় অবনীন্দ্রনাথের প্রেরীত 9019%)০টি এখনো আমার নিকট আছে । 
এই বিচিত্রার মজলিসে ববিদাদার নব নব রচনা সতে/ন্ত্রনাথ দর্ত, চারু বন্দ্যো, 
সৌরীন মখো, মণিলাল গঙ্গেো!, রামানন্দ টট্টপাধ্যায়। সুনীতিকুমার 
ট্রপাধ্যায়, সুরেশ বন্দে), প্রভৃতি তখনকার যাবতীয় মুখ্য লেখক ও কবি তার 
মুখে শুনতে পেতেন। তাছাড়া, “ডাকঘর, বৈকুষ্ঠের খাতা” এবং 'ফাস্ভনী' 
অভিনয়ও এই বিচিত্রাসভার মারফং কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 
বিচিত্রার তিনটি মুখ্য শিল্পী 988০ রচনা এবং অভিনয়সজ্জখর সকল ভার 
বহন করেছিলেন। সেই সকল অভিনয়েতে অভিনেতা হিসাবেও রবিদাদা 


আমাকে নিযুক্ত করতে ছাড়েননি । 'ডাকঘরে' দইওয়ালা বৈবুষ্ঠখাতায় 
৬৯ 
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পাঁচকড়ি এবং ফাস্তুনীর কোটালের পার্টে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। 
এর পুর্বেব শান্তিনিকেতনে যত অভিনয় হয়েছিল আমার থাকার কালে 
সবেতেই আমাকে অভিনয়ে যোগ দিতে হয়েছিল রবিদাদার আদেশে। 
অভিনয় কালে সর্বদা আমাকে দিনুদাদাকে (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন £ 
'নাটকের জন্য আমি দায়ী, গানের জন্য দিনু এবং 5088 সজ্জা ও 
অভিনেতাদের সঙ্জার জন্য অসিত তুই দায়ী । অবশ্য কলকাতা থেকে 
তখন রামানন্দ চট্টপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য লোক অভিনয় বি প্রশংসা 
না করে থাকতে পারেননি । 

১৯১৭ সালে ফাস্ভুনীর অভিনয় শেষ হবার কিছুদিন পরেই আমার 
ডাক পড়েছিল কলকাতার $01.9091 ০01 &119এর 12110011)81 1, 75০) 
31০%ঃএর নিকট থেকে চাকরীর জন্য । পিতার আদেশে এবং পুজনায় 
রবিদাদার অনুমতিক্রমে আমি ১৯১৮ সাল পধ্যন্ত কলকাতার গভমেন্ট 
আর্টক্কুলের [1)0181) 1৯4110108 ০185$এ মাষ্টারী করেছিলাম । ১৯১৯ সালে 
নন্দলাল ব্সুকে রবিদাদা নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে কলাভবন পত্তন করার 
জন্য । কিন্তু “10০ 1171) 9০9০1619 ০ 00115107081] 871, কলকাতায় তাকে 
২০০. বেতনের চাকরীর ভরসা দেওয়ায় তিনি আশ্রম থেকে ফিরে এলেন। 
সেই সময় রবিদাদা আমার এক ভগ্নী এলা চট্টপাধ্যায়ের মারফং ২রা জানু 
১৯২০ আমাকে খবর পাঠালেন শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য। তাছাড়া ৭ই 
ফেব্রুয়ারী ১৯২০তে তার পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে £ 

£0০017)6 81)4 1017 ৬/০011 
্ [২010101508” 
তাছাড়া একটি পত্র তার আগে যা তার নিকট পেয়েছিলাম তার নকলও 
দিচচি 2- 

কল্যাণীয়েষু, বিশ্বভারতীতে কাজ করা স্থির করেছিস শুনে খুব খুসি 
হলুম। বিশ্বভারতীর জন্যে মাসে আমি প্রার পাচ শো টাকা খরচ করচি 
কিন্ত এর আয় কেবলমাত্র মাসিক ৪৫ টাকা । তাই তুই যে ৮০ টাকা 
দাবী করেচিস তা দেবার সাধ্য আমার নেই-_নন্দলালকে মাসিক যে ষাট 
টাক! করে দিচ্ছিলুম তোকেও তাই দিতে পাবি। 

'তুই এখানে কাজে যোগ দেবার পুকের্ব বাঘগুহায় যাচ্ছিস, সেং 
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কাজটা ভালই । কেননা তাতে তোর নিজেরও কিছু 509৫১ হবে অথচ 
অর্থও পাবি। আর আড়াই মাসের পরেই আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি 
হবে। তার আগে তোর কাজ শেষ হবে না। হলেও ছুটির হয়ত সপ্তাহ 
কয়েক পূর্বে মাত্র যোগ দিতে পারিস্। অথচ তার পুর্বেবই তিন মাসের 
ছুটি। অতএব এখন থেকে প্রায় ছয় মাস পরে তোর কাজে যোগ দেওয়। 
সম্ভবপর হবে। ইতিমধ্যে এতকাল নাতবৌকে রাখব কোথায় ? ছুটিতে 
মীরা ত এখানে থাকবেই না- মাঝেও যদি কখনে। ওর কোথাও ডাক 
পড়ে তাহলে কি কর্তব্য? ছয়মাস পরে যখন তুই কাজে যোগ দিবি তখন 
এখন থেকে এখানে ঘরকরনার ব্যবস্থা করা কি ঠিক হবে? ভাল করে 
ভেবে দেখিস। . 
(এই চিঠিতে তারিখ নেই) রবিদাদ।” 


১৯২০ জানুয়ারীতে রবিদাদার নিকট তার পেয়ে আমি আশ্রমের কাজে 
এসে যোগ দিলাম । মণি গুপ্ত বি. এ পড়া শেষ না করেই তখন আমার 
নিকট কলাভবনে যোগ দিলেন। আর কলকাতা 0০৮. ৪ 9০০০1 থেকে 
আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্র শ্রীমান হীরাাদ দুগাড়, অর্ধেন্দব 
বন্দ্যো রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলকাতা থেকে এসে যোগ দিলেন । 
তারপর বিনোদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, ধীরেন দেববন্মা, সত্যেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যো, বিনায়ক মাসোজি, ভি, আর. চিত্রা, শ্রীমতী হাতিসিং রমেশ বস 
মজুমদার, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী, শ্রীমতী সবিতা দেবী এবং শ্রীমতী প্রতিম। দেবী 
প্রভৃতি । (এ বিষয় মংগ্রণীত 4১7 ৪150 178011190 পুস্তকের “1 ৬617058৬৩ 
6৪19 01 (001)061)100181 [10191 79100108 অধ্যায়ের তালিকাটি দ্রষ্টব্য । ) 


এই সময় নন্দলাল বসু পুনরায় আশ্রমে আসার জন্বা যে কত উদ্বিগ্ন ছিলেন 
তার প্রতীক স্বরূপ তর সচিত্র পোঃ কার্ড গুলিতে যে সব ইঙ্গিত দিয়ে 
তিনি আমায় কলকাতা থেকে লিখেছিলেন তা" আজও আমার নিকট রাখা 
আছে । একটি ছবিতে নাকে কানে মুখে ঠুলি গৌজা একটি মুখ একে 
লিখেচেন “সাক্ষাতে সব বলব ।” আর একটিতে 71)5 11090181) $০০1615 
91 017160651 211এর ( 52178৬2%9,. [191151010এর ) গরাদে দেওয়া জানালা 
দিয়ে 9109 যেন ছিপ ফেলে মাছ খেলিয়ে টাকার নোটের তোড়া, 
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তোলবার চে! করচে এইরূপ ইজিত দেওয়া আছে। অর্থাং তর তখন 
অধিক অঙ্কের অর্থ সেখানে পেয়ে থাকতে হচ্চে এবং আশ্রমে যেতে পারচেন 
না এই কষটবোধ স্পস্টতর করে ছবিগুলিতে দেখিয়েচেন। তবে আশ্রমে তিনি 
প্রতি সপ্তাহ তখন থেকেই ধাতায়াত সরু করেছিলেন. কলকাতা থেকে 
এবং আশ্রমে তাকে অধ্যাপক হিসাবে তখনও ধরা হ'ত। 


১৯২৩ সালে নন্দলাঁল বসুর সুযোগ হল আশ্রমে আসা, কেননা আমি 
তখন আমার বন্ধু স্বর্গীয় উইলি পিয়ার্সেনের এবং আমার মেশো নগেম্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং তশর পুত্র নিতুর সঙ্গে বিলাতের টা ৬মাসের 
জন্ত রওনা হলাম। 


ছমাস পরে রাচিতে পিতার নিকট ফিরে এসে বিশ্বভারতীর আশ্রম 
সচিবের নিকট বর্মসমিতির আদেশ পেলাম যে আমার আর আশ্রমে কাজ 
করার স্থান নেই। সুতরাং আমি জয়পুররাজ্যে রাজপুতানায় 1 
5০1)001এর 17১11001081এর পদে নিযুক্ত হলাম। ১৯২৫ সালের গোড়ায় 
অর্থাৎ ২র] ফেব্রুয়ারী আমি পুনরায় লক্ষৌ গতর স্কুল অব আটের 
[4100108। পদে এলাম। দেশী লোক এ পধ্যস্ত পাকঝাপাঁকি ভাবে এ পদে 
কেহই তখনো পধ্য্ত কাজ করেন নি। পৃজনীয় রবিদাদা৷ আমাকে ৬ই মাচ্চ 
১৯২৫ যে চিঠি দেন সেটি ঘয়ওয়া হলেও তার দু এক লাইন তুলে 
দিচ্চি। 


'“'কল্যাণীয়েমু অসিত, জান্তুম তোর একটা ভালরকমের কিছু হবে। 
তাহল। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না। "তোকে একটা 
ছবির বিষয় দিচ্চি। এ+কে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস। অন্ধকার পথ--একটি মেয়ে 
চলছিল। বিপরীত দিক থেকে মশাল হাতে পুরুষ এসে তার সামনে 
ঈাড়িয়েচে মেয়েটি তার অবগুষ্ঠন দুই হাতে তুলে ধরেচে -_পুরুষ 
মশালের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে । আকাশে ঞ্রব তারা । 
ভালে। করে একে দিস-_দরকার আছে । দাম চাস্‌ দাম দেব। 


ইতি ৬ মাচ্চ৮ ১৯২৫ ববিদাদা " 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৫৪৯ 


এই ছবি উপলক্ষে তার কাছ থেকে ১১ই এপ্রিল ১৯২৫ যে চিঠিটি 
পাই তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করে দিলুম£ 


কল্যাণীয়েযু ১, সেই ছবিটার আয়তন কি হবে জিজ্ঞাসা করেচিস। 
ছোট হোক বড় হোক কিছুই আসে যায় না_কিস্ত বেশি 
দেরি করিসনে । তুই ত শুধু চিত্রী নোদ্‌ তুই কবিও-_ সেই জন্যে 
তোর তুলি দিয়ে ছুই রসই ঝরে. তাই কবি যখন ছবি চায় তখন তোরই 
শরণাঁগত হতে হয়। সেদিন চিঠিতে যে বর্ণনা করেছিলুম সেই অনুসারে 
অশকতে পারিস কিন্বা পথের মধ্যে রাত্রি শেষ হয়ে যেতেই মেয়েটির 
, পিছনে সূধ্য উঠল, আর পুরুষ পথিক তাঁর মশাঁলটা ফেলে দিলে, এমনও 
করতে পারিস্-অশীকবার পক্ষে ষেট! ভালো হয়, সেইটেই অবলম্বন করিস। 

রবিদাদ।” 


পরে পুজনীয় রবিদাদার নিকট জানতে পেরেছিলাম যে ছবিটি 1. 
810)1615এর বিবাহ-যৌতুক হিসাবে তাকে পাঠাবার জন্য আমাকে 
দিয়ে অশাকিয়েছিলেন। এ বিষয় সেই সময় আর একটি পত্র লেখেন 
তারও দু-একস্থান থেকে তুলে দিচ্চি 8 


কল্যাণীয়েযু -তোর ছবির অপেক্ষায় ছিলুম, রচনা শেষ হয়ে গেছে 

শুনে খুসি হলুম। এছবি আমি তোর প্রণামী বলেই গ্রহণ করব কিন্ত 

এর গতি হবে পশ্চিম মহাদেশে - সেখানে এর নিশ্চয় আদর হবে সেজন্টে 

চিন্তা করিসনে । কলা-সরম্বতী তার চরণরাগরক্তিমায় তোর সকল ভাবনা 

সকল কল্পনাকে চিরদিন রঞ্জিত করে রাখুন এই আমার আশীর্বাদ । 

ছবিটি শাস্তিনিকেতনেই পাঠিয়ে দিস। *. ...ইতি ১ জ্যেষ্ঠ ১৩৩২ 
রবিদাদ।"” 


চিঠিপত্রে রবিদাদ1! মহাশয় আমাকে কিভাবে শিল্পকলায় উৎসাহিত 
করতেন এইবার তার উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি তার চিঠির নকল তুলে 
দিচ্চি। ১৯২৬ শালের চিঠিতে তিনি লিখেচেল $-- 


6৫০ ভারতশিজী লন্দলাল 


“কল্যাণীয়েধু _তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুসী হয়েচি। যখন হাতে 
এল তখন 0985105 আমার কাছে বসেছিলেন, তারও ভালো লেগেছে। 
তোর তুলির টানে ষে একটি সৌকুমাধ্য আছে, এই ছবিতে তা'' প্রকাশ 
পেয়েচে। মুরোপে এটি নিয়ে যাব । 

রবিদাদা,, 


১৯৩৫এ আম।র সচিত্র ওমারখৈয়াম পেয়ে তিনি লিখেছিলেন £__ 
কল্যাণীয়েমু _তোর প্রেরিত সচিত্র ওমরখৈয়াম পেয়ে ধুসি হলুষ। 
ছবিগুলিতে রেখার সুনিপুণ সৌকুমাধ্য ও ভাবের লগ 
মনোরম হয়েছে । বইখানি গুণীসমাজে সমাদর লাশ করবে। ইতি 

১৫ নভেম্বর ১৯৩৫ | ৃঁ 
রবিদাদা 


১৯৩১ সালে আমার প্রেরীত রবিদাদার রৌপ্য ফলক-মৃত্তি এবং একটি 
[১০700110তে কতকগুলি 018/108 পেয়ে তিনি আমাকে লেখেন 2 


কল্যাণীয়েমু _অসিত, তোর হাতেগড়1 শুভ্র পদকমুত্তি কিছুদিন হলে 
আমার হাতে এসে পৌছেচে। খুব সুন্দর হয়েছে। অন্য জিনিষটা আসবার 
অপেক্ষায় তোকে খবর দিইনি । কাল যথাসময়ে সেটি পেয়েছি --এও 
বিচিত্র হয়েচে। অর্থাৎ এটিতে নতুন ধারা দেখা দিয়েচে। খাল কাট] চলে 
এক দীর্ঘ সোজা রেখা ধরে -_কিস্তু নদীচলেধাক বদল করতে করতে । 
চিত্র নিঝরিণীধার1ও ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন বাক নিতে থাকে, নইলে বুঝতে 
হবে তার মধ্যে চিতের বেগ নেই কেবল আছে অভ্যাস। তোর এই রেখাবর্ণ 
সঙ্গমে দেখা গেল নতৃনের আবির্ভাব হয়েচে। তার পথ অবারিত ও দুর 
প্রসারিত হোক | ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ রবিদাদ। 


এ বছরেই একটি পত্রে আমার প্রেরীত লাক্ষাচিত্র পেয়ে তিনি লিখেছিলেন £__ 
'“কল্যাণীয়েমু অসিত, তোর লাক্ষাচিত্র খুব ভালে? লাগল । অনভ্যস্ত চোখে 
যার! দেখবে তাদের ধশধা লাগবে । রেখার অন্তরে অন্তরে যে বেগটা যে 
ঝেশকটা আছে সেট? অনুভব করবার বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতা চাই ।... 

ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ রবিদাদ।” 


ভাঁরতশিল্পী নন্দলাল ৫৫১ 


পুজনীয় রবিদাঁদা আমাকে ছেলেবেলা! থেকেই ছবি অশাকা, প্রবন্ধ 
ও কবিতা লেখার উৎসাহিত করতেন। আশ্রমে আমি তখরই কাছে 
থাকতুম এবং তাঁর উপদেশ অহঃরহ শুনতে পেতৃম। নাতি হিসাবে 
মধুর রসিকতা থেকেও বঞ্চিত হতাম না । প্রত্যেকটি গান ও 
কবিত1 যা” তিনি আমার থাকার কালে লিখেছিলেন আজ যখন পড়ি 
তখন সেই সব দিনের কথা জাগ্রত হয়ে ওঠে মনের মধ্যে । আমার 
কয়েকটি ছবির উপরেও তিনি গান রচনা করেছিলেন । তার মধ্যে 
“সুরের আগুন” গানটি আমার অগ্নীময়ী সরস্বতী ছবিটির উপর যে লেখ। 
তা তংকালের আশ্রমবাসীরা মাত্রেই অবগত আছেন। রবিদাদার সঙ্গে 
আর্ট নিয়ে তক: করতেও ছাড়িনি। বনু পুর্বেবকার কথা তিনি তখন বলতেন 
যে আর্ট-যা 01819116 ৪ তা 96800 এবং 1070510, [0০৫0 প্রভৃতি 
07)81010 কেননা তার রণণ শেষ হলেও থামে না মনের মধ্যে ধ্বনি 
চলতে থাকে । কিন্তু পরে এই মত তশর বদলে গিয়েছিল। রেখার 
বেগের মধ্যেও যে সচল ভাব আছে তা” তিনি প্রত)ক্ষভাবে অনুভব 
করেছিলেন এবং বলাকার কবিতায় লিখেছিলেন । 

কবি ছোটদের অধাচীন মুর্খ বলে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। 
তিনি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতেন--আত্মস্তরিতার স্থান তার 
মধ্যে ছিল না । তার চাকর বনমালীর স্বখ দুঃখের কথা শুনতেন 
এবং অসুখ হলে নিজে হমিওপ্যাথি ওঁযধ দিতেন। 

শিক্পীদের মর্ষাদা দিতে তিনিই শিখিয়েছিলেন_ বিশেষ ভাবে নন্দলাল 
বসকে যখন আমি আশ্রমে আহবান করে আনি তখন তশকে তিনি 
নিজে অভ্যথিত করেন। 

আমার ১৯৩৯এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তশকে প্রণাম জানিয়ে পত্র 


লেখায় আমাকে তিনি লিখেছিলেন দাঞ্জিলিং থেকে “কল্যাণীয়েবু--৪৯ট। 
বেজোড় বংসর--তোর] ৫০ বছরের জন্যে অপেক্ষা! করিসনে কেন- আশীর্বাদ 


পেকে ওঠে জুবিলি বংসরে উপযুক্ত সময়ে ঝূড়ি নিয়ে আশীর্ববাদের 
রুল্পবৃক্ষমূলে হাজির হোস পরিপক্ক ফল থেকে বঞ্চিত হবিনে। 


ইতি ১৫।৯।৩৯ রবিদাদ1” 


৫৫২ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


একে দারুণ গরম, তাতে এই অল্প সময়ের মধ্যে এর বেশী লিখে পাঠাতে 
পারলুম না। 'রবীন্দ্র-সঙ্গ' প্রবন্ধে অনেক কথা পাবেন। 


সম্্ক 


ইতি 
প্রান্তিকা শুভানুধযায়ী 
শা. 0. 01৬1] [11795 শ্রীঅসিতকুমার হালদার 


1,001000৬/,. 23-4-47 | 

ূ 
পৃঃ পুজনীয় কবি রবিদাদা মহাশয় আমার প্রেরীত তার মুর্তিংলক 
পেয়ে যে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং অপর একটি কবিত। 
যা আমার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন আপনাকে পাঠাচ্চি । 


কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার 


আমার মৃণ্তি পূর্ণ করি 

মুক্তি পেল তোমধর শক্তি ; 
রেখায় রেখায় নিত্য-শিখায় 

দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি 
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র, 

তাই তে! তোমার ধ্যানের দুটি 
তোমার রসে আমার রূপে 

রচিল এই নূতন সৃষ্টি। 


২৫ বৈশাখ আশীর্ববাদ ক 
১৩৩৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উক্ত কবিতার কবি নিজে তর্জমা করে পাঠিয়েছিলেন 
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ভারতশিল্পী নন্দলাল ৫৫৩ 
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শ্রীমান অসিতকুমার হালদার 
কল্যাণীয়েমু__ 


কলা-বিদ্যা কুঙ্জে কুঙ্জে পুঞ্জে পুর্জে ফল 
ভুঞ্জ তুমি রাত্রি দিন আনন্দে চঞ্চল । 
কীত্তিতে রবিরে তুমি কর সমাচ্ছন, 
লৌমশ তুলিক। তব হোক ধন্য ধন্য। 
সিন্ধুপারে দ্বীপতটে উচ্চ জয়নাদে 
খ্যাতি যাক এক লম্ষে বামুর প্রসাদে । 
রবি করে আশীর্বাদ, চির আহ্ুম্সান, 
রবিসুত তোমারে না৷ দিকৃ দৃষ্টিদান। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১ল। বৈশ।খ শাস্তিনিকেতন। 
১৩২২ 


নন্দবাবু ১৯২০ সালে কলকাতায় ফিরে গিয়ে 01151)4] ১০০)০০-তে যোগ 
দিলেও আশ্রমের যোগ তিনি ছাড়েননি । পোষ ১৩২৭ শান্তিনিকেতন 
পত্রিকার ৫২১ পৃষ্ঠা দেখলেই এ বিষয় বেশ বোঝা যাবে। 


অসিতকুমার হালদার 


৭০ 


॥ শ্রীন্নুরেন্দ্রনাথ করের কৃতি, ১৯১৭:২০ ॥ 


রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে শ্রীনন্দলালের অনুযোদন পেয়ে, শ্রীসুরেন্ত্রনাথ 
১৯১৭ সালে শান্তিশিকেতনে এলেন । “বিচিত্রা'-পর্ব চুকিয়ে আর বস 
বিজ্ঞান-মন্দিরের ফ্রেপকে। সমাপ্ত করে আশ্রমে এলেন তিনি গরমের 
ছুটর পরে বিদ্যালয় যখন খুলল। বয়ন তখন তার চব্বিশ। 
শান্তিনিকেতনে এসে উঠলেন তিনি “বটতলার বাড়ি'তে। ট্রেজ্্রনাথকে 
পেয়ে কবি বললেন, -_-এখানে তুমি ছোট ছেলেদের শেখাঁবার ব্যবস্থা 
করো । বড়োদের মন ঘন ঘন বদলায় --তাড়াতাড়ি কপি করতে চাঁয়, 
তাদের শেখাতে গেলে খুব বেশি কাজ হবে না। --কবির এই আদেশ 
পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ছোট ছেলেদের ড্রয়িং শেখাতে আরম্ভ করে 
দিলেন। কবি তাকে কাজ শেখাতে বললেন ছুরকম ভাবে । প্রথমে 
বললেন, -ীম্‌ ওয়ার্ক করাও --ফ্রেসকো৷ করাও। এইভাবে তিনি কাজ 
শুরু করে দিলেন “সতীশ কুটিরে। গুরুদেব তাকে আর বললেন, 
_ কাঠের ওপর অশীকা শেখাও । কাগজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। পারমানেন্ট: 
কাজের জন্যে কাঠই উপযুক্ত ।' __এ-ছাঁড়া, নবাগত এই শিল্প-শিক্ষকটিকে 
কবি নিদেশ দিলেন, _'আশ্রমের ফুল-ফল সব, গ্রাছ-টাচের সঙ্গে 
ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দাও, যেন ছোটর] এদের পার্থকাটা ধরতে 
পারে। -_আমগাছ-বটর্শীছের তফাংটা! যেন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়, 
তারা এ-সব আলাদা করে আঁকতে শেখে। -এই হলো সুরেন্দ্রনাথের 


কাছে কবির কলাবিদ্যা-শিক্ষণ-প্রণাণ্রীর সৃষ্পষ্ট নিদেশ 


১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে আসার আগে, সুরেন্্রনাথকে ১৯১৬ 
সালে অবনীবাবুর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
বোটে আর কনঠিবাড়িতে মিলিয়ে শিলাইদহে সেবারে তিনি ছিলেন 
দিন দশেক। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তার কাছে প্রথম প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন শান্তিনিকেতনে আপার জন্বে । আর এই প্রস্তাবের সঙ্গে 
সঙ্গে কবি শান্তিনিকেতনের আশ্রম-পরিবেশ সম্পর্কে একটি মনোরম 


ভারত শিঞ্ভী নল্দপাশ ৫৫৫ 


চিত্র তার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। -_-'শান্তিনিকেতনে গেলে গাছপালা, 
লোকজন, স'ওতাল-টাওতাল সব দেখতে পাবে । -_-এই বলে তিনি 
তাকে আরও বললেন, -_-'আমি তোমার কথা অবনকে বলবো । 
_তোমার বাবাকেও লিখতে পার।' কাবর এই কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ 
বললেন, --আমার বাবাকে আর পিখতে হবে না, আমি যাবো'। 

এর পরে ৯৯১৬ সালে 'বিচিত্রা-পর শেষ করে, আর শেষ দিকে বসু- 
বিজ্ঞন-মন্দিরের ফেসকোর কাজ চুকিয়ে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে 
তার শান্তিনিকেতনে আসা! হলো পাকাপাকিভাবে । এখানে এসে 
তিনি যে-সব ছাত্র পেলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন -_শ্রীধীরেন্দ্রকৃ্চ 
দেববম্নপ, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । সেই সময়ে 'সতীশ- 
কুটিরে'র দরজার ওপরে কিছু ফেসকো করালেন। এলা, গেরি, কালো 
আর সাদ! --এই চার রকমের মৌলিক রং বাবহার করেছিলেন। অগকা' 
হলো আসিরীয়ান সিংহ, ইজিপ-সীয়ান বীণ-বাদন আর মা ও শিশু । কাঠের 
ওপরেও অণাকা শেখালেন । বসু-বিজ্ঞীন-মন্দিরের ফ্রেসকো করার সময়ে সেগুন 
কাঠের তক্তার ওপর তিনি অজন্তার পদ্ধতিতে ছবি করেছিলেন । এখানে 
করালেন আমকাঠের তক্তির ওপর । সেই তক্তির একদিকে ছেলের 
লিখতো আর অপর দিকে ছবি আকতো । 

শান্তিনিকেতনে তখন অত্যন্ত জলাভাব। জলের জন্যে কুয়ো কাটা 
হয়েছে, কিন্তু সে ধ্বসে ধ্বসে যায়, চিকমতো জল পাওয়া যায় না। 
জলের কষ্ট অত্যন্ত! কুয়ো থেকে জল তোলা হতে মোটে করে। 
জল তুলতে সহবত গাড়োয়ান। সে টপ্লর গাড়ি চালাতো আর জলও 
তুলতো। বড়ো ছেলেরা গরমের সময়ে স্নান করতে যেনো] কোপাই 
নদীতে । গাবগাছের তলায় কুয়ো থেকে বড়ো ছেলের জল ভুলে গে 
করে মেপে মেপে জল দিতো ছোটদের স্নান করবার জন্যে। 
কবির মনে বিশেষ উদ্ধেগ” কি করে আশ্রমে জলকষফ নিবারণ করা৷ 


যায় । -_-ণখরচ হচ্ছে প্রচুর, কিস্ব কাজ কিছু হচ্ছে না। --সেই 
টানাটানির অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ বললেন, -_'কুয়ো-কাটার অনেক মিন্ত্ী 
আছে পশ্চিমে |” কথাটা শুনে কৰি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, _-'তুমি 


তাদের আনো না, নিয়ে এসো না ॥ কবির আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ তার 


৫৫৬ ভাঁরতশিল্পী] নন্দলাল 


বাবাকে মৃঙ্গেরে পত্র লিখলেন (১৯১৮)। তখন গয়ায় সাব-ডেপুটি 
ছিলেন তারকনাথ রায়। সুরেন্্রনাথের পিতা দীননাথ করের সঙ্গে তার 
বিশেষ হাদ্যতা ছিল। তার] উভয়ে যোগাযোগ করে কুয়ো-কাটার মিষ্ট 
পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে | সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তদারক করে 
শান্তিনিকেতনে বড়ো কৃয়ো৷ কাটিয়ে জলের উৎস স্থায়ী করে দিলেন। 
স্বয়ং কবিও খানিক নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাঁগলেন। আর এদিকে সেই 
থেকেই স্থাপত্য-কমের দিকে শিল্পী সুরেন্রনাথের তরুণ প্রতিভা ধারে 
ধীরে আকৃষ্ট হলো । এ ৃ 

১৩২৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের ( ১৯১৯ ) শান্তিনিকেতন- সাদ দেখ| 
যায়, __আশ্রমে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু আর সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত 
ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষণ দিবেন । শ্রাবণ মাসের সংবাদ থেকে জানতে 
পারা যায়, --শ্রীমান নন্দলাল বসু ও স্ুরেজ্রনাথ কর শান্তিনিকেতনে 


চিত্রবিদ্যা শিক্ষা! দিতে প্রস্তুত হয়েছেন; দূর দেশ থেকেও তাদের ছাত্র 
এসে জুটছে। এখানে এই সময়ে চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক হলেন এরা 


দু-জন। সোসাইটি থেকে এই সময়ে শ্রীনন্দলাল বিশ্বভারতীর কাজে 
আশ্রমে এসে যোগদান করেছেন। কিন্তু সোসাইটির তাগিদে বেশি দিন 
আশ্রমে থাক তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি । ফলে, আশ্রমে কলাবিদ্যা-চ্চার 
কাজ বিশেষ ব্যাহত হয়ে পড়ে । ১৩২৬ সালের বাষিক প্রতিবেদনে 
( ১৯২০, জানুয়ারী ) এই সংবাদ বিশেষভাবে পরিবেশিত হয়েছেঃ 'গত 
বৎসর শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবুর ও শ্রীযুক্ত স্ুরেন কর মহাশয়ের সহায়তায় 
চিত্রশিক্ষাটি চমতকার জমিয়া উঠিয়াছিল । গুরুদেবের প্রস্তাবিত চিত্র- 
প্রদর্শনী মাঝে মাঝে হওয়ায় আশ্রমব।সী ছাত্র-ছাত্রীগণ চিত্রে অনেকটা 
অগ্রমপর হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নন্দলালবাবুকে এখান হইতে 
চলিয়। যাইতে হইল; তবে তিনি শুরস] দিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে 
আঙিয়া উপদেশাদি দিবেন। আশা করা যায়, তাহার উপদেশ ও সুরেন 
কর মহাশয়ের চালনায়, চিজ্রবিভাগ ভালই চলিবে ।' 

--এই রকম দে-টানার অবস্থায় শান্তিনিকেতনে তখন চিত্র-ৰিভাগের 
কমমধার। অব্যাহত থাকলেও কবির আগ্রহে আর কবিপুত্র রথীন্ত্রনাথের 
সহযোগে সুরেন্রনাথকে অধিক সময় ব্যস্ত থাকতে হতো আশ্রমে 
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নান! গৃহনি্লাপকর্পে । ফলে, চিত্রশিল্পী সুরেজ্্রনাথের শিল্পগ্রতিভা 
ধীরে ধীরে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে । ক্রমশঃ 
চিত্রশিল্পের পথ প্রায় ত্যাগ করে তিনি স্থাপত্যকর্মে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। 

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তিনি (১) পুরাতন প্রেস- 
ঘরের উত্তরে স্নানের বডে। কুয়ো (১৯১৮) (২) শমীন্দ্র-কুটির (১৯১৮) 
(৩) সত্যকুটির (১৯১৮) (৪) সন্তোষালয়' বা শিশুবিভাগ (১৯১৮) (৫) 
'দ্বারিক' ভবনের দোতলা (১৯১৯) (৬) নেবুকুঞ্জের বাড়ি (১৯১৯) আর 
(৭) “কোণার্ক, (১৯১৯) তৈরি করলেন। আশ্রমের সবজনের আকর্ষণীয় 
আর একটি শিল্প-কীন্তি তিনি সে-সময়ে স্থাপন করলেন --ঘণ্টার দোলস্তস্তটা 
সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শের অনুসারে প্রস্তুত করে। 'শান্তনিকেতন'- 
পঠিকার সেকালের আশ্রম-সংবাদে সুরেন্্রনাথের বিশিষ্ট কীতির এই সংবাদটি 
সগৌরবে পরিবেশন করা হয়েছিল । ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত 
এ বছরের বাম্ষিক প্রতিবেদনে ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছে ঃ “পুতবিভাগ 
১৮০০৯ গত বংসর ইমারতে তিন হাজার সাত শত চৌদ্দ টাক, ঘর মেরামতে 
সাত শত চৌ্ত্রী টাকা, নেবুবাগানে পাচ শত ছিয়ানব্বই টাকা ছুই আনা 
এক পয়স!, আশ্রমের রাস্তায় দুই শত ছাব্বিশ টাকা সাড়ে সাত আনা, 
ইন্দারার ওপর বীাধাইতে সাত শত সাড়ে চৌদ্দ আনা ব্যয় হইয়াছে । 

এই বিভাগ রথীন্দ্রবাবুর ও সুরেন কর মহাশয়ের সাহাযে)ই স্চারু- 
রূপে চালিত হইয়াছে।” 

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম বাড়ি তৈরি করলেন “শমীন্দ্র ঝুটার' |. 
রেলের শ্লীপার সস্তায় কিনে কিনে এনে এ ঘরের কাঠামোয় লাগানে। 
ইয়েছিল। তখন গুরুদেবের টাকার টানাটানি অত্যন্ত। তবুও কিছু টাক। 
তার হাতে এলেই তিনি তাকে বলতেন, বাড়ি তৈরি করবার জন্যে | 
লেখা বাবদ পাওনা টাক] বাজে খরচ হয়ে যাবার আশঙ্কার কবি 
তাকে বাড়ি তৈরি করে টাকার সদ্ব্যবহার করতে বলতেন। আর বলতেন, 
--'মাটীর বাড়িই আমি চাই; পাক। বাড়ি-টাড়ি এসব আমার ভালো 
লাগে না। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে কবি শান্তিনিকেতনে এসে 
পাকাবাড়ি “দহলী'তে ওঠেননি। আশ্রমের উত্তর সীমানায় তার জন্যে 
তখন দু'খানি কুটির তৈরি করা হয়েছিল, তার একটিতে উঠলেন। 
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কবির -খেয়ালমতো সৃরেন্দ্রনাথ করলেন __মাটির ঘর, খডের চাল, দরজা - 
জানালায় দরমার কপাট । ঘরের মেঝে মাটির ওপর কীাকর-পেটানে! । মাত্র 
স্ানের ঘরটির মেঝে পাকা -_-এই বাড়ির নাম --'কোণার্ক'। এর 
রূপান্তরের ইতিহাস যথাসময়ে বলা যাবে। 

১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা'র গোড়ার দিকে অবনীবাবু সুরেন্রনাথকে আর 
মুকুলচন্দ্রকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ওখানকার শিল্পসমবদার 
রায় কৃফ্দাস এদের কোনো ছবি কেনেন কিনা দেখে আপার । সেই 
সূত্রে গুদের কাশী আর সারনাথ প্রথম দেখা হলো। এর পরে ১৯১৯ 
সালে পুজোর ছুটির সময়ে শ্রীনন্দলালের সঙ্গে সুরেন্্রনাথ রাজগীর, 
নালন্দা, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়]! _-এ-সব স্থান ঘৃরেছিলেন। ১৯২০ 
সালে শ্রীনন্দলালের পিসিমা যখন কাশীবাস করতে যান সেই সময়ে 
ওর পুনরায় কাশী গিয়েছিলেন । ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে সুরেন্দ্রনাথ 
কবির সঙ্গে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ট্রেন বিগড়ানোর জন্যে 
তারা নামলেন পিঠাপুরমে | সেবারে বীণকার সঙ্গমেম্বর শান্ত্রীকে 
শান্তিনিকেতনে আনার যোগাযোগ কর] হলে! । এই ভ্রমণে শান্তিনিকেতন 
থেকে ভীমরাও শান্ত্রীও গুদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী 
মাসে কবি দক্ষিণভারত ভ্রমণের সঙ্গী স্বরূপে আবার নিয়ে গেলেন 
সুরেন্দরনাথকে । শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে তিনি তার 'বুদ্ধিপ্রাথষে' 
আর 'চরিত্রমাধূর্ষে কবির আর আশ্রমবাপী সকলেরই প্রিয় হয়ে 
'উঠ্েছিলেন। এঁকে নিয়ে কবি মহীশুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে চললেন 
বাঙ্গালোর । গত বংসর কবি অন্ব,প্রদেশের পিঠাপুরম্‌ (কোকোনদ ) 
পর্যন্ত এসেছিলেন --তার দক্ষিণে যাওয়া হয়নি । 

১৩২৬ সালের ৮ই আষাঢ় থেকে ৭ই পৌষের শান্তিনিকেতন-সংবাদে 
দেখা যাচ্ছে যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 
কর মহাশয় চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন । এই সময়ে আশ্রমে 
শ্রীন্দলালের অধ্যাপনার ফলে, চিত্রকলা-বিভাগে মালাবার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, 
আসাম অর্থাং সারা ভারতবর্ষ থেকেই ভারতশিল্প শেখবার জন্যে ছাত্রবৃন্দ 
সমাগত হয়েছিল । আশ্রমবাসী বৃদ্ধ, বালক, মহিলাবর্গও শ্রীনন্দলালের ক্লাসে 
উতপাহভরে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীনন্দলালের উপস্থিতিতে অল্পদিনের 
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মধ্যেই এই বিভাগে প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হয়েছিল । কিন্তু অবনীবাবুর 
নিবন্ধে শ্রীনন্দলালকে সোসাইটিতে ফিরে যেতে হয়। ফলে, আশ্রমের 
কলাবিভাগে ছাত্র-সংখ্যা কমতে থাকে । তবে সেকালের আশ্রমকর্তৃপক্ষ 
স্বরেক্্রনাথের ওপর বিশেষ আশা পোষণ করেছিলেন । উপরস্ত, এই 
সময়ে অঙগিতকুমারও আশ্রমে এসে কলাবিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ 
দিলেন। ইনি ১৯১৫ সালের পর থেকে আশ্রমে অনুপস্থিত থাকার পরে 
১১১৯ সালের জুন মাসে পুনরায় এখানে এসে যোগ দেন। কলাবিভাগের 
ক্লাস হতো তখন 'ঘবারিকে'র দোতলায় । কিছুদিন পরে হয়েছিল 
“সন্তোষালয়ে' । 

সুরেন্্রনাথ আর্টম্কলে পড়েননি । তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ- 
শিল্ঠু, “বিভিত্রা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিচিত্রা” উঠে যাবার পরে বসু-বিজ্ঞান- 
মন্দিরের কাজ শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন আশ্রম-বালকদের 
চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা দেবার ভার নিয়ে । বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যা- 
শিক্ষা যেমন হয়েছিল অবশীন্দ্রনাথের কাছে; এই বিষয়ে তার “নতুন-দা 
শ্রীনন্দলালের নিকট তীর খণও কম নয়। সুরেন্্রনাথের বহু ছবির “ফিনিশে' 
রয়েছে শ্রীনন্দলালের হাত । 

শান্তিনিকেতনে আসার আগে ও ঠিক পরে অশকা যে-সব চিত্র 
সুরেন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসাবে চিরম্মরণীয় করে রাখবে তার কয়েকটি 
এই £ সরম্থতী, মালিনী. একাকী, পাঠশাল, তুলসী, ননীচোর শ্রীকৃষ্ণ, 
বিদ্যারস্ত, রথতলাতে রাধারাণী, হিরন্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায়গ্রহণ, 
বহিন, পথের সাথী ইত্যাদি । এ ছাড়া, লর্ড কারমাইকেল-সংগ্রহে তার 
ছ'খানি উৎকুষ$ট ছবির সলিল-সমাধি ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথ তার 01181]1511- 
গ্রন্থে সৃরেন্দ্রনাথের তিনখানি চিত্র স্থান দিয়েছেন এই পরিচয়ে £ 11616 
19 শু) 099 30০০1 ( বুদ্ধের পদতলে প্রণতা নারী ), 0 1175 91976 
01 1186 06501806 11৩7 ( একটি মেয়ে নদীর জলে প্রদীপ ভাসাতে 
যাচ্ছে) আর 716 5701178  ৮/10) 105 168%65 21 110%/675 1089 
00205 510] [89 0০৫ ( পুষ্পিভ লতায় আলিঙ্গিত নারী )। 

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম দিকে থাকার সময়ে পিয়ধর্সন, 
এ্যাপ্তুহজ আশ্রমে আনাগোনা করছেন । বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, হুরিচরণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘ্বোয, 
কাপীপদ বসু, নগেন্দ্রনাথ আইচ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন, প্রমোদারঞ্জন ঘোষ, ভীমরাও শাস্ত্রী, 
গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষচন্ত্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার রায়, সরোজকুমার 
রায়চৌধুরী প্রমথ কমীদের নিয়ে সেকালের আশ্রম-সমাজ আর তাদের 
সাহচর্ষের স্মৃতি তার মনে স্থায়িভাবে অশকা হয়ে আছে। 

চিত্রশিল্পী স্বরেন্দ্রনাথ প্রাগ্-বিশ্বভারতী পর্বে (১৯১৭) আশ্রমে এসে 
১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কলাভবনের অধ্যাপক ছিলেন । আর ছিলেন কবির 
বনু ভ্রমণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। অতঃপর, ১৯৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি) ছিলেন 
শাস্তিনিকেতন-সচিব ; এর পরে তিন বংসরকাল নবপ্রতিষ্টিত বিনয়-ভবনের 
পরিচালক । তারপরে, কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে পাচ বছর পরে, ১৯৫৫ 
সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে 
অনুষ্ঠিত নান! উৎসবে, অভিনয়ে, মঞ্চসজ্জায় তশীর দানও প্রভূত। চিত্রশিল্প 
থেকে তার প্রতিভ। ধীরে ধীরে কিভাবে স্থাপত্যশিল্পে রূপান্তরিত হলো 
সে ইতিহাস আমর যথাসময়ে আলোচনা করবো । শান্তিনিকেতনে থাকার 
সময়ে প্রথম দিকে শ্রীনন্দলালের সহযাত্রী হয়ে তিনি রাজগীর, নালন্দা, 
পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া, কাশী, সারনাথ বেড়িয়ে এসেছিলেন। তারা 
ভ্রমণে বের হতেন বিশেষ করে পুজোর ছুটিতে । পরে পরে ভারতের 
প্রায় সব্ত্র ভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানের স্থাপত্য-রীতি দেখে দেখে 
আইডির সংগ্রহ করে তিলে তিলে তিনি শাস্তিনিকেতনকে বিচিত্র-রীতির 
ঘর-বাড়িতে ভূষিত করেছেন। জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকৃমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুরেন্রনাথের নিমিত শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
এই স্থাপত্যরীতির নামকরণ করেছেন --'সৌরীন্দিক রীতি” । তখার এই 
অনন্ত রীতির খ্যাতি ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে । স্থাপত্য- 
শিল্পে 'সিদ্ধপুরুষ' সুরেজ্নাথের এই বিশিষ্ট রীতির অবদানের প্রসঙ্গ 
জ্রমানয়ে' বিবৃত করা যাবে । 

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ে 'কলাভবন"-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতে গোপালচন্ত্র 
কবিকুসুম, নগেন্্রনীথ আইচ, পীচুগোপাল রায় ওরফে “ওঙ্কারানন্দ” শ্রীসম্তোষ 
কৃমার মিত্র, অসিতকুমার হালদার, শ্রীসৃরেজ্নাথ করের ভিত্তির ওপর শ্রীনন্দলাল 
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১৯১৯ সালের গ্রীশ্মাবকাশের পর থেকে ক্রমশঃ কলাবিদ্যার 'সৌধ, নির্মাণ 
করেছিলেন। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর বংসরে অসিতকুমার, 
শ্রীপ্তরেন্্রনাথ আর শ্রীনন্দলপাল এই ত্রয়ীর যোগাযোগে এখানে কলাভবনের 
পত্তন হয়েছিল। “বাহন স্ুরেন্্নাথ আর “দেবতা নন্দলালে ভর করে 
যেন দেবশিক্পী স্বয়ং বিশ্বকর্মা শান্তিনিকেতনে এসে অধিষ্টিত হয়েছিলেন । 
প্রথম যুগের ত্রহ্গচর্যাশ্রমে শিল্প-প্রচেষ্টায় যে-জোনাকির আলো ভ্বলেছিল 
তার মহিমা কিছুমাত্র খব না করে বলা যার, সে ছিল যেন অরুণোদয়ের 
সঙ্কেত, --বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে অসিতকুমারে আর স্বরেন্্রনাথে হলো 
চিত্রবিদ্যার অরুণোদয় । আর সবশেষে, অরুণ-সারথির রথে চড়ে এসে 
উদয় হলেন শিল্সিভাস্কর শ্রীনন্দলাল । 


॥ বিশ্বভারতীতে আচার্য নন্দলালের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষণ পদ্ধতি ১৯১৯-৫১ ৷ 


বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে কলাবিদ্যা কিভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হবে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বনছুদিন আগে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। 
তিনি পধায়ক্রমে সেকালের কলাবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীসত্তোষকুমার মিত্র, 
অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্্রনাথ করের কাছে এই বিষয়ে একই 
পদ্ধতির পুনরুক্তি করেছেন দেখা যাচ্ছে। পরে, নন্দলাল যখন এখানে 
অধ্যাপক হয়ে এসে কাজ শুরু করে দিলেন, তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি হলেও, 
তার সঙ্গেও কবি এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রভূত আলোচশা! করেছিলেন। 
সেই আলোচনার সূত্র ধরে ধরে নন্দলালও এখানে তার নতুন কমক্ষেত্রে 
অগ্রসর হতে মনস্থ করেন। কবিগুরুর চিন্তার আলোকে নন্দলাপ যে- 
পদ্ধতি স্থির করে এখানে ৰলাবিদ্যা-চার সূত্রপাত করেছিলেন, এবং 
বরাবর যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন (€( ১৯৫১ সাল পধন্ত ) --এই 
অধণায়ে তারই ভাষা অনুসরণ করে কিছু বলা হচ্ছে।__ 

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা 10015 50809 £ 

ছেলেদের প্রত্যেকের একখানা করে খাতা থাকবে; তাতে লিখ 
হবে।”- | 
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ফ্কুল ঃ ধাতু অনুসারে ফুলের তালিকা করবে । সেইসব ফুল দেখে 
দেখে আঁকতে হবে। ফুলের নাম ও কোন্‌ মাসে ফোটে -নোট করতে 
হবে । 

গাছ -_তাল, খেজুর, নারকেল, কলা, শিমুল, ঝাউ, বট, অস্থ, 
আম, শাল, হিমঝুরি, ইউক্যালিপ্টাস্‌ _এদের পাতা ও ফুল ছেলেরা 
119 করে এ নোটে যোগ করবে ।-- 


পাখি _খতু অনুযায়ী পাখি ও আশ্রমের সাধারণ পাখি! _-তার 


115 করবে। 

জন্তু _আশ্রমে যা দেখা যায় _তাঁর 115 করবে । ও চ্ী যা 
তারা দেখেছে তারও 115 করবে । এক-একটা রং-এর জন্তর পৃথকৃ পৃথক্‌, 
15; করবে ও কোথায় কোথায় এঁপব জন্তু দেখা যায়। | 

কার্ড-সাইজ কার্ডবোর্ডের ওপর রং-85$6| দিয়ে একে, এক-একটি 
ছোট কাগজের বাক্সে, প্রত্যেক রং-এর বাছাই করা (50 করে) জিনিস 
রাখবে । ক্রমশঃ এসব সংগ্রহ করে, ছেলেরা তাতে নতুন নতুন জিনিসের 
নাম যোগ করতে থাকবে । এ রং-এর কার্ডের বাঝ্সটি শিক্ষক নিজের 
কাছে রাখবেন । শিক্ষক কার্ডের ওপর ছবি যথাসস্ভব ছেলেদের দিয়ে 
অশকাবেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজেরও একটি বাক্স আলাদা রাখবেন। 
তাতে তার নিজেরও শিক্ষা চলবে । 

ধাতু অনুযায়ী ফুল ও পাখি ।-_ 

ফুল ঃ বর্যার ফুল _-কদম, পদ্ম, কেয়া, হেনা, টগর, সেউতি, 
কলকে, ফুরুস (আষাট়ী ), গন্ধরাজ (ইন্দ্রকমল ). রজনীগন্ধা ইত্যাদি । 
(বারমেসে ফুল ) জবা, কলকে, সাগরি, গোলাপ, রঙ্গন ইত্যাদি । 

বর্ষার পাখি __পাপিয়া, ডানুক, বক, কাদা-খেশাচণ, হশস, শামুকখোল 
ইত্যাদি । (বারমেসে পাখি ) _কাক, শালিক, বক, হশড়িঠাচা, চড়াই, 
পেঁচা, চিল, বাজ ইত্যার্দি। ক্রমশঃ এসব ফুল, ফল. পাখি ০৪০-এ রং 
দিয়ে অশকতে হবে এবং রংএর বাক্স যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে দিতে হবে। 
70491 1018৬108 £ 

(১) (09117011081) টিনের কৌটা, বোয়েম, রং-এর ড্রাম, বড় 
লোহার পাইপ-টুকর1, বোতল, গেলীস, পিপে বালতি ইত্যাদি । 
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(২) (0801০81) টিনের ক্যানেস্তার।, প্যাক-বাঝ্স, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি । 

(5) (1২60181180121 ) বই, চৌকি, আলমারি ইত্যাদি। * 

(৪) ( 00101081 ) ঠোঙ্গা ( গাধার টুপির মতো ), মোচার ডগা, 
মোড়, ধুতর] ফুল, গ্রামোফোনের চো ইত্যাদি । 

(&) ((০870151)) কলসী, হাড়ি, মালসা, হোল, কুইজো, ফুটবল, 
আলু, বেল, কদম, কমলালেবু ইতঢঠাদি । 

(৬) (09919178151) ) তাকিয়া, নোড়া, ফুটি, কুমড়ো, ছখচি-কুমড়ো, 
তরমুজ ইত্যাদি । 

(৭) নানা রকম -_- আম, পটল, শসা, লাউ, পেঁয়াজ, ঝি, 
কংমড়ো, তাল, টমযাটো, ঢেঁড়স, মোচা, ডিম, কাজুবাদাম, নারকৌল, 
ডাব, বেল, আনারস ইত্যাদি । 


(৮) উপরোক্ত নানারূপ 109061-এর ছায়া, এবং চেস্টা-গড়নও শিক্ষা 
দরকার । (কোনে? আলোর সামনে কোনো একটা 09091 রেখে 
একটা বোডের ওপর তার ছায়া ফেপলে চলবে )। এবং কতকগুলি 
চেন্ট। জিনিসেরও ড্রইং করানো আবশ্যক । চেন্টা জিনিস যেমন _-আসন 
পি-ডা, অশকার বোর্ড, মাদুর, কপাট ইত্যাদি । চেপ্টা গোল জিনিস 
_ চাকা, থালা, হাতে-গড়া-রুটি ইত্যাদি । 

(৯) (ক) 0১117011081 ও (০0101081--মোড়া 

(খ) 12886011) ও 0০0111091--ডাঁব 
(গ) [২০901101511 ও 00171081-তাঁল ইত্যাদি 


- এই রকম নানা জিনিস, উপরে-লেখা ক'টা একক বা মিশ্র (01া-এর 
ভেতর ফেলে, শিক্ষক একে বুঝিয়ে দেবেন। ৬, ৬], ৬11, ৬1]1 £০৪-এ 
সব জিনিসই আকাবার চেষ্টা করবেন । 111, 1৬ ৪10990-এর জব্যে 
মোটামুটি টিাঃ-গুলি, আর তার ভেতর সব জিনিস কি ক'রে রি করে, 
দেখাবেন। খুব ছোটদের বেলায় উপরোক্ত এ সব ফল মূল ওলানা রকম 
জিনিস তাদের সামনে রাখা থাকলেই ঘথেষ । এসব জিনিসের প্রতি 
শিক্ষক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন মাত্র । জোর করে বা নিয়ম করে 
অশকাবার চেষ্টা করবেন না। 
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15 ও 20 00007 উপস্থিত শিক্ষা-বাবস্থার দোষে বাদ পড়েছে । 


01005 ০085 
(আন্দাজ ছেলের সংখ্যা দিতে হবে) 1061 0157/118, 8140 ১০৪1 
310 07070 01811118, 01181114815 19170001 


0: ৬/০০০ ০01, 11151181101, 


৪016 5180. 


0২005 1061 019/11)8, 007 01) 09061, 10111811781, 
40) 08006 [.1000000) 11105080190, 1৭81016 5000. 
9190 রি ৯ 
28 0171611781) :15170001. 0০909/ ০01] 18167, 
901 ১ 
৪1015 5109, 
70) ৪) 


80) & 911) 08070 09281091, [৪016-- ০96৫0০01 


775২1005075 ০1/১১ [তি 


05০90%১ ড/1721 %10৭1175 915101৭7175 
20 2 701005 ৪ 7611090 72 56103 
40) তি 2) 8 2 
51] 8 2. 108 ১, 
601) তি এ 12 7, 108 ১, 
10) 2 ঠি। ৮7 108 ,, 
৪80) 6 ১, পির - ও 216 ১ 
901) 4 ১, 16 , 144 ৪, 


| শিক্ষাপন্ধতি শিশুদের উপযোগী ॥ 
( শিল্পাবিষয়ক আলোচনা ও সংগ্রহ ) 


. তোমার ১৪ তারিখের পত্র পেলাম । যদ্বপতির সিলেবাস তৈয়ারি 
হলেই তোমায় পাঠাবো । তুমি কাজে সাহস করে লেগে যাবে । চিন্তা 
করলেই সব সমাধান করতে পারবে । এখানকার কাজ যারা ঠিকডাবে 
শিখেছে তারা স্বভাবতঃ চিস্তা করতে ও উত্তাবন করতে শিখে যায়। এই 
হচ্ছে এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মুল ভিতি। | 


দ্টি রাখবে, যখনি যে রুটন বা শিক্ষার, ব্যবস্থা ছাত্রদের জন্মে 
(ছোট ও বড়) করবে তখন _-(১) 0081081 (মৌলিক ) (২) [81879] 
(প্রাকৃতিক) ও (৩) 1£8010078] (পারস্পরিক) _-এই তিন বিষয়ে মব 
সময় পর্যায়ক্রমে (00056081161) ) শিখাবে । কোনো একটা বিষয়ে 
বেশী দিন শিক্ষা ভালে! নয়। খুব কমপক্ষে প্রত্যেক বিষয়ে সপ্তাহে 
২ ঘণ্ট। পর পর __অর্থাং 0118104] কাজ দু-দিন পর পর করা হলেই 
9176 9190$ ধরাবে। *তারপর [180101018| কাজ করাবে । তাও 
ছেলেদের বয়স অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। খুব ছোট ছেলে এগারো- 
বারে! বংসরের কম হলে তাকে বেশী কপি ও 018%178-এর টেকনিকের 
নিয়ম (00109091000, 76150500%6, রণএর  10000009 ) ইত্যাদি 
নিয়মমতে! না-করিয়ে ইঙ্গিতে বুঝানো দরকার। 

তাদের 011%1781 ছবি করার জন্বে উৎসাহ বাড়াবার ও ভালো 
লাগার জন্মে সববিধা হলে, ভালো! ছবি দেখাবে । ( অভাবে ভালে! ছবির 
ফটো! ব! প্রিন্ট দেখাবে )। 80816 থেকে ভালে ভালো সুন্দর দৃশ্য 
(ৰ! তোমাদের ইস্কুলের নিকটে আছে ) মাঝে মাঝে দেখাবে। আর 
চতুর্দিকে নানা রকম বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ও ভার প্রতি দৃষ্টি 


আকর্ষণ করাবে । 


নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্থের একটি ভালিক] দিলাম, -_পাহাড়, জঙ্গল, 
মেঘ, নদী, ঝর্ণা, হূদ, বিস্তীর্প মাঠ, সমূদ্র। আকাশ ইত্যাদি । বন্ত 
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-জীবজন্ত যথা __মানুষ, পশুপক্ষী, ফুলপাতা, গাছপালা বেশভূষা, যানবাইন, 
যন্ত্রপাতি, গ্রাম. শহর, ঘটিবাটি ইত্যাদি যে বস্তই দেখাও না কেন সঙ্গে 
সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও গুণ বুঝিয়ে দেবে । -_-যথা গরুর গাড়ীর উদ্দেশ্য 
ভার বওয়া, তার ওপর চড়ে যাওয়] ইতযাি। গুণ হ'ল _ধীরে বা দ্রুত চলছে, 
ভারি জিনিস বোঝাই করেছে ইত্যাদি । মাঝে মাঝে ছাত্রদের প্রকৃতির বিষয় 
ভালো গান শোনাবে ও কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াবে। ( গুরুদেবের 
গনে এ সব গুণ ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা খুব আছে। ) খুব ছোটদের 
কাছে এইসব গুণ ও উদ্দেশ্যের কথার উল্লেখ ও তাদের রথ আকর্ষণ 
করলেই চলবে | তা থেকেই তারা 01181081] ছবি করবার প্রেরণ। 
পাবে | বডদের বেলাও তাই, তবে মাঝে মাঝে এ সব জিনিস 
করবার জন্যে ফরমাস করবে | বড়দের কিছু কিছু কপি, ক্লে-মডেলিং, 
মডেল দেখে মডেল-ড্রইং, 751509001৮9 ইত্যাদি শিখান দরকার । 
যাতে তারা ক্রমশঃ ডুইং-এর 1917808£5 শিখতে পারে । বড়ো হ'লে 
উঁ ড্ইং-এর 181780456 বিশেষ কাজে লাগবে | ছোটরাও এই 
18789480 শেখে 1 কিন্তু ০07181781 ছবি ক'রে ক'রে খেলার ছলে 
শেখে | ঠিক 019৬178-এর নিয়ম-কানুন শিখবার উপযুক্ত সময় হল 
_যখন তাঁরা নিজে ছবির বস্তুর গড়ন ও মাপ-জোকের ভুল ধরতে শেখে। 
এইবূপ নিজের কাজের প্রতি বিচার-বুদ্ধি তের-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই 
হয়। টেকনিক ও নিয়ম ছাত্রদের খুব সাবধান হয়ে শেখানো দরকার । 
এ বড় কঠিন কাজ। নিয়মমতো৷ ও রুটিন-মতো, ছাত্রদের অনিচ্ছাসত্বেও এ 
সব ৫18%108-এর নিয়ম তাড়াতাড়ি গেলানো যায় বটে, এবং নিদিষ্ট 
সময়ের মধে) তার ফলও পাওয়] যায় -কিস্তু এটা খুব দোষের । এতে 
সৃষ্টি করার ইচ্ছা! মূলেই নষ্ট হয়ে যায়। 

এইখানেই ভালে! বা মন্দ অর্থাং পটু বা অপটু শিক্ষকের, তফাং। 
ভালে! শিক্ষক ছেলেদের মন বোঝে ও তাদের কাজের ও বুদ্ধির প্রতি 
শ্রদ্ধা রাখে । ছোট ছেলেদের সৃষ্টি করার ও স্বভাব দেখার ধরন শিক্ষক খুব. 
শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবেন । তাতে তিনি নিজের কিছু কিছু নতৃন শিক্ষা, 
ও চিন্তা করতে পারবেন। শিল্প হল সাধনার বস্ত। কাজের প্রতি ছেলেদের 
গোছানে-স্বভাব আর শ্রদ্ধা-জাগনে! ভালো শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য। 
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অশ্রন্ধার ভাব নিঘ্মে কখনো শিখা বা শিখানো যার না। এবং আপনি 
আচরি ধর্ম অপরকে শিখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে সর্বদাই মনে 
রাখতে হবে, চোখ রাঙ্জিয়ে 'গুরুদেব' হওয়া যায় না। যুক্তিও সব সময় 
কাজে লাগে না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর । হাতে-নাতে কাজ 
ক'রে আদর্শ দেখানো-- সেই আসল কথা। সেই আদর্শ উপলব্ধি করতে 
শেখানোই হচ্ছে যথার্থ শিক্ষাদান । আর সব সময়েই মনে রাখতে হবে, 
আমরা শিলীী। সেই সঙ্গে আত্মিক শক্তির স্ফুরণ অতি আবশ্যক। এতেই 
শিক্ষক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন। এইভাবে চললে ছেলেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
সহজেই শিক্ষক আকর্ষণ করতে পারবেন । বিশেষ করে প্রত্যেক শিক্ষকের 
06801/6 175010)0 থাকা বাঞ্চনীয় । মূল কথ হ'ল, ছেলেদের কিসে সৃষ্টি 
*করার ইচ্ছা জাগে তার চিন্তা করা ও নান উপায় উদ্ভাবন করা। যে সৃষ্টি 
করে সেই ঠিক বেঁচে আছে ও খুশী আছে। আর সে-ই অপরকে ব্বাচাতে 
ও খুশী করতে পারে । সে-রকম শিক্ষকই ছেলেদের জীবনের প্রতি অংশকে 
সার্ক ক'রে তুলতে পারেন-_-এ কথাটা ভালো শিক্ষকের সর্বদা মনে রাখতে 
হবে। মন্দ শিক্ষকের লক্ষণ দেখা যায় চতুর্দিকে । প্রকৃতির সঙ্গে তার 
পরিচয় হয়নি বা সে উদাসীন; তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে শেখেনি। 
এইরূপ শিক্ষককে ছেলেরা খুব ভয়ের চক্ষে দেখে ও আপন বন্ধু হিসাবে 
নিতে পারে না। ষে সৃষ্টি করে সে চলন্ত জলের ধারার মতো, তাতে 
সব জিনিসই তাজ। থাকে । চলন্ত জল শুদ্ধ ও তাজা থাকে | বদ্ধ 
জল শীঘ্রই পচে যায়; তাতে যা পড়ে সব পচে উঠে । জলও 
বিষাক্ত হয়ে যায় । মন্দ শিক্ষক এই বদ্ধজলের মতো | উপস্থিত 
ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া! যায়, অনেক শিক্ষকের স্বভাবের প্রতি ভালোবাসা 
আঁ তার সঙ্গে পরিচয় না-থাকলেও শিখানোর কাজ তিনি বেশ 
চালিয়ে যান । কেবলমাত্র বই-এ লেখা জ্ঞান-অর্জন করেই তিনি কাজ 
চালান | এটা খুব শুষ্ক ও প্রাণহীন হয় । 

শিখানোর ক্ষেত্রে সব বিষয়েই খেপার ছপে সরস ক'রে শিখানো 
যার, আর শিখবার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় (পুজনীয় 
গুরুদেব এইরূপ শিক্ষা-বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, সে-সব ওর 
লেখা থেকে সংগ্রহ করা যায়) । তবে উপরোক্ত শিক্ষকের থুবই 
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অভাব । প্রত্যেক শিক্ষায়তনে কিছু চিস্তাশীল ও সৃষ্টি করছেন এষন 
শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে | তাদের দিয়ে অপর শিক্ষকদের শএ্রসব 
বিষয়ে চিত্তা জাগাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায় । 


॥ কোন একটী নতুন শিল্পশিক্ষ1-প্রতিষ্ান-স্থাপনের জন্যে লিখা ॥ 


সবাগ্রে চিত্র-শিখার কেন্দ্র নির্বাচনের জন্যে বিশেষ স্থান; দরকার | 
কোলো শহরের নিকটে হলেই ভালো | প্রথমে 71016 01855 (লৈখাপড়া- 
করা ছাত্রদের নিয়ে কাঞ্জ আরম্ভ করা উচিত | ক্রমশঃ এ আদর্শে 
ছোট্ট ছোট শিক্ষায়তন ক'রে গ্রামে শিখানোর ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা 
চলতে পারে | শিখাবার জন্যে বাড়ি প্রথমে পীচ ছ' কুঠরীর বাড়িতে 
কাজ আরম্ভ ভালোভাবে করতে পারা যায় । ভালো দামী বাড়ির জন্যে 
প্রথমে না-ভাবাই ভালো | শিক্ষায়তনটি মনোমতে। আকার (91১87) 
নিলেই তার জন্যে ভালো বাড়ি তৈরি করা যাবে ॥ 

শিক্ষক ।--প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন 0181701)-এর জন্যে চার-পাচটি শিক্ষক নিয়ে 
কাজ আরম্ভ কর! চলবে | নিম্নলিখিত বিষয় ভালো শিখানোর ব্যবস্থা 
রাখতে হবে 22 (১) 1১8171076 ও তার শিখার উপায় (1018175, 76151200- 
11৮6) 1৬1০9061117) । (২) 199001801৮5 ৬/০01 (0101810121)021 আলপনা, 
বাটিক, চামড়ার কাজ ইতাদি)। €৩) /১৫৮৪1০৪এ বা বড়ো ছাত্রদের 
অনুকরণ করে জাকা শিখানোর ব্যবস্থা । এতে কোন বস্ত দেখে আকার 
কৌশল ও মন থেকে কোনো জিনিস কল্পনা করে অশীক1 শিখানে৷ হবে । 
ড৬150081179 ক'রে অশাকা $--এই রকম শিক্ষা সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করতে 
18118888-এর মতো৷ দরকার হয় । --যেমন ভাক্তারী, বোটানী ইত্যাদি। 
পরে, এ প্রতিষ্ঠানে 7০010810 শিখানোর ব্যবস্থা করতেও পারেন । 
[10919 এবং 1/0560100-এ ছবির জন্যে গ্যালারী ; প্রথমে দেশী ছবির 
01170 ও 01100 রাখতে হবে। ক্রমশঃ দেশী ছবি সংগ্রহ করতে হবে। 
একটি জায়গায় গ্যালারী-ঘর থাকবে । মাঝে মাঝে স্থানীয় কারিগর আনিয়ে 
কিছু কাজ করানো দরকার । বিদেশী মিউজিয়ম থেকে দেশী ছবির 
0111) জোগাড় ক'রে এনে রাখতে হবে । 0676181 5%116995-এর সঙ্গে, 
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কলাভবনের গ্রুব উদ্দেশ্যের উল্লেখ থাকলে ভালে। হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
€'রকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে । একটা চারুশিল্পের জন্যে, আর একটা 
কারুশিল্পের জন্তে । চাঁরুশিল্পে হবে সুকুমার কলার সৃষ্টি, আর এ বিষয়ে 
জ্ঞান-অর্জন । কারুশিল্পে হবে ব্যবহারিক শিল্প-সৃষ্টির কৌশল-শিক্ষা ও এ 
বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন । 

চারুশিল্প-(ক) চীরুশিল্পের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে সৌন্দর্যের ধ্যান, 
আর কল্পনা সহযোগে সৃষ্টি--তার অঙ্গ হবে। সৌন্দর্যের মধ্যে সতোর 
অনুসন্ধান তার মুখ্য উদ্দেশ্য । (খ) সৌন্দর্যের সমালোচন।, যুক্তির দ্বারা 
বিচার আর তার চর্চা । 

কারুশিল্প__-(ক) এর দ্বারা জীবিক1-অর্জন, উদরান্নের সংস্থান, অর্থোপার্জন। 
(খ) কেবলমাত্র ছবি-অশাকার ও কারিগরির কৌশল আয়ত্ত কগানো 
হলে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠ]৷ বাখ্যাতি হবে না; তার উদ্দেশ্য ছাত্রদের পরিষ্কার 
করে জানাতে না-পারলে শিক্ষা ক্রমশঃ নীরস হয়ে পড়ে। সুতরাং সঙ্গে 
সঙ্গে এসব কৌশল নতুন নতুন শিল্পের সৃষি করে কাজে লাগানো দরকার । 
কিন্ত, এ দিয়ে কেবল 1010101708 পাবার চেষ্টা কর৷ হ'লে অনেক 17060190716 
অপটু শিক্ষক তোয়ের হবে। শিল্পী ও ভালো কারিগর ক্রমশঃ কমে যাবে। 
চারুশিল্পের শিক্ষায়তনে চারুশিল্পী তোয়ের করার উদ্দেশ্য মুখ্য থাকবে । 
ছাত্রদের সৌন্দর্যবোধ-বৃদ্ধি ও শিল্প-সৃষ্টির দিকে বেশী ঝেক দিতে হবে ১ 
তার সঙ্গে কিছু হাতের কাজ, কারিগরী কাজ অর্থ-উপার্জনের জন্যে রাখতে 
হবে। এতে করে বিশেষ অভাবের সময় এ রকম 0168115 শিল্পীর কিছু 
অর্থের সাহাধ্য হবে। ভিন্ন 109161191-এ কাজ করলে শিল্পীর সৃষ্টির কাজে 
উৎসাহ বুদ্ধি হবে ; এবং ভিন্ন 0%0-ও ভালো শিল্পীর দ্বারা তৈরি 
হলে তাতে আবার 01181081109 দেখা যাবে । উপস্থিত এদেশে কম 
শিল্পীই কেবল চারুশিল্লের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে পেরেছেন। পৃথিবীর 
ভিন্ন দেশেও এর যে বিশেষ সমাধান হয়েছে, এরূপ বলতে পারি না। 
তথাপি চারুশিলের সম্পর্কে আয়োজন সব দেশেই আছে । কারণ, যদি 
& রকম প্রতিষ্ঠান খেকে বংসরে দু-একটি 0168101৬৩ ৪109-ও তৈরি হয় 
তো সেই যথেক । তাহলে দেশের শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হবে; এবং 
৭২ 
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দেশের গৌরব বৃদ্ধি হবে। অন্ততঃ যাদের অর্থের বিশেষ অভাব নাই না 
অন্য উপায়ে অর্থোপার্জনের সংস্থান আছে তারা এর অনুশীলন নিবিবাদে 
চাাতে পারেন ; এতে দেশ ভালো স্রষ্টা শিল্পীর মুখ দেখতে পাবে । 
অনেকে অন্য ৬০9০৪1০-এর সংগে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা যেমন করেন, শিল্প- 
ক্ষেত্রেও এরূপ হওয়া বাঞ্চনীয় । এতে দেশের শিল্পের সংহতি বাড়বে । 
প্রশ্ন হতে পারে, দু-একজন শিল্পী তোয়ের করতে এতো ঘটা এ 
আয়োজনের প্রয়োজন নাই। যে-কোনো উপায়ে তারা সে শিচুখ নেবেন। 
কিন্ত ঠিক এ রকম 012801৮০ 105012905-ওয়ালা ছাত্র চট- [করে খুঁজে 
নেওয়া শক্ত । শতকের মধ্যে একটি পাওয়] গেলে যথেষ্ট। ওঁদের দ্বারাই 
ভবিষ।'তে শিল্পের ধারা বঞ্জার় থাকবে, এবং নানারূপ কারিগরী ' শিল্পেরও 
91810470 বজায় থাকবে । আমার মতে, চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠান খুলে, 
তার সঙ্গে অর্থকরী কারিগরী কাজ থাকলে, ক্রমশঃ এর সমাধান 
হবে। যর্দি পাঁচ বংসরের ০০৪5৪ হয়, তিন বংসর পর্যন্ত চারুশিল্সের 
ওপর ঝেশক দিয়ে বাকি দু-বংসর যাদের চারুশিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, 
তাদের কারিগরীর কাজের দিকে ঝেশাক দেওয়৷ চলতে পারে । 
চারুশিল্প-শিক্ষা তিন বংসরে বেশ বুঝা যাবে, কার এদিকে ঝোক 
(065) আছে। যাদের সৃষ্টি করার দিকে বিশেষ ঝেোক আছে তাদিকে 
এ বাকি দু-বংসর বিশেষভাবে চারুশিল্প-সৃষ্টির অনুশীলন দেওয়াই ভালো। 
আর যখন যেখানে ভালে নাম-করা শিল্পী আছেন খবর পাওয়া যাবে, 
সেখানে ওদের পাঠানো দরকার । সঙ্গে সঙ্গে তিন বংসর ধ'রে 
কিছু কিছু হাতের কাঞ্জ অবশ্যই করানো চাই । তখন প্রত্যেকেই কিছু- 
না-কিছু চারুশিল্লের বিদ্যা ও কারুশিল্লের বিদ্যা একসংগে আয়ত্ত করতে 
পারবে । তিন বংসরের পরে ওদের 91901811560 করতে দিলে ভালো 
হয় । যারা 8165 হতে পারবে বলে মনে হবে, তাদ্দিকে বিশেষ বৃত্তি 
দিয়ে অন্ত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, পৃর্বের শিক্ষায়তনে চারুশিল্পের বিশেষ 
শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে, অথব1! নিকটে বা দ্বরে, কোনো 
ভালে। শিল্পী থাকলে তার কাছে কিছু দিন রাখলে ভালে। হয়। বাদ 
বাকী ষশরা ৫1010788 নিয়ে বেরিয়ে যাবেন তারা সাধারণ শিল্পায়তনে 
কাজ করতে পারবেন । যশর] পাঁচ বংসর পরেও বিশেষ শিক্ষা লাভ 
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করে এ প্রতিষ্ঠানে বা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করবেন, তাদের 
বিশেষ 01210778 দিয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান চালানোর ভার দিতে পারা যায়। 

কেবল সুকুমার-কলার অনুশীলন করা ঠিক নয়। আবার কারিগরী 
কাজের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার-কলার শিক্ষা নাথাকলে কারুশিল্প ক্রমশঃ 
08৫8 হয়ে পড়বে । নানারপ কারুশিজ্সের ভিতর দিয়ে ও ভিন্ন 
118061181-এর ভিতর দিয়ে কারুশিল্পের প্রকাশ করতে থাকলে চাকুশিল্পের উন্নতি 
স্বাভাবিক এবং জোরালো! হবে । এতে চারুশিল্প ও কারুশিলের স্বাভাবিক যোগ 
হবে। জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যবোধ বাড়বে, সমাজে আনন্দ ও জীবনের সামঞ্জস্য 
আসবে । উপরন্তু চারুশিল্পী ও কারুশিল্পী উভয়েরই অর্থাগমের পথ সহজ হবে। 


॥ শিল্প-শিক্ষাঁয়তনে শেখাঁনর চক্র-পড্ুভি ও ভার সুবিধা -অন্ুবিধা ॥ 
( শিল্পশিক্ষার মূল ভিত্তি ) 


(1) 
011511781 


(2) (3) 
21015 ৯০৫৮ [18410101091 00125 


শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা খুব কার্যকর হবে । এর 
পরীক্ষা আমরা শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে করে অনেকটা কুতকাধ 
হয়েছি | ছাত্রের কিছুদিন একজন শিক্ষকের কাছে শিখার পর, কিছুদিন 
অপর শিক্ষকের কাছে শিখবেন । একজন শিক্ষকের বিশেষ বিষয় ভালো 
জানারই সম্ভাবনা অনেক | সেস্থলে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অপর ছাত্ররা 
যদি কার কাছে নাঁআসে তবে তার বিদ্যা ছাত্রদের আয়ত হয় না। 
এমন হতেই পারে না যে, একজন শিক্ষক সব বিষয়ে সবজাত্ত । 
এইরূপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষাতে প্রাথমিক ছাত্রদের প্রভূত উপকার হবে । 

(1) 07181081, (2) টবিহাআ1৩ 519, (3) 01801010081 ০0109-এর শিক্ষা 
ঘুরিয্পে ঘুরিয়ে (পনের দিন থেকে একমাস পর পর) শিখালোর ব্যবস্থা 
শান্কিনিকেতন-কলাভবনে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে হয় । বিলিতী পদ্ধতিতে 
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( কলকাতা, মাদ্রাজ, বস্বে এবং অপরাপৰ গভর্ণমেন্ট-শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
ইংলগ্ডের একাডেমির অনুকরণে যেমন হয়েছে) উপরোক্ত এ তিন প্রকার 
শিক্ষণীয় বিষয় পরপর ক্রমশঃ শিখান হয় বটে, তবে পাঁচ ছয় বৎসর ধরে। 
এক-একটা বিষয় এক এক বংসর ধ'রে শিখান হয়। অর্থাং একটা বিষয় 
পুরে শিখা হ'লে আর একটা শিখা আরম্ভ করে। এতে শিক্ষা হয় বটে, 
কিন্ত, 0118178]1 ছবি সৃষ্টি-করার তত সৃবিধা হয় না. বা উৎসাহ থাকে না। 

পাচ-ছয় বংসর ০011118] ছবিতে হাত দিবার অধিকার থাকে না 
পূর্বেকার (6010 আয়ত্ত না-করা পর্যন্ত । এর ফলে, 01181079। ছবির জন্যে 
চিন্তাশক্তির ক্রমশঃ স্ফুরণ না-হয়ে, শেষে পাচ বংসর পরে ছাত্র 1071878। 
ছবি করবার সময় বডেো ভীত হয়ে পড়েন। এবং 17790108001) ক্রমশ? 
০ করায় ছবি ও ছবির বস্তর [0োথা) ঠিক হলেও, 01818010-এর অভাব 
হয়। ফলে. ছাত্র বড়ো শুষ্ক ও আড়ষ্ট ভাবাপনন হয়ে পড়েন। তার 
স্বতঃস্ফুত ভাব আর থাকে না। 

অবশ্য $610101 9170061)1 (চার বংসর পর) যাঁদের মোটামুটি শিক্ষার 
ধারা ও ছবির বিষয়ে প্রাথমিক £21761-8] 10109%/1908০ হয়েছে তারা ইচ্ছা 
করলে ও স্ববিধা পেলে ভালো নাম-করা বিশেষ শিল্পীর 50501০-তে তার 
ধারা ও 90১15 শিক্ষার জন্যে যেতে পারেন। অবশ্য একজন নামজাদ। শিল্পীর 
স্টডিও-তে গোডা থেকে শিখাতে খুবই উপকার হ'তে পারে, এবং এতে 
গুরুর বিদ্যা খুব ভালোভাবেই গুরুর মতোই আয়ত্ত করতে পারে-_ অবশ্থ 
যদি সেই ছাত্রের গুরুর শিক্ষার বিষয়ে অনুরাগ ও [8516 থাকে । তা নাহলে, 
সে পরে শিক্ষা ছেডেও দিতে পারে; এবং শিখলেও, ভালে! না-লাগার 
দরুণ [16৫10016 810151 হয়ে যায়। নতুন নতুন শিক্ষকের নিকট ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে শিখলে ছাত্র ও শিক্ষক দু-জনারই সুবিধা হয়, অর্থাং ছাত্র নিজ 
[61100618116171-উপযোগী শিক্ষক, এবং শিক্ষকও নিজ মনোমতো গ্াত্র পাওয়ায় 
শিখাবোর কাজ সহজভাবে অগ্রপর হয়। 111501000107-এ ( শিক্ষাকেন্দ্র ) এ 
রকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষা করার ফলে, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই উপকার 
হয়। যেযন একজন ছাত্র ০18/-10091111% কিছুদিন শিখার পরে, 709170008 
শিখলে, তার মনের 155 হয় ও [িত91)0659 আসে । শিক্ষকও নতুন নতুন 
শিক্ষায় উৎসুক ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হ'লে শিখানোর কাজে উৎসাহ বাড়ে। 
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এবং শিক্ষার লেনদেনের দ্বারা ছাত্র ও শিক্ষকের ডেতর ঘনিষ্ঠতার সৃষোগ 
2য় । তখনই শিক্ষাকেন্ত্র একযোগে সুচারুভাবে চলে। তা না হ'লে একই 
শিক্ষাকেন্দ্রে যদি প্রত্যেক শিক্ষক নিজ নিজ ছাত্রের পট নিয়ে নিজে 
১0109 চালান, তা'হলে একই কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়, ও পরে কেন্দ্রটি 
ভেঙ্গে যেতে পারে । এরূপ 11001৬10881 50010 কেবল 17061617001) 
81015 নিজ-ঘরে করতে পারেন । কিন্ত, একটি শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র একজনই 
প্রধান শিক্ষা-পরিচালক হওয়] দরকার ও তার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন 50019119 
81119. থাকবেন । অবশ্য শিক্ষকেরা নিজ-ঘরে নিজ নিজ রুচি-অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি 
করতে থাকবেন । এবং শিক্ষক-শিল্পী নিজ নিজ শিল্প-সৃ্টি শিক্ষায়তনে 5%171910 
করতে থাকবেন । ভিন্ন শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন 51-এর কাজ দেখার জন্বো ছাত্রদের 
ভয়ের কোনো! কারণ নাই, বরং এতে শিক্ষায়তনে পরপর সমালোচনা ও বুঝার 
চেষ্টা থাকাতে, শিল্পীর চিন্তাধারা ক্রমশঃ উৎকর্ষ লীভ করবে । 1109111901917-এ 
কিন্ত শিক্ষাধারার একটি মতই চলবে । এবং সেই মতোই শিক্ষাকেন্দ্রের সব 
ব্যবস্থা হবে । তা'হলে কোনো ০0100009101) হবে না। এবূপ 59561)-এ শিক্ষক- 
দের নিজ নিজ মত না-চাপাতে পারায় ও নিজ নিজ £০৪০-এ ছাত্র না-পাওয়ায় 
দুঃখ হতে পারে ; কিন্তু উপায় নাই -যত দিন তারা বিশেষ 10901000190-এর 
অধীনে আছেন । তিন্ন-মত-অবলন্বী ও ভিন্ন-5019-ওয়াল] 260195 ৪1019(-কে 
মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করা চলবে -কেবল নতুন হাওয়া বদলাবার জন্যে; কিন্তু 
নিজের 1790115092-এর মুল ধারা যাতে না-ভেঙ্গে যায়, তার দিকে শিক্ষা- 
পরিচালকের খুব সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই । অবশ্য নতুন 511৬ বা পদ্ধতির 
1100016705 আসাও দরকার । কিন্তু এ 110057)05 কেবল 189101010-এর 
খাতিরে এনে, কিছু হঠাৎপরিবর্তন নাকরা ভালো । সে রকম 10106006 
হলে, খাল কেটে কুমীর আনার মতো ব্যাপার হবে। বরং সে-17006006 
ধারে ধীরে মূল শিল্পধারার অঙ্গ পুষ্ট করতে পারবে মাএ। ভার জন্যে ব্যস্ত 
হওয়া উচিত নয় । শিক্ষক নতুন পদ্ধতির সম্মুখীন হলে, নিজ আদর্শের 
ও নতুন আদর্শের ষূল 5911এর কথ ছাত্রদের কাছে বুঝবার চেষ্টা করবেন । 
তাহলে ভুল বৃঝে নিজ আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা হবে না; ও নতুন আদর্শ 
থেকে 8551001181৩ করারও সুবিধা হবে। বিশেষ কোনে! শিল্প-সৃষ্টির উদ্দেস্য 
নিয়ে শিক্ষা দিলে শিখানে। প্রাণবান্‌ হবে । শিক্ষক মাঝে মাঝে ইচ্ছা 
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করে এরূপ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করবেন । যেমন কোনো গ্রহের শোভার জন্তে 
দেয়াল বা ভিত্তিচিত্র, বা মুততিগঠনের কাজ । যখন এ কাজ দক্ষ শিল্পীর 
করতে থাকবেন, নতুন ছাত্ররা! তাদের সাহায্য করবেন, শিক্ষকরাও সুবিধা 
বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা ও উপদেশ দিতে থাকবেন । কোনো মঠ, মন্দির, বড়ো 
ধনীর গৃহ, বিদ্যায়তন বা দেশের রাষ্ট্র-গুহ এই রকম বড়ো স্থানে শিল্পসৃষ্টির 
কাজ আরম্ভ করলে, এক-একটি জীবস্ত শিল্পশিক্ষায়তন তার সঙ্গে গড়ে উঠতে 
পারে। উদ্দেশ্যহীন শিল্প (81 101 805 58106) ব্যক্তিগত রসিক-সাধকের 
বেলা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমাজে যেখানে শিল্প জীবনধাত্রার সংঙ্গ অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে সমাজের বা সংস্কৃতির প্রাণস্থরূপ হয়ে আছে, সেখানে শিল্প কোনো 
একটা মহং উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই ভালো হয়। ডঃ 


॥ শিল্প-সুষ্টির বিষয়ে কয়েকটি কথ! ॥ 


রস-আম্বাদনে আনন্দিত, শ্রদ্ধায় নম্র ও বিগলিত মনেই সৃষ্টি করার 
প্রেরণা জাগে ও পুষ্ট হয়। বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, ০0100999110] 
এবং 80991100691) করে 90160০6-এর 13100167) 5০1৮৪ হতে পারে, কিন্তু, শিল্প- 
সৃষ্টি হতে পারে না। শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে নানা উপায় (15010109০) ও 
করণ-কৌশল লাগে । এ হলো শিল্পসূষ্টি করার ১০1০7০০। এর উৎকর্ষ হলে, 
সৃষ্টি সুষমা-মণ্ডিত, সরল ও নির্ভীক হয়। ঠিক প্রেরণা জাগলে সৃষ্টি করার 
উপায় ও কৌশল সহজেই আয়ত্ত হয়ে যায় । আগে 10901780101) বা প্রেরণা 
চাই , তারপর করার কৌশল । অনেকের মত হ'ল _-শিল্পায়তনে সৃষ্টিকাজে 
অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তাতে কাজে স্বতংম্ফুর্ত ভাব ও মৌলিকতা 
আসবে । অর্থাং কোন পরম্পরা-পদ্ধতি না-শিখা, বা! শিখানোর কোনো নিয়ম 
না-রাখা। কথাটায় একটা সত্য আছে বটে, কিন্তু, বোঝবার বা বোঝাবার 
ভ্বুলে একট গোপমালের সৃষ্টি হয়েছে । এইভাবে শিল্পসুন্ি করার 68061170611 
করে দেখা গেছে, তাতে কেবল পাগলের প্রলাপ ও যথেচ্ছাচার ঘটে গেছে। 
ভাতে মনের উৎশৃঙ্থলতাই প্রকাশ পেয়েছে । বয়স্ক ছাত্রদের শিখার বেলায় 
পরপর __(১) প্রথমে মৌলিক ছবি আরম্ভ করতে হবে। তারপর (২) 
স্বভাব-পর্যবেক্ষণ । সবশেষে (৩) পারল্পরিক (11801010081) ছবি নকল। 
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অর্থাং যে-সব মৌলিক ছবি কর! হয়েছে, সেই ধরনের ছবি দেখলে, বা! নকল 
করলে, ছবি করায় শিল্পীর ক্রমশঃ উন্নতি হবে, এবং তার অশগাকা ছবিতে 
লাবণ্য আসবে । তিন ধরনের শিক্ষাই ছাত্রদের বেল সবঁদাই হওয়া চাই, 
_ ঠিক শরীর-ধারণের উপযোগী নিত্যকার পুষ্টিকর খাদ্য-গ্রহণের মতে! । এর মধ্যে 
কোনোটা শিখা বেশী দিন বাদ রাখলে চলবে না। ঠিক শরীরের পক্ষে যেমন 
কয়েকটি খাদ্য নিত্য দরকার _সেই রকম। এরূপ অবাধ সৃষ্টি করার অধিকার 
শিশুদের পাঁচ-ছ বসর থেকে নয় দশ বংসর পর্যন্ত দেওয়া উচিত। এ ময় এ 
শিশুদের চারদিকে শিল্পসৃষ্টির একটা পরিবেশ থাকা আবশ্তক। এ পরিবেশের 
মধ্যে থেকেই শিশুরা নিজ খুশীমত করণ-কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে নেবে। 
পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে, -যেখানে শিল্পীরা.নিজ শিজ কাজ করছেন, ও 
সৃষ্টি করছেন। এইরূপ তিন চার বংসর ধরে শিশুরা নিজ খেয়াল-খুশীতে ছবি 
করে, পরে তাদের একটু বোধ জন্মালে ছবি করার নিয়ম-কানুন নিজেরাই 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে আরস্ভ করবে । এ তিন-চার বংসর সময় ব্যর্থ যাবে না; 
তাতে শিশুর মনে চিরকাল একটা সৃষ্টি করার নেশা লেগে থাকবে ; আর 
পরবর্তী-জীবনে চিন্তা করার ধারাও মনের মধ্য খুলে যাবে । বয়স্ক ছাত্র 
-যশাদের মন পাকা হয়েছে মনে জটিলতা এসেছে তাদের কোনো ভালো 
শিঞ্পীর. অধীনে তার কথামতো শিক্ষা করা দরকার । শিক্ষকদের অধীনে 
থাকার সময় খেয়াল-খুশীতে ছবি কর! তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। 
এরূপ ছবি করলে সৃষ্টিতে একটা বিশৃঙ্খলা ও উদ্দামতা প্রকাশ পাবে । 
শিক্ষায় সংযমের অভাবে সৃষ্টি বড়ো পীড়াদায়ক হবে। 

ছবি সৃষ্টি হয় মনের ক্ষেত্রে । মন অশুদ্ধ থাকলে, উৎ-শৃঙ্থল থাকলে, 
ছবিতেও এ সব ভাব প্রকাশ পাবে । ছবিতে শুধু আমরা মনের ভাব, 
ভালে মন্দ যা ভাবি তাই প্রকাশ ক'রে খালাস পেতে পারি না। 
তাতে শিক্ষার কৌশল-_অর্থাং শিল্পীর 017818010-- সংযম ও সুষমা 
থাকা চাই | তা' না-হলে, শিল্প-সৃষ্টি হবে না । ভারতবর্ষে শিল্প- 
সৃর্টির সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আর তার ছণ'টি অঙ্গের উল্লেখ 
আছে | সেই বড়ঙ্গ শিল্পীদের অনিবার্ধদপে পালনীয় সত্য। 

অবনীবাবুর শিক্ষপ-পদ্ধতি তার যড়ঙ্গের বই-এ উত্তমরূপে ৰল। জাছে। 
সেই বই শিল্পীদের অবশ্ঠপাঠ্য হওয়া উচিত । তার সেই শিক্ষাপদ্ধতি আমরা 
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মেনে এসেছি । আমাদের এই ধারা পাশ্চাত্য দেশ এখন ঘুরিয়ে গ্রহণ 
করেছে । 


॥ রবীন্দ্র-ভাবনায় আদর্শ বিদ্ধালয় “বিশ্বভাঁরভী+, ১৯১৯ ॥ 


১৩২৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 
“বিশ্বভারতী'তে শিক্ষাদানের আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । কবির এই রচনাটি পাঠ করলে পরিষ্কার বৌঝা যাবে, 
কেন তিনি 'এহো বাহ” নীতি অবলম্বন ক'রে, শিল্পীর পরে শিল্পী আনার 
পালা শেষ ক'রে, অবশেষে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাধর ধ্যানী 
শিল্পী নন্দলালকে বিশ্বভারতীতে এনে, প্রতিষ্টিত ক'রে, দেশের চিত্তক্ষেত্রের 
সঙ্গে শিলি-মনের সংযোগ সাধন করতে এতো আগ্রহী হয়েছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ এই স্বল্সবাক, শ্লেহপ্রবণ, স্মিতমুখ, আত্মস্থ অথচ একান্তভাবে 
সামাজিক, ছাত্রবংসল. স্বদেশী মাটির মানুষটির পরিচিয় পূর্বেই পেয়েছিলেন । 
ফলে, বিশ্বভাঁরতীতে কলাবিদ্যার সৌধ-নির্নরীণ-কল্পে যে-কোন মুল্যে চিন্তাশীল 
এই আদর্শ ভারতশিল্প-শিক্ষকটিকে শান্তিনিকেতনে আনতে না-পার1 পর্যন্ত 
তার মনে স্বস্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' নন্দলাল-বিহনে 
কতখানি সফল হ'ত, সেও আজ পরিমাপ করার সময় এসেছে । 

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠাপর্বে যা” ভেবেছিলেন £-_ 
আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বদ্ধে আমার 
প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্ত অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি । সংক্ষেপে 
তাহশর মর টুকু এখানে বলি। 

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালী-উংসব চলিতেছে । প্রত্যেক জাতি 
আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া! জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই 
উৎসব সমাধা হইবে । কোনে। জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখ্খানি যদি ভাঙিয়। 
দেওয়! যায়, অথব। তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া! দেওয়। যায় তবে তাহাতে সমস্ত 
জগতের ক্ষতি কর! হয় । ্‌ 

এ কথ। প্রমাণ হইয়। গেছে ধে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা 
গভীরভাবে চিস্তা করিয়াছে এবং আপন বুছ্িতে তাহার সমাধানের চেষ্টা 
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পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়। 
আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের 
শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা, 
মনের শিক্ষা নহে. তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে। 

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের এঁক্য 
ছিল --এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে । এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো 
শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে তুলিয়া 
গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসুত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে 
সাংঘাতিক । সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ 
মুসলমান খুস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিষ্কিষ হইয়া আছে সে মন আপনার 
করিয়। কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া! কি&ু দান করিতে পারিতেছে 
না। দশ আঙ্ুলকে যুক্ত করিয়৷ অঞ্জলি বাঁধিতে হয় __নেবার বেলাও তাহার 
প্রয়োজন, দেবার বেলাও । অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক 
পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতির সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত- 
সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে । এই নানা ধার! দিয়! ভারতবর্ষের মন 
কেমন করিয়। প্রবাহিত হইয়াছে তাহ! জানিতে হইবে । এইরূপ উপায়েই 
ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে 
পারিবে । তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে 
যে শিক্ষা সে গ্র২ণ করিবে তাহ ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে । সেরূপ 
িক্ষাজীবিকায় কখনও কোনে জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না । 

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন। 
চলিতেছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন তাহার গোঁণ কাজ সেই 
বিদ্যাকে দান কর1। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান 
করিতে হইবে যশহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার 
ও সৃষ্টির কার্ধে নিবিষ্ট আছেন। তাহারা যেখানেই নিজের কাঙ্জে একত্র 
মিলিত হইতেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই 
উৎসধারার নিঝরিপীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। 
বিদেশী, বিশ্রবিদ্যালয়ের নকল করিনা হইবে না। 


৭৩ , 
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তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সর্ধাঙ্গীণ জীবনযাত্রার 
যোগ আছে । আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি ওকালতী ডাক্তারি 
ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মৃন্দেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি 
ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ । যেখানে 
চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমারের চাক ঘ্ৃরিতেছে সেখানে, এ শিক্ষার 
কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্ত কোনো শিক্ষিত দেশে এমন ছধোগ 
ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নুতন বিশ্ববিদ্যালিয়গুলি 
দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো৷ পরদেশীয় বন্স্পতির 
শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে 
গোঙ। হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশান্ত্,। তাহার কৃষিতত্ব, 
তাহার স্বাস্থ্যবিদ্য তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন 
প্রতিষ্ঠাস্কানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাঞার 
কেশ্রস্থান অধিকার করিবে । 

এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় 
বুনিবে এবং নিজের আথিক মম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে । 

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী” নাম দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছি ।*_- 

১৩২৬ সালে বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবের পরে. ১৮ই 
আষাঢ় ( ৩রা জুলাই, ১৯১৯ ) বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হলো । “বিশ্বভারতী” 
বলতে তখন উচ্চতর শিক্ষার এই নতুন বিভাগটিকে বোঝাত। পরে, 
এই অংশ 'উত্তর-বিভাগ” আর স্কুল-অংশ 'পূর্-বিভাগ' নামে পরিচিত 
হয়। কবি মনে করতেন, বাইরের সাময়িক ছাত্র দিয়ে বিদ্যাচর্চার স্থায়ী 
কেন্দ্র গড় সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, আশ্রমের শিক্ষক, আশ্রম- 
বাসী আর বাপীনীদের মধ্যে জ্ঞান-চেতনা উদ্বদ্ধ করতে পারলে তবেই 
বিদ্যা! স্তায়ী ফলপ্রসূ হবে। আশ্রমের শিক্ষকদের কেবলমাত্র স্কুল-মাস্টার 
হলে চলরে না; তারা হবেন জ্ঞানতপস্বী । শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকেই 
আপন সাধ্যমতো এক-একটি বিষয় নির্বাচন করে অধ্যয়ন ও গবেষণা- 
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কাধে ব্রতী হবেন --এই ছিল বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনা । 

সে-সময় সার! ভারতবর্ষে প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার ওপর লোকের একটা 
বীতরাগ এসেছিল । তার ফলে, দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
চেষ্টা আর জাতীয় বিন্যাশাল। প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। গত 
ছু'-বছরের মধ্যে পাটনা, মহীশৃর, কাশী-হিন্দ্র ওসমানিয়া! বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছিল। আদেয়ারে ন্যাশনাল য়ুনিভাগসিটির সঙ্গে কবি স্বয়ং 
যুক্ত ছিলেন । তার আদর্শ ব্যাখ্যা করে কবি যে-বই লিখেছিলেন সে- 
বই নন্দলালের চিত্রভৃষিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । তখন সকলেই 
যেন নতুন আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত, শিক্ষাদানের নতুন পথ আবিষ্কারের 
জন্যে ব্যগ্র। তাই প্রণালী বদল করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে 
“নৃতনের ঢালাই” করছিলেন “সেই পুরাতনের ছাচে' | _এই আদর্শের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে কবি 'শান্তিনিকেতন* পত্রিকায় “অসন্তোষের কারণ? । 
“বিদ্যার যাচাই', 'বিদ্যাসমবায়” ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখলেন একই বছরে 
--১৩২৬ সালে। 

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজী- 
সাহিত্য পড়াতে লাগলেন । এ্যাগুজসাহেব পড়াতেন ইংরেজী 
সমালোচনা-সাহিত্য । বিধুশেখর শাস্ত্রী পড়াতেন হিন্দ্রদর্শম। ধম্নাধার 
রাজগুরু মহাস্থবির উপদেশ দিতেন বৌদ্ধদর্শন। রধীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন জীবতত্ব- 
সম্পর্কে । কপিলেশ্বর মিশ্র পড়ান পাণিনির ব্যাকরণ । ছাত্রদের মনে সংস্কতের 
বুনিয়াদ গেঁথে দেবার জন্যে কাবর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। 

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ আরস্ত হয়েছে ১৩২৬ সালের 
আষাঢ় মাস থেকে । কবি ভালোভাবেই জানতেন, জ্ঞানের সঙ্গে রসের 
চর্চা বা ৪/-১49০801090-এর সমাবেশ না-হলে, মানুষের জ্ঞান হয়ে উঠবে 
একটা! বোঝার মতো । তাই বিশ্বভারতীতে জ্ঞানানুশীলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
কলাবিদ্যা-চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল | শিক্ষায়তনে কলা-চ্ 
অর্থাং চিজ্র আর সঙ্গীত-শিক্ষ। যে বিদ্যার্থার চিত্তবৃত্তির ও হৃদয়রৃত্ির 
অনুশীলনের জন্যে আবশ্যিক একথা এদেশে তখনো কেউ স্বীকার 
করেননি । এই বিষয়ে কবির ভাবনা 'কল্যাবিদ্যানামে প্রবান্ধে 
লিখে ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার 
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প্রকাশ করেন। আমরা সে-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচন! করেছি। বিশ্বভারতী 
প্রতিষ্ঠিত হলে, তাতে ভারতীয় সঙ্গীত ও [ভারতীয় ] চিত্রকলা শিক্ষা তার 


প্রধান অঙ্গ হবে, সে-স*কল্প কবি পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন। এবং কিভাবে 
শান্তিনিকেতনে কলাবিদ্যার সৃত্রপাত হয়, সে ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা। পূর্বে 
বিবৃত করেছি । কলাবিদ্যার অঙ্গ-স্ববপে এখানে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার 
প্রনর্তটনের ইতিহাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কবি বিশ্বভারতীতে সঙ্গীতভবন 


সুগ্রতিষ্টিত করে গিয়েছিলেন। আদর করে কবি নিজে তার নমমকরণ 
করেছিলেন__শিন্ধর-ভবন” । ্‌ 

শান্তিনিকেতন ব্রন্ষচধাশ্রমে ছাত্ররা প্রথমে সঙ্গীত শিখত অজিত্কুমার 
চক্রধতী আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে । শেখানো হতো! কেবল রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত। পরে, হিন্দৃস্থানী-সঙ্গীত শেখাবার আবশ্যক হওয়ায় জন হিন্দৃস্থানী 
মুসলমান ওস্তাদ আনানো হয়। সেই থেকেই এখানে মার্গ-সঙ্গীতের 
প্রবর্তন] । ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে এলেন মহারাস্ত্রীয় শিক্ষক ভীমরাও 
হসুরকর। হিন্দৃস্থানী-সঙ্গীত ছাডা, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত আয়ত্ত করে 
নিয়েছিলেন। এ-ছাড়া, সঙ্গমেশ্বর শান্্রীর কাছে তিনি শিক্ষা করেন 
দক্ষিণী রুদ্রবীণ। ১৯১৯ সালের দিকে এলেন নকুলেশ্বর গোস্বামী । ইনি 
হলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাসঙ্গীতকার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর 
ভ্রাতা । বাঙ্গালাদেশের বিস্ুপুরী ওল্তাদী গানের ধারা মিললো উত্তর 
ভারতের মার্গদঙ্গীতের সঙ্গে । --১৩২৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার শান্তিনি- 
কেতন পত্রিকায় সংবাদ ১-- 'কেবল সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ছাত্রের আশ্রমে 
আসিলে, দুই বংসর বা তাহারো অল্প সময়ে রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার 
সঙ্গীতে তাহাদিগকে পারদর্শী করা যাইতে পারিবে ।, 
_এইভাবে এখানে ভাবী সঙ্গীতভবনের সৃত্রপাত হলো ।-_- 

সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য হচ্ছে প্রায় অচ্ছেদ্য। শান্তিনিকেতন-ব্রল্মচর্যাশ্রমে 
যে-সব নাট্াাতিনয় হতো! তার মধ্যে বাউল-সঙ্গীতে আর জনতার সমবেত 
সঙ্গীতে অপটু ন্ৃত্যচ্ছন্দ এসে পড়তে! সহজেই । তার জন্যে বিশেষ শিক্ষার 
প্রয়োজন হতে। না। কবি তার নাটক-অভিনয়ে সে সময় যে নৃত্য 
করতেন, সে-রীতি তার নিজম্ব। এই সময় থেকে (১৯১৯) শান্তিনি- 
কেতনে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল । ত্রিপুরা থেকে এলেন 


ভারত শিল্পী নন্দলা &৮১ 


বুদ্ধিমস্ত সিং। তিনি আসলে ছিলেন কারুশিজী । হাতের কাজের 
প্রসঙ্গে এসেছিলেন তিনি গগনবাবুদের জোড়াসাকোর বাড়িতে । মণিপুরী 
নৃত্যু-কলা তার জানা ছিল বলে কবি তাকে শান্তিনিকেতনে আনলেন । 
আশ্রমের ছাত্রের বুদ্ধিমন্তের খোলের বোলের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা 
শুরু করে দিলে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) । সে-নৃত্য হলো ব্যায়াম আর 
নাচের সমবায়ে ছান্দসিক নৃত্য । কবির ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী-ছেলেদের 
আডষ্ট দেহ নৃত্য ও ব্যায়ামের যুগ্ম সাধনায় সুন্দর, সুদৃঢ় আর সাবলীল 
হয়ে উঠক । সেই কারণেই মণিপুরী বা এ ধরনের কোনো তালবদ্ধ 
সঙ্ঘন্বত্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তন করবার ইচ্ছা তার মনে জেগেছিল। 
কিন্তু, এই ধারা শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে বেশী দিন চলেনি। 


॥ নন্দলালের আগমন-পর্বে আশ্রম-পরিস্থিভি, ১৯১৯-২২ ॥ 


আলোচ্য পর্বে শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের “সর্বাধাক্ষ” ছিলেন জগদানন্দ 
রায় । অর্থসংগ্রহের ভার ছিল এাাগু)জ সাহেবের ওপর । আশ্রমে 
'জলসত্র প্রবন্তিত হয়েছে (বৈশাখ, ১৩২৬ / ১৯১৯) । আমেরিক! থেকে 
একটি বায়ুচক্র (170 00111) আনা হয়েছে । একটি ই-ন্দারায় সেটি 
লাগিয়ে পাম্প্‌ চালিয়ে রাম্নাঘরে জল তোলবার কাজে যথেষ্ট সুবিধে 
পাওয়া যাচ্ছে (জ্যৈষ্ঠ) | যন্ত্রশালার উত্তরে নতুন কুয়ার চারদিকে 
গোল করে দেওয়াল দিয়ে স্লানাগার করা হয়েছে । সেখানে এককালে 
পচিশ জন বেশ আরামে ম্ান করতে পাচ্ছে ( অগ্রহায়ণ )। নন্দলাল 
বসু আর সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন 
আষাঢ় মাস (১৩২৬) থেকে । এই সময়ে আশ্রমে বিশিষ্ট অতিথি এলেন 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, গান্ধীজী আর মৌলন! সৌকত আলী। 

গান্থীজীর প্রবতিত অসহযোগ-আধন্দোলন তখন গ্রবলাবে চলছে। 
শাস্তিনিকেতনকে রাজনীতির আবর্তের মধ্যে টেনে আন] হয় রবীন্দ্রনাথ কখনো! 
"তা চাননি । অথচ বিধির বিপাকে ঘটে যাচ্ছিল তাই। গাক্সীজী দ্বিতীয়বার 
আশ্রমে এলেন ১৯২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর | সেই সময়ে কবির বড়োদাল। 
দ্বিজেজ্্নাথ বর্তমান আশ্রমের দক্ষিণাংশ ভববনডাঙ্গার 'নীচু বাঙ্গালায়' বা নীচের 
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বাঙ্গালার বাড়িতে বাস করতেন । আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনায় তার প্রত্যক্ষ 
যোগ ছিল না। নিভৃত আবাসে বাস করে তাপস দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন, 
গণিত আলোচনার মধ্যে একান্তভাবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন । তিনি 
ছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের সমর্থক 1 সমর্থক-অসমর্থকভেদে 
আশ্রমে তখন দৃ'টি দল। এই পরিবেশে গান্ধীজী শান্তিকেতনে এলেন । 
এ সময়ে তার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসেন মৌলনা সৌকত 
আলী । সৌকত আলীর শান্তিনিকেতন-আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা | 
তার আসার ফলে, আশ্রমে কর্মীদের মধ্যে জাতিভেদের সংস্কার ৷ সহস' 
ভেঙ্গে গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় স্বয়ং সৌকত আলীকে আশ্রম- 
কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাবার জায়গায় খেতে বসালেন। ফলে, আশ্রমে 
একটা স্থায়ী নতুন কাজ হলো । পুর্বে কোনো মুসলমান ছাত্রকে 
আশ্রমে এক-পঙ্ক্তিতে বসে খাবার এই অধিকার দেওয়। হয়নি । এ- 
বি.য়ে রবীন্দ্রনাথের উপদেশও এতদিন কার্ধকর হয়নি । পক্ষান্তরে, 
আশ্রমে জাতিভেদ তুলে দেওয়ার ফলে, ক'জন অভিভাবক দৃঢ় সংস্কার 
বশে তাদের ছাত্রদের নাম কাটিয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। 

১৯২১ সালের গোড়! থেকেই অসহযোগ-আন্দোলন চলছিল সবেগে। 
অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের বাইরের একদল 
কলেজী ছাত্র গ্রাম-উন্নয়নের কাজ করবার জন্যে বোলপুরে এলেন । 
তাদের কর্মকেন্দ্র হলে! সুরুলের কুঠিবাড়িতে । কবির বিশ্বভারতীর বিস্তার 
এই সময়ে বিশেষ কিছু হয়নি । কবি তখন আমেরিকায় । অসহযোগ- 
আন্দোলনে তার পূর্ণ সমর্থন নাই। বেসুরো হয়ে যাবার আশঙ্কায় 
তিনি দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বভারতীতে তিনি [৪0017911570- 
এর ভৌগোলিক ভূত তাড়িয়ে [7766-911078115)-এর দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্যে আগ্রহী । 

এই সময়ে (১৯২০ ২১) শাতিনিকেতনে অনেক বদল হয়েছে। 
নতুন শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বভারতীর 'উত্তর-বিভাগ' নামে পরিচিত হচ্ছে। 
হিরজীভাই পোস্তান্জী মরিস নামে এক পারসী যুবক এখানে এসেছেন । 
ইনি ফরাসী ভাবা ভালো জানতেন । উত্তর-বিভাগে ইনি ফরাসী 
পড়াচ্ছেন। গুরুদয়াল মল্লিকজী এলেন পঞ্জাব থেকে। সিম্কৃদেশের 
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সুফীদের সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল গভীর | হাসপাতালের ডাক্তার এলেন 
চিমনলাল নামে এক সিম্ধী যুবক । জামান পূর্ব-আফ্রিকা থেকে এলেন 
সপরিবারে নরসিংভাই প্যাটেল | বিশ্বভারতীতে তিনি জামান পড়াতেন । 
এ ছাড়া, তিনি গুজরাটিও পড়াতেন । এই সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ের 
ক'জন পুরাতন ছাত্র এলেন শিক্ষক হয়ে; বিভ্্ৃতিভূষণ গুপ্ত, সুহাৎকুমার 
মুখোপাধঠায়, ভুবনেশ্বর নাগ আর নরেন্দ্রনাথ নন্দী । এর আগে ছিলেন 
গৌরগোপাল ঘোষ, বীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে 
শ্রীপ্রমোদারঞজন ঘোষ কোচবিহারে চলে গেলেন চাকরী নিয়ে। দেশের 
কাজ করবার জন্যে নেপালচন্ত্র রায় আর কালীমোহন থোষ কিছুকাপলের 
জন্যে আশ্রম থেকে দুরে চলে যান । __-এই আশ্রম-পরিবেশে নন্দপাল 
শান্তিনিকেতন এসে নতুন বাড়ি'তে পাকা হয়ে বসছেন। 


॥ বিশ্বভারভী-প্রতিষ্ঠ।, ১৯২১ ॥ 


১৯২১ সালের সে্টেক্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যস্ত কবি ছিলেন 
শান্তিনিকেতনে । এই পর্বে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের জুলাই 
মাসে বিশ্বভারতীর মহং আদর্শ প্রচারিত হবার পর থেকে গত আড়াই বংসরের 
মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক নান উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রমে এসেছিলেন । 
এই সময়ে পিয়ার্সন সাহেব শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন দীর্ঘ দিন পয়ে। 
এর পরেই এলেন লেনার্ড এল্মহার্ট । নিউইয়র্কের মিসেস স্টেটের 
কাছ থেকে বাষিক পঞ্চাশ হাঞ্জার টাকা বিশ্বভারতীর জন্বে দানের 
প্রতিশ্রাতি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এই টাকায় স্বরুলের কুঠিবাড়িতে 
গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্র স্থাপিত হবে। নেপালবার্র ছাত্রদের নিয়ে ওখানে 
কাজ শুরু হলে। | 

১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর সিলভ'্যা লেতি আশ্রমে এলেন সন্ত্রীক। 
ইনি বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটং প্রফেসর । অধ্াপক লেভি ভারত ও 
বহ্র্ভারত এবং আর্ধ-অনার্ধ সম্পর্কের বিষয়ে ধারাবাহিকঙাবে বক্তা 
জিতে আরম্ভ করলেন। তাছাড়া, চীনা ও তিব্বতীা ভাষা শিক্ষাদানের 
ক্লাস খুললেন। লেভি-দম্পতি থাকতেন 'সুরপুরী'তে । [ 'রতনকুঠি'র পিছন 
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দিকের এই বাড়িখানি তৈরি করান সুরেজ্্রনাথ ঠাকুর! পরে, কিনে 
নেন দিনেজ্রনাথ ঠাকুর । তার মৃত্যুর পরে এই বাড়ির মাজিক 
হয়েছেন তার ভাগ্নে শ্রীস্জীব চৌধুরী | ] 

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে উত্তর-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের “বলাকা” কাব্য 
পড়াতেন । সেই সব বক্তার সারমম "শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় । 

১৯২১ সালের শেষে পোৌষ-উৎসব এসে গেল । বিশ্বভ্বারতীকে 
সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করার আয়োজন চলছে । বশ্সাচর্য-কসাশ্রমের 
বিশ বৎসর পূর্ণ হলো । বিশ্বভারতীতে নানা বিষয় অধ্যয়ন-অধাপনার 
পরিকল্পনা রয়েছে । বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীদের আসার সম্ভজাবন।। 
কবির অন্তরের বিশ্বাস, _-আন্তর্জাতিকতার মনোশিক্ষা না-পেলে ভাবীকালের 


সভ্যতা টিকবে না । কবি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, --এই কথাটি 
বিশ্বাস কর যে এই 1750001100-টার প্রসার সমস্ত সভ্য পৃথিবীতে ।? 
পৌধ-উতসবের 'দীক্ষা” নামক ভাষণে বললেন, -এ বংসর আমাদের 


শান্তিনিকেতনে নৃতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল। এখানে আমাদের 
নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে ।” 

৮ই পৌষ সকালে আমকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-সভা হলো । আচার্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতি । এই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হলো । 
ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। 
প্রস্তাবটি এই ঃ “স্থির হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্টিত হউক এবং 
নিম্মলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সদস্যরূপে গণ্য হউন ?-- ১। আচার্ষ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য সিলওশ্যা লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিরকুমার 
মৈত্র, ৪ প্রিন্সিপ)াল সুশীলকুমার রুদ্র, &। ধমাধার রাজগুরু মহাস্থবির 
শ্রীযুক্ত, ৬। সুরেন্্রনাথ ঠাকূর+ ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৮। জগদানন্দ 
রায়। ৯। ক্ষিতিমোহন সেন, ১০। নন্দলাল বন্বণ ১৯। প্রশান্তচন্দ্র 
মহলানবিশ, ১২। নেপালচন্ত্র রায়, ১৩। ফণিভৃষণ অধিকারী, ১৪। ভীমরাও 
শ্বাস্্রী, ৯৫ । অসিতক-মার হালদার, ১৬। উইলিয়ম পিয়ার্জন, 
১৭। সি. এফ. এযাণ্ডজ, ৯৮। রথীআ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সম্বোস্চজ্ 
অন্জুঘদার, ২০। সৃরেজ্্রনাথ কর, ২১1 গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকৃমার 
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মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেজ্মনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্ত্র সেন, ২৫। নগেজ্্রনাথ 
আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি । নন্দলাল এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন এবং এই সময় তিনি বিশ্বভারতী-পরিষদের অঙ্গীভৃত হয়ে 
গেলেন। এই সভায় বিশ্বভার্তীর জন্যে যে বিধান (০9751081107 ) প্রণীত 
হয়েছিল সে-ও গৃহীত হলো । নন্দলালের মনে এই সব বিধি-বিধান বিশেষ 
চিন্তার বিষয় হলো । 

কয়েক বংসর পূর্বে বিধুশেখর ভট্টাচা মহাশয় আমাদের দেশের সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রসার আর তার মধ্যে দিয়ে নতুন যুগের আহ্বান প্রকাশ করবার 
ংকল্প নিয়ে তার স্বগ্রামে চলে গিয়েছিলেন টোল-চতুষ্পাঈ প্রতিষ্ঠ৷ করবার 
উদ্দেশ্যে । কবি তার অনুপস্থিতিতে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন কবি 
তাকে আশ্বাস দেন এই বলে যে, তার ইচ্ছা! পৃরণ হবে শান্তিনিকেতনেই। 
এর আগে ১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতীতে পঠন-পাঠন শুরু 
হয়েছিল। 

কবি বলেছিলেন, -'স্বজাতির অচল সীমানার মধে) আপনাকে 
সঙ্কীর্ণভাবে উপলন্ধি করা সব চেয়ে বড়ো গৌরবের কথা নয় । -_-'এই 
বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানুষের তপস্যার 
ক্ষেত্র করতে হবে। -*এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাই | 

১৯১৮ সালে কবি ভারতীয় সংস্কতি-চর্চার কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীকে 
গড়তে চেয়েছিলেন । তারপরে ১৯২০-২১ সালে পাশ্চাত্য সফর সেরে 
দেশে ফিরে এসে, গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের স্বরূপ দেখে আবার বিষয়টি 
নতুন করে ভাবতে লাগলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে, দেশের ও বিশ্বের 
নবতর পরিস্থিতিতে শিক্ষাদর্শের নব-রূপায়নের প্রয়োজন হলো । সেইজন্যে 
“বিশ্বভারতী” উৎসর্গ করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে, 'মেমোরেণামূ অব 
আসোসিয়েশন। রচনা করেন, তাতে শিক্ষা! ও জীবনের লমবায়ে সবাজ্মক 
শিক্ষা তথা জীবন-দর্শনের সুত্রটী রচনা করেছিলেন । এই সুত্রটিতে কবি 
যেন মহষ্ষির ট্রটংডীড আর রাজা রামমোহনের আদিব্রাক্মসমাজের স্যার- 
পত্রে উল্লিখিত তাদের প্রদশিত পথকেই প্রশস্ততর ও সুন্দরতর করে 
৭8 
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রচনা করেছিলেন । 

নন্দলালও কলাবিদ্যা-বিতরণের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীতে তার উদার উর্বর- 
কারিণী শিল্পজাহ্ণবী নান! খাতে প্রবাহিত করে দিতে লাগলেন আপন 
অটল কলাসের মানস-সরোবর থেকে । এই বংসরের ৭ই পৌষের বাষ্বিক 
উৎসবে বিশ্বডারতীর উত্তর-বিভাগের চিত্রশিল্পী ও পূর্তবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের 
অঙ্কিত চিত্রাবলী মেলায় প্রদর্শনীতে প্রদর্শন কর] হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর 
ফলে, অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয়্লা্ছ করা 
গিয়েছিল । 


সি 


॥ বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে মহধির “সভ্যসদ্ধায়িনী সভা ও বোলপুর- 
স্ববনডা্গার নির্জন প্রান্তরে “শাস্তিনিকেতন-আ শ্রম, প্রতিষ্ঠা ॥ 


মহত্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যাত্মবোধের সাধনা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্ববোধের কল্যাণ সাধনা আর শিল্পাচার্য নন্দলালের সুন্দরের বপ-সাধনা 
_নবযুগের এই মুক্ত-ত্রিবেণী সাধনার নবতীর্থ হলো শাস্তিনিকেঙন। 
মহষির তপস্যার ধারাটি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছিল । 
দ্বিঞ্ন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রসঙ্গে সে-কথা বলা হবে |-- 

১৮৪৮ সালে মহবি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে 
নিয়ে দামোদরের প্রবাহপথ ধরে বধধমানে আগমন করেছিলেন। তিনি 
গুন্করাতে রমনার আম্রকাননে এসেছিলেন বর্ধমানরাজের পত্ুনিদার চোঙগদার- 
বংশের ব্যবস্থাপনায় । ১৮৫৮ সালে মহম্ষি রায়পুরে সম্ভবতঃ প্রথম আসেন। 
১৮৫৯ সালে এদিকে লুপে ভেদিয়া-সাইথিয়া লাইন পাত] হয়েছিল। রায়পুরের 
শ্রীক্ঠ সিংহের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল অন্ততঃ ১৮৪২ সাল থেকে । 
ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ মহধির নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষিত 
হয়েছিলেন । মহষি রায়পুরে আগমন করেছিলেন সিংহপরিবারের সম্রদ্ধ 
আমন্ত্রণে । মহষি গুস্করা থেকে রায়পুরে এসে থাকলে, পুরাতন হুমেনশাহী 
সড়ক ধরে পালকি করে এসেছিলেন । আর কলকাতা থেকে সোজা 
রায়পুরে এলে, বজরা চালিয়ে গঙ্গা-অজয়ের উজান পথে ইন্দ্রাপীর 
কাটোয়া-শশীখাই ঘাট হয়ে, সুপুর বন্দর দিয়ে রায়পুরে এসে থাকবেন । 

১৮৬৩ সালের (বঙ্গাব্দ ১২৬৯) ১৮ই ফাল্তন তারিখে মহথি 
ভুবনমোহনের পুত্রদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি বাধিক পাচ টাচ 
খাজানা ধার্য করে মৌরসী পাট্রা গ্রহণ করেন। এ জমি বোলপৃরের 
ভুবনডাঙ্গ৷ গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত বিশাল প্রান্তর, খোয়াই, 
'আমানি-ডোবা” আর বৃক্ষসম্পদের মধ্যে ইতস্তত বুনো-জাম, বুনে!-খেজুর 
ঝোপ আর দুটি ছাতিম গাছ । তান্ত্রিক সাধকদের বতো নিস্তব্ধ নির্জন 
প্রদেশে তপঃসাধনে নিযুক্ত হবার উপযুক্ত এই প্রান্তর শ্রীকষ্ঠসিংহ ৰা 
মহখিশিষ্য প্রতাপনারায়ণ মহষ্বিকে দেখিয়ে থাকবেন । --শান্তিনিকেতন- 
আশ্রম-সুষ্টির প্রেক্ষাপট পর পর বিশদ বলছি।-_ 
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বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহৃতাব চন্দ্‌ মহথি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শিষ্য এবং প্রায় সমবয়সী বান্ধবের মতো ছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় 
১৯১৪ সালে এই সম্পর্কে 'বর্ধমান-রাঞ্বংশানুচরিত'কার সম্পূর্ণ নীরব । 
কিন্তু মহষি তাঁর আত্মজীবনীতে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন । 
সে লেখা ১৮৯৪ সালের আগে । 

১৭৭০ শকাব্দের আশ্বিন মাসে (খত্টান্দ ১৮৪৮ সেন্টেম্বর-অক্টোবর ) 
কয়েকঙ্গন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ দামোদর , 'নদী'তে 
বেঙাতে বের হয়েছিলেন। সাত দিন দামোদরের ধাক ঘ্ৃরে ঘুরে একদিন 
বেলা চারটের সময় দামোদর-তীরের সদর-ঘাটের একট! চড়াম় এসে 
“নৌক।” [বঙ্জরা] লাগালেন । সেখানে এসে শুনলেন যে, শহর বর্ধমান 
এর খুব নিকটে মাত্র 'দু-ক্রোশ' [এক ক্রোশ] দ্ূরে। অমনি তার বর্ধমান 
দেখতে কৌতুহল হলো । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা থেকে নেমে দু- 
ক্রোশ চড়া ভেঙ্গে বর্ধমানে চললেন। রাজনারায়ণ বসু আর দু- 
একজন তার সঙ্গে ছিলেন। শহরে পৌঁছলেন । তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে 
ঘরে, দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে । তারা এদিক সেদিক বেড়িয়ে 
বেডিয়ে শহর দেখপেন, বাজার দেখলেন, রাজবাড়ি দেখলেন । রাজ- 
বাড়ির মধ্যে বাতির আলোকে আলোকিত একট] ঘরে রাজা যেন 
বসে আছেন, সার্সীর বার থেকে তাদের এমনি বোধ হলো । তাদের 
কৌতৃহল পুর্ণ করে আবার তারা দামোদরের সেই চড়াতুমি দিয়ে 
নৌকোতে ফিরে এলেন । তখন রাত্রি অনেক হয়েছে । রাজনারায়ণবাবু 
এত পর্যটন বোধ হয় কখনও করেননি । তাদের সঙ্গে তিনি আর চলে 
উঠতে পারেন না। অনেক কষ্টে নৌকোয় ফিরে এসে তিনি শুয়ে 
পড়লেন । মহম্ষি দেখলেন, তশার জ্বর হয়েছে । 

পরদিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণসূর্যরশ্মিবিধৌত দামোদরের 
পৃপ্যস্োতে স্নান সমাপন করে মহধি নীল পটরবন্ত্র পরিধান করলেন 
এবং নিয়মিত উপাসনা করে পবিত্র হলেন । এমন সময় দেখলেন, সেই 
চড়! ভেঙ্গে একখান! সুন্দর ফিটন্‌ গাড়ি চারদিকে বালির মেঘ তুলে আসছে। 
যেখানে উটের পথ সেখানে ভালো গাড়ি চলতে পারে না; ঘোড়া দৌড়তে 
পারে না। মহথ্বি বুঝতে পারলেন ন৷ ষে, এমন স্থান দিয়ে এরা কোথায় যাচ্ছে। 
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অবশেষে দেখলেন কি, সে গাড়ি তার বোটের সামনে এসে ফ্লাড়ালো। 
কোচবাক্স থেকে একজন লাফিয়ে পড়লো, সে মহব্বির সঙ্গে দেখা করতে 
চায় । মহম্ষি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সেকি চায়। সে হাত 
জোড় করে মহধিকে বললে, বর্ধমানের মহাঁরাজাধিরাজ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে নিতান্ত ইচ্ছুক হয়ে সেই গাড়ি পাঠিয়েছেন। তিনি যেন অনুগ্রহ 
করে তর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। শুনে মহষি বললেন. তিনি নদী বন 
পাহাড় পর্বত দেখতে বের হয়েছেন; তখন তিনি রাজদর্শন করতে যেতে 
পারবেন না। তিনি যে নদী দিয়ে এসেছেন, সেই নদী দিয়েই ফিরে 
যাবেন। তিনি আর ডাঙ্গায় উঠবেন না। শুনে লোকটি বললে, সে 
তশকে নিয়ে খেতে না পারলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হবে। 
মহষি যেন তার প্রতি সদয় হন। একবার রাজাকে দর্শন দেন। মহষ্ষির 
প্রতি রাঁজার অনুবাগ দেখলে মহম্বি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবেন। সে মহম্িকে 
না নিয়ে যাবে না। তার এত কাতরতা আর মিনতি দেখে মহষ্ষি 
যেতে স্বীকৃত হলেন । 

মহষি ভোজন সেরে দুপুরের পর বর্ধমানে চললেন। যখন সেখানে 
পৌছুলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে । নানা উপকরণে সাজানো একটি 
বাসস্থান তর জন্যে নিধ্ণারিত হয়ে রয়েছে । সেখানে রাজার প্রধান 
প্রধান অমাত্যেরা মহষিকে খিরে বসলেন ; রাজার গোবিন্দ বাড়ৃষেয, 
কীতি চাটুজ্যে সবাই মহষির কাছে হাজির | মহথ্ষির বাস] থেকে রাজবাড়ি 
পর্যন্ত, মহষ্ি কি করছেন, কি বলছেন, মুহুর্তে মৃহুর্ঠে সেই সংবাদ 
নেবার জন্তে ডাক বসে গেল। : 

পরের দিন সকালে তিন চারখানা গরুর গাড়ি করে চাপ, ডাল, ময়দা, সুজী 
ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রী তার বাসাতে এসে হাজির হলে।। মহ্ষ্ধি লোকেদের 
জিজ্ঞাস করলেন, - এত জিনিস কিসের জন্যে । তারা বললে, রাজগুরুর জনে ষে 
সিধা নিদিষ আছে সে সিধা তখকে মহারাজ পাঠিয়েছেন। তারপর দুপুরের 
সময়ে জুড়ি গাড়ি মহথ্ধির দরজায় এসে দাড়ালো । মহষি সেই গাড়িতে চড়ে 
রাজবাড়িতে গেলেন । রাঞ্জার সঙ্গে সাক্ষাং হলো, রাজা মহধিকে বহু সমাদরে 
গ্রহথ করলেন। তখন রাজ] বিলিয়ার্ড খেলছিলেন, সবাই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহষ্বিও তর বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলেন। 
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রাজা মহখ্িকে ধরে একটা উচ্ডু আপনে বসিয়ে দিলেন। রাজার নত্রত। 
বিনয় আর অনুরাগ দেখে মহম্বিরও অনুরাগ রাজার প্রতি ধাবিত হলো । 

মহধির সঙ্গে এইভাবে রাজার সম্মিলন হলো, এবং ক্রমে ব্রান্ম-ধমে 
রাজার উৎসাহ বাড়তে লাগলো । রাজা মহথ্ির পরামর্শে রাজবাড়ির মধ্যে 
ব্রা্মসমাজ স্থাপন করলেন। এই ব্রাহ্মলমাজের বেদীর কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে 
আর ব্রাক্গধর্মে রাজাকে উপদেশ দেবার জন্যে মহম্বি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে 
আর তারকনাথ ভট্রাচার্যকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

মহম্ির ভাষায়, -- ইহার পর আমি সবদাই বর্ধমানে গিয়া তাহাকে 
উৎসাহ দিতাম, এবং তশহার সহিত ধমালোচনণ করিতাম । তিনিও আমাকে 
পাইয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইতেন। তশখহাঁর জন্মোংসবে, তখহার বনভোজনে, 
যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম, আমার সঙ্গে তাহার ব্রন্দোপাসনা 
হইতই হইত |" 

রাজার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রন্মোপাসনার 
সময়ে রাজ। বক্তৃত! করলেন। (প্রকাশ্য স্থানে যা কিছু বলা হতো, 
_-তা নিবেদন, উপদেশ, ব্যাখ্যান, কি বিচার-বিতর্ক যাই হোক্‌, 
-সে সমস্তকেই সে যুগে “বক্তৃতা বলা হতে।।) --আমি কি অকৃতজ্ঞ! 
তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্য তশহার কাছে 
যথোচিত কৃতজ্ঞ হইনা, তশীহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত কত দীন 
দরিদ্র তশহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তশহার কাছে কতই 
কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম! 
_এই বলে রাজ! কাদতে লাগলেন । একদিন রাজা মহষিকে তশার 
অস্তঃপুরেই নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি পুকুর আছে, মহধিকে সেই পুকুর 
দেখিয়ে বললেন, --'আমরা এখানে বসে মাছ ধরি । ওপরে দোতলায় 
নিয়ে গেলেন। মহম্বি দেখলেন, সেখানে জরির মছনদ পাতা বিয়েবাড়ির 
সজ্জার মতন সব সাজানো । রাজা বললেন, -_-'এখানে আমর] বসি ।" 
আর একট ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, --'এখান থেকে রাণী আমার 
বিলিয়ার্ড খেলা দেখতে পান ।” রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে সব দেখে শুনে 
মহম্বির বোধ হলো, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সম্তষ্ট, রাশীও তেমনি রাজার 
প্রতি সন্তষ্ট ; মহথি ভাবলেন, -_“সম্তষ্টো৷ ভার্ষয়া! ভর্তা, ভর্তা ভার্ষা তথৈব 
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চ' (মনু ৩৬০) । একদিন রাজা মহস্বিকে বললেন, _মহধির কাছে তার প্রার্থনা 
আছে। তা মহষিকে পূর্ণ করতেই ইবে। মহষি ভাবলেন, -_-'ন! জানি রাজা 
কি-ই বা বলবেন। মহ্ষি জিজ্ঞাসা করলেন, --কি প্রার্থনা, । রাজ। বললেন, 
--'আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করে বসতে হবে; আপনার একটি ছবি 
নেব। রাজার বাডিতে তখন একজন ভালো কারু ইংরেজ এসেছিল, সে 
মহত্ষির ছবি নিলে। মহষির তখনকার সে ছবি রাজার ঘরে বরাবর ছিল। 

রাজা মহৃতাঁব চন্দ আর লাই (১৮৭৯), তার দত্তক পুত্র আফতাব 
চন্দও অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন (১৮৮৫); কিন্তু ভশর 
ব্রাঙ্গসমাজ এখনও (১৮৯৪) আছে। সেখানে আজ পর্যন্ত একজন উপাচার্য 
প্রতিনিয়ত ব্রক্গনাম ধ্বনিত করেন। কিন্তু তার কেউ শ্রোতা নাই; 
সেই শূন্য সমাজ-গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই তার একমাত্র দীপ । 

মহষি দেবেন্ত্রনাথের বন্ধু ও ভ্রমণসঙ্গী রাজনারায়ণ বসু তর আত্ম- 
চরিতে বর্ধমান-যাত্রা বর্ণনা করেছেন ( আ. ১৮৯৯) এইভাবে, _-এই ভ্রমণের 
সময়ে আমাদের সর্বদা ধন্স5€1 হত। ...আমরা যখন বর্ধমানে গিয়ে 
পৌছি, “তখন দেখি, মহারাজ মহৃতাব চন্দ বাহার তশর বডিগাের 
নায়ক কর্ণেল গোলানি বা গোমানী সিংহকে আমাদের আহ্বানের জনে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমাদের সঙ্গে করে বধধমানে নিয়ে যান। 
দেওয়ান তারার্টাদবারুর বাড়িতে আমাদের বাস হয়। [ তারা্টাদ চক্রবর্তী 
ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহনের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ] রাজ 
প্রত্যহ গরুর গাড়ি করে আমাদের জন্যে অতি রৃহং সিধা পাঠাতেন । 

এই ঘটনার সাত বংসর পরে ১৮৫৬ খব্টান্দে মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আবার বর্ধমানে গিয়েছিলেন । গিয়ে এঁ প্রথম বধমান-যাত্রার কথা 
ক্মরণ করে রাঁজনারায়ণ বসূকে পত্রে লিখেছিলেন, -_-এখানে আইলেই, 
তোমার সহিত সদালাপ করতঃ দামোদর নদী দিয়! যে প্রথমবার অত্র 
স্থলে সুখে আগমন হইয়াছিল, তাহা এত দিন বিলম্বেও স্মরণের পথে 
জাজ্বল্যমান প্রকাশ পায়। সেই সন্ধ্যার সময় বধমান প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে নৌকা হইতে অবতরণ, বহুদূর পর্যটন, পরে বাজারে 
আগমন, সেই দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারী কর্তৃক নিবারণ, 
মনোহর চন্ত্রমার কিরণ দ্বার বর্ধমানপুরীদর্শন, দামোদর নদীতীরে 
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দ্বিপ্রহর রজনীতে পুনবার প্রত্যাগমন, শ্রান্ত ক্লাস্ত হইয়া তোমার সেই 
নৌকাতে শয়ন ও পরদিবস গোমানীর আগমন এবং রাজার আতিথ্য- 
গ্রহণ, এ সকল যেন সেদিনের কথা মত বোধ হইতেছে । -গদ্বার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারী কর্তৃক নিবারণ” কথাটি পড়ে মনে হয়, বিনা 
সংবাদে অপরিচিতের মতো, বর্ধমান নগরে নৈশভ্রমণ রূরতে গিয়ে 
মহধি কিছু কিছু কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন । 

রাজনারায়ণবাবু বলেন,- মহারাজ মহৃতাব চন্দ. এর কিছু দিন 
পরে বর্ধমানে এক ব্রান্গসমাজ স্থাপন করেন। এ সময়ে 'ত্রা্গধম 
“বৈদান্তিক ধর্ম ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলকাতা-সমাজের! কাজ 
সম্পাপিত হতে! চিক সেই প্রণালীতে এর কাজও সম্পাদিত হতো! | *--**" 
১০২০০, বধমানের এই সমাজ তখন (১৮৯৯) ছিল কিনা তিনি জানতেন 
না। সেই দিন থেকে (১৮৫১) মহৃতাব্‌ চন্দের দত্তক পুত্র আফতাব 
চন্দের সময় পরাস্ত (১৮৮৫ ) বর্তমান ছিল । 

তত্ববোধিনী পত্রিকাতে বর্ধমানে ব্রান্মসমাজ প্রতিষ্ঠার এই বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল, _-'গত ৩০শে আযাঢ়, (১৭৭৩ শক ) রবিবারে 
বর্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মমহারাজাধিরাজ মহাতাব চাদ বাহাছ্বর নিজ বাটাতে 
এক ব্রান্ম সমাজ প্রতিষ্ঠী করিয়াছেন । -***" যাহাতে তাহার কাধ সুচারুরূপে 
সম্পাদিত হয় তদর্থে তিনজন উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন,_-শ্রীযুক্ত শ্রীধর 
বিদ্যারতব, শ্রীযুক্ত শ্মামাচরণ তত্ববাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্বরত্ু। 
যদিও মহারাজ স্বয়ং পারিষদবর্গের সহিত একত্র হইয়1 পরব্রন্মের উপাসন। 
করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ব্রান্গণ পণ্ডিত বা 
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের তথায় গমন করিবার নিতান্ত নিষেধ নাই ; 
কেবল প্রথম বারে তাহাদিগকে উপাচাধের অনুমতি গ্রহণ করিতে 
হইবেক। মহারাজের এক সাধারণ ব্রাঙ্দসমাজ সংস্থাপন করিবারও মানস 
আছে । তাহ! হইলে বর্ধমানের সবসাধারণ লোকে সমাজস্থ হইয়। 
পরভ্রন্মের শ্রবণ মনন করিতে পারিবেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার এই উদত্ধত অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় দৃ-টি। 
প্রথম হলো, এই ব্রান্গসমাজ বর্ধমানাধিপতির রাজসভার ব্রাঙ্গসমাজ। 
দ্বিতীয়তঃ সাধারণের জন্যে ব্রাহ্মপমাজ -_-এই অর্থে “সাধারণ ত্রান্মসমাজ' 
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প্রতিষ্ঠিত হয় এর বন বংসর পরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভার 
প্রতিষ্ঠাতাগণ নতুন সমাজের নামকরণ করবার সময়ে মহস্বি দেবেস্ত্রনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন । --অর্থাং কলকাতায় “সাধারণ ব্রাক্গ- 
সমাজ'-এর ভ্রণবূপ হলো বধমানের এই সাধারণ ব্রান্গসমাজ' | 

১৮৫১ সালের ১৩ই জুলাই বর্ধমানে রাজবাড়িতে ব্রা্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। আর ১৮৬০ সালে এখানে স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ। 

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রথম 'আশ্রমধারী, বর্ধমানের অধোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার "শান্তিনিকেতন স্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন-_-১৮৬৩ 
সালের ১৮ই ফাল্গুন মহথি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভ্বম জেলার রায়পুর 
গ্রামের ভুবনমোহন সিংহের পুত্রদের কাছ খেকে কুড়ি বিঘে জমির বান্বিক 
পাচ টাকা খাজনা ধার্য করে মৌরুদী পাট্টা গ্রহণ করেন। এ ডাঙ্গ। 
জমি বোলপুর রেলস্টেশনের উত্তর দিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 

১৮৮৮ সালে এখানে শান্তিনিকেতন-'আশ্রম” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ 
সালে মহধি এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । ভারতবর্ষের বন্ধ 
তীর্থস্থানে যেমন নান। সম্প্রদায়ের মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, মহষ্ির 
ইচ্ছা! ছিল, তার নবপ্রতিষ্টিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই উপাসনা-মন্দিরকে 
ঘেরে নিরাকার ব্রন্দোপাসকদের সেই রকম মঠ স্থাপিত হবে। এর পূর্বে 
সাধনপরায়ণ ত্রন্মবাদীদের জন্যে নির্জনে ভজন-সাধনের উপযোগী কোনো 
নিদিষ্ট আশ্রম ছিল না। মহষি ধর্ষপিপাস্ব সাধকদের এই মহ] অভাব 
অনুভব করে তা মোচন করতে চাইলেন। সকল মঠেই “মঠধারী” ব1 
'আশ্রমধারী” থাকেন । এখানেও একজন থাকবেন | স্থির হলো, বর্ধমানের 
সাধুবাবাজী শ্রীযুক্ত দেবপ্রতিপালক বাবাজী শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রথম 
'আশ্রমধারী” হবেন। তিনি এখানে এ সময়ে উপস্থিত হলেন। 

১৮৮৮ “সালের ২৬শে ফাস্ভন শাত্তিনিকেতন-আশ্রমে '্বজা উডভীন' 
করবার জন্যে আয়োজন হয়। দ্-একদিন পরে বর্ধমান-রাজবাড়ি থেকে 
দেবপ্রতিপালক বাবাজী আর প্ররিয্নাথ শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনে আগেল । 
শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা জানাবার জন্তে ওরা চৈত্র সন্ধ্যার 
সময়ে বোলপুর-'ধর্নসভাগৃহে' শান্ত্রীমহাশয় আর দেবগ্রতিপালক বাবাজী 
৭৫ 
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ব্রন্গজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 

দেবপ্রতিপালক বাবাঞ্জী বা বর্ধমানের সাধুবাবাঞ্ী ছিলেন বর্ধমাঁন- 
রাজের স্বপ্রদেশ পাঞ্জাবের অধিবাসী । ১৮৫১ সালের আগে বেদাস্ত 
পড়বার জন্যে তিনি বর্ধমানে আসেন। রাজ-চতুস্পাীর অধ্যাপক পণ্ডিত 
তারকনাথ তত্বরত্বের কাছে তিনি বেদান্তশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । 


মহধি দেবেন্ত্রনাথ যে চার জন অধ্যাপক পণ্ডিতকে চার বেদ অধ্যয়ন 
করবার জন্বে কাশীধামে পাঠিয়েছিলেন তারকনাথ তাদের মন্যতম । 


পরে. ১৮৫১ সালে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহৃতাব্‌ চন্দ বাহাদুর 
মহৃধিদেবেব পরামর্শ মতো রাজবাড়ির মধ্যে “সত্য-সন্ধায়িনী | সভা 
নামে ব্রান্মসযাজ স্থাপন করলে, এ সমাজের কাজ চালাবার জন্তে 
মহধি পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য আর তারকনাথ তত্বরত্রকে বর্ধমানে 
পাঠয়েছিলেন । তারকনাথ তত্বরতের ছাত্র ছিলেন দেবপ্রতিপালক বাবাজী । 
তিনি ছিলেন বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী, প্রথর বুদ্ধিমান আর সুবক্তা, মজলিসী 
লোক | নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি সভার লোককে মুগ্ধ 
করতে পারতেন । এক স্থানে আটকে থাকা এ রকম লোকের পক্ষে 
অসম্ভব । সেই জন্যেই বোধ হয় ১৮৮৮ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের 
ফাকা মাঠে দিন কয়েক অবস্থিতি করেই অন্যত্র চলে গেলেন । 
তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাওয়ার পরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের 
আশ্বমধারী নিযৃক্ত হলেন বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে বাকলসা গ্রামের 
অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায় মহাশয় । 

মহারাজাধিরাজ মহৃতাব চন্দের রাজবাড়িতে “সতাসদ্ধায়িনী সভা'র 
অনুষ্ঠান-পত্র আর উপাসনা-প্রণালীর বিবরণ-সম্বপিত, শতবর্ষ আগে মুদ্রিত 
একখানি পুস্তিকা (১৮৬৫) শান্তিনিকেতনের কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
আছে। বইটিতে রয়েছে "শান্তিনিকেতন আশ্রম বোলপুর' মোহর-মার1। 
তাতে ব্রন্মোপাসনার বৈদিক মন্ত্র আর মহানির্বাণ তস্ত্রোক্ত 'নমস্তে সতে তে; 
স্তোত্র অবিকল উদ্ধত আছে। পুস্তকপরিচন্ন ও গ্রন্থশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র 
উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ত্রান্গ ও ব্রান্গিকাভেদে এতে সত্যসন্ধদের দশ প্রস্থ 
ও সত্যসন্ধায়িনীদের নয় প্রস্থ 'প্রতিজ্ঞা' গ্রহণের বিধান রয়েছে এইভাবে £ 

ও তংসং। / সত্য-সন্ধগণের / ব্রন্মোপাসনা | পদ্ধন্তি। | সত্যসন্ধায়িনী 
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সভা / হইতে | প্রকাশিতা। / বদ্ধমান / সত্যপ্রকাশ বস্ত্র; ১৭৮৭ শকান্দে 

অগ্রহায়ণে | মুত্রিতা । 

[ পৃষ্ঠা ১] ৩ তংসং/ ব্রন্মোপাসন। / প্রথম প্রকরণ । | [ থেকে ] দ্বাদশ 

প্রকরণ ব্রন্মোপাসন। | সমাপ্তা | | [ পৃষ্ঠা ১২৫] 
সত্যসন্ধদিগের প্রতিজ্ঞা [ পৃষ্ঠা] এক আনা 
জগদীপ্বরকে প্রতাক্ষ জানিয়! প্রতিজ্ঞাপূরক সত্যধর্জ গ্রহণ করিতেছি । 

[১] “সচ্চিদেকং ত্রন্ম' এই মন্ত্র দ্বারা পরব্রন্দের মনন করিব। 

[২] পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়] প্রস্তর, কান্ঠ, ধাতু অথবণ স্বত্তিকাদি দ্বার! 
নিমিত বিগ্রহ এবং মনুষ্য কর্তৃক নিমিত বস্তর আরাধনা না করিয়া সত্য- 
স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, অদ্ধিতীয়, নিরবয়ব, পরব্রন্েরই উপাসনাতে 
নিযুক্ত থাকিব । প্র 

[৩] জ্ঞানপূবক কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। 

[৪] চুরি অথবা ছল করিয়া ধন সংগ্রহের প্রত্যাশ! করিব ন৷। 

[৫] মিথ্যা কথা কঠিব না। 

[৬] প্রাণপণে কুক হইতে নিবৃত্ত থাকিব । 

[৭] সাধ্য অনুগারে পরোপকারে যত্ুশীল থাকিব । 

[পৃষ্ঠা] ছই আনা 

[৮] আমি আমার পতীর প্রিয় ও হিতকার্ধে নিযুক্ত থাকিব, সদাচার ও 
সংযতেন্দ্রিয় হইব, ব্যভিচার করিব ন1। 

[৯] ভাষা মহারোগ-গ্রস্তা বা আজন্ম পীড়িত অথব1 ব্যভিচার দৃষিতা না 
হইলে পত্রী বর্তমান থাকিতে ভাধ্যান্তর গ্রহণ করিব না। 

[১০] এই মতাবলম্বী সকলকে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান জ্ঞান করিব । 
হে পরমেশ্বর! সম্যক্রূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা হইতে 

আমার মন. কখন যেন বিচপিত না হয়। 
সত্যসন্ধারিনীগপের প্রতিজ্ঞ! [ পৃষ্ঠা ] তিন আন 
জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্যধর্ গ্রহণ করিতেছি। 

[৯] “সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রদ্বার! পরব্রন্দের মনন করিব। 

[২] পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়। প্রস্তর. কাষ্ঠ, ধাতু অথবা স্বৃত্িকাদি নিগ্ষিত 
বিগ্রহ এবং মনুষ্য কর্তৃক নিম্সিত বস্তর আরাধনা ন। করিয়। সত্য-স্থরূপ, 
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জ্ান-ন্বরপ, অনস্ত-স্বর্ূপ, অদ্বিতীপ্প, নিরবয়ব, পরব্রন্গেরই উপাসনাতে 
নিযুক্ত থাকিব। 
[৩] জ্ঞানপৃর্ক কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। 
[8] চুরি অথবা ছল করিয়া ধন সংগ্রহের প্রত্যাশা করিব না। 
[৫] মিথ্যা কথা কহিব না। 
[৬] প্রাণপণে কুকর্ম হইতে নিবৃত্বা থাকিব । 
[৭] সাধ্য-অনুসারে পরোপকারে যত্তশীলা থাকিব । | 


[ 

[ পৃষ্ঠা] চীর আনা 
[৮] আমি আমার স্বামীর প্রিয় ও হিতকার্ষে শিঘুক্তা থাকিব, ঈদাচারা 
ও সংযতেজ্িয়া হইব. ব্যভিচার করিব না । | 
[৯] এই মতাবলম্বী সকলকে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান জ্ঞান করিব । 
হে পরমেশ্র ! সম্যকৃপ্ূপে এই পরম ধম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা হইতে 
আমার মন কখন থেন বিচলিত না হয়। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং । 

১৮৮৪ সালে শান্তিনিকেতন থেকে 'আশ্রমধারী” অঘোর বাবু তার 
ক'জন বন্ধুকে নিয়ে একদিন সন্ধার পরে বধমানের রাজবাড়িতে এই 
ব্রাঙ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন । তখন মহৃতাব চন্দ 
পরলোকে (১৮৭৮); মহারাজ আফতাব চন্দ্‌ বাহাদুরের আমল (মৃত্য 
১৮৮৫) । রাজবাড়ির উত্তর ফটক দিয়ে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকের 
একটি দোতল! বাড়িতে গুর৷ গিয়ে হাজির হলেন । গৃহের নানা স্থানে, 
এমন-কি টানা-পাখাতেও গুরা দেখলেন, সোনার জলে "গু তংসং 
লেখা ছিল। পণ্ডিত অধোরনাথ তন্রনিধি মহাশয় আচার্ষের কাজ 
করেছিলেন । খুব সম্ভব উপাসনা হয়েছিল - শুক্রবারে । পরে কোন্নগরের 
পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি এই সমাজের আচার্য নিযুক্ত হন । 
১৯২৯ সালে স্মৃতিকথা লেখার সময়ে এই উপাসনা-সভার অস্তিত্ব ছিল 
কিনা অঘোরবারু জানতেন না। 

১৮৪৮ সালে মহত্বির সঙ্গে বর্ধমানাধিপতির মিলন হয় এবং ১৮৫১ 
সালে বর্মান-রাঁজবাটীতে ব্রান্গপমাজ স্থাপিত হয় । রাজবাড়ির 
সমাজ ছাড়া 'বধমান ব্রান্মসমাজ' নামে আর একটি সমাজ বর্ধমানে 
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প্রতিষ্টিত ছিল | এর উল্লেখ আমরা আগে করেছি । ভ্বারভাজ! 
মহারাজের ভূতপূর্ব দেওয়ান, বেদান্তাদি শাস্ত্রে সপপ্ডিত চক্্রশেখর বসু 
(রাজশেখর বসুর পিতা) প্রমুখের চেষ্টায় ১৭৮২ শকাকে (১২৬৭ সালে, 
১৮৬০ খুষ্টাব্দে ) এই ঙমাজ স্থাপিত হয়। এই সমাঞ্বাড়ি কলকাতার 


আদিত্রান্দসমাজের সম্পাদকের নামে কেনা হয় । তখন থেকে 
বর্ধমানের এই সমাজ কলকাতার আদিত্রাঙ্গমাজের অন্তর্ভক্ত হয়ে 
পরিচালিত হচ্ছিল | বর্মান-রাজবাড়ির সঙ্গে এর কোনো সংস্ত্রব 
ছিল না । 


৯৮৫৮ সালে মহস্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় থেকে কলকাতায় ফিরে 
আসেন । এ সমর শির্জনবাসেপ আশায় তিনি বন্স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন 
১৮৬১ সালে মহং্ষি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গুসকর। রেলওয়ে স্টেশনের 
নিকটবতধী একটি আত্ত্কাননে তাবুতে বাস করছিলেন। মংখি বলেছেন,__ 
'আমি কোন নির্জন প্রান্তরে একটা সাধনাশ্রম নিমাণ করিবার জন্য 
স্থান অগ্থেষণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদা গুপকরার একটা 
আত্রকাননে বাস করিতেছিলাম !' 

অনুমান হয়, এই স্থলে এই সময়ে, বা এর কিছু আগে বীরভূম জেলার 
বোলপুর রেল-স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাচ মাইল দূরের গ্রাম রায়পুরের 
জমিদার বাবু ত্ববনমোহন সিংহ ও তার পুত্রদের সঙ্গে মহস্বির 
পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় । মহত্বির পত্র থেকে জানা যায়,--১৮৫৮ সালের 
কিছু আগে তৃবনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ 'ত্রন্মরস 
আস্বাদন পাইয়। তাহাতে অতান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন । ভবনবাবুর আমন্ত্রণে 
মইধি ১৮৬১ সালে মাসখানেকের ব্যবধানে দু'বার রায়পুরে আসেন। ১৮৫৯ সালে 
এদিকে ট্রেন লাইন পাতা হয়। এর আগে এলে, মহরি এসেছিলেন, গুসকর! 
থেকে পাক্ছিতে চড়ে, চীপ সাহেবের সংস্কার-কর! পুরাতন হুসেনশাহী 
সড়ক ধরে। আর পরে এলে, ট্রেনে চড়ে বোলপুর দিয়ে এসেছিলেন। 
এবং নির্জন স্থান পছন্দ করে পরের বছর (১৮৬৩) শাস্তিনিকেতনের 
এই জমির পাটা নেন। পাট্টার তারিখ ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৯ ( ১৮৬৩) 
সাল। | 

রায়পুরে আসার আগে-পরে মহত্ষি গুসকরা-তাবুতে বাস করে 
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শিয়েছিলেন । তখন তিনি তান্ত্রিক সাধকদের মতন সাধনার উপযৃক্ত 
“নির্জন প্রান্তর” খুরজছিলেন । এবং বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই 
শান্তিনিকেতন-আশ্রম রচনার সূত্রপাত ঘটে । এছাড়া, মহষ্ষি যখন তার 
শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বাগান পত্তন করেন সেইসপময়ে ভালো ভালো 
আমের কলম পাঠিরেছিপেন বর্ধমানের মহৃতাব্‌ চন্দ । শুধু তাই নয়। 
বাগানের যথাযোগ্য পরিচর্যা করবার জন্তে মহযির আদেশে 
শান্তিনিকেতনে তিনি মালী পাঠিয়েছিলেন রামহরি দাঁসকে|। এই 
রামহরি দাস ছিল রাজ রামমোহনের ভৃত্য ও বিলেতে গিয়েছিল তারই সঙ্গে। 
কিন্ত বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে তার জাতিচ্যুতি ঘটে । সেই ।অসময়ে 
রামহরিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মহৃতাব্‌ চন্দ । মহৃতাব চন্দের সেই 
খাস মালী রামহরি দাসই হলো মহথ্ির প্রতিষ্টিত শান্তিনিকেতন-বাগান 
আর বর্তমান 'আহকুঞ্জে'র প্রথম পরিচারক। ১৮৬১ সালের দিকে মহম্ির 
গুসকরা-বাসে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ -_-তীার শিষ্য ও বান্ধব মহৃতাঁব্‌ 
চন্দের পরামর্শ ও সহায়তা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। 
শাস্তিনকৈতনে আশ্রম ও ব্রক্গ-মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে থেকে বর্ধমানের 
সঙ্গে যোগাযোগের কথ! আমর] আগেই বলেছি । 

বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে মহম্ষি “সত্যসন্ধায়িনী সভা'র যে-দীপ 
স্বেলেছিলেন, রায়পুরে যে-দীপ ভ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন, শান্তিনিকেতন- 
আশ্রমে সেই দীপ দীপ্তশিখায় জ্বলে উঠলো । 


॥ স্বুবনডালঙ্গায় 'বারু' দেবেন্রনাথ ঠারুরে”র আবাসে অভিথি-সমাগম. ১৮৬৬ ॥ 


১৮৬৩ সালে ভুবনডাঙ্গার মাঠের পাটা গ্রহণ করবার অনেক আগেই মহথ্বি 
ভুবনডাঙ্গায় নিজ বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন । সে-বাড়ি “পরম রমণীর 
উদ্যানণবাটিকা” "শান্তিনিকেতন নয় ; সে-বাড়ি হলো বর্তমান "নি 
বাঞ্গালা'র আদি রূপ। শান্তিনিকেতন ইমারত তৈরির পুর্বে মহধি 'নিচু 
বাঙ্গালা'র বাড়ি তৈরি করান। শাল, মহুয়া, আম, আমলকী, হরিতকী, 
বট, অশ্বর্থ, নিম রৃক্ষরাজি আর মুদুকুন্দ., চাপা, নাগকেশর, গোলাপ 
ইত্যাদি নান! পুষ্প-শোভিত এই স্থানটি সেকালে তার শান্ত পরিবেশের 
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জন্যে প্রাচীনকালের তপোবনের অনুরূপ হয়েছিল। এই জমিরই উত্তরাংশে 
বাঙ্গালা ১২৭১ সালে (খৃ ১৮৬৪) একতল1 বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয় ৬৮২ 
টাক] বায়ে । এই বাড়িটিই ১২৮৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৭ সালের দিকে দোতল। 
হয় ১৩০১৫ টাকা ৬ পাই ব্যয়ে। আর শান্তিনিকেতন, -এই নামে 
পরিচিত হয়। নিছু বাঙ্গালার পুরানে। অংশে দ্বিজেন্্রনাথ বাস করতেন; 
এখন নাম হয়েছে --'দ্বিজবিরাম' । কিশোরী চাঁট্ুযযের বেনামে জায়গাটি 
নিয়ে মহঘি এখানে বাড়ি তৈরি করান। বাড়ির মাথায় তখন খড়ের 
চাল। বাড়িটি 'শান্তিনিকেতন' একতলা বাড়ির কিছু আগের। ১৮৬৪ সালে 
'শান্তিনিকেতন -বাডি যখন উঠছিল তখন তার তদারকির জন্যে তদ্বিরকারক এই 
বাড়িতে বাস করতেন। মহধষিও এই বাড়িতে বা এই এলাকায় তাবুতে 
থাকতেন। শান্তনিকেতন*-বাঁডির একতলা তৈরি সম্পূর্ণ হলে মহধি সেখানে 
বাস করেছিলেন। দোতলায় তিনি বাস করেছিলেন কিনা বল যায় না। 
তবে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে মনে হয়, মহ্ষি অন্ততঃ শেষবারে 
(খু ১৮৮৩ £ বঙ্গাব্দ ১২৯০) প্রকাণ্ড প্রাসাদ শান্তিনিকেতনে'র দোতলায় বাস 
করে গেছেন। ১৮৮৩ সালের পরে মহধি শান্তিনিকেতনে আর আসেননি । 
১৯০৫ সালে তার দেহান্ত হয়। 

' মহষ্ির ম্বত্যুর পরে তার জোত্ঠপুত্র দ্বিজেন্ত্রনাথ কলকাতার আবাস 
ত্যাগ করে রায়পুরে প্রতাপনারায়ণেপ কনিষ্ঠ পুত্র তার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ 
সিংহের বাড়িতে এসে থাকতেন। ঠাকুরবাড়ির এজমালি-সম্পত্তির অংশ, 
মাসহার৷ প্রাপ্তির শতে, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাছে ইঞ্জারা দিয়ে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নিচ বাঙ্গালার পোড়ে বাড়ি মেরামত করিয়ে, 
সেখানে চলে এলেন (১৯০৬) । দ্বিজেন্্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্ত্রনাথ এসে 
(১৯০৬) 'শান্তিনিকেতন'-ভবনের নিচের তলায় বাস করতে লাগলেন । 
এর আগে ১৮৮৮ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠা হয় । এই 
উপলক্ষে সঙাঁর অধিবেশন ও ব্রন্মোপাসনার আয়োজনের উদ্দেশ্যে 
ছিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রমুখ আশ্রমে এসেছিলেন । তার আগে 
'শান্তিনিকেতন'-সৌখের সংস্কারকাধ সমাধা হয়নি ও এখানে অতিথি অভ্যাগতের 
অবস্থানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। 

১৮৬৬ সালের দিকে মহধ্ধির ভুবনডাঙ্গার বাসভবনে কোনও অতিথি 


৬০০ ভারতশিক্পী নন্দলাল 


এলে তার খাওয়া-দাওয়ার জন্তে তাকে সতত ব্যবস্থা করতে হতে] । 
সন্নিহিত সৃরুল-গ্রামের সরকার-বাড়ি থেকেও তার বিশেষ ব্যবস্থা করা 
হতো! | বিশ্বভারতীর সম্প্রতি-সংগুহীত সরকার-বাড়ির একখানি পুরাতন 
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শতবর্ষ পূর্বে লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রধানির বিশদ জালোডনা 
আমরা অন্তর করেছি । এখানে বলে রাখা ভালো, ন্টীলমণি দেখ্খর 
বা. তার শ্বশুরের পরিচয় এখনও আমরা পাইনি । তবে, উক্ত হরিষোহুন 


ভারতশিজী নন্দলাজ ৬০১ 


সরকারের উত্তরপুরুষ কাপ্তিকচন্ত্র সরকারের সঙ্গে ছিপেন্্রনাথের যথেষ্ট 
ঘনিষ্ঠত ছিল। সৃরুলের কণ্ডিকবারুর রচিত "গায়ত্রী'-নাটকখানি শ্রীনন্দলাল 
চিত্রভভষিত করেছিলেন । বইখানি মুদ্রণ করে'ছলেন শাস্তিনিকেতন-প্রেম থেকে 
শ্রীজগদানন্দ রায়, সন ১৩২৯ সালে। 

মহষির শান্তনিকেতনে'র প্রথম 'আশ্রমধারী' বা কর্মকর্তা অথোরণাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, __শান্তিনিকেতন-সীমানার পৃব-দক্ষিণ 
কোণাংশ থেকে প্রায় ২ রশি দরে বাধের কাছে ১ বিঘা জমির ওপর 
একটি খড়ের , বাঙ্গালা ছিল, তারই নাম “নিচু বাঙ্জগালা,। এই ঢালু বা 
নিচের বাঙ্গালার জমি মহত্বিদেব তার হিমালয়-ভ্রমণের অনুচর কিশোরীনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের নামে বাধিক চার আনা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন । 
এই জমি ও বাড়ি শান্তিনিকেতন ট্াস্ট- সম্পর্তর অন্তর্ুক্ত হয়নি । 
এখানে আমিষ আহার শাষন্ধ ছিল না [পত্রোঞ্ শীলমণি দে-এর শ্বশুর 
এখানে 'রোজ' করে মাছ খেতেন।] 'শাস্তিনিকেতনে'র পরবর্তী বাসিন্দা 
কারে! মাছ খাবার একান্ত ইচ্ছা হলে, এখানে এসে তা খেতে পারতেন । 
এই বাঙ্গালার চারদিকে কোনো প্রাচীর বা বেড়া ছিল না। সৃমৃখে 
কতকগুলি আমলকী, অশ্ব ইত্যাদি গাছ থাকায় এই স্থানটিও আশ্রম- 
কাননের মতো। শোভিত ছিল । পরবতিকালে খড়ের বাঙ্গালার বদলে, 
লাল টালির চালযুক্ত সুন্দর গুহ নিমিত হয়েছিল । ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এইস্থানে তার শেষজীবন অতিবাহিত করেন ১৯২৬ সাল 
পর্যন্ত কুড়ি বংসর | 

শান্তিনিকেতনের ইমারত প্রস্তুত হবার আগে মঠযিদেব “নিচু বাঙ্গালা'য় 
বাস করতেন। মহ্ষি এখানে এমে অনেক সময় এই বাড়িতে বা আত্রকাননে 
তান্থৃতি বাদ. করতেন । এই বাঙ্গালাটি বড়ো ছিল না। শার্তিনিকেতনের 
কুয়া কাটার আগে জঙ্গের সুবিধার জন্মে বীধের কাছে প্রস্তত হয়েছিল । 
ছোট হলেও মহব্ষিদেব এখানে কিছু দিনের জন্যে বাস করেছিলেন সে 
হ্রিক। নীলমণি দে-এর এ চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, ব্রাক্গধর্মে বিশ্বাসী 
নয় এষন সাধারণ অতিথিদের সামরিক বসবাসের উদ্দেশ্তেইে মহষি 
ভূবনচ্াজার এই স্ট্ানটি শান্ডিনিকেতনের অন্তঙুক্ত না-করে কিশোরীবাবুর 

- নি 
৭৬ 


৬০২ ভারতশিল্পী' নন্দলাল, 


নামে পাট্টা নিয়ে এখানে “নিচের বাঙ্গালা তৈরি করিয়েছিলেন, । 
১৮৮৩ সালের পরে মহত্বি শান্তিনিকেতনে আসেননি । ১২৯০ বঙ্গাবের 
অগ্রহায়ণ মাসে 'শান্তিনিকেতনে'-ইমারতে তার শেষ আগমন । 


॥ ছাতিমতলা ॥ 


'শান্তিনিকেতন'-ইমারতের পশ্চিমদিকে কিছু দূরে পুরানো কালের একূজোড়। 
ছাতিম গাছ ছিল। তারই একটির পাদমূলে ছায়াতলে শান্ত-সমাহিভ-চিত্ে 
আনন্দরূপমম্বতং ত্রন্দের উপাপনার জন্যে মহত্বি শ্বেতপাথরের একটি বেদী 
নিয়াণ করালেন। এই বাগানবাড়ি সাধনাশ্রমে পরিণত হলো! । 
বেদী-প্রস্ততের জন্যে এই স্থান খেড়বার সময়ে অনেকগুলি মড়ার মাথার খুলি 
পাওয়। গিয়েছিল । কিন্তু কঙ্কালের অন্য কোনো অংশ পাওয়া যায়নি । ছাতিম 
গাছ এ-অঞ্চলে দুপ্প্রাপ্য। সশখওতালবনুল বীরভূম জেল] তান্ত্রিক-সাধনার জন্তে 
বিশেষভাবে পরিচিত । শ্যামা-ধম আচরণেরও রবরবা! ছিল এই অঞ্চলে । 
শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সুপুর, কঙ্কালীতলা, লাভপুরের 
তান্তিকপীঠ বিখ্যাত । এই সমস্ত বিবেচনা করে কেউ কেউ মনে করেন, 
তান্ত্রিকেরাই এখানে ছাতিম গাছ এনেছিল আর এই নির্জন প্রান্তরে করোটি এনে 
শামা-সাধনার উদ্দেশ্যে “পঞ্চমুণ্ডী'র আসন রচনা করেছিল । এখানকার 
করোটিগুলির সঙ্গে বন্ধপ্রচারিত গল্প _ডাকাঁতি কিংবা রাহাজানিতে খুন- 
জখমের কোনও সম্পর্ক নাই। আশ্চর্য এই, মহষি বীরভূম জেলার একটি 
নির্জন প্রান্তরের নামহীন এক শ্রমণ তান্ত্রিকপীঠে উপবিষ্ট হয়ে সম্ভবতঃ 
জ্ঞাতসারেই নিরাকার একত্রন্দের সাধন! করেছিলেন, এবং অনুকূপ সাধনার 
জন্যে এখানেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 

১৮৬৪ সালের দিকে শান্তিনিকেতন'-বাড়ি করবার সময়ে একট! 
পুকুর খেশড়বার চেষ্টা করে অত্যন্ত কঠিন-মাটি বলে ছেড়ে দেওয়া 
হয়। সেই গর্ভের মাট তুলে পূর্ব ও দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটা 
উদ্চু স্তুপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে প্রভাতে মহথ্ধি চৌকি নিয়ে 
উগ্গাসনায় বসতেন। ক্কার সামনে পৃবের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হতো । 

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে, ছাঁতিমতলায় প্রথমে ষে-বেদী প্রস্তুত হয়, তা ছিল 





ছাতিমতল। - নন্দলাল 


মহধির 


ভাঁরতশিল্পী নলগলাঁল ৬১৩ 


টুন বালি দিয়ে ইটের তৈরি, সামান্ত উস্চু আসনের ওপরে মার্বেল 
পাথর বসানো । পরবর্তী কালে নন্দলালের মুখে আমি শুনেছি, রঙ্গিন 
বাথ-টাইল্‌ দিয়ে দ্বিপেন্ত্রনাথ সেই বেদীর চার পাশ আর চত্বর 
সাজিয়েছিলেন।_ এর ফটোচিত্র সপরিচিত। 

১৮৬৩ সালে মৌরুসী স্বত্বের জায়গ৷ কেনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৬৪ সালে 
একতলা, ও কিছু পরে দোতল৷ ইমারত এবং বাগান তৈরি করার সময়ে 
সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই বেদী তৈরি করা হয়েছিল। এই সাধনা-বেদীটির 
প্রতি মহধিদেবের প্রাণের টান ছিল অতি গভীর। ১৯০৫ সালের 
৬ই মাঘ মহ্ি পরলোকগমন করেন । ১৯০৪ সালের ফাস্ভন মাসে তার 
কম্পত্বর হয় । এর দ্ব-দিন পরে তিনি 'পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ আর প্রিয়নাথ 
শান্ত্রীর কাছে শান্তিনিকেতনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, 
-'আহা1! এই সময়ে যদি আমি ছাঁতিমতলাঁর বেদীতে শয়ন করিয়া 
ংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ ইইত |" 
দ্বিপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন থেকে ছাতিম গাছের একটি 
চারা আনিয়ে দিতে । সেখানে না-যাওয়া হলে, এ চারা দেখে 
তিনি মনে করতে পারবেন, তার আশ্রমের ছা।তমতলাতেই আছেন। এ 
বেদীতে বসে দীর্ধকাল তিনি উপাসনা না-করে থাকলে এই 
বোধিবৃক্ষে'ওর প্রতি তার প্রাণের টান অতো হতো। না। 

ছাতিমতলণ নানা প্রকারে সাজাবার নির্দেশ আসতো মহষির কাছ 
থেকে । তারই আদেশে একটা বড় দোকান থেকে লোক এসে 
শ্বেতপাথরের ওপর মন্ত্র খোদাই-করা একটি ছোট তোরণ বসিয়ে দিয়ে 
যায়। সে তোরণ টেকেনি। ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। একটি অনু্চ 
দেওয়াল গেঁথে ভাতে এ শ্বেতপাথরের তোরণ লাশিয়ে দেওয়া হর়। জারও 
একটি অনুরূপ তোরণ এ স্থানের জন্যে আসে । এই বেদী এখান থেকে 
সরানে। যায় না। এই স্থানটি মহ্ধিদেবের সাধনক্ষেত্র ; এই যেদীটি তার 
ব্যবহৃত । পরবণ্তিকালে শ্রীনন্দলাল চেয়েছিলেন, ছাতিমতলার এই বেদখটিকে 
শ্রীলঙ্কায় অনুরাধাপুরে অবস্থিত সংঘমিত্রার বোধির্ক্ষের বেদীর অনুরূপত্ভাবে 


সাজাবেন। 
১৯১৪ সালে লাটঙলধহেব কারমাইকেল যখন জাশরযষে আসেন তখন 
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আত্মকুঞ্জে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়, এবং ছাতিষ্বতল থেকে শ্বেতপাথরের 
একটি তোরণ তুলে এনে সেখানে লাগানো হয়। এই মঞ্চ কারমাইকেল 
বেদী” নামে পরিচিত হয়েছিল । সে তোরণ আর সেখানে নাই। এ 
সালে নন্দলালকে এই “কারমাইকেল বেদী'তেই অভ্যর্থনা! জানানো হয়। 
যাই হোক, ছাতিমতলায় মহধির উপাসনাবেদীর সম্মখে শ্বেতপাথরের 
তোরণের গায়ে উৎকীর্ণ ছিল তার জীবনের ও শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের 
মূলমন্ত্র __'শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্* £ তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের 
আনন্দ, আত্মার শান্তি । ) 

রবীন্রনাথ এই মন্ত্রটকে তার জীবনের মূলমন্ত্র্ূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
তার মন্দিরের নানা ভাষণে এই মন্ত্রট খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছিল। আশ্রম্-জীবনে যতদিন 'শান্তমু শিবম্‌ অদ্বৈতম্* মন্ত্রটি কার্যকর 
থাকবে ততদিন শান্তম এর শাস্তির, শিবম্ুএর মঙ্গলকমের আর 
অদ্বৈতম্-এর এঁক্য ও প্রেমের আদর্শ শান্তিনিকেতনে অক্ষয় থাকবে, 
“শান্তিনিকেতন অন্বর্থনামা হয়ে শান্তির নিকেতন বা আনন্দধামরূপে 
বিরাজ করবে। 

মহধির ব্রন্ম-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ের 
আদর্শ অজিতকুমীরের ভাষায় £ “এখানে সকল বিচিত্র সাধনার স্থান হইবে, এবং 
সকল সাধনার উপরে থাকিবে ব্রন্ষের সাধনা, ভূমার সাধনা | _ এখানে 
জ্ঞানী আসিবেন, বৈজ্ঞানিক আসিবেন, শিল্পী আসিবেন, কর্মী আসিবেন 
_ ক্রমে ক্রমে হয়ত এ একটা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই 
বিদ্যালয়ের বিচিত্র সাধনা এই আশ্রমে তমার সাধনার অঙ্গীভৃত হইবে। 
সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একটা বিশ্বতীর্থের মতনই হইয়া উঠিবে ।" 


॥ আশ্রমের মন্দির ॥ 


আশ্রমের মন্দিরটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯০ সালের ২২-এ 
অগ্রহায়ণ। '"শাত্তিনিকেতনের কথায় দেখা যাচ্ছে, মহফ্িদেব চেয়েছিলেন, 
সূর্যাস্তের সময়ে ছাতিমতলার বেদী থেকে তিনি পশ্চিমাকাশে ফেমন 
বিচিজ্র বর্ণের লীল1 দেখতেন আর এখানকার প্রান্তরে আলোকধারাকে 
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যেমন বাধা দেবার কিছুই ছিল না, তার ত্রঙ্গমন্দিরেও তেষনি রঙ্গের 


খেলা থাকবে, -আলোক সেখানে বাধা পাবে না। সেইজন্রেই 
এখানকার ব্রন্গমন্দির নানা রঙ্গের কাচে-সাজানো কাচের দেওয়াল দিয়ে 
তৈরি । সেকালের প্রসিদ্ধ শিকদার কোম্পানীর প্রসম্নকুমার শিকদার 


ছিলেন এই মন্দিরের ইঞ্জিনীয়ার । মন্দিরের মার্েল-পাথরের মেঝে আর 
বাইরের বালি-প্শথরের পৈঠাগুপি বিদেশী কোম্পানীর কাজ হতে পারে। 
নন্দলাল বলেন, মন্দির তৈরি হয়েছিল দ্বিপেজ্্রনাথের তত্বাবধানে । 

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন মহষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিকপ্রবর 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠীকৃর । তিনি এ সময়ে উপাসনা করেছিলেন, তার যেজ ভাই 
সতোন্দরনাথ বক্তা করেন, আর গান করেছিলেন উনত্রিশ বৎসরের 
যুবক রবীন্দ্রনাথ । একটি তাআ্ফলকে তারিখাদি খোদাই করা ছিল। 
সেই ফলক, সেই দিনের 95181650081) পঞ্জিকা, সেই মাসের তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, পঞ্চরত্ত আর প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে পৌতা হয়। তাভ্রফলকে 
লেখা ছ্বিল, _- তংসং | তনুর বংশাবতংসেন পরমংস্ষিণা শ্রীমতা 
দেবেন্দ্রনাথ শর্মা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রন্মমন্িরং। 
শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সন্বং, ৪৯৯১ কল্যব, অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর ।” 

মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে 
এখানে আনা হয়। নির্জন আশ্রমে বনু কর্মী; পাথর কাটা হচ্ছে, রং- 
এর কাজ হচ্ছে; টিন-টিন রং এসেছে, মেয়ে মজুররা সে-সব রং 
শিলে বধাটছে, ছ'াকছে, তারপরে মিস্ত্রির লাগাচ্ছে । বনু রং-এর কাচ 
কাটা হয়ে লাগানো হলো । বাদামী কাগজের ছোট-ছোট খাত] এল, 
তার মধ্যে সোনার পাত, - একেবারে খশটি সোনা, -তাই মন্দিরের 
স্বানে-স্থানে লাগিয়ে চিত্রিত করা হলো । মন্দিরের গায়ে সেই সোনার 
কাজ এখনও (১৯৬৬) দেখা যায়। 

তারপরে পাথরের কাজ । মাবেল-পাথর লাগানো হলো । বিস্ত্রিরা 
তারপর ঘষতে আরম্ভ করলে! নানা রকমের পাথর দিয়ে, আর ভারপর একটা 
মশল। ছড়িয়ে, মখমলে মোড় এক-একট। পিগ্ডের মতে। নরম ছিনিয় 
দিয়ে। ফলে ওগুলো আয়নার মতন দেখতে হয়েছিল । পরে, সাদ 
ও কালো মার্বেল-পাথরের ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে আশ্রমের বাগা 
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সাজানো হলো । 

পর বংসর ৭ই পৌষ তারিখে মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়। 

দ্বিজেআ্্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা-পত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত 
করেন। প্রতিষ্ঠা-পত্রের পাঠ এই £ “অদ্য সর্বসাক্ষী পরম: মঙ্গলালর 
পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণপুরবক এই শাস্তিনিকেতন-আ শ্রমস্থ নুতন ব্রন্মমন্দিরের 
ছার জাতি ধর্ম অবস্থা নিবিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের 
মনুষ্তগণের ব্রন্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইস। এই শান্তিনিকেতনে অপর 
সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এবাব্রন্সের 
উপাসনা! করিতে পারিবেন। নিরাকার একক্রন্সের উপাসনা ব্যতীত 
কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশ্, পক্ষী, মনুষ্যের বা 
মৃতির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই 
শান্তিনিকেতনে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম বা মন্ষ্যের উপাস্ 
দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবে না। এরূপ 
উপদেশাদি হইবে যাংা বিশ্বের প্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পৃজা, বন্দনা 
ও ধ্যানধারপাদির উপযোগী হয় এবং যদ্বার! নীতি ধর্ম উপচিকীর্ষা এবং 
সার্জনীন ভ্রাতৃভাব বধিত হয়... এই প্রতিষ্ঠা-পত্র ১৮৮৮ সালে 
মহঘির সম্পাদিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ট্রান্টূভীডের অনুরূপ । এই 
ট্রাম্টংভীভের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন দ্বিজেন্্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্্রনাথ -_মহত্বি 
দেবেন্দ্রনীথের জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্ষ্ঠসন্তান । -_-এ ব্যবস্থা হলে একেবারে 
এদেশের প্রাচীন রাজকীয় উত্তরাধিকার নির্ণয়ের পরম্পরানৃসারী । 

এই মন্দিরের নাটমন্দিরটি ছিল 'পঞ্চরত'-রথের অনুপ । ভার 
্-কার-লেখা সেই চুড়ো সরিয়ে ফেলে কখন যেন চৌকেো। ছাত করা 
হয়েছে । কিন্তু সেই চুঁড়ো যেখানেই থাকুক, আচার্য নন্দলালের মতে, 
সেটি যথাস্থানে সংলগ্ন না-করে দিলে আশ্রমের মহিমা খব হবার 
আশঙ্কা । কারণ, মহত্ি লিখে রেখে গেছেন £ পর্শনস্য দর্শনেন নে 
নোহি নিঞলং ব্রদ্মকৃপাহিকেবলম্। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে 
আসীন হইয়া ম্বতৃন্বরে বলিয়াছেন যে 'অহং ব্রঙ্গাম্্ীতি' অতএব আঙষি 
তাহার অন্তিত্বের সাক্ষী । কিন্তু আমি তে। আর চিরদিন এই সাক্ষী 
দিতে. বীচিয়া থাকিব না। অতএব শান্তিনিকেতনে একট মন্দির স্থাপন 


ভারতশিল্ী নন্দলাজ ৬০এ 


করিয়া গেলাম । এই লোৌহনিমিত মন্দিরের টুড়ায় লিখিত ও-কারই জামার 
প্রতিনিধি হইয়। চিরদিন সাক্ষী দিবে _-একং ব্রঙ্গান্তীতি ।' 

মহধিদেব যে-কিছু ধর্মবীজাদি মন্দিরের চূড়ায়, প্রবেশপথে ও আশ্রমের 
তোরণগুলিতে লিখিয়েছিলেন, সে-সকলেরও সংস্কার হওয়া ও বিশেষভাবে 
প্রদণিত হওয়া! আবশ্যক । আচার্ষধ নন্দলাল ভাবছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট 
বিভিন্ন বাণীও এভাবে পাথরে পাথরে খোদাই করে আশ্রমের ইতস্ততঃ 
সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন । 


॥ শান্তিনিকেতনে ব্রন্মবিদ্ভালয় ও ব্রন্ষচর্যাশ্রম ॥ 

১৮৮৮ সালের (বঙ্গাঙদ ১২৯৪) ২৬-এ ফাস্ভন মহতি দেবেন্দ্রনাথ 
ট্রাস্ট-ভীড- সম্পাদন করে শান্তিনিকেতন" ইমারত, তার সংলগ্ন বাগান ও জমি 
উৎসর্গ করেন। এই জমি বারবকসিং ('সেনভূম' ? ) পরগণার ভূবনডাঙ্গা 
( “ভূুবননগর' ? ) গ্রামের মধ্যে বাধের উত্তরাংশে বিশ বিঘা-পরিমাণ। 
নিরাকার ্রন্ষের উপাসনার জন্যে একটি আশ্রম সংস্থাপন করার অভিপ্রায়ে 
মহধি 'শান্তিনিকেতন' সম্পত্তি ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ও প্রিয়নাথ শান্ত্রীর নামে অর্পণ করেছিলেন । শান্তিনিকেতনের ব্যয় নিবাহের 
জন্যে তিনি নিজ জমিদারির কিয়দংশ দেবত্রকরে দেন। ট্রান্টভীডমতে, 
সেখানে কোনো মৃতি, প্রতিমা বা প্রতীক-পৃজা হতে পারে না। কোনে 
ধর্মের নিন্দ| করা, মদ্যপান, মংস্য-মাংস-ভোজন ও জীবহত্যা শিষিদ্ধ । 
নিন্দার আমোদ-আহলাদও হতে পারবে না। প্রথম 'আশ্রমধারী” নিযুক্ত 
হয়েছিলেন বর্ধমানের অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

মহপ্ষির আশা ছিল, শান্তিনিকেতন. নির্জন সাধনকামীদের আশ্রষ হবে । 
ঠাদের উপাসনার জন্তে ১৮৯০ সাপে এধানে মন্দির প্রতিষ্টিত হয়েছিল --এ-কথা। 
পূর্বেই বলা হয়েছে । ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌঁষ তার 'ব্রাঙ্গধর্মব্রত' গ্রহণ করার 
দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ৭ই পৌষে মন্দির প্রতিষ্ঠার বাবস্থা কযেন। 
ভখনই আশ্রমের বাণ্িক উৎসবের জন্যেও এই দিনটি নিদিষ্ট হয় এবং পরে মেলা 
গ্রবন্তিত হয়) মহষ্বির অভিপ্রেত উপাসনা, স্বাধ্যার, পাঠ, ব্রশ্মাসঙ্গীতাদি- 
মুখরিত আশ্রম এখানে প্রায় দশ বংপর চলেছিল। কিন্ত “শাস্তিনিকেতন' 
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যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল নানা কারণে সে সফল হলো না। 
ব্রক্মনামকীতনে মুখর, সন্ধ্যাদীপসজ্জার আলোকোওসবের ওক্ড্বপ্য ক্রমে ম্লান 
হয়ে এলো |_- 

মাঝে মাঝে মহর্ষির পুত্র কন্যা জামাতা পৌত্র দোৌহিত্রের মধ্যে 
কেউ কেউ 'শান্তিনিকেতনে' এসে স্থান পরিবর্তন করে যেতেন । এর 
মধ্যে ১৮৯৭ সলে মহর্ষির পৌত্র বলেন্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 
একটি ব্রন্গবিদ্যালয়” স্থাপনের পরিকল্পনা করেন | পাকের! স্মরণ 
থাকতে পারে, বলেন্দ্রনাথ একদা 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'হিন্দ্রর দে'বদেবী 
ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখে অবনীন্দ্রনাথ ও পরে নন্দলালদের ভারতশিল্গ-সৃষ্টির 
প্রেরণার উৎস খুলে দিয়েছিলেন । মহর্ষি বলেন্দ্রনাথকে তার মহৎ 
পরিকল্পনা কার্ধকর করার জন্যে অনুমতি দান করেন । একেশ্বরবাদ 
দেশে প্রচার করতে হলে তার শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত কেন্দ্র স্থাপনের 
প্রয়োজন । সেই উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রল্মবিদ্যালয় স্থাপনের 
ব)বস্থা করলেন। নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তত হলো । ব্রা্মধমীনুমোদিত 
শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বিদ্যালয়ের কাজ চলবে । অবশ্থপাঠ্য পুস্তক ছিল 
'পদ্যে ব্রান্গধর্ম, মূল 'ব্রাক্পধম” আর 'ব্রান্মধর্মের ব্ঠাখ্যান' । বিদ্যালয়ের 
জন্যে বলেন্দ্রনাথ একতলা ঘর তৈরি করালেন, --সেটি বতমানে 
শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সামনের তিনখানি ঘর আর 
বারান্দ। | 'রবীন্দ্রঙ্ীবনী'কারের মতে, বলেন্দ্রনাথের এই 'ব্র্মবিদ্যালয়'- 
পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না । ১৮৯৯ সালে 
বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটায় তার আশা কারধকর হয়নি। 

এই ঘটনার দু'বছর পরে, ১৯০১ সালে মহম্বির কনিষ্ঠ পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ 
বলেজ্নণথের ব্রন্মাবিদ্যালয়ে'র পরিকক্পানাঁকে 'ব্রঙ্গাধাশ্রমে' পরিণত করে, তার 
আরদ্ধ কাজটি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সফল করে তুললেন। ১৮৭০ সাল থেকে 
এই সময় পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ বন্থবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন । 
১৯০০ সালে আশ্রমের দশম বাষিক পৌষ উৎসবে মহষির ইচ্ছাঁনুসারে রবীন্দ্রনাথ 
আচার্ষের কাজ করেন। ১৮৯৯ সালেও মন্দিরের আচার্ধরূপে তিনি বেদী 
গ্রহণ করেছিলেন । তখন তার ভাষণে যথাক্রমে 'ব্রন্মোপনিষদ', 'ব্রন্ষমন্ত্র ই 
প্রাধান্ত লাভ করেছিল। এখানে 'বোভিং স্কুল” বা আশ্রমবিদ্তালয় স্থাপনের 
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কথা তখনও কবি চিন্তা করেননি । 

১৯০১ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাস তলে দিয়ে 
কলকাতায় চলে আদমেন। শিলাইদহের চেয়ে ভালো নির্জন জায়গায় বাস 
করার ইচ্ছা তখনই তার জেগেছিল। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে বাস 
করার বাসনা আর সেখানে আশ্রম-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প তার পিতাকে 
তিনি জামিয়ে থাকবেন । এই সময়ে প্রকাশিত তার নৈবেদ্য* কাব্গ্রন্থ 
পিতাকে উৎসর্গ করেন। মহধিও বুঝতে পারলেন, রবীন্দ্রই তার আর্ক 
কাজ সম্পন্ন করবেন। মহস্বির উৎসাহ ও আশাবাদ বহন করে রবীন্দ্রনাথ 
আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। স্তখন তার আঁথিক অবস্থা সচ্ছল 
নয়। তিনি জমিদারির মালিক নন.। অপর শরিকদের মতো এস্টেট থেকে দু শো 
টাকা মাসহারা পেয়ে থাকেন মাত্র । কুষ্টিয়ার ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় কাধে 
তার প্রভূত খণের বোঝা । কবির খেয়ালে সকলেই বিরূপ | যাই হোক, 
মহত্ির প্রতিতিত আশ্রমে বলেন্দ্রনাথ 'ব্রক্মবিদ্যালয়” স্থাপনের সংকষ্প 
করেছিলেন ; অবশেষে রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিলনে গড়লেন 'ব্রন্মচর্যা শ্রম | 

এই সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্পর্কে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন £ "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ 
চেফা1! করিতেছি । সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুণ্ৃহ-বাসের মত সমস্ত 
নিয়ম । বিলাসিতাঁর নামগন্ধ থাকিবে না। -ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন 
ব্রন্মচর্ধয না শিখিগপে আমর! প্রকৃত হিন্দ্র হইতে পারিব না। অসংযত 
প্রবৃত্তি এবং বিলামিতায় আমাদিগকে ভ্রষট করিতেছে -_দারিদ্র্যকে সহজে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্তে আমাদিগকে 
পরাভূত করিতেছে । সমকালে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্্রকিশোর 
দেবমাণিক/কে লিখেছিলেন £ 'আমি ভারতবর্ষীয় ত্রন্দচর্ষের প্রাচীন আদর্শে 
আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্ধেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করির। 
ভুলিতে চাই __তাহাদিগকে সব্প্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ 
হইতে দুরে রাখিক্ব] ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত. করিতে 
চাই। তুমিও বাহিরে না হোৌক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর । মনে দৃঢ়রূপে 
জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি 
৭৫ 
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আঁসবাবের অভাবে লেশমাআ অসভ্যতা নাই | যাহ।র] ধনসম্পদ বাঁশিজ 
ব/বসায় আসবাব আয়োজনের প্রানর্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়৷ প্রচার 
করে তাহার! বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়৷ স্পর্ধা করে । শান্তিতে সন্তোষে 
মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, 
পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হ্ইয়া বাহিরের সমস্ত 
কলরব ও আকর্ধণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়! পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিড় একাগ্র 
সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সম্ভান হইতে, প্রথমতম 
সঙ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন-মৃক্তির আনন্দ লাভ ৷ করিতে 
প্রস্তুত হও ।...-..বিদেশী ম্নেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা! মৃত্যু শ্রের ইহা 
হৃদয়ে গীথিয়া রাখিয়ো!। 'ম্বধম্ে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ"? | --কবি 
রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল £ বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের 
উপায়স্বরূপ করে তোলা ষ্বায় _বাল্যে গুরু-গৃহবাস আর ব্রক্গচষপালনের 
ঘ্ারা জীবনের সুর বাধা, সমস্ত বিশ্বপ্রক্কৃতির সঙ্গে একান্তভাবে মিলে বেড়ে 
ওঠ],...ষৌবনে সংলারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্ধক্যে সংসারবন্ধনকে 
মোচন করে অধ্যাত্মলোকের জন্যে প্রস্তুত হওয়।1, বনবাস ও শিক্ষাদান। 
_এইভ।বে রবীন্দ্রনাথ তার আশ্রমবিদ্যালয় গড়ে তোলবার জন্যে প্রাচীন 
ভারতের আদর্শে রূপকল্পনায় এবং তদনুরূপ কূপদানে মগ্ন হলেন। 
শান্তিনিকেতনে ব্রল্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ ব্রন্মচারীদের 
যে উপদেশ দিয়েছিজেন তাতে তখর সেই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীর 
মনোভাব সৃম্প্ট £ 'গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে 
তশকে লেশমাত্র অবধজ্ঞ। করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে ।.-- 
“আজ থেকে তোমাদের ব্রঙ্গাব্রত । এক বর্ম তোমাদের অস্তরে বাহিরে 
সর্দা সঞ্চল স্থানেই আছেন।.. প্রত্যহ অন্তত একবার তাকে চিত্ত 
করবে । তাঁকে চিতা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই অন্ত 
আমাদের খষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্ম-খে 
দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে 
একবার উচ্চারণ কর।” --এর পরে তিনি গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্য। 
করেছিলেন। ধর্সসাধনার জন্তে গায়ত্রী-মন্ত্রের ওপর কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম । 
এই বিষয্ে ভিনি রামমোহন ও মহত্বির আধ্যাত্মিক সাধনায় 
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উত্তরাধিকারী, । তার স্থাপিত আশ্রম-বিদ্যালয়ে তিনি যে জাদর্শে 
শিক্ষাদান করতে চেয়েছিলেন সে হলো, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্তমানকে 
সংযুক্ত করে দেশকে বড়ো করে তোলা । 

্রন্চর্যাশ্রমের আদর্শে সকালে ও সন্ধ্যার ছাত্রদিগকে গায়ত্রী-সন্ত 
ব্যাখ্যা করে ধ্যানের জন্যে দেওয়া হতো । উপাসনার সময়ে কাষায় বস্ত্র 
পরে, দেহে মনে শুচি হয়ে একান্তে বসতে হতো । উপাসনার শেষে, 
এখনকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের নিমিত হল-ঘরটিতে 
হাত্রেরা সমবেত হয়ে বেদমন্ত্র গাইত। এই সমবেত উপাসনা-প্রথা 
এখনও (১৯৬৬) চলছে । উপাসনার পরে. ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি 
নিয়ে প্রণাম করে বনছায়াতলে গিয়ে পাঠ আরম্ভ করতো । --এইভাবে 
১৯০১ সালে পৃজার ছুটির পরে, বর্তমান বিশ্বভারতীর বাঁজ উপ্ত হলো।। 
_ অতঃপর এর ক্রমবিকাশের ও রূপান্তরের ইতিহাস আমাদের 
আলোচনার এক্ডিয়ারভূক্ত নয়। ৃ 


॥ নন্দলালের দৃষ্টিতে নিচু বাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯১৪-২৬ ॥ 


শান্তিনিকেতনে এসে আমি যখন তাকে দেখি তখন তিনি খুব 
বদ্ধ। তশকে প্রথমে দেখেছি ১৯১৪ সালে এখানে আমার অভিনন্দনের 
সময়ে । তখন নিচু-বাঙ্গালায় গিয়ে আমি তাকে প্রণাম জানিয়ে 
এসেছিলুম । সতের থেকে কুড়ি সাল পরন্ত আমি শান্তিনিকেতনে 
আনাগোনা করেছি কলকাতা! থেকে । তার আগে তিনি আশ্রমে 
বেড়াতেন পায়ে হেটে । ১৯২৬ সালে তার মৃত্যুর দু'তিন বছর আগে 
পর্যস্ত বেড়াতে বের হতেন তিনি । তবে আমি এসে যখন দেখলুম, 
তখন তিনি রিকৃশয় করে বেড়াতেন। সে রিকৃশ টানতো একজন 
লোক। পুরাতন ভূত্য মুনীশ্বর সব সময়ে থাকতো তাঁর কাছে কাছে। 

বৈকালের দিকে “দেহলী'র নিচে-তলার প্রায়ই, এসে বসতেন 
তিনি । 'দেহলী'বাড়ির ওপর-তলার থাকতেন গুরদদেব । দিনুবাবুর বাড়িতে 
আমাদের চা-চক্রেও মাঝে মাঝে তিনি এসে বসতেন | একদিন ভার 
চা-চক্রে এমে বসার কথা আমার মনে আছে। রিক্‌ৃশয় চড়ে আস্তে 
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আস্তে এলেন তিনি। ধরে ধরে ধীরে ধীরে তকে নামালে ম্বনীশ্বর। 
বসতে চেয়ার দেওয়া হলো । তিনি স্থির হয়ে বসলেন। তখন বৈশাখ 
মাস। আগের দিন কালবৈশাখী হয়ে গ্রেছে। ঝড়ে নানা ক্ষতি 
করেছে আশ্রমের । আশ্রমের “সর্বাধ্যক্ষ” তখন জগদানন্দবাবু । সেই সময়ে 
তিনিও উপস্থিত আমাদের সেই চায়ের মজলিসে । কথায় কথায় আশ্রমের 
ক্ষতির কথা উঠলো! । সব শুনে “বড়োবাবুমশায়” বললেন, -_-দেখ জগদানন্ন, 
একটা কাজ কর। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে । | __আশ্রমে 
ঝড হয়ে সব নষ্ট করে দিচ্ছে; আর জলেরও বড়ো অভাব । আশ্রমের চারদিকে 
একটা 'ডিচত খেশাড়। তাতে জল থাকবে আর মাটর উচু পাড়ে ঝডও 
আটক হবে। -_-এই বলেই তিনি হো হো করে খুব জোরে হাসতে 
লাগলেন । কত টাকা যে লাগবে সেই ডিচ খুড়তে আর চীনের পীচীর 
তৈরি করতে, তা বোধহ্ষ্ন তার খেয়ালই হয়নি। আর সে টাকাই বা আসবে 
কোথা থেকে । সে সব তুচ্ছ ব্যাপার তার মনেই আসেনি । তাছাড়া, 
খোয়াইএ খেশড়া ডিচে জল থাকবে কিনা, ডিচের মাটীর পাড়ে সত্যিই 
ঝড় আটকানো সম্ভব কিনা --সে কথাই বা তাকে বুঝিয়ে বলবে কে। 
তার আইডিয়াই যে অনন্য । 

“একদিন বড়োবারু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি গেলুম। 
যেতেই তিনি বললেন, --'এই একটা একেছি, দ্যাখ । ব্যাপারটা হচ্ছে 
এই £ ইলেকট্রক আলোর বাল্ব জ্বলে । তা থেকে আলো আর হীট- দুই-ই 
পাওয় যায় । অথচ, আমর] মাত্র আলোটা ব্যবহার করছি; আর হীট--ট। 


নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । -এখন বড়োবাবুমশায়ের আইডিয়া হচ্ছে এই £ 
একটা রিং-এর ডশটি দেওয়ালে গাড়া থাকবে । আংটাটা থাকবে 
একট বান্বের ঠিক ওপরে । সেই আংটার কেটলি বসিয়ে চা-এর জল 
গরম করা যাবে । --এই আইডিয়! থেকে এরই ছবি তিনি একেছেন। 


-_দেখালেন আমাকে । তার অশাকা স্কেচ আমি দেখলুম। দেখে, আরও 
ভালে করে একে দিলুম | আমার স্কেচটি দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 
__এই দ্যাখ, ঠিক হয়েছে । আর্টিস্ট না-হলে এমন অগাকা হয়। -এই 
বলে তিনি খুব আনন্দ করতে লাগলেন । 

নিব-বাঙ্গলা বাড়ির সামনের বারাণায় বসে থাকতেন হেলান 
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চেয়ারে । আমর] গেলেই ডাক দিতেন মুনীশ্বরকে । “আসছি' বলে সাড়া 
দিতো মৃনীশ্বর। “আমার খাতাট! দাঁও বলতেন তাকে বড়োবানু। ঠিক্‌ 
খাতাটি এসে পৌছতো হাতে । কখন কোন্‌ খাতার দরকার সে-সব জানতে! 
মুনীশ্বর । 

“বড়োবাবুর পায়ে অশাটা থাকতো মোটা মোজা । ইজেরের শেষপ্রান্ত ঢুকিয়ে 
দিতেন মোজার ভেতর । আর জোড়-মুখটায় থাকতো ন্তাকড়ার ফালি বীধা। 
জামার হাতাতেও ফালি জড়িয়ে টেনে বাধা থাকতো | মলিদার জোববা 
পরতেন -শালের মতো কাজ করা । পা ছুটি ত্বলে ইজিচেয়ারে 
শুয়ে থাকতেন। সাদা ধবধবে রং, সাদা গোঁফ দাঁড়ি আর বাক্যের 
স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্তিতে তাকে দেখে মনে হতো” এই তো! তপোবনের খাযি। 

'যখন খেতে বসতেন, ডাকতেন মুনীম্বরের ছেলেদের । ওদের নিয়ে 
খেতেন তিনি এক-পাতেই । খাবার তুলে দিতেন ওদের মুখে। সাহস 
পেয়ে কাঠবেরালি, পাক-পোকালিও অসঙ্কোচে ঘেষে এসে ঠোকর মারতো৷ 
তার গায়ে । - এমনি মহাপুরুষের ভাব হয়ে গিয়েছিল মহামতি 
দ্বিজেন্্রনাথের । 

“আমি প্রত্যহ সকালে বিকেলে যেতুম নিদ্ববাঙ্গালায় তাকে প্রণাম করে 
তার সঙ্গে দেখা করতে । তাকে দেখলে, মন্দিরে ঠাকুর দেখার মতন ভাব 
হতে] আমার । দ্বিজেন্দ্রনাথকে ছেড়ে আমি তখন শ্াস্তিনিকেতন-আশ্রমের 
কথা ভাবতে পারতুম না। আর আমাকে দেখলেই তিনি হুকুম করতেন ঃ 
'দাঁও মুনীশ্বর, একে বাদামের শরবত দাঁও।' কোনও দিন বা ভ্থকুম 
হতো! £ “বেদানার শরবত দাও? । 

“একদিন সহসা খোজ পড়লো, ফাউন্টেন্পেন্টা হারিয়ে গেছে। 
অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি ছেলেমানুষের মতন, --কি করে লিখবে11 ঘরে 
কোথাও রাখা আছে ঠিক, আমি বললুম। অনেক খেশজাধুজি করা 
হলো । কোথাও পাওয়! গেল না। শেষে হঠাং মুনীশ্বর বললে, --'আরে, 
কলম যে আপনার কানে গৌঁজা |” “ও, তাই, ভুলে গেছি। _-বললেন 
তিনি হাসতে হাসতে । এমনি ভোলামহেশ্বর ছিলেন দ্বিজেন্ত্রনাথ। 

“একদিন আমি বড়োবাবুর কাছে বসে আছি। তিনি আমাকে প্রশ্ন 
করলেন, -_-'আচ্ছা', লুচি কেন জলে ভাঁজা যাবে না। -তার কথ 
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শুনে আমি চিত্তিত হয়ে ভাবতে লাগলুম । ছিপুবাঁবু তখন নিচুবাঙ্গালার 
থাকতেন । তার দ্বিতীর পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী তখন শ্বশুর- 
মশায়ের দেখাশোনা করতেন । তাকে সামনে দেখতে পেয়ে বড়োবাৰু 
বললেন, -_“বউম1, তুমি জলেতে লুচি ভাজো দেখি |” কথাট। শুনে 
বউমাও চিন্তিত । তার রকম-সকম দেখে শ্বশুরমশায় বললেন, -_'তুমি 
ভেজেই দ্যাখ না; এক্সপেরিমেন্ট করতে ভয় পাও কেন । বাঙ্গালীরা 
নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতেই ভয় পায়। "এর পরে কিছু দিন যায়। 
একদিন বড়োবাবু বাথরুম থেকে সোজা উঠোন পার হয়ে সহস] রান্নাঘরে 
গিয়ে হাজির । 'ভাজছো ? _-ভালো |” -_বলেই শিশুর মতন তিনি উৎফুল্ল 
হয়ে উঠলেন। রান্নায় ব্যস্ত বউমা তার, অবাক হয়ে দেখলেন, তার 
আপনভোলা শ্বশুরমশায় একান্ত ওংসুক্যবশতঃ রান্নাঘরে এসে পড়েছেন 
সোজ1 বাথরুম থেকে | তার ম্রান সারা হয়েছে । জোব্বাটা পরে 
আছেন। ইজেরটা তখনও পরা হয়নি । . 

'জলে লুচি সত্যিই ভাজা যায় । কবিরাজী লুচি। সে রোগীর 
পথ্য। কড়াইয়ে খুব ফুটস্ত জলে বেলা-লুচি ছেড়ে দিয়ে খানিক বাদে 
ফুলে উঠলেই ছানতায় করে সেটা তুলে নিতে হবে । বউমাকে বলে 
ভাজিয়ে দেখে নিয়ো৷। 

'নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন রথীন্দ্রনাথের মামা । একদিন 
লগেনবার আমাকে বললেন, তিনি বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে হবে। আমার সঙ্কোচ দেখে 'মামাবাব” বললেন, 
-না, আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে; আমাকে তিনি আত্মীয় বলে 
চিনতেই পারবেন না; আপনি সঙ্গে চলুন। নিয়ে গেলুম তাকে। 


পরিচয় দিলুম ওদের আত্মীয়তার । __'রথীবাবুর মামা ? সে আবার 
কে? --পান্টা প্রশ্ন হলো শিশুর ওৎস্বক্যে। আমি বললুম, - ইনি 
আপনাদের শিলাইদয়ে জমিদারিতে কাজ করতেন । -_-'ও, হা, হা, তাই 


বলো । এবার মনে পড়েছে ।_কিস্ত আসল আত্মীয়-সম্পর্কের কথাট। 
তার মনেই পড়লো না । শিলাইদহের জমিদারিতে কাঞ্জ করতেন, বলতে, 
তবেই তিনি “মামাবাবু'কে খানিকটা চিনতে পারলেন। 

'শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মৌলনা জিয়াউদ্দীন বড়ো প্রিয় স্থিলেন 
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ধড়ৌবাবুর ৷ জিয়াউদ্দীন সাহেব দেখা করতে গেলে $রা ধসে বসে 
অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতেন। বড়োবাবু তাকে অনেক শিক্ষা আর 
উপদেশ দিতেন অন্তরঙ্গভাবে | গুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কেও নানা কথা 
হতো । একদিন কোরান সম্পর্কে কথা হচ্ছে । জিল্লাউদ্দীন বললেন, 
-'আমি ও-সব জানি' | বড়োবারু শুনে অবাকৃ হয়ে বললেন, --ততুমি? 
তুমি এমব জানলে কি করে? --আম্বি যে মুসলমান' । তুমি 
যুদলমান? তা", আমাকে তো বলোনি এতোদিন । --এ হলো! বড়োবাবুর 
সঙ্গে প্রথম আলাপের দু-বছর পরের ঘটন। । জিয়াউদ্দীন আমাকে 
বলেন আর হাসেন । 

“এ্যা্ডজ সাহেব শান্তিনিকেতনে খাকর্লে প্রত্যহ প্রশাম করে আসতেন 
“বড়োদাদা'কে। ওদিকে বৃটিশের ওপর বড়োদাদার মনে ছিল বেজায় রাগ। 
কারণ, এ সময়ে রাজা-প্রজার সম্পর্কে বুটিশের ব্যবহারে অনেক গোলযোগ 
প্রকাশ পেয়েছিল । ফলে, “বড়োদাদা' করতেন কি, এাণ্।জ সাহেবকে 
সামনে দেখলেই এক চোট বকে নিতেন, -_যেন তিনিই বৃটশের প্রতীক, 
এই ভেবে । এযাগু-জ সাহেব বড়োবারুর এই কাণ্ড আমাদের কাছে 
বলতেন আর হাসতেন খুব, --'আমি যেন বৃটিশ রিপ্রেজেপ্ট করছি ।' 
বড়োবারু খুব ভালোবাসতেন এাণ্ড,জ সাহেবকে । 

'সিলভশ লেতী এলেন (১৯২১) শান্তিনিকেতনে । বিশ্মভারতীর দ্বিতীয় 
বর্ষে (১৯২২) এসেছিলেন উইন্টার্নিটজ্‌, লেসনী ও আরে অনেকে । 
রিদেশী সংস্কৃত পণ্ডিত এলেন এখানে তখন সেই প্রথম । বড়োবাবুর 
কানে গ্নেল এতদর রুথা । শুনে তিনি বললেন, -_-এই দ্যাখ, রবির কী 
কাণ্ড, নিজের দেশের বড়ে। বড়ো সংস্কৃত পণ্ডিত থাকতে, সংস্কৃত 
শেখাবরার জন্যে বিদেশ থেকে সংস্কত পণ্ডিত আনা হলো-- | এই 
স্বলের জন্যে রবিকে ডেকে বকলেন বড়োদাদ। । যখন বকুনি দিচ্ছেন, 
চুপ করে ঘাড় হেট রুরে গুনছেন ছোটভাই রবি। বড়োদাদা বলছেন, 
রবি, তুমি ভুল করেছ এটা ।, আর রবি শান্ত খোকাটির মতন চুপটি 
করে 'সে বকুনি শুনেছিলেন মাত্র। কোন প্রতিরাদ ররেননি বড়োদাদার় 
কোনও কথার । কোনও হুকিও দেগ্জাতে চেষ্টা! কয়েননি ; ওরা 
লায়েছ্টিফিকু ওয়েতে শেখাবে ; এব জানেন অনেক, ভবে শেখাখার 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 


€ে 
৮ 
রে 


পদ্ধতি জানেন না । -_এই রকম সব তর্কের কথা অতো বড়ে। ক্লাাসিক্যাল্‌ 
মনের সামনে বলতে সাহস হলো না রবির । 

'জান্নীন অধ্যাপক উইন্টার্নিটুজের চেকু শিষ্য ছিলেন অধ্যাপক লেস্নী। 
উভয়েই প্রাচ্যবিদ্যায় সুপপ্ডিত আর প্রগাঢ় রবীন্দ্রভক্ত। লেস্নী প্রাগ্‌ থেকে 
শান্তিনিকেতনে এসে (১৯২২) বাঙ্গাল। শিখে ফেললেন দছ-মাসে । গুরুদেবের 
অনেক বই অনুবাদ করে ফেললেন হাঙ্গেরীয়ান ভাষায় । খাষিতুল্য, লোক 
ছিলেন তিনি । কী সমীহ করতেন আমাদের ! সে রকম সব লোক 
আর যেন হবে না। র 

'একবার শান্তিনিকেতনে একজন দার্ণনিক এলেন । পাশ্চাত্য 'দর্শনে 
তিনি পণ্ডিত। বড়োবাবু দার্শনিক বলে তিনি দেখা করবেন ওর সঙ্গে । 
আমাকে ধরলেন, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমি সঙ্গে গিয়ে 


পরিচয় করিয়ে দিলুম। -_'তুমি দার্শনিক? কি দর্শন পড়েছ? প্রশ্ন 
করলেন বড়োবাবু । 'হেগেল পড়েছি, কান্ট: পড়েছি ।' __-বললেন দার্শনিক । 
ভারতীয় দর্শন কি কি পড়েছ?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি । উত্তরে 


দার্শনিক বললেন, --'না, ভারতীয় দর্শন এখনও কিছু পড়া হয়নি। 
তবে, ও-সব এইবারে পড়বো | এ-কথা শুনে বড়োবাৰু গম্ভীর হয়ে 
বললেন, --'এটাই বুঝলে না, তো৷ ওটার কি বুঝবে? ভারতীয় দর্শন 
পড়ে তবে এসো আমার কাছে । আর দ্যাখ, এ-সব বই পড় হয় 
না, গুরুর কাছে শেখ গে । 

“একদিনের ঘটনা বেশ মনে আছে । আমি গেছি । তিনি কি 
একটা লিখেছেন দূপক দিয়ে । রূপকে লিখা! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
“আখ্যানমঞ্জরী'র মতন। দিলেন আমার হাতে, _-'পড়ে দ্যাখ | --পড়ছি 
বটে, কিন্তু কিছুই বুঝছি না । প্রত্যেকটাই রূপক আধখ্যাক়িকা । 
নৌকো, মানুষ _:এই সবের ওপর লিখা । খাতার পাত! যতই 
ওপ্টাই ততই আমি বিব্রত হয়ে পড়ি । ঘামে ভেতরের ফতুয়াট। 
শীতকালেও ভিজে উঠেছে । মাথা ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে । বারান্দার 
এদিক ওদিক খানিক ঘরে আমি গল পরিষ্কার করে নিয়ে ঢেখক 
গিলে ধললুম, - আজ্ঞে, পরে পড়ে বুঝে দেখবো । তখনও আমার মাথা 
ঘুরছে । -হঠাং হুকুম হলো, _-'দাও মুনীম্বর, এসকে এক' গ্লাস শরবত 
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দাও । _এই কথা শুনে, খাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তখন 
আমার । 
'কাগজের বাক্স তৈরি করছেল তখন । তখর সেই বিদ্যে 


মুনীশ্বরও শিখেছিল। কাগজ- না-জুড়ে' না-সেলাই করে, কেবল ভাজ 
করে করে বাক্স তৈরি করতেন তিনি। আমাদের অসিতকে তিনি 
কাগজের কলক্গদান তৈরি করে দিয়েছিলেন। আকের বুদ্ধি ঢের আছে 
ওর মধ্যে । বড়োবাঁবুর করা কাগজের বাক্স পাঠিয়ে দেওয়া! হয়েছিল 
বিলেতে। ওরা দেখে বলেছিল, _-এই প্রোসেস্ট। টিক । তবে বহুত কইঈসাধ্য। 
আমি বলি কি, আটা আর সেলাই-এ তো খরচা হয়ে যায় অনেক ; 
সে-ক্ষেত্রে বড়োঁবাবুর এই প্রোসেস্টিকে “ 10018001081 বলে কাজে 
না-লাপানোর কোনও কারণ অন্ততঃ আমাদের দেশে থাকতে পারে 
না। __ভখর তৈয়ি-করা কাগজের বাক্সের নমুনা রাখা আছে আমাদের 
কলাভবনে, দেখো । কাগজের বাক্স সম্পর্কে লেখাও আছে তার। 
বাঙ্গাল! শর্টহ্থান্ডের ওপরেও ' লেখা বই আছে ভশীর | বাঙ্গাল। ভাষায় 
ছ্িত্ব-বর্জনের চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছিলেন । বাঙ্গালায় গানের 
স্বরলিশ্পি প্রথম তিনিই রচনা করেন ! ১৮৬৯ ] । 

'সেকালের শাস্তিনিকেতনের শিক্ষকদের নামে নামে মজার মজার 
কবিতা লিখে শ্লিপ্‌ পাঠাতেন তিনি। ষাকে যখন মনে পড়তো, 
তশকেই পাঠাতেন। আমাদের তেজুবাবু? দিনুৰাবু, জগদানন্দবাকু প্রভৃতি 
অনেকের নামেই ছড়া কবিতা লেখা আছে তার। আমাকে কিন্ত ছড়া 
লিখে পাঠাননি কখনও । 

'বড়োবাবু শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই আমর! এখান থেকে গিয়ে 
বাগগুহার ছবির কপির কাজ সেরে ফিরে এলুম (১৯২১) । দ্বিপেন্দ্রনাথের 
ছেলে দিনেল্রনীথৎও তখন থাকতেন এখানে ৷ দিনুবাবু ছিলেন আমার 
সমবয়সী বন্ধুর মতন। তাকে আমাদের করা বাগগুহার ছবির কপি সব 
দেখাচ্ছিলুম। সে-সব হপো। বৌদ্ধযুগ্ের পেন্টিং। দিনুবাবু উৎসাহ করে 
সেই সব ছবি জাব্বর দেখাতে লাগলেন তার ঠাকুর্দ1 দ্বিজেন্দ্রণাথকে 
বভোৰারু সে-সৰ' ছবি দেখামাত্র বলে উঠলেন, _-হ্শ, এই তো ভারতী; 
৭৮ 
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আর্ট। একট রকর্ম পর ছবি করবে তোমরা । _একটু থেষে আমাকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, --“আচ্ছা, আমাদের অবন কি করছে এখন?” 
-_অবনবাবু তখন পাথরে কেটে বা মোমে ঢেলে ব্রোঞ্জে কান্ট: করছিলেন। 
তার করা পাথরে কাটা ত্রোঞ্জের মৃতি _দ্বিজেন্ত্রনাথের, আছে কলাভবনে। 
& কাস্ট করার কথা বলতেই বড়োবাবু বললেন, --এ দ্যাথ, আমাদের 
দেশের এই দোষ । ভালে! আটিস্ট হতে-না-হতে আর-একটা ধরবে। 
অবন পেন্টিংটাই ভালো করে না-করে, না-শিখেই আবার স্কান্সচাঁর করতে 
গেল। অবনের হয়ে গেছে। ইটালীয়ান্দের মতো মান্টারপীপ্‌ করো ! 
তনে তো বৃঝবো, হী । _ইটালীয়ান্‌ পুরাতন কাল্চারের ওঠার তার 
ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। জার্নান-সংস্কতির ওপরেও তাই । প্রথম খিশ্বযুক্ধে। জামানী 
যখন লড়াইএ হেরে গেল, সে-সংবাদ শুনে বড়োবাবুর চোখ দিয়ে জল 
গড়িয়ে পডেছিল। 

'আমার অক ছবি আছে নেপালী কাগজের ওপর টেম্পেরা টাচের কাজ 
আশ্রমের দৃশ্য _নিচুবাঙ্গালায় দ্বিজেন্্রনাথ £_ সামনের রাঙ্গামাটির রাস্তা 
থেকে যেমনটি দেখা যেত সেইভাবেই একৈছি' বোলপুরের রাহী লোক দূর 
থেকে তাকে নমস্কার জানিয়ে যেত। গীয়ের লোক তাকে নমস্কার জানাতো 
নানা কামন। পূরণ হবার আশায় । পরীক্ষায় পাশ, অসৃখ-বিসুখ ভালো 
হওয়া, মামলা-মকরদমায় জয়লাভ করার বিশেষ আশায় তারা গায়ের 
ঠাকুরতলায় যেমনাবে প্রণাম জানিয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে ।-_-ভাবতে 
আমার অবাক লাগে।ঃ বাঙ্গালাদেশের মাটির মানুষের হদয়-মন্দিরে 
আধুনিক তপোবনের মহাতাপস, সংপার-অনভিজ্ঞ, ঈশ্বরপরায়ণ এই 
নরদেবতাটির প্রকৃত স্বরূপ কি করে প্রতিষ্ঠিত হলো! 

ছবি একে আমি খ্ুঁকে দেখাইনি কখনও সাহপ করে । আমার 
গুরু অবনীবাবুর সম্পর্কেই যখন বললেন,_'হন্লে গেছে ওর", তখন 
আমাদের আর কি ভরসা । 


॥ দ্বিজেজ্্রনাথের দৃষ্টিতে শান্তিনিকেন-সমাজ, ১৯১৯-২০ ॥ 


সেকালের শান্তিনিকেতন | মহং চরিত্রের আলোকে আকীর্ণ আন্রম- 
সমাজ ; যে-পরিবেশে আগতে পেরে শিল্পী নন্দলাল আন্তরিক আনন্দিত। 
আশ্রম-বিদ্যালয়ের সেই আদর্শ শিক্ষকদের চরিত্রগাথা দ্বিজেত্রনাথের 
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শান্তিনিকেতন । 
[ সব্স্থানসার ] 


শান্তিনিকেতন যদি না-দেখিলে, 
নয়ন তবে কী-কারণ ? 

দেখিবার ঘত-যা! আছে নিখিলে__- 
সবার শির-আভরণ || 


[ ভুবনডাঙ্গার উত্তরে সাহিতাসাধক 
দ্বিজেন্দ্রনাথের অবস্থিতি ] 


ডাঙ্গার রাজ! গো ভুবন ডাঙ্গ। 
ধরে যারে শিখরে নিজ । 

ভারতী-জননীর চরণে রাঙা 
মজিয়! রহে যেথা দ্বিজ || 


[ অ্তন্ত্রনয়ন বিধুশেখর শাস্ত্রী, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেপালচন্ত্র রায় ] 


যেথায় বিধু রবি না জানি অস্ত, 
জাগি থাকি জাগান্‌ লোক । 

নৃপাল, রান্জকাজে সপিয়৷ হস্ত 
মব দিকে রাখেন চোখ ॥ 


[ মন্ত-সাহিত্যের গোপালনন্দন 
ক্ষিতিমোহন সেন] 


রা 


আযকা-নবরতন ক্ষিতি-মোহন, 
ভকতি-রসের রসিক | 

কবীর কাম-ধেনু করি দোহন 
তোষেন তৃষিত পথিক ॥ 


[ আদর্শ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক 
জগদানন্দ রায়] 


জগদানন্দ বিলান্‌ জ্ঞান, 
গিলা"ন্‌ পুঁথি ঘর-জোড়া । 

কাটাল গুলান্‌ কিলিয়ে পাকান্‌, 
গাধা পিটি করেন ঘোড়া ॥ 


[ রবীন্দ্রনাথের কমকর্তা অক্লান্তকর্মী 
রথীলন্্রনাথ ঠাকুর ] 


রবিরথের কী-যে সারথি, রথী 
যেমন্‌ বীর, তেক্সি ধীর! 

কোন ক।জেই তার নাহি বিরতি, 
ভারভীর কিবা লক্ষ্মীর | 
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[ মধুকঠ্ঠ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


দিনু দাদরশজি'র কী কব কাহিনী-- 
বীপাপাঁপির সে যে শিষ্য! 

উথলী উঠে ষবে রাগ-রা গিণী, 
পুথলী বনি" যায় বিশ্ব ॥ 


[ সভাসদ--পরিরৃত দ্বিপেক্সনাথ 
ঠাকুর ] 


করয়ে যেমতি দ্থিপযৃথ-পতি 
গহন বনে ঘোরা-ফেরা ; 

সভার দ্বিপ নৃপ রাঙ্ষে তেমনি 
বন্ধুবান্ধবে ঘেরা || 


[ বঙ্গীয় শব্কোব"কার হরিছরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়] 


কোথা গে ডুব মেরে রয়েছ তলে 
হরিচরণ! কোন্‌ গরতে ? 
বুঝেছি ! শব্দ-অবৃবি-জলে 
মুঠাচ্ছ ধুব্‌ অরথে ! 


[ নিষ্নলচরিজ, সদাসম্তষ্ট সম্তোষচন্দ্ 
মজুমদার ] 


সন্তোষে নেহারিলে জড়ায় অশাখি-__- 
শিশু-সমান নিরন্গোষ ! 

কষ্ু-ই ঝা কী মধুর-ই বাকী 
সবজাতেই ভার ভোথ! 


[ অশেষগুণসম্পন্ন দীন-দরদাঁ 
কালীমোহন ঘোষ ] 


কালী-মোহনের অশেষ গুণ ! 
যে তারে জানে -সেই জানে। 
দীনদুথে হৃদয়ে জ্বলে আগুন! 
অবিচার সহে ন! প্রাণে ॥ 


[ পোকা-মাকড়ের গবেষ 
শ্রীসবধাকান্ত রায়চৌধুরী ] 


সুধাকান্ত-টি পোকা।"র কীট- ! 
কীটানন্দ গো তিনি! 

লোকে বলে আছয়ে বামুর ছীট-_ 
আমি কিন্ত তারে চিনি । 


[ সঙ্গীতের অধ্যাপক ভীমরাও 
শাস্ত্রী ] 


মহারাস্ত্রীয় গুণী যুবক 
'ভীমরাও' ধরেন নাম । 

সঙ্গীতের তিনি অধ্যাপক, 
সরলমতি শুভকাম ॥। 


[তিনি দার্শনিক পণ্ডিতও বটেন ] 


বিশারদ নহেন গানে কেবল-- 
জ্ঞানেও ল্যান ডুব সখতার। 

বেদান্ত সাংখা পাতঞ্জঞ্খ 
নখদরপণে ভাহার || 


ভারতখিজী নন্দগৃল ৬২৯ 


[ দ্বিজেন্্রনাথের একাস্তপচিব 
শ্রীঅনিলকুমার মিজ্র ] 


অনিল'কে এখনো পাওনি টের-- 
বাজারে বাজাব নাঢাক। 

ভান-হাত ধা-হাত দ্বিজরাজের-__ 
এই অবধি এবে থাক ।॥। 


[ আদর্শশিক্ষক শ্রী্রমোদারঞ্জন 
ঘোষ ] 


শ্রীপ্রমদারঞ্জন থাকেন আড়ালে, 
ংরাজিতে সুনিপুণ। 
পঢ়া'ন্‌ ছাত্র সকালে বিকালে, 
কা”রো নহেন তিনি নুযুন॥। 


[গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় ]| 


প্রভাতের মুখ সদা প্রফুল্ল, 
পুথিশালার অধ্যক্ষ । 


আগুলান্‌ নানান্‌ পুঁথি অমূল্য-_ 
পোঁত। ধন যেমতি যক্ষ ॥ 


[ আদর্শশিক্ষক ক্ষীণকাযর নগেক্রনাথ 
আইচ] 


নপেক্্স আইচ শাস্ত শিষ্ট, 
শিক্ষার্দানে মজরুত। 

দেহটার তরে _ায় অদৃষ-_ 
অন করে খু খুধ ॥। 


[ শিক্ষক ও প্রেস-পতি উপেজ্রনাথ 
দত ] 


উপেন সংপেন ৰিদ্যা-অন্ন 
কচি-ছেলেদের মৃথে 

ছাপাখানার হয়ে পতি অনন্ধ 
বিহরেন মনের সুখে ॥। 


[ শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 
এ গোৌরগোপাল ঘোষ 

« এ তেজেশচন্দ্র সেন 
শিল্পী শ্রীস্বরেন্্রনাথ কর |] 


ধী-মু গোরাটাদ বয়স কাচা, 
সুরেন কর তেজেশ, 


সবাই একেকটি রতন সশীচা ; 
বাখানিয়া কে করে শেষ ॥ 


[ দ্বিজজ কবির বিনয় বচন ] 


দ্রিজের লেখনী আর-তো চলে না 
বড্ড সে গে। পরাধীন] । 
চসিলে শুখা ভূমি ধান্ত কলে-ন! 
দেবতার বরিষণ বিনা ॥। 
ইতি প্রথম স্তবক সবাগ্র। 


॥ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ট্রাস্টী দ্বিপেন্ত্রনাথ __দন্দলালের দৃষ্টিতে, 
১৯১৯৯২২ ॥ 


একত্রন্সের উপাসনার উদ্দেশ্যে মহত্ি দেবেন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতন-আশ্রম 
ট্রাস্টডীড্‌ করে উৎপর্গ করেছিলেন (খু. ১৮৮৮) যে তিন জনের নিকট, 
তার জোর্ঠ পৌত্র দ্বিপেক্্নাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম । মহষির অল্লামু আর- 
এক পৌত্র বলেন্ত্রনাথ মহষ্ষির অনুমতি নিয়ে ১৮৯৭ সালে শান্তিন্নিকেতন- 
আশ্রমে 'ব্রন্মবিদ্যালয়' চালাতে চেয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অকালম্বতযুর 
পরে, ১৯০১ সালে মহষ্বির কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আঁশ্রমের 
ব্রন্মবিদ্যালয়ের ভিত্তিতে '্রল্গচযাশ্রম' স্থাপন করলেন। তার' এই 
ব্রন্মচর্যাশ্রম হলো 'বোন্ডিং স্কুল' বা আশ্রমবিদ্যালয়। কবির এই 
আশ্রমবিদ্যালয় কেবল একত্রন্ষের উপাসনার জন্যে স্থাপিত হয়নি; তিনি 
এখানে গায়ত্রী-মন্ত্রেরে নির্যাস বিশ্ববোধের সাধনা প্রচার করতে 
চেয়েছিলেন । এখানে তার উদ্দেশ্য ছিল সর্ধধর্নসার-বিদ্যার বীজ বপন 
করবার। ফলতঃ কবি তশীর পূর্বগামীদের “একত্রন্গ'-চিন্তার গণ্তী প্রসারিত 
করে. জাতিধর্মনিবিশেষে বিশ্ববানীর জন্যে তর বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত 
রাখতে চেয়েছিলেন । মহধির বা বলেন্ত্রনাথের 'ব্রাঙ্গ-মার্গ থেকে 
বিচ্যুত হওয়ার ফলে রবীন্তরনাথ তার নবপ্রতিষিত বিদ্যালয়ের নাম 
'শান্তিনিকেতন' মূল আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারেননি। তখর 
বিদ্যালয়ের নাম দিতে হয়েছিল 'বোলপুর ব্রহ্মচধাশ্রম' । 'শান্তিনিকেতন- 
আশ্রমে'র চেয়ে প্রাচীনতর ও প্রসিদ্ধতর স্থানীয় গ্রাম 'বোলপুরে'র নামের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির বিদ্যালয় তখন পরিচিত হয়েছিল। পরে, ক্রমে 
ক্রমে বোলপুরের দুরত্ব ও শান্তিনিকেতনের স্থানীয় মাহাত্ম্য হেত কবির 
বিদ্যালয় 'শান্তিনিকেতন'-আশ্রমবিদ্যালয় রূপে খ্যাত হতে থাকে ১৯১৯-২১ 
মালে 'বিশ্বভারতী' গরতি্ঠার পূর্ব পর্যন্ত । এর পর থেকে হলো “বিশ্বভারতী”, 
শক্তিনিকেতন । আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হবার পরে, প্রথম দিকে 
আথিক দ্র্দিনে কোষাধ্যক্ষ দ্বিপেন্রনাথের শক্ত হাতে পরিচালনার 
নানা ভার ছিল বছকাল। সকলেই সন্ত্রম করতেন ভশকে। 


ভারঙশিপ্সী নন্গপাঁল ৬২৩ 


দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পুত্র দ্বিপেন্্রনাথকে শাপ্তিনিকেতন-আশ্রমের রাজ। 
('দ্বিপ নৃপ' ) বলেছিলেন। এ তার যথার্থ উক্তি। মহখি দেহরক্ষা 
করেন ১৯০৫ সালে। ১৯০৬ সালে দ্বিজেন্ত্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিচুবাঙ্গালায় 
এসে বাস করতে লাশলেন। এ একই সালে দ্বিপেন্ত্রনাথ 'শাস্তিনিকেতন'- 
ইমারতের একতলা অধিকার করে বসবাস শুর করে দিলেন। পরে 
তিনি অশক্ত হয়ে পড়লে, নিচুবাঙ্গালায় তার পিতার ও তশর স্ত্রীর 
কাছে এপে থাকেন" ১৯২০ সালে । ১৯২২ সালে তখর জীবনাস্ত হয় 
নিচুবাঙ্গালাতেই । 

নন্দলাল বলেন, --ছ্বিজেন্্রনাথের অর্থাং বডোবাবুমশায়ের বড়ো, 
ছেলে হলেন প্বিপেন্দ্রনাথ বা দ্বিপৃবারু। তিনি আগে থাকতেন "শান্তিনিকেতন" 
বাড়ির একতলায় ; এখন (১৯৪৭) সব ণ্ধাড়িটাই গেস্ট-হাউস হয়েছে । 
উত্তর দিকের উঠোন থেকে উঠেই নিচে-তলায় সামনে নে-ঘরট] সেই ঘরের 
বারান্দায় আম ঠীাকে প্রথম দেখেছিলুম | চাকর-বাকর ছিল তার পাঁচ-ছ 
জন। তবে, তারা ঠিকৃু "চাকর, পর্যায়ে পড়ে না; হ্ৃজ্বর মালিকের 
আজ্ঞাবাহী মোপাঠহেব। আমাদের বিমলের বাবা শ্যাম ভট্টাচার্ম-টট্টাচার্ষের 
মতন কাছাকাছি গীণয়ের লোক ছিল এ দলে। সব সময়ে থাকতো তারা 
চার পাশে। ফাই-ফরমাশ খাটতো। আর নেপাল বারৃ, ক্ষিতি বাবু, 
জগদানন্দবাবূর মতন বিদ্যালয়ের হ-তিন জন শিক্ষক ছাড়া, প্রায় তাদের 
নিয়েই সারাদিন তার মজলিস জমতো । কাছাকাছি বোলপুরের দেবরাজ 
মুখোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ বসু, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত 
এই রকম বিশিষ্ট ব্যক্তি দচার জন বাদে, বাইরের লোকের সঙ্গে 
বেশি মিশতেন না৷ ছিপুবাবু। সুরুলের কান্তিক সরকারমশায়ের সঙ্গে 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। সেই সূত্রে কাণ্তিকবাবূর সঙজে আমারও 
পরিচয় হয়। কান্তিকবারু দ্বিপুবাবুর মার্ফং তার 'গায়ত্রী' নাটকের জন্যে 
ছবি করে দিতে আমাকে অনুরোধ করেন । আমি এঁকে 
দিয়েছিলুম ধুলায় লুষ্ঠিতা অবস্থায়, শক্তি দেবীর মূর্চছা'। “হরিমতি 
সমাধিমগ্রা” (১৯২১); শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে সে বই জগাদানন্দ 
বাবু ছাপিয়েছিলেন ১৩২৯ সালে। 

'বিরাট চেহারা ছিল ছ্িপুবাবর। সেই শরীর তার পুত্র 


৬২৪ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


দিনুবাব;ও পেয়েছিলেন । দ্বিপৃবাবু তশীর আস্তানায় বসে আলবোলায় 
অন্থুরী তামাক খেতে খেতে তাস খেলাতেন এ মোসাহেবদের সঙ্গেই। 
সেকালের অভিজাত জমিদারি দণ্ভরমতো অন্য অনুপানও চলতে।। 
তার জুড়িগাড়িতে চড়ে বোলপুরে উকীলপট্রিতে প্রত্যহ যেতেন বৈকালে। 
ওখানেও জোর বৈঠক বসতো । আমাদের গুরুদেব যখন কলকাতা 
যেতেন অনেক সময়ে তাকে ছ্বিপুবাবুর জুড়িগাঁড়িতে সঙ্গী হতে হতো 
অনিচ্ছাসত্বেও । দ্বিপুবাবুর “8016 রবীন্দ্রনাথ বয়সে তীর চেয়ে ত্রাত্র 
এক বছরেত্ব বড়ো ছিলেন। 

'চাকরে দ্বিপুবাৰুর খাবার আনতো। নিচ্বাঙ্গালার বাড়ি রি 
সে খাবার তৈরি করে দিতেন তশর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ীযতী 
হেমলতা দেবী । ইনি হচ্ছেন আবার ছিপুবাবুর সহোদরা সরোজা- 
দেবীর আপন ননদ । সরোজ দেবী হলেন মোহিন্ীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
স্ত্রী। বদল-সন্বন্ধে গুদের বিবাহ হয়েছিল। সরোজ! দেবী আমাদের 
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মা। 

দ্বিপুবাবূর খাবার নিয়ে আসতো নিচুবাঙ্গালা থেকে তার 'বর' চাকর 
রাষেশ্বর ; পরে, দিনুবাবুর চাকর --কেদার। খাবার আনতে আনতে 
রাস্তায় কেদার দেদার বরবাদ করে ফেলতো, নানা মিষ্ট স্তৃগন্ধে আকৃষ্ট 
হয়ে লোভ সামলাতে না৷ পেরে । বাবুদের এ রকম সর পেয়ারের চাকরেরা 
প্রভুর প্রসাদ পেয়ে থাকে প্রচুর। অথচ. চুষে, খেয়ে প্রভুদের খাবার খতম্‌ 
করে দেয় নিবেদনের আগেই । 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা, 
_ বাঙ্গালীর গেরস্তঘরে এই প্রবচনটা এসেছে বোখহয় এই সব কীনি 
দেখেই, কি বলো? 

'শেষদিকে শাস্তিনিকেতন'-বাড়ির একতলার আবাস ছাড়তে হয় 
দ্বিপুবাবুকে। অবশ্য গুরুদেৰ তাকে পারতপক্ষে এবিষয়ে কিছু বলেননি । 
যাই হোক্‌, দ্বিপুবাবু নিচুবাঙ্গালার বাড়িতে এলেন। তখন তিনি অসুস্থ। 
তখনও আমার খেোঙ্ করতেন প্রায়ই । মাঝে মাঝে ডেকেও পাঠাতেন। 
সকলের খেশাজ নিতেন । আমার বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন আছে সমস্ত 
ঘরোয়া খবর নিতেন খুঁটিয়ে খু'টিয়ে! আমার বাড়িতে কার যেন অস্থুখ 
করেছে শুনে, একবার এক হশড়ি মাগুর মাছ পাঠিয়ে দিলেন রোগীর 
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পথ্যের জন্যে । এ ছাড়া, সরভাজা, পায়েস, ক্ষীর -এই রকম সব 
খাবারও আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন মাঝে মাঝে । ভাব, ডালিম 
_এ সব পাঠাতেন অস্থখে-বিস্বখে । খুবই সামাজিক লোক ছিলেন তিনি 
-তীাদের বংশ-মধাদার পরম্পরায় । 

'আমাদের গৌরীর বিবাহের যখন সন্বদ্ধের কথা হচ্ছে সে সময়কার 
ঘটন! বেশ মনে আছে। দ্বিপুবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, -ক'ছেলে, 
কমেয়ে তোমার? -.তা+, বড়ো! মেয়েটির বিয়ে থা তো দিতে হবে 
এবার | "*'চম্বন্ধ দেখছে)? তা তুমি দেখো, আমিও দেখবো ।' 
'ছিপুবারু মারা গেলেন ১৯২২ সালে । তিনি বেঁচে থাকলে গোরীর 
বিয়ের সময়ে (১৯২৭) আমাকে অনেক সাহাষ্য করতেন। 

দ্বিপুবাবু যখন মারা গেলেন, ছ্বিজেন্্রনাথ তখনো বেঁচে। ওকে 


খবর দেওয়া হলো | শুনলেন চপ করে । চঞ্চল তিনি হতেন না 
কোনো-কিছুতে । পুএশোকে কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে 
লাগলো । 


দ্বিপুবাবুকে দাহ করা হলো আশ্রমের উত্তর দিকের খোয়াইয়ে । 
তশর চিতাভম্ম এনে রাখা হলে তার হাতের আংটি আর পাঁচটি কাচা 
টাকা সমেত নিষ্ববাঙ্গালা-বাড়র সামনেকার যে-অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকতেন 
তার কাছেই দক্ষিণ দিকে “আমানি ডোবার' কান্দরের ধারে --একটি 
পুরাতন বটগাছের তলায়। গুদের বাড়ির সকলের অনুরোধে আমি ডিজাইন 
করে তার চিতার ওপরে একটি চৈত্য, তৈরি করে দিলুম । [সে চৈত্য 
আজও অটুট, কিন্তু অবহেপিত। 'বডো-মা' শান্তিনিকেতনে এলে এখনও 
সেখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেন প্রত্যহ ভক্তিভরে। ১৯৬৫ সাল পর্যস্ত 
এই চৈত্যটির প্রতি আচার নন্দলালের গভীর শ্রদ্ধা ও অসীম মমতা 
লক্ষ্য করেছি । ] 

'শান্তিনিকেতনে ছ্বিপুবাবুর প্রধান কীতি হলে, মহষ্ষির নিদেশে 
উপাসনার জন্যে মন্দির-নিমীণ, আর ছাতিমতলার বেদীর নবকলেবর দান। 
মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরটি ছিল রথের বিমানের মতন। সেটি পরে 
সরিয়ে দেওয়া হয়। মন্দির ঢোঁকার দরজার দু'পাশে ছাতা-জুতো 
৭৯ 
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রাখবার জন্যে , ছুটে] ঘর ছিল। তার সামনে দুটো থামে 'ব্রাঙ্মধর্ের 
বীজ” লেখা ছিল। সে ঘর আর থাম ভেঙ্গে, পাথরের ফলক দুটা 
গেটের সামনে দু'পাশে বসানো হয় । আর পরে ছাতিমতলার রূপান্তর 
করতে চাওয়া! হয়েছিল বোধিবৃক্ষের বেদীর অনুকরণে । সে হয়েছে; 
তবে, সম্পূর্ণ হয়নি । 


॥ নন্দলালের দৃষ্টিতে দিনেন্দ্রনাথ, ১৯১৪-৩৫ ॥ | 


'দিনৃবাবু হচ্ছেন দ্বিপুবারুর প্রথম পক্ষের সমন্ভতান। এ*র রা স্বশীলা 
দেবী । দিনুবাবু ছিলেন আমানের চ'-চক্রের অধিপতি | ১৯১৪ সালে 
আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তিনি তখন থাকতেন 'প্রাকৃকুটিরে”। 
আঠারো সালে এসে দেখলুম, তিনি আছেন “দ্বারিকে' । গুরুদেবের 
গানের ইনি ছিলেন ভাণ্ডারী । তখন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ-টধ্যক্ষ 
-এই সব পদ ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন তিনিই । তার 
শিক্ষণ-পদ্ধতি ছিল অন্যরকম । গুরুদেবের গানের স্বরলিপি করবার, 
আর নতুন গানের স্বর মনে রাখবার সম্পূর্ণ ভার ছিল দিনুবাবুর 
ওপর । গুরুদেব কোনও গান লিখলেই তক্ষুণি তিনি ডেকে পাঠাতেন 
দিনৃবাবুকে । সুরের দিক থেকে সংশোধন করবার শক্তি ধরতেন তিনি । 
গুরুদেব জেদ ধরলে দিনুবাবু বলতেন, _-তুমি বলছে! বটে, কিন্তু 
ঠিক হচ্ছে না ।” শ্রুতিধর ছিলেন দিনুবাবু । গুরুদেব কোনো গান দ্বিতীয়বার 
গাইতে গাঈতে ভুল করলে, ঠিকু করে দিতেন তিনি। গানের ব্যাপারে 
আমর! মনে করতুম গুরুদেবের পরেই তার স্থান । দ্বিজেন্দ্রনাথ তার 
“দিন দাদাজি'র সম্পর্কে যে-ছড়া লিখেছেন তা" একেবারে অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য। আর তার হ্দয় ছিল সুরেন ঠাকুরের হৃদয়ের মতো! বিশাল । 

'খরচে খরচে শেষটায় এমন হলো. "টাকায় এদের টান পড়তে 
লাগলে! । খরচের টাকা যখন শেষ হয়ে 'যায়, মাস তখনও শেষ হ'তে 
অনেক দেরি । মাস কাবারের আগেই সেজন্তে হাঙামা পোহাতে হতে। 
কমল। বউমাকে | পু ূ 

“এই অবস্থায় আবার তিনি 'হোয়াইট্‌-ওয়ে-লেডল' থেকে নানা 
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খেলনা-টেলনা, ছুরি-কাচি ইত্যাদি সব কিনে এনে বিতরণ করতেন 
আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে। তার মেজাজ ছিল দিলদরিয়! | ছেলেমানুষী 
স্বভাবও ছিল খুব। তার কোনও ঞ্জিনিস কারে! পছন্দ হওয়া মাত্র, বা 
তার কোনো জিনিসের কেউ প্রশংসা করামাত্র তক্ষণি তাকে সেটা দিয়ে 
দিতেন । 

'আমি, তেজবাবু, অক্ষয়বাবু, দিনুবাবু _এই চার মৃতি তেজৃবাবুর 
'তাল-ধ্বজে' বসে গল্প জমাতুম। একসঙ্গে আমাদের বেড়ানোও হতো খুব। 
শান্তিনিকেতনে চা-চক্রের গোড়! থেকেই দিনুবাবু । আমর] এই ক'জন 
মিলে একবার খডাগপুরে শিয়েছিলুম । দিনকতক ছিলুম ওখানে । 
একসঙ্গে থাকতুম , বেড়াতুম । ওখানে দিনুবাবুর শরীর খারাপ হলে।। 
তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলুম শান্তিনিকেতনে | 

আর একবার জিয়াগঞ্জে গেলুম। হীরার্টাদ দুগারের বাড়ি। জিয়াগঞ্জে 
ছুগারদের বাল সেই জগংশেঠের সময় থেকে । সেই সময়েই শেঠের ওদের 
আনিয়েছিল। এরাও ব্যাঙ্কীর। রাজপুতনার লোক । সেবারে স্বরেন- 
ট্রেন, দিনুবাবু অনেকে সঙ্গে ছিলেন। হীরাটাদ আমাদের থাকার, 
খাওয়ার, দেখার সব ব্যবস্থা করলেন। খুব তাড়াতাড়ি হখটতে পারতেন 
দিনৃবাবু। ট্রেন থেকে নেমে গঙ্গার ধার পর্যন্ত যেতেই সেবারে কিন্ত 
দিনুবাবু হশীফিয়ে পড়লেন । রক্তের চাপ তখন থেকেই শুরু হয়ে 
গেছে । --জিয়াগঞ্জে গেছি মোট দু'বার । শেষবারে আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন দিনূবাবু। ১৯২৪ সালে চীন-জাপানে যাবার আগেই জিয়াগঞ্জে 
গেছি ।» | 

'দিনুবাবু, আমি, স্বরেন' অসিত রাজসাহী গেলুম ( ১৯২৮ ) 
একবার । আমাদের দলপতি হয়ে নিয়ে গেছলেন ক্ষিতিমোহনবাবু । 
আমাদের সেবকের (কেশব) বাব! মধুসূদন সেন তখন ওখানে ইর্জিনীয়র। 
আত্রাই স্টেশনের কাছে পাকশী-ত্রিজ তখন- তৈরি হচ্ছিল; তারই চীফ 
ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন মধুসূদন বাবু | রাজসাহীতে আত্রাইয়ের ওপর 
গভর্ণমেন্ট কোয়াটার্সেই ছিলুম আমরা দু-তিন দিন। পাকা বাধের ওপর 
দিয়ে আমরা বেড়িয়ে বেড়াতবম । অসিতের, আমার আর দিনুবাবুর 
-আমাদের তিনজনেরই চেহারা ছিল খাপছাড়া। ধাধের ওপর দিয়ে 
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আমাদের বেড়ানোর সময়ে আশ-পাশের ছেলের! টিপ্লনী কাটতো --_প্ধাধ 
টিকলে হয় ।' 

'দিনুবারূর বিশাল বপুর যদি স্কেচ করতে চেষ্টা করতুম কোনও 
দিন --তাতে তিনি ভারী চটে যেতেন। তবে. আমার ছবির ভিনি 
ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমঝদার। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন তিনি আমার 
'নটার পৃজা'র ছবি দেখে, _“কী সুন্দর হাত আপনার; ইচ্ছে হয় কেটে 
রাখি | | 

“দিনুবাবু যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন ততদিন গানে গানে সর্বদা 
মুখরিত থাকতো আশ্রম । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাটক) অভিনয় 
করাতেন ছিনি। বাল্ীীকি-প্রতিভার বেশ কিছুদিন ধরে রিহার্সাল 
দিইয়েছিলেন। অবশ্য নাটক অভিনয়ও সার্থক হয়েছিল । 'নটার পূজা”, 
'শ্যামা*, "চিত্রাঙ্গদা" অভিনয়ে তিনি সাহায্য করেছিলেন অনেক । ফালস্তুনী, 
'শাপমোচন', চগ্ডালিক।' _-এই সব নাটকের গানে রিহার্সাল দিয়ে তিনি 
অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন! কতক ব্যাপারে আবার তিনি স্বয়ং 
গুরুদেবকেও সহায়তা করতেন । --'ফাল্তনী” নাটকে ঠাকুর্দা সেজে ছেলেদের 
নিপ্নে তিনি নেচেছিলেন। মায়ার খেলা অভিনয় করলেন । আমি গুদের 
সাজিয়ে দিয়েছ্িলুম। গান করবার সময়ে ঝড়ো একটা এত্রাজ নিয়ে তিনি 
বসতেন। দিন-বারু ভার এত্রাজ উপহার দিয়েছিলেন আমাদের মাসোজীকে। 
মাসোজীর সেই এম্রাজ বাদন _আমি স্কেচ করে রেখেছি । (দ্র. ২৬-৮ 
সংখ্যক স্কেচ রবুক)। 

'আশ্রম ঝঙ্কারিত তখন গানে আর নাটকে । আর দিনবাব একাই 
একশো । সঙ্সীতজ্ঞান ছিল তার অসাধারণ | গুরুদেবের রাগ-রাগিণীতে 
ভুল হলে সে-সব শুধরে দিতেন দিনুবাবু। ওন্তাদী গানে তিনি পোক্ত 
ছিলেন বলে এটা সম্ভব হতে!। গুরুদেব তাকে ঠার 'সকল নাটের কাণগারী, 
ষকল গানের ভাগুারী' বলেছেন । 

'আমার জ্বর হলো একবার । পাহাড়ে গিয়ে জীবনে সেই আমার 
প্রথম ম্যালেরিয়া স্বর হলো । অসিত, আমি তখন দিনুবাবুর সঙ্গে 
দাঞ্জিলিং-এ ছিলুম। দিন দশ পনেরো থাক! হয়েছিল ওখানে | সহসা 
চলে এলুম ওখানে থেকে । দিনুবাব ওখানে একটু বেতরো হলেন । 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৬২৯ 


সঙ্গে ছিলেন কমলা বৌমা । তিনি সাম্লাতে পারলেন নাঁ। একদিন 
বেহিক হয়ে আমাদের রড কথা বলেছিলেন। সেট! অবশ্য আমাদের 
বন্ধুত্বের কষ্টিপাথর হলেও, আমরা কমলা বৌমাকে বলে,” ভোরের দিকে 
সহসা চলে এলুম। 

“দিণ,বাবু ছবি ভালবাসতেন খুবই । ছবি হলেই তাকে দেখাতুম। 
ছবির ভালোমন্দ বলে দেবার ক্ষমতা ছিল তঠার। 'নটীর পূজা” যখন 
অভিনয় হলো! (১৯২৬) র্িহার্দেল চলেছিল একমাস ধরে । “কেমন লাগলে) 
_একদিন জিজ্ঞাসা করলুম দিনুবাবুকে | তিনি বিহ্বল হয়ে বললেন, 
--নটী সেজে গৌরী যখন নাচে, আমার চোখ জলে ভাসতে থাকে, 
নন্দবাবু |” 'নটার পৃজা'র পৃরে ছবি অশীকলুম আমি। সে সেট কিনে 
নিলেন কমলা চট্োপাধ্যায় । 

'জন্ত্-জানোয়ার দিনুবারু ভালবাসতেন খুব। মুরগী পালতেন, 
হরিণ পুষতেন। জিয়াগঞ্জে শেষবারে যখন যাই, উঠেছিলুম গিয়ে হীরার্টাদ 
দ্ুগারের মামার বাডি _নাহারদের বাড়ি। পয়সাওয়ালা লোক। 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই হলো। গুদের ঘরে ছিল একট! 
কালসার হরিণ । দিনৃবাঁবু চেয়ে বসলেন সে হরিণটাকে । দিয়েও দিলেন 
তারা সহজভাবেই । সেই হরিণ নিয়ে আসা হলো আশ্রমে । থাকতো 
সে দেহলীর পাশের বাগানে ! ওখানে আগে থেকেই হরিণী 
ছিল একটা । হরিণার শিং" গজায় না। কিছুকাল পরে হরিণীর 
উদ্দীপনা হলো । কিন্তু এক মেলের নয় বলে ওদের মিল হলো না। 
ধাধন খোল] পেতেই কালসার ওটাকে গুতিয়ে আধমরা করে ফেললে । 
তারপরে সে পালালো বেড়া টপকে । প্রতি খতৃকালেই ওদের এ ভাব 
হতে। । একবার ছুটেছিল ইলামবাজারের দিকে । টের পেয়ে ধরে আনা 
হলো । আর- একবার যখন পালালো সাীওতালর৷ মেরে দিলে বুনো 
হরিণ ভেবে। 

“এই হরিণটার আগেও (১৯১৭) দিনুবারুর হরিণ ছিল | তখন 
এখানে থাকিনি আমি । গলায় দড়ি বেধে মরেছিল সে। গুরুদেবের 
গান আছে তার ওপর, --+সে কোন্‌ বনের হরিণ..." । নাতবো কমলা 
দেকীকে সান্তনা দেবার জন্যে লিখেছিলেন । -_গোর দেওয়া হয়েছিল 


৬৬০ ডারত শিল্পী নন্দলাল 


তাঁকে দেহলীর সামনের বাগানে । 

“একবার খড়াপুর থেকে একটা বাচ্ছা হরিণ আনিয়ে দিয়েছিলুম 
আমি। দু-মাসের শিশু ছিল দে তখন | তার জন্ম খড়াপুরেই। 
এখানে এনে তার নাম দিলেন _'গোৌরী” । আশ্রমে চরে বেড়াতে সেই শিশু 
হরিণী। মারা গেল সাপের কামড়ে । পুরাতন হাসপাতাল ছিল 'গৈরিক' 
ভবনে | তার পাশের জাম-বনের ছায়ায় থাকতো সে। সাপের বিষ 
হা করতে না পেরে হরিণী মারা গেল -তড়াক করে লাফ দিয়ে। 

'সেই শিশু-হরিণীর স্কেচ করে দিয়েছিলুম দিনৃবারুকে প্যাস্টেল রং 
দিয়ে । দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল তার। দিনুবারু ছবি ভালবাসতেন 
বলে আমরা এখানকার সব আর্টি্ট মিলে একখান। একখানা করে 
ছবি তাকে উপহার দিয়েছিলুঞ্ । সেই হলো তার বিদায়-উপহার | 

'শান্তিনিকেতনে রথীবাবুর সঙ্গে তার মতের মিল হতো না। 
বৈষয়িক ব্যাপারে মনের অমিলের ফলেই শেষমেশ চলে গেলেন তিনি 
এখেন থেকে । কলকাতায় গিয়ে থাকতেন জোড়াসীকোর ঘবিচিত্রা'-হলে 
_-ওপর-তলায় । মারা গেলেন সেখানেই | - ব্লাড্‌-প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল 
তার |। সেই অবস্থায় হোটেলের খাবার যথেচ্ছ খেয়ে মারা গেলেন 


শেষটায় | 

'ঠাকুরবাড়ির এস্টেট থেকে মাসহারা পেতেন নিয়মিত। আরও 
টাকার দরকার। রথীবাবূুর আপত্তি হয়। হেত, এস্টেটের টাকার 
টানাটানি। সব শুনে গুরুদেব বললেন, --'আমার তহবিল থেকে 
দেড় হাজার টাকা দিরে দাও ।' তবে সেই টাকাট! পেয়েই দিনুবাবুর 
কাল হলো । আচারে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন ""'সে সময়ে কলকাতায় 
তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলে, কথায় কথায় তার চোখ দিয়ে জল 
পড়তো ৷ ...দিনৃবাবুর স্বত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে সঙ্গে গুদের তিন 
পুরুষের সম্পর্কের শেষ হলো। 


| মুশীশ্বর গোঁড় ॥ 


'বডোবাবুর চাকর হয়ে, গুরুদেবের আশ্রমে থেকে, একটা মানুষের 
মতন মানুষ হলেন মুনীথ্বর। যে-কোনো ভদ্রলোকের চেয়ে আচারে- 
ববহারে শ্রেষ্ঠ উনি। নিরহঙ্কারী মিষভাষী _এই সব হলো ওর 
প্রধান সদগুণ। আর এই সবেরই মূলে বড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গগুণ। 
মুনীশ্বরকে রাগতে দেখিনি কখনও । এই রকম রাগ জয় কর! 
আশ্চর্য | দ্বেষও নাই কারও ওপর | এইসব ভালো গুণ পেয়েছেন উনি 
বড়োবাবু মশায়ের কাছ থেকে । দেখা হরেই আমি মুনীশ্বরকে আগে 
প্রণাম করি | মল্লিকজীও তাই করতেন। যেন আশ্রমের একজন বিশিষ্ট 
বক্তি। 'এখন (১৯৪৮) কাজ করেন হিন্দীভবনে। আগে কোথাও যেন 
ছিলেন। [ ১৯৬৬ সালে তার বয়ে হলো ছিয়াশী | ] 


'বডোবাবু' মারা যাওয়ার পরে. মুনীশ্বর বড়ো-মাকে সাহাধা 
করতেন। বড়ো বানু গর একটা পেনশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। 
সেটা উনি পেতেন কিনা জানি না। এস্টে্টের আয় নাই --কোথা 
থেকে দেওয়া হবে, _এই কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বড়োবাব্‌র 
সেক্রেটারী ছিলেন -অনিলবাব | তশীকেও পেনশন দেবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন তিনি। তার জন্যেও আলাদ টাক ছিল। সে-ও দেওয়া 
সম্ভব হয়নি । 


এখনও দ্বিপুবাবুর ভ্ত্রী _ আশ্রমের 'বড়ো-মা, বেঁচে আছেন। 
তিনি অথর্ব হয়ে পড়েছেন । এখনও তিনি এখানে এলে তার খেোজ- 
খবর নেওয়া, দেখাশুনা করা, যুনীম্বরই সব করে থাকেন। বড়ো-মা 
এসে দেহলীর ওপরে থাকেন। তীর নামেও সব ব্যবস্থা করা আছে। 
যাই হোক. সজগুণে রং-ধরা কথাটা সার্থক। মৃনীশ্বরের যা হয়েছে আমর! 
তা" চোখে দেখলুম। ,[ বড়োবাবুর কথা তুপলে, মুনীশ্বরজী আজও 
বিহ্বল হয়ে তৃপ্তির মি হাসি হেসে দছ্'হাত জোড় করে কপালে 
ঠেকিয়ে পুরাতন প্রত্ুর উদ্দেশ্টে প্রণাম জানিয়ে থাকেন। ] 


॥ ছাত্রমহল, ১৯২১ ॥ 


বিশ্বভীরতীতে প্রথম যুগের ছাত্রধারার সম্পর্কে নন্দলালের অভিজ্ঞতার 
কথা এবারে একটু বলি !__ 

সেকালের বোলপুর-্রন্ষচর্য-আশ্রমের দুধর্ষ ছাত্রদলের নানা অভিনব 
কাহিনী নানা সূত্র থেকে শোনা গেছে। বড়োদাদ1 ছ্বিজেন্দ্রনাথ, কবি 
রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষকদের মহৎ আদর্শ সামনে থাকলেও তাদের প্রভাবে, 
এখানে আগত সকল ছাত্রই যে আদর্শপরায়ণ হয়ে উঠতো? তা নয়। 
তাদের সকলেই যে গভীর অনৃভূতিসম্পন্ন ও ধ]ানযষোগে আশ্রমিক 
পরিবেশের সঙ্গে সমরস উপলদ্ধি করে জীবনের জটিল তত্বুসমূহের 
সমাধানে লেগে যেত _-সে ধারণা করাও ঠিক হবে না। সে-রকম হলে, 
বড়োদাদা ইচড় কিলিয়ে কাঠাল পাকানো, বা গাধা পিটিয়ে ঘোড়া! 
তৈরি করার ব্যর্থতার ইঙ্গিত করতেন না। তবে লাখ বা হাজারের 
পরিসংখ্যানে না-গিয়ে, স্থচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, শতকরা অন্ততঃ একজন 
আদর্শ ছাত্র কবিগুরুর আশ্রম থেকে বের হয়ে, সৃস্থ সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করে, আপন বৈশিষ্ট্যসহ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন । এবং বল! বান্থুল্য, 
এইখানেই কবির আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপনের সার্থকতা । 

যাই হোকৃ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-পর্বে নন্দলালের ছাত্রদলের সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতার কথ] তর ভাষাতেই শুনুন ?- 

'শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে এসে, কলাবিভাগে অসিতের ছাত্রদের ভার 
নিলুম আমি। বার থেকেও ছাত্রছাত্রী আসতে লাগলো | ছাত্র সে-মুগে 
যারা সব এসেছিল, তারা যেন এক-একটা ক্যারেক্টর | গুরুদেবের 
্রন্ষচর্য-আশ্রম _মুনি-ধধষিদের তপোবনের আদর্শে গড়া । গেরুরা পরতো 
ছাত্রেরা | ওক্কারানন্দ' ছাত্রদের গেরুয়া পড়তে আর ইস্ট মাথায় দিয়ে 
শুয়ে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন, সে-কথা তো৷ তোমাকে মুকুল 
বলেছেন । ফলে, সন্ন্যাস-জীবনের ছোটখাটো ছু'একটা অন্য অনুষঙ্গ যদি 
আশ্রমে এসে কিশোর ছাত্রদের পেয়ে বসে, তাতে অবাক হবার কিছু নাই। 
কিন্তু আর্টের লাইনে আমি এ-সব পছন্দ করতূম না। অতি কঠোর হলে, 
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বা একেবারে বয়ে গেলে আর্ট হয় না। 

তারপর ধরো, এই ঘষে সহশিক্ষার প্রবর্তন হলো আশ্রমে, এ 
নিয়েও সেকালে যথেষ্ট ভাববার ছিল । শ্রহাস্থবির ধমাধার ক্লাসে যখন 
বৌদ্বদর্শন পড়াতেন, তিনি হাতপাখা! দিয়ে মেয়েদের মুখ আড়াল করে 
রেখে বক্তৃতা দিতেন। আশ্রমের অধ্যাপক হলেও তিনি বৌদ্ধ 
মহাগুরু । স্ত্রীলোকের মুখদর্শন তীর পক্ষে নিষিদ্ধ ব্যাপার । কিস্ত, 
এ-সব কি সহ্শিক্ষার কোনো বিদ্যালয়ে চলে? বিশেষ করে আমাদের 
শিল্পিজীবনে তো] নয়ই । শিল্পজগতে মেয়েরাই তো কলাললক্ষ্মী। 
আদ্যিকাল থেকে দেখো, অজন্তায়, বাগে, নান স্থানে যত পুরাতন 
ছবির প্যানেল, তাতে মেয়েদের ভূমিকা দেখবে যেন অলঙ্করণের মতন। 
শ্রীচরিত্রবজিত হলে এসব চিত্র একবগগা হয়ে যেতো। 

'শিল্পীদের মন বিশেষভাবে ৪6115111%0 হয়ে থাকে । তার ভোগের 
ব্যাপারে জোর করে বাধার সৃষ্টি করলে. শিল্পী পাগল হয়ে যাবে। 
অন্ততঃ, শিল্পীদের পক্ষে পাগল হবার এ-ও একটা কারণ বটে। 
সহশিক্ষার সহজতা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন বাবু বলতেন, "শস্য আর ক্ষেত্র 
একত্র করে জল ছিটিয়ে দ্রিচ্ছদ আর বলছে, অস্কুর হয়ো না। তা-ও 
কি কখনো সম্ভব হয়।” জোর করে কিছু চেপে রাখতে গেলে বিকৃত 
হবে। এখনকার যুগে অবশ্য অনেকট! সহজ হয়ে আসছে । তখন 
সাম্লাতুম আমি । বেশি অগ্রসর হলেই বিয়ে থা দিয়ে দিয়েছি । 

“একজন ছাত্র এলে --বজদেশীয়, রিজিড, কাঠখোট্রী । এখানে 
এসে পাগল হলো । বছরে সে পাগল হয় দু'বার করে । কঠোর 
পিউরিটান্‌ ছিল সে। আমাদের ধীরেনকে, বিনোদকে বললুম, --ওকে 
বিড়ি সিগরেট খাওয়াও । নইলে রস জমবে না । বইয়ে দাও ওকে। 
অতে' বিজিড হলে আর্ট হবে না। আর্ট-এ চাই মধ্যপথ । 

'হীরাাদ তুগার এসেছিলেন অসিতের সঙ্গে । ধর্মে তিনি জৈন । 
বাড়ি মৃশিদাবাদের জিয়াগঞ্জে । এখানে পলাশ গাছের পাশের বাড়িতে 
তার থাকার জায়গা হলো । জাগুন লেগে পুড়ে গেল দে-ঘরখান। । 
সেটা ছিল বড্ড অপয্বা ঘর । নানা কাহিনী তার ।-- 
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'্রন্মচর্ধ-আশ্রমের ছাত্রের! তখন গেরুয়] ছেড়েছে । কিন্তু মাঝে মাঝে সারা 
সন্ধ্যে ধরে সিদ্ধি ঘটতে সেই পলাশ-বাড়িতে বসে বসে। এখনকার (১৯৪৮) 
কলেজ-হস্টেল. তখনকার কলাভবন 'দ্বারিকের” ছাদে বসে রাত্রে সেই 
সিদ্ধি খেতে। | সিদ্ধি খেয়ে 17750158110) পেত; আর লগ্ন জ্বালিয়ে 
ছবি অশাকতো। | আমার ছাত্রদেরও কেউ কেউ ছিল সেই দলে। 
ওদের সে-1150118%1101 কেমন জানো? একজন বললে, --এই দেখা! 
যাচ্ছে _-কলকাতার রাস্তা। অমনি ওরা সবাই একসঙ্গে নোট করতে 
লাগলে --কলকাতার রাস্তা । খানিক বাদে একজন বললে, -এই 
মোটর-চাপা পড়লে একটা ছেলে । আর অমনি সবাই 'আহা-হ্া' করে 
উঠলো, আর নোট করে রাখলো | একজন বললে, -_-এই ফুটপাতে 
ফেরিওয়াল1 যাচ্ছে। _-আর অমনি নোট। -_-এই রকম সব কলকাতার 
ছবি দেখতো ওরা শান্তিনিকেতনে বসে। 

সিদ্ধি খেয়ে ওদের এরকম বাস্তব দেখার এক্সপেরিমেন্ট আমি বন্ধ 
করে দিলুম। বললুম, _-ও-সব ভালো নয় হে। এ-বিষয়ে আমার নিজের 
অভিজ্ঞতা কিছু আছে। সেই কাহিনী স্মরণ করে ওদের ও৩-সব আমি, 
বন্ধ করে দিলুম । কিন্তু, আজ ভাবি, ভবের হাটে ভাঙ্গের নেশারও 
বোধহয় একটা দাম আছে। 

'খড়াপুরে থাকতে আমি সিদ্ধি খেয়েছিলুম একবার | সে অভিজ্ঞত। 
বড়ে। সাংঘাতিক। সিদ্ধির নেশায় অদৃশ্য বা দূরের বস্ত সশরীরে চোখে 
দেখা যায় । সেইজন্যেই হয়তো! সাধু-সন্নযাসীর] ধ্যানে বসেন সিদ্ধি 
খেয়ে | 

'খড়গাপুরে দাদাশ্বশুরের শ্রাদ্ধ। খাওন-দাওন হচ্ছে । সেজে৷ ভায়রা 
নরেন চৌধুরী সিদ্ধি ঘৃঁটে রেখেছেন। ধুতরো-টুতরে! বিষাক্ত দ্রব্য কি 
সব যেন তার সঙ্গে উপরস্ত মিশিয়ে দিয়েছেন।__ 

সেই সিদ্ধি এক পাত্রি করে খেয়ে আমরা সবাই নেশায় ভোম্‌ 
হয়ে আছি। এদিকে, দুপুরে শাশুড়ী ঠাকরুন আমাদের খাবার জদ্থে 
জল জায়গা করে খেতে ডাকছেন। --তার ডাক শুনে আমি বললুম, 
স্ভীষণ নেশ।, মা ঠাকরুন। _-ওদিকে দেখি, মুল খামি সেজে ভায়রা 
স্বয়ং দাওয়ার নিচে ওলতলায় ওলতলায় ঘুরছেন চোখ বুজে অতি সন্তর্পণে। 
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মামার অবস্থা তখন বেজায় কাহিল । --খাটিয়ায় দিনের বেলায় শুয়ে 
আছি। কথন যেন এর মধ্যে লন জ্বালিয়ে শৌচে গেছি । আবার 
শৌচে ঠিক গেছি কি না, সেটাও ঠিক মনে আমছে না। শুয়ে 
আছি খাটয়ায়। গায়ের প্রত্যেকটা জয়েন্ট যেন ফেটে যাচ্ছে। আর 
বাইরে ধেন তুবড়ি ফাটছে; আগ্নবৃষি হচ্ছে। _হ্ঠাং আমার মনে 
হলে, আম যেন পদ্মার চরের ওপর শুয়ে আছি। আর অমনি জঙ্গের 
লইর ঠিক দেখতে পাচ্ছি । -আরে না, না, ওটা তো পঞ্মা নয়, 
গঙ্গা । - গঙ্গা দেখ যাচ্ছে; আর অমনি জলের ওপর দিয়ে 
পালতোলা নৌকা মন্‌ মন্‌ করে চলে যাচ্ছে। 


॥ ৰাঁগ-তীর্ঘে ভারতশিল্পের প্রতিলিপি-সংগ্রহকক্গে, ১৯২১ ॥ 


১৯১৭ সালে বাগগুহার সঙ্গে ভারতশিল্পীদের মধ্যে প্রথম যোগাযোশ 
হয় অসিতকুশ্বারের | তার প্রত্যক্ষ দর্শন, আর বিবরণ পেশের ফলে, 
সরকারের তরফ থেকে আবার ডাক এলো বাগগুহার ছবির অনুলিপি 
করবার জন্যে ১৯২০-২১ সালে। এবারে তশীরই “এস্টিমেট: মতো* আরও 
দু'জন শিল্পী বাণগুহায় গেলেন _-নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথ | বাগগুহার 
অভিজ্ঞতার কথা অমিতকুমার আর নন্দলাল প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া 
নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের স্কেচবইএ (সংখ্যা ৭, ৮, ৯) এবং 
দ্বিতীয় পর্যায়ের ২২সংখ্যক স্কেচ-বইএ বাগগুহার অনেক স্কেচ করা 
আছে। তিন নম্বরের ডায়েরিতেও কিছু সংবাদ আছে । তাদের দৃষ্টি 
অনুসরণ করে এই অধ্যায় রচনা করা যাচ্ছে। 

বাগগুহা! মালব জেলায় গোয়ালিয়র রাজ্যে। অজন্তা থেকে আড়াই- 
শো মাইল উত্তরে 'বাগ'। গ্রামটি সমতল ক্ষেত্রের ওপরে । গ্রামের কাছেই 
“বাগমতী নদী। তার চারদিক পাহাড় আর গাছপালার ঘেরা । “বাগ'-নদীতে 
জল থাকে প্রায় ন' মাস _-বাকি তিন মাস শুকনো | সদ্ণারপুর থেকে 
'বাগ” গ্রাম পর্স্ত রাস্তা পাকা, কিন্তু গ্রাম থেকে গুহায় যাবার তিন 
মাইল পথ খারাপ খুব । 'বাগ' গ্রামের কাছেই পাহাড়ের ধারে বাশীশ্বরীর 
মন্দির। তার কাছে কতকগুলি পুরাতন ঘরের ভিত্তিচিহ্ের অবশেষ । 
বাগনদীর তীরে গঙ্গামহাদেও আর গমতী মহাকালেশ্বরের পাথরের মন্দির । 
গজামহাদেও-এর মন্দিরটির চুড়োর অংশ গীথা ইন্ট দিয়ে । নিচের 

ংশ পাথরের । গঙ্গামহাদেবের লিঙগমৃতি । এছাড়া, হাল আর পুরানে। 
মৃতিও রয়েছে মন্দিরের মধ্যে | গঙ্গামহাদেবের মন্দিরের কাছে 
একটি খাড়া-পাহাড়ের গায়ে কট গুহাঘরের দরজার চিহ । ধ্বসে পড়েছে 
সেগুলি । মহাকালেশ্বরের মন্দিরটি পাথরের তৈরি, ছোট। এর গড়ন আর 
কারুকার্য ছিল খুবই সুন্দর। প্রকাণ্ড বড়ো একটি হনৃমানজীর মুতি আর 
ছোট একটি বিষু্-মৃতি । স্থানটি চারধারে পাঞছাড দিয়ে ঘেরা ছোট, 
উঠ উপত্যকার মতো। কাছেই একটি ঝরণা। লাম তার -পাতালগজ' | 
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লোকে বলে, সমুদ্র শুকলেও এই ঝরণার জল শুকবে না। আর এই জলে 
স্লান করলে গঙ্গাপ্লানের পৃণ্য। তিথি ধরে এখানে স্নান করতে লোক আসে 
বন্ুদ্ূর থেকে । বাগে যাবার পথে ধানক্ষেতের ধারে পাথরের অনেক মৃত 
দাড়ানো আর সুডৌগ। তার একটি হলো, মা ছেলে-কোলে করে 
দাড়িয়ে । এই মাতৃমৃত্তিটির ভাবভঙ্গি ভারী সুন্দর । মৃতিটির সর্বাঙ্জে কলা- 
কৌশলের নিদর্শন । তবে, খোলা জায়গায় পড়ে থেকে ক্রমশঃ নফঈট হয়ে 
যাচ্ছে। এই মৃততিগুলি দেখে মনে হয়, আরও পুরাতন কোনো মন্দিরের 
দেবতা বা আবরণ-দেবতা। আর এগুলি যে-পাথরে খোদাই-করা. সে-রকম 
শক্ত পাথর বাপের পাহাড়ে নাই । বাগ-গুহার সঙ্গে মূলে বোধ হয় 
এ-সব মৃত্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না।_ এ 

“বাগ” গ্রামের কাছাকাছি এই বাগীশ্বরী অর্থাং বাক বা সরস্বতী 
দেবীর প্রাচীনতর মন্দিরটির নাম থেকে নাম এসেছে "বাগ'গ্রাম, 'বাগমতী' 
নদী। গুহাঘর-গুলিরও নামকরণ হয়েছিল মনে হয় এই সৃত্র ধরেই। পরে, 
লোকবিশ্বাসে, "বঁকৃ থেকে 'বাগ' আর 'বাগ' থেকে "বাঘ' হয়ে গিয়েছিল 
সহজভাবে । আসলে এই অঞ্চলের নামকরণের গোড়ায় পশু “বাঘ' 'লয়, 
দেবী “বাক” । প্রাচীনতর হিন্দ্ব বাগতীর্থের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছিল 
বৌদ্ধতীর্থ বাগগুহাঁ __গয়ার পাশে বৃুদ্ধগয়া বা কাশীর পাশে সারনাথের 
মতো । ভারতীয় এঁতিস্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বিরোধ পাশাপাশি 
থেকে, ক্রমশঃ মিলে যাওয়া । 

বাগে গুহামন্দির মোট আছে নটি। তার মধ্যে বড়ো ছ'টি, 
ছোট তিনট। স্থানটির চারধার পাহাড়ে ঘেরা, আর মধি)খানে বিস্তীর্ণ 
একটি সমতল ভূমি । তার ওপর চাষবাস করে থাকে ওখানকার আদিবাসী 
ভীলের?। 

বিন্ধ্যপাহাড-এলাকাম্ন সবচেয়ে অপকৃষ্ট নরম বেলে-্পাথরের পাহাড়ে 
এই গুহাগুলি খোদাই করা হয়েছিল । ফলে, ভারতের অন্ত স্থানের গুহাবরের 
চেয়ে এগুলির বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রথম গুহা থেকে দ্বিতীয় 
গুহার দূরত্ব হলো সাড়ে ন'শফুট। তার ঠিক মাঝখানের মমন্ত পাহাড়টাই 
ধ্বসে পড়েছে । সে-পাহাড়ে গুহা-টুহা ছিল কিনা বলা ম্বায় না। 
গুহাগুলির সবই প্রায় উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ-করা ! নরম বারি-পাথরে 
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তৈরি গুহাপ্রাসাদগুলি । বায়ুকোণ-মুখো হওয়ার ফলে. এ দিকের ঝড়-ঝাপটায় 


এদের সমূহ ক্ষতি করছে। বাগগুহার বৈশিষ্ট্য হলো, অজন্তার মতো 
ভজন-পৃজনের জন্যে আলাদ1 চৈত্য-মন্দির, বা বসবাসের উদ্দেশ্যে বিহার- 


গুহা নাই । অজন্তায় বিহার-গুহার ভেতরে গভীরায় ধ্যানী-বৃদ্ধের বিরাট: 
মৃতি আছে। বাগে তার বদলে রয়েছে চৈত্য-গুহার মতন প্রকাণ্ড একটি 
স্তুপ। আবার সেই গুহারই আশে-পাশে ছোট ছোট কামরায় ভিক্ষৃদের 
বসবাসের উপযোগী ঘর। এ-ছাড়া, ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরি 'একটি 
আলাদা গুহাও রয়েছে । এই গুহাগুলিকে গ্রামের লোকে বলে, 
_২'পঞ্চপাগুবের গুম্ফ1 আর তাদের ধারণা, --এই হলো বিরাট রাজার বাঁড়ি। 
এক নম্বর গুহাটির নাম “গৃহগম্ফা”, দ্বিতীয়টির নাম 'গোসাঞ্ী গৃশ্ক।, 
তৃতীয়টি বিহার, আর চতুর্থটি হলো -_ রং-মহল' ৷ 

প্রথম গুহাঁটির আয়তন ২৩৯১৪, সাজানো ছিল চারটি থামে। 
থাঁমগূলির নিচের দিকৃটা চারকোণা , ওপরের খানিকটা আটকোণা, আর 
মাথার ওপরে কিছু কিছু কারুকাজ । সব থামই ধ্বসে পড়ে গেছে । 
গুহার বাইরের দালানের চিহু-মাত্র নাই। এই গুহাটির একটু ওপরে 
একজায়গায় পাহাড়ের গায়ে গুহাঁখোদাই-এর চিহন রয়েছে। 

দ্বিতীয় গৃহাটিতে কিছুকাল আগে একজন সাধু বাস করতেন। 
তারই নামে গৃহাটির নাম হয়েছে _'গোসাঞ্ী গুম্ফা'। গোসাঞ্ীজীর 
হাতে পড়ে এই গুহার শিল্প-কলাবলীর অনেক নাস্তানাবুদ হয়েছে। 
গুহায় যেখানে যত পাথরের ওপর কারুকাজ-করা ভাঙ্গা স্তূপ ছিল, 
তার ওপর গোবরমাটি লেপে গোসাঞ্ীজী পুরানো কীতিগ্‌পি চাপা 
দিয়েছিলেন । গুহার বাইরের একটি কামরায় তিনি বৃদ্ধমৃতির গায়ে 
গোবর-মাটি আর তেল-সিন্দ্র লেপে, তাতে হাতির শুঁড় বসিয়ে আক্ষ্য 
একটি গণেশ ঠাকুর বানিয়েছিলেন। তীর্থযাত্রীরা বাগতীর্থ দেখতে এসে, এই 
গণেশঠাকুরের পদতলে প্রণাম জানিয়ে যেতো -_সাধ্যমতো দক্ষিণাস্ত করে । 
এই গুহার ভেতরে বুদ্ধ আর তার মুখ্যশিষ্ঠদলের খোদাই-সুতি রয়েছে । তার 
সংখ্যা আট। কিন্তু লোকে বলে, --'পঞ্চ পাণ্ডব' । গুহার ' হল-ঘরটি 
হলো ৯৬২১৮৬। হলঘরটির প্রথম সারিতে চারধারে চৌকভাবে মোট 


থাম। তার মাঝখানে দশ ফুটের ব্যবধানে আবার চারটি থাষ। 
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গুহার গমভীরায় চৈত্য-প্রকোষ্ঠ স্তুপ আছে। তার সামনে থাম-লাগানে। 
একটি ঘরের ডান দিকে তিনটি, আর বীদিকে তিনটি খোদাই-করা 
মুন্তি, দরজার : দু-পাশেও ছুটি স্বতন্ত্র মৃতি। তিনটি মৃতির মধ্যে 
মাঝখানেরটি হলো! বুদ্ধের _তিনি দাড়িয়ে ধর্মপ্রচার করছেন । তার 
পাশে দাড়িয়ে দু'জন ভক্ত; একজনের হাতে পদ্ম, অন্যজনের হাতে 
ফল -_সব খোদাই-করা । ধা-দিকের মুতিগুলির মধ্যে বুদ্ধের মুখের 
ভাবটি খুবই ব্যঞ্জনাময়। চৈত্যপ্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে দাড়ানো 
মৃততি দু'টা। তার মধ্যে একটি সজ্জিত রাজবেশে _শোভিত অলঙ্কারে, 
কৃণুলে, মাথার মৃকুট-ঘেরে জেযাতির ছটা । সেকালের বুদ্ধভক্ত কোনো 
রাজার মৃত্তি হতে পারে এটি। অন্য ড়ানো-মুতিটিরও মাথায় মুকুট? 
কিন্ত অলঙ্কারের বা আভরণের পারিপাট্য নাই মোটেই; তার ডান 
হাতে পদ্ম, বধ] হাতে মঙ্গলঘট দেখে মনে হয়, বুদ্ধেরই কোনে৷ ভক্তপ্রবরের 
মৃত্তি। ছ্ুনন্বরের গুহায় বুদ্ধের মৃত্তি রয়েছে ; আর কোথাও প্রায় নাই। 
এর কোনে। কোনো স্থানে আগে ছবি অশাক। হয়েছিল; ছাদের নিচের 
দিকে যথাতথা চিত্রকলার আর কারুকাজের নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে। 
তাছাড়া চিত্রপট অশকার জন্যে মাটার তৈরি জমিও রয়েছে কোথাও 
কোথাও । 

তিন নম্বর গুহাঘরটি তৈরি হয়েছিল বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বসবাসের 
জন্যে । সামনে প্রকাণ্ড একটি নিম গাছ। গুহার সামনে অনেকগুলি 
বাঘের মুখ খোদাই করা আছে। ছাদের নিচে পদ্ম, হাস ইত্যাদির 
ছবি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে আকা । এ-সব দেখলেই মনে পড়ে, 
অজন্তা-গুহার ছাদের নিচের কারুকাজের আর ছবির কথা। এমন-কি, 
ছাদের ঠিক মধ্যিখানে শালের াদোয়ার মতো একটি প্যানেলে পদ্ম 
আর তার চারপাশে নানা রকম কারুকার্য ঠিক অজন্তার মতন এখানেও 
ছিল _তার নিদর্শন আছে। এই গুহাটির গম্ভীরার় বুদ্ধের কোনে? 
মুক্তি বা স্তূপ নাই, বা তার জন্যে কোনো বিশেষ প্রকোষ্ঠও নাই। 
একেবারে ভেতরে একটি হল-ঘর, আটটি মোটা মোটা চারকোণা 
থামের ওপর ভর দিয়ে ঈীড়িয়ে। তার আশে-পাশে কোনো ছোট 
কৃ্ুরি লাই । এই হল-ঘরের বাইরে গুহায় ঢোকার পথে ছট থাম 
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-দেওয়া একটি হুলঘর। তারই আশে-পাশে বারান্দা আর ঘরের 
ভেতরে ঘর খোদাই করা। এই সব ছোট ঘরের ছাদে আর 
দেওয়ালে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে এখনো । একটি ঘরে অতি 
অস্পষ$ভাবে অশাকা রয়েছে_হাতীর পিঠে সিংহ। সেই ঘরেরই 
দু-পাশের দেওয়ালে একটি বুদ্ধমূত্তির বড়ো বড়ো দু-টি পায়ের অংশটুকু 
পদ্মের ওপর রাখা, বারি ওপরের অংশ নাই। অবশিষ্ট এই পাদপী$টুকু 
দেখে, বাগের শিল্পীদের উত্তম কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া ! যায়। 
কামরাগুলির বাইরে একটি ছোট কুঠ্‌রীর দরজার এক পাশে একটি 
লোরের ছবি অশক-_- লম্বা জামা পরে' সে যেন পথ থেকে | কিছু 
কুড়িয়ে নিচ্ছে। তিন নম্বর গুহাঘরের আয়তন হলো ৬০%১:৪০ ১৫ ১৫%। 

গুহাগুলি খুবই অন্ধকার । অজন্তার বা বাগের এই রকম সব অন্ধকার 
গৃহাঘরের মধ্যে শিল্পীরা কী করে যে এমন সুন্দর সব ছবি একেছিলেন 
তা” বলা শক্ত। পাথরের চাকাওয়ালা গাড়ীর নমুনা রয়েছে বাগগুহাতে । 
সে-গাড়ী পাহাড়ে ওঠার উপযুক্ত । সে-যুগে সেই গাড়ীতে চডেই ওর]! ওপরে 
উঠে মালপত্তর বোধহয় সরবরাহ করত। সে-গাড়ীর স্কেচ করা আছে 
নন্দলালের (স্কেচুবুক সং ১৮-১৮)। 

চার নম্বর গৃহাটিকে লোকে বলে -_-'রং-মহল'। কেন বলে. জানা 
যায় না। সম্ভবতঃ, রঙ্গিন ছবি এই ঘরেই বেশি আছে বলে এই নাম। 
তিন নম্বরের গুহ থেকে এর দৃরত্ব ছু-শো ফিট্‌ । এই চার নম্বরের গুহার 
পাথরের থামে কারুকাজ আর ছবি গরচুর; আর সেগুলি সবচেয়ে সুন্দর | 
চার, পাচ ও ছয়--এই গুহাগূলি পাশাপাশি । চার-এর আর পীচের 
গুহা ছুটী বাইরের দিক থেকে একটি প্রকাণ্ড বারান্দা দিয়ে জোড়া 
ছিল। সে-বারান্দা ২২৪ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট উচু. আর ১০ ফুট চওড়া । 
এই দীর্ঘ বারান্দার পাথরের দেওয়ালে ৫১ ফুট মাটী-লেপা জমির ওপর 
'এখনে। ছবির নিদর্শন রুয়েছে। এই বড়ো বারান্দার থাম একটিও নাই। 
সেঙ্গন্যে সামনের অংশের পাহ্থাডের খানিকটা ওপর থেকে ধ্বসে পড়েছে। 
খানিকট। দেওয়ালের ছবি চাপা পড়ে আছে এই পাথরের মধ্যেই । এই 
খোলা দেওয়ালের ছবিগ্:লি অংশতঃ এতকাল ধরে এখনে ঝড় বৃষ্টি ধুলোতে কি 
করে যে টিকে আছে, সে আশ্চর্য ব্যাপার । এই গহাটিতে ভাম্কধের মধ্যে একটি 
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দেওয়ালে, কুধেরের আর. অপর' দে ওয়ালে নাগেশ আর নাগরাশীর মু্তি রয়েছে। 
এ থেকে আমাদের মনে হয়, বা্গর শিল্পীর! জাতিতে ভিলেন নাগবংশী। 
তারই জের আমরা দেখি যেন বাঙ্গালী-শিল্পী ধীমান, বীতপালের মধ্যে । এই 
রকম নাগেশের মৃত অঞ্জজ্তার ১৯ নম্বর গুহার বাইরে একস্থানে আছে । 
তবে, অজন্তার মতো বাগের মুতিতে নাগেশ ও নাগরাণীর মুতির সঙ্গে 
সখীর মৃতি খোদাই করা নাই। যাই হোকৃ. নাগেশ ও নাগরাশীর মৃত 
থেকে অজন্তার শিল্পীদেরও নাগবংশীয় অনুমান করলে খুব বেশি ভুল করা 
হবে না। এঁরা নিশ্চয়ই শিল্পীদের জাতীয় দেবতা । 

বাগের মৃত্তিগুলি কালে কালে হতস্ী হয়ে পড়েছে, চেন৷ যায় অতি 
কষ্টে। বাইবের দালানের গুহার প্রবেশদ্ধারের ওপর কতকগুলি লোক 
কথোপকথন করছে, অশকা আছে । লোকগুলির গায়ের রং কালো; কিন্তু 
গড়ন ভারী চমৎকার । এই ছবিগুলির আগের দেওয়ালে আরো কতকগুলি 
ছবি আছে । কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ$ হয়ে গেছে । অবশিষ্ট আছে -_-কতক- 
গাল হলদে. লাল. কালো রঙ্গের রা । অন্থরদদিকের দেওয়ালে একদল 
মেয়ে নাচ গান করছে । পরনে তাদেন্প সারদা, নীল, হলদে রঙের ভুবনে 
কাপড, খেপায় তাদের ওড়না, আই লের মালা জড়ানো । একজন 
পুরুষ সেই মেয়েদের দলে গম্ভীর হয়ে দাড়িয়ে হাতের ওপর হাত রেখে 
কি ধেন ভাবছেন । দৃষ্টি তার এই নর্ভকীদের ছাড়িয়ে যেন কোন্‌ সুদ্বরে 
চলে গেছে । অনুমান করা যায়, এই ছবিটির বিষয় হলো, সিদ্ধার্থের 'বুদ্ধা 
হওয়াক আগে, রাজপুগ্গীর বাগানে সথীদের সঙ্গে নাচ-গান আমোদ- 
আহলাঁদের মধো বসবাসপ। এর পাশেই একজন অসশ্কারোহী রাজপুত্রের 
লোক-লস্কর নিয়ে শোভাযাত্রার ছবি । এটিও সিদ্ধার্থের জীবন থেকে 
নেওয়া আলেখ্বিশেষ বলে মনে হন্ন। এঞ্জলির পাশে আরো কিছু 
কিছু ছবি আছে; সেগুলি অস্প্$ট। এই ছবিগুলি খোলা জায়গায় 
বছ মুগ ধরে পড়ে থাকার ফলে, ধুলো বালি জমে জমে আর ঝড় 
বৃষ্টিতে মলিন ও নষ্ট হয়ে গেছে । দ্ধল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে, 
অঞ্কাক্ষণের জন্যে কোনো রকমে নজরে পড়ে । আবার ম্দৃম্য 


হয়ে যায় জল শুকিয়ে গেলেই । এই  খোনা জায়গার 
৮৯ 
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ছবিগুলি ছাড়া, বাগগুহায় উল্লেখ করার মতন ভালো অন্য কোনো 
ছবির নমুনা এখন আর দেখা যায় না। এই সব ছবির ওপর 
মহাকালের আক্রমণ ছাড়. সাধারণ লোকেও আক্রমণ কম করেনি। 
তারা ছুরি দিয়ে কেটে কের্টে নিজেদের নাম ধাম লিখে লিখে ক্রমশঃ 
ছবিগুলিকে আরো নষ্ট করে ফেলেছে । এই ছবিগুলি অজন্তার শৈলীতে 
অশীক। হলেও, এগুলির ভাবে ও ধরনে স্বতন্ত্র একটি বৈশিস্ট্য আছে । 
অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগলির সঙ্গে এদের তুলনা হতে পারে। বর্ণবিস্তাসে. 
রেখাঙ্কনে আর পরিমিতিবোধে বাগের শিল্পীরা বিশেষ কূতিত্ব দেখিয়েছেন । 
রঙ্গের মধ্যে নীল আর সাদা রং এখন পর্যস্ত অটুট আছে। বাগ” বা 
অজন্তার শিল্পীরা কি রং যে ব্যবহার করতেন সে বলা শক্ত। 

চার নম্বর গুহার হলঘরটি ৯৩২১৯২ ফট, চাঁরকোণা । এই হলঘরের 
ডানদিকে পীাচটি আর বা-দিকে আটটি বসবাসের কুঠরি । সবচেয়ে ভেতরের 
চৈত্য প্রকোষ্ঠের দু-পাঁশে তিনটি করে ছ'টি শয়ন-ঘর। হলটি প্রথম সারে 
চৌকোভাবে মোট আঠাশটি থামের সারিতে, পরে, চারপাশে ছু'টা করে আটটি 
গোল, আর ঠিক মাঝখানে পুনরায় চারটি বডো বড়ো পাথরের থামে 
সাজানো ছিল। মাঝের চৌকো, মোটা, বডে। চারটে থাম, বড়ো বড়ো 
পাথরের টুকরে। দিয়ে গাথা । এই গদহার হলের থাম প্রায় সব ধসে পড়েছে। 
'হলটির মাঝখানের উচ্চতা হলো ১৫২ ফুট। হলের চার পাশের দেওয়ালে 
এখন ছবি আছে অল্প-বিস্তর । অজন্তার মতন হলঘথরের ভেতরের দেওয়ালে 
মৃতিচিত্র বা 18016 ৫7১/)8 বেশি নাই। হলঘরের দেওয়ালের নিচের 
দিকে কুঠুরিগুলির দরজার মাঝখানে একটি করে দাড়ানো বুদ্ধমৃতি, আর 
তার আশে-পাশে এবং ওপরের অংশগ.লিতে লতাপাতা একে ভরানে। 
এ-ছাড়া, একটি সুন্দর লতাপাতার আলঙ্কারিক চিত্র সমস্ত হলঘরটির দেওয়ালের 
মাথার দিকে বরাবর অশকা আছে । লতার এই পরিকল্পনাটি অজন্ত থেকে 
আলাদ। । অজন্তায় এ-রকম পাড়ের মতন নক্সা কোথাও আকা নাই । 
থামগুলিতে আর ছাদের নিচে আলঙ্কারিক চিত্রের নমুনা! এখনও কোনে। 
কোনো স্থানে রয়েছে । শগুহাটির বাইরের' দিকের একটি কুহরিতে আট সারি 
ছোট ছোট বৃদ্ধমৃতি অশাকা । এগুলির রং প্রায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। অন্ত 
চিত্রাবলীর মধ্যে অনেকগ-লি নিখুত, কিন্তু অসম্পূর্ণ । প্রাচীন ভারতের বিস্তৃত 
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নানা কথা-কাহিনী এদের বিষয়বস্ত। এর মধ্যে বৌদ্ধবিহারে সুপরিচিত 
অশকার একটি বিশিষ্ট কাহিনী হলো, ভারতীয় রাজসভায় পারস্যের অতিথি । 
একদল সুন্দরী, অর্ধনগ্রা, নৃত্যরত1 রঙ্গিনী-পরিকৃত। এ-ছাড়া, চিন্তামগ্না 
রানী দাপী-পরিবৃতা হয়ে প্রাসাদকক্ষে বসে আছেন। ছুটি নীল পায়র। 
ছাত্তের ওপর কুজনরত। রাজা ভিক্ষু ও সন্গ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনায় 
ব্যাপূত। অন্যত্র, হাতীর শোভাযাত্রা তোরণ দিয়ে নিত হয়ে শহরের 


দিকে যাচ্ছে। নদীতীরে অরণ্যছায়ায় উটজগূলি ভারতীয় অভীত 
সভ্যতার বিবরণ প্রকাশ করছে। রঙ্গের মধ্যে গেরি, এল আর 
কালো -চিত্রকরন্মের বিভিন্ন স্তরে উজ্ভ্বলতম আলো আর গাঢতঙষ 


ছায়াপহযোগে ব্যবহার করা হয়েছে। 

গহাগুলি স্তুপাকারে ভেঙ্গে পড়ার জন্যে অনেক জিনিসই লষ্ট 
হয়ে গেছে; কিংবা আবিষ্কৃত হয়নি । এখানে এখন শিল্পকলার নিদর্শনের 
চেয়ে পেঁচা-বাদুড়েরই প্রা্ভভাব বেশি । অন্ধকার গুহাগুলির পাথরের 
প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো থাম আর ছাদের বিরাট অংশগুলি এ তার ঘাড়ে 
এমনভাবে পড়ে আছে যে সহস! সেখানে ঢুকতে ভয় হয়। 

ছ'নম্বরের গুহাটি লম্বা-ধরনের একটি হল-ঘর, দু-সারিতে মোট 
ফোলটি থামে সাঁজানো। হলটির আয়তন ৯৭২১৮৪৩২ ফুট আর উচু 
হলো ১৪৭? ইঞ্চিি। পাঁচ নম্বরের গুহাটিতে চারকোণা একটি হলঘরের 
দ্র-সারিতে চারটি থাম, আর পাঁচটি আলাদ1 শয়ন-ঘর আছে। সাত নম্বরের 
গৃহাটি ঠিক ছ'নম্বরের গুহার মতন কুড়িটি থামের সারিতে সাজানো, 
চারকোণা, আয়তন ৮৮১৮৬ ॥। এই গুহাটিতে ভাঙ্কর্যনিদর্শন বিশেষ কিছু 
নাই । তবে এখানে ছবি ছিল; কারণ, দু'এক স্থানে ছবির জন্যে যাটির 
জমির চিহ্ত রয়েছে । এই গুহাটি এত বেশি ভেঙ্গে-টুরে পড়েছে যে, ভেতরে 
ঢোক যায় না। এখন বাঘের আড্ডা । আট নম্বরের গুহাটিতে কুড়িটি 
থাম-দেওয়া। একটি চারকোণা দালান ছিল । ন' নম্বরের গূহাটির পরিচন্প 
দেওয়া! শক্ত; কারণ সবটাই পাথরে চাপা পড়ে আছে। নরম ৰালি- 
পাথর আর বিদেশী আক্রমণ বাগগুহার অন্পূর্ণতা আর ধ্বংসের কারণ। 

বাগগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় দেড় শো বছর আগে। এই গুহার 
বিষয়ে মোগল মামলের কোনে। দলিল-দত্তে উল্লেখ লাই । গুহাগুলির গায়ে 
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বা ছবিতে পুরাতন কোনে লিপিও পাওয়া যায়নি । বাগগুহ! দ্বরে এসে 
সেখানকার অভিজ্ঞতার বিবরণ অসিতকুমার তখন প্রকাশ করেছিলেন 
ধপ্রবাসী'তে, "মডার্ণ রিভিউ'তে। এ-ছাড়া, ১৩২৮ সালে তিনি বই বের 
করেন --'বাগগুহা ও রামগড়'। সে বইয়ের ভূমিকা লেখেন স্বয্নং 
ব্রবীন্দ্রনাথ । 

১৩১৭ সালে ফাস্ভতন সংখ্যার "শান্তিনিকেতন*-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদে 
আছে £ শ্রীম্ুক্ত অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত “বাঘ, 
গুহার ও সেই প্রদেশের তাহাদের অস্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিয়া 
সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন । সভা সরাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আশা করা 
যায় এই সভা দ্বারা বিশ্বভারতীর সমগ্র অধ্যাপক ও ছাত্রগ্রণের মধ্যে প্রীতির 
ঘোগদৃত্র গ্রথিত হইবে। --(পৃ ৬২৮)। প্রসঙ্গতঃ,। অসিতকুমার লিখেছেন, 
_'রবিদাদা এই চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেন শান্তিনিকেতনে । 
বাগুহার় থাকার কালে রাত্রি জেগে বনু কষ্টে প্রত্যেক ছবির ৫1১119809 
তৈরি করে ডাকযোগে আমরা আশ্রমে জগদানন্দবারুর নামে পাঠাতুম । 
৪০১৪২ ফুট বিরাট চিত্র তৈরি করে আমরা কলাভবনে উপহার 
দিয়েছিলুম। এরই অনুরূপ একটি রেখাঞ্চনের নকল এলাহাবাদ যাদুঘরে 
আছে আর এর রঙ্গে সম্পূর্ভাবে অকা নকল লখনউ আট-কলেজের 
যাদ্ুঘরের সংগ্রহে উপহার দিয়েছিলুম । আসল নকলগুলি আমর] ষা' 
করেছিলুম, এখন গ্োয়ালিয়ার প্রত্রবিভাগের সম্পত্তি ।? 

অপিতকৃমারের 'বাগগনহা ও রামগড়” বইখানির তৃমিকার় রবীজ্তরনাথ 
আমাদের দেশের প্রাচীন কালের চিত্রকলার বিষয়ে যা বলেছেন তার কিছুট। 
উদ্ধত করে দিচ্ছি £ 

“চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে। 
এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অস্াড়তা এতদূর এগিয়েছে যে, আমর] যে 
কেবলমাত্র চিত্র-সূনি করতে পারছিনে তা" নর, প্রাচীন ভারতের চিত্র- 
রচনারীতি আমরা বুঝতেই পারিনে. তাকে আমরা বঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমর! 
যন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি হখনে। এই কথাটি বুঝতে 
পারিনে যে, থে জাতি কলাবিদ্যান্স আপন চিতের পরিচয় দেয়নি, সে 
জাতি যহ্ণপ্রাণ জাতি নম্ন। তা-ছাড়া এ-কথা আমর] মনের দৈন্তবশতই 


ভারতশিলী নন্দলাল ৬৪৫ 


ভুলেছি' ষে, একট্টকৃরো। কাগজে একটুখানি ছোট ছবি ঘদি মত্য করে অগকতে 
পারি তার দ্বার! নিত্যকালের কাছে দেশের ঘে পরিচয় প্রকাশ হবে ত'' 
রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। 
অজস্তার সময়কার রাধ্ত্রীয় এন্খর্ষের একটি ক্ষুদ-কুড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে 
বাকি নেই কিন্ত অজস্তাগুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত ষে লিপিখানি 
লিখে গেছে সেই লিপি যুশ হতে যুগান্তরে আপন বাশীকে প্রচার. করে 
চলেছে ।, 

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-ও বাগগহায 
গিয়েছিলেন। তার অভিজ্ঞতার বিস্তুত বিবরণ ৬9 7১110177855 (0 
41875468880 গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ১৯২৫ সালে। হিন্দ্ব বৌদ্ধ 
নান। তীর্থষাত্রী কালেকালে দেশ-বিদেশ থেকে বাগ-ভীর্থে আনাগোন। 
করেছেন । ধর্ম, দর্শন, শিল্পাদির বিশেষ দিকৃ ছিল এখানে তাদের 
জানবার বিষয়। বাগের চিত্রমস্ভার ও ভাস্কর্য অঞজন্তার চেয়ে কম হলেও 
অনুরূপ সৃন্দর। বাগ-চিত্রীনলীর প্রাচীন শ্রেষ্ঠশিল্পকমনসমূহ এখনও অটুট; 
টিকে আছে যেন যুগে মুগে ভারতশিল্পীদের অনুপ্রেরণার আদর্শ হয়ে। 
বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয়, এই শিল্পকম বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির 
সময়ে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতান্দের মধ্যে মূলতঃ আদিবাসী কোল-গোঠীর 
নাগবংশীদের কৃতি । পরে হছুণ, ইসলাম ইত্যাদি নানা বিদেশী আক্রমণে 
এদের ভাগ্যবিপধয় ঘটে গিয়েছে । থুষ্টায় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দ 
পর্যন্ত পশ্চিম ভারতে বোদ্ধধমের বিশেষ স্ুরণের মুগ। এর পর সপ্তম 
থেকে অধম শতাব্ের মধ্যে এ-সব ধ্বংস হয়েছিল । ফলে, দশম 
শতান্দের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাগগুহাও পরিত্যক্ত 
হল্সে যার ।  প্রাপ্‌-বৌদ্ধমুগে হিন্দ আবার পর-বৌদ্ধযুগে হিন্দু 
ব্রান্মণদেরই প্রাধান্ত বাক্‌-অঞ্চল জুড়ে । আঠারো শতান্দ থেকে এখানে 
সিন্ষিয়ার মহারাজদের অধিকার, পয়ে গোয়ালিয়ার স্টেটের । রাজপুতদের 
আসার আগে পশ্চিম ভারতে কোল-গো্টীই ছিল প্রধান। কালে সব 
বদল হয়েছে । কিন্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকর্মকে ছাপিয়ে এখনও গ্রাছের 
লেখকের মনে টিকে রয়েছে তাদের স্বংশিল্প আর লাক্ষাশিল্পের গৌরব । 

অজন্তা, বাক্‌, জ্রীগিরির ভাস্কর্য আর দেওয়ালচিত্র ভারতঘর্ষের 
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জাতীয় মহান্‌ এঁতিহ্য; ভারতের অতীত সভ্যতার মুল্যবান দলিল এবং 

১ 
আপন শিল্পগুণে অনন্য । মানুষের অবহেলা আর বিশ্বপ্রকৃতির বিরূপতা 
সত্বেও এসব আজও টিকে আছে, এই আশ্র্য। তবে, হাজার হাজার 
বছরের অতুল গুজ্বল্য ফিকে হয়ে আসছে দিনে দিনে। এখনও সময় 
আছে অবশিষ্টগ-লিকে টিকিয়ে রাখার । বিভিন্ন গ্‌হাচিত্রের রজিন এঢাল্বাম্‌ 
তৈরি করলে জগতে সে এক অমূল্য কাজ হবে। তা'থেকে আবার 
দেখা যাবে, মানবজীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশের নিপুণতম স্মৃতিরেখা |। 


॥ নন্দলাল-কথিত বাগগুহার অভিজ্ঞতা ॥ | 

এই কাহিনীটি শ্রীমতী রাণী চন্দ আচার্য নন্দলালের মুখে অনেকবার 
শুনে, ১৩৪৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশ করেন 7 
আমরাও আচার নন্দলালের মুখে এই কাহিনীটি শুনেছি। বতমানে 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দ্টী পাঠ থেকে সংকলন করে দেওয়া 
গেল ।__ 

গোয়ালিয়র রাজ্য থেকে হঠাং একদিন নেমন্তন্ন এলে। -_মালবদেশের 
বাগগুহায় যেতে হবে; গুহার দেওয়ালে যে ছবি আছে তার অনুলিপি 
করতে হবে। ওরা দেবে আমাদের টি. এ, আর হল্টিং বাদে 
মাথা-পিছু ছু'শো টাকা করে মাসে। টাকার লোভট] অস্বীকার না 
করে, বাগগূহার ফ্রেস্কো দেখা, আর তার কপি করবার লোভ, এর 
সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রাজী হয়ে গেলুম। 

“আমি, অসিত আর সৃরেন রওনা হলুম তিন জনে শুভ দিনক্ষণ 
দেখে _-১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী । সঙ্গে গেল কলকাতা থেকে 
একটি ভৃত্য _নাম তার ইন্দ্র, বাস তার ওড্ডে, যুদ্ধ-ফেরং মেসোপটেমিয়। 
থেকে ; ফলে, চটপটে খুব আর চৌকোস তো বটেই। 

ট্রেনে উঠলুম হাওড়া স্টেশন থেকে । বাঙ্গালী সাজ-_মাথায় চড়ানে। 
গান্ধী টুপি। ট্রেনে ভিড় ছিল না, হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরাম করে 
বসার মতো জায়গ। পেয়েছি । কিন্তু কপালে এ-আরাম সহ্য হলো না 
রেশিক্ষণ ; ভিড় বাড়তে লাগলে। ক্রমশঃ জার সূঙ্গে সঙ্গে পাগড়ির বহর । 
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ট্রেন যত. এগিয়ে চলছে, পাগডির পর পাগড়ি উঠে আমাদের ঠেসে চলেছে । 
ক্রমে ২রা তারিখে ট্রেন যখন এসে পৌছলো মির্জাপুরে, তখন দেখি কি, 
পাঁগডির চাপে চাপে আমাদের গান্ধী-ট্রপি কোথায় ষেন হারিয়ে গেছে -ফুট- 
কড়াইয়ের মতন । ট্রেন থেকে দূরে দেখা গেল, বাজরে ক্ষেতের ওপর মাচা বেঁধে 
চাষীরা পাখী তাড়াঁচ্ছে। দডিতে টিল বেঁধে বেঁধে ছুড়ে দিচ্ছে । সেই টিল খেয়ে 
পাখী মরে যায় (দ্র স্কেচ বুক ২২২)। ট্রেন থামলে! এসে সকাল ন'টা নাগাদ 
ক্যাণ্টন মাউতে | মাউ থেকে ধাঁর স্টেশন -_যেতে হবে মোটর-বাসে চল্লিশ মাইল । 
ধার থেকে আবার যেতে হবে গরুর গাড়িতে ষাট মাইল, __-তবে মিলবে “বাগ'- 
গ্রাম। বাগ-গ্রাম থেকে বাগগুহা হলো তিন মাইল । আমাদের জন্যে সব 
বন্ধোবস্ত ঠিক করে রেখেছিল স্টেট থেকে । বাসে ওঠা গেল তল্পি-তল্পা। 
নিয়ে। বেলা তিনটের সময়ে পৌছলুম ধার স্টেশনে । এর মধ্যে রাস্তায় 
খাবার খেয়ে নিলুম সঙ্গে যা আনা হয়েছিল। ধারে পৌছে রাত্রের খাবার 
জন্যে দোকান থেকে কিছু খাবার করিয়ে নিলুম । খাবার পরে একটু 
বিশ্রাম করে গরুর গাড়িতে উঠতে যাবো, এমন সময় দেখি কি, আমাদের 
অসিত আর নড়তে পারে না। পায়ে তার হাটুর কাছে ফুলে রয়েছে 
আর দারুণ ব্যথা, পথে ঠাণ্ডা লেগে থাকবে । চিন্তিত হলুম । 
ওকে বলল্ম. কোনো রকমে গরুর গাডিতে উঠে যেতে পারবে কিনা , 
নইলে বাধা হয়ে এখানেই অপেক্ষা করা যাবে কিছুদিন। ষত তাড়াতাড়ি 
করে পারা যায়, তখন বাগগহায় পৌছবার জন্যে আমাদের সবারই মন 
বাঁকুল, অসিতেরও আর দেরি সইছে নী। সে বললে, _গরুর গাড়িতে 
যেতে পারবে! দাদ, তবে একটি কাজ করতে হবে। তুলোর প্যাডে প্যাক- 
করা আগ্গুরের মতন করে আমাকে নিয়ে চলো । 

“গরুর গাডি মোতায়েন ছিল খানতিনেক । তার একটাতে আমাদের 
সঙ্গের সব লেপ-তোশক পেতে নরম গদি বানিয়ে অ্িতকে ধরাধরি করে ভার 
ওপরে শুইয়ে দিলুম। আর একটা গাড়িতে উঠলুম আমি আর সুরেন। 
তিন নম্বরে উঠলো মালপত্র নিয়ে আমাদের ইন্দ্র। এক-সারিতে তিন 
খানা গরুর গাড়ি সমানে চললো চার দিন। রাস্তায় স্লানাহার সেরে 
নিতুম ডাকবাঙ্গলোতে নেমে নেমে । ডাকবাজলোগুলি খুব ভালো, আর 
তার ব্যবস্থাও উত্তম ; ফলে, বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি । জনমানবহীন 
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পথ বেয়ে ছোট ছোট নদী পেরিয়ে যেন ছবির রাজ্যের রাস্তা ধরে 
চলেছি । অচেনা দেশ. গরুর গাড়ি চলছে বন-বাদাড়ের ভেতর দিয়ে 
- ভয় ভয় করতো বইকি রাত্রিবেলা । গাড়ির সামনে আর পিছনে 
লম্বা কাঠের আর ট্রিনের চোঙ --এতে ছিল আমাদের কাগজ, ক্যানভাস 
-গোটানো। সেই চোউগুলো সাজিয়ে রাখতৃম আর আমরা এমনভাবে 
বলাবলি কগতুম, যেন গায়ের লোকেরা ভেবে নেয় সেগুলো , আসল 
বন্দুক বলে। নির্জন পথে লোক-চলাচল' প্রায় চোখে পড়ে না 
দরে দেখা ষায় মাঝে মাঝে ছোটে" ছোটে গ্রাম গাছপালার ফাকে ফাকে । 

'চারদিনের দিন এসে পৌছলুম বাগগুহাতে । পৌছলুম সন্ধ্যাবেলায় । 
দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, ছোঁটে। ছোটে টিল। চলে গেছে পরের পর ; 
তার ওপর দাড়িয়ে চীংকার করছে কুকুরের দল -_নতুন লোকের 
সাড়া পেয়ে । নিচে দেখা যাচ্ছে, সাদ সাদ ক'টি তাবুর মাথা, আরো 
দুরে দেখা গেল বাগশুহার বড়ো পাহাড়ের দ্ুড়ো। কাছ এসে দেখি, 
পাহাড়ের নিচে তাবু খাটানো পাশাপাশি তিন-চারটে । তাঁর একটি নিলুম 
আমরা তিন জনে; আর-এক্টি নিলে ওখানকার প্রত্বতত্ববিভাগের করা | 
নাম বোধ হয় তার গার্দে সাহেব । আর একটিতে এক ওভারসীয়র, জাতিতে 
মারা ব্রান্ষণ। কাঙজ্জ করেন তিনি গার্দে সাহেবের সঙ্গে ; আর ছিলেন তাদের 
কর্মচারী ঘ-একজন । আর একটি তাবু দখল করে নিলে আমাদের ইন্দ্র তার 
রান্না-বান্নার জিনিসপত্র নিয়ে । তাবুর সামনে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা সারারাত 
ধরে। এদিকে আমাদের অসিতের পায়ের ব্যথাটাও সেয়ে গেছে অনেকটা | 

গত ক'দিনের পথশ্রমে সবাই আমরা অবসন্ন । তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে, 
মালপত্র কোনোরকমে একট্র গোছগাছ করে নিয়ে, সামান্য কিছু খেয়েদেয়ে, 
শোবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । দৃ-দিকে বিছানা, আমার আর অসিতের ; 
সুরেনের হলো মাঝখানটতে । বিছানা পাতা হচ্ছে, এমন সময়ে সহসা তাবুর 
একদিকের খেনচ-দড়িট] নড়ে উঠলো জোরে ধাক্কা লাগার ফলে । সঙ্গে সঙ্গে 
লোকজনদের চীৎকার, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ভীলদের টিন-কানেস্তারা পিটুনির 
শক্ধে চারদিকে হৈ চৈ। তাবুর বাইরে এলুম ব্যাপার জানতে । আমাদের যুদ্ধ- 
ফের বীর ইন্দ্র হাউমাউ করে এসে আছড়ে পড়লো আমার সামনে । ব্যাপার 
কি? --একটা বাঘ ইন্দ্রের আর আমাদের তাবুর মাঝখানের খালি রাস্তাটা 
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দিয়ে সদর্পে চলে গেল এই মাত্র ! বুঝলুম তারই ধাকা লেগেছিল আমাদের 
তারূর দড়িতে । মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের । কি করে থাকবে৷ এখন 
এখানে প্রাণটি হাতে নিয়ে _বাঘের পেটে যাবার ভয়ে জড়সড় হয়ে । গলা 
দিয়ে কারো আর রা বেরুচ্ছে না। বিছানায় তো শুলুম. ঘ্ৃম আসে না, 
পড়ে আছি পাথরের মতন। আবার বাঘের গর্জন মাঝরাত্রে। 'সাপের 
লেখা” ছিল বটে ছেলেবেলায় ; কিন্তু, 'বাঘের দেখা" এখানে এসে এভাৰে 
পাবে সে ভাবিনি কখনও! 

“পরে অবশ্য সয়ে গেল অনেকটা । পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট একটি নদী 
আমাদের তাবুর পাশ দিয়ে নেমে গেছে নিচে। বাঘের নির্জন পথে যাওয়া- 
আসা করত এই দিক্‌ দিয়েই । তাদের আনাগোনার সাড়া-শবক প্রায়ই কানে 
সত । আশে-পাশে থাবার দাগ নজরে পড়ত হামেশাই | সে-রাত্রে অসিত কিন্তু 
কিছুতেই রাজি হলো না পাশের বিছানায়. ঘৃম্বতে। অগত্যা তার 
শোবার ব্যবস্থা করা হলো আমার আর সুরেনের বিছানার মাঝখানে । 
এর পর থেকে আমরা ওখানে যতদিন ছিলুম অমিত এই ব্যবস্থার 
আর নডচড হতে দেয়নি। 

“পর দিন সকাল হতেই সবাই মিলে গেলুম বাগগুহাতে। 
আমাদের ভীরু থেকে গূহার দুরত্ব আধ মাইলেরও কম। সঙ্গে 
আমাদের গার্দে সাহেব আর সেই ওভারসীয়র ভদ্রলোক । গুহার 
সামনে বারান্দা _তার ছাদ ভেঙ্গে গেছে কবে তার ঠিক নাই। 
বৃষ্টির জল পড়ে চুইয়ে চুইয়ে দেওয়ালের গায়ে ছবির ওপর দিয়ে। 
দেওয়ালে ছবি দেখা যায় না কিছুই -_-একাকার,. হয়ে গেছে সৰ 
কালচিটে রং ধরে। গার্দে সাহেব ভ্ৃকৃম দিলেন, আর ওখানকার 
চৌকিদার এসে ঘডায় জল ভরে এনে ছবির গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো । 
দেওয়ালের গায়ে জল লাগার ফলে ছবিগুলে! একটু একটু করে ফুটে 
উঠছে , আর সেই সঙ্গে দেখা গেল জল লাগার ফলে, দেওয়ালের 
আন্তরও ঝরে *পড়ছে ঝুরঝুর করে। কি করা যায় ভাবছি । ছবি 
দেখতে চাইলে জল ছিটোতে হয়, আর জল লাগলে দেওয়ালের ষাট 
ঝরে পড়ে ছবি সৃদ্ধ। কিন্ত, এ অন্তায় আর্টিস্ট হয়ে বরদাস্ত করা যায় 


৮২ 
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না। সেদিনকার মতো ওদের জল ঢালা থামিয়ে দিলুম | 

স্পঞ্জের টুকরো সঙ্গে ছিল আমাদের । পরদিন সেই স্পঞ্জ এক একটা 
লম্বা স্বৃতোর ডগায় বেঁধে নিয়ে গেলুম পাহাড়ে ছবির ট্রেস্‌ করতে। 
আমর] এক-এক জন এক-একটি স্পঞ্জ নিয়ে তার ম্বৃতো তে কামড়ে 
ধরে ঝুলিয়ে দিলুম। তারপরে ভিজে স্পঞ্জ অল্প অল্প করে দেওয়ালে 
বুলোতে ছবি বেশ দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু তার ওপর ট্রেসিং- 
পেপার চাপাতে ছবির যেটুকু চোখে দেখা যাচ্ছিল, কাগজের ভেতর দিয়ে 
তাগেল না। বড়ো বিপদে পড়া গেল । অসিতকুমার বললেন, -_-উপায় 
বাতলাও দাদ, এ রকম করে তো! চলবে না। 

'সহসা আমার মনে পড়লো -আরাইসানের কথা। তাকে একবার 
দেখেছিলুম একভাবে ট্রেপ করতে । (দ্রব্য ডায়েরি সংখ) ৩)। 
আমিও ধরলুম সেই পন্থা । ট্রেসিং-কাগজ বাঁ হাতে গুটিয়ে নিয়ে একটু একটু 
করে বারবার তুলে ছবি দেখে নিই আর ট্রেস করি। এমনি করে বেশ 
কাজ চলে যেতে লাগলো । এখন নতুন সমস্যা হলো আমাদের তিন 
জনের মধ্যে কে কোন্‌ দিকৃটা অীকবে। কিছুই বুঝতে পারছি না, দেওয়ালে 
কি ছবি আছে, আর তার কতখানিই-বা দেখতে পাবে । লটারি করলুম। 
আমি পেলুম মাঝখানটা _তাতে ছিল নাচের গ্রপ; অবশ্য তখন কিছুই 
জানতে পারিনি । অসিত পেলেন ডান দিকটা -_-তাতে ছিল হাতী-ঘোড়ার 
শোভাযাত্রা । স্বরেন পেলেন বা দিকৃটে --সেখানে রাণী গালে হাত 
দিয়ে বসে ভাবছেন । 

'এবারে কাজ শুরু করে দেওয়া গেল পুরে! দমে। গার্দে সাহেব 
প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি যেন বিরপ। আমর] যখন কাজ করতুম 
তখন প্রায়ই দেখা যেতো! তিনি মুখ টিপে টিপে হাসগ্ছেন আর থেকে 
থেকে প্রশ্ন করছেন, -_আজ ক্যা মিলা ? হদিস মিল] কুচ? বলতৃম তাকে 
_ হ্যা, আজ পেলুম একটা হাত, আজ জ্রামার খানিকট1, আজ একটা 
নাক, আজ পগ্মপাতা _এই সব। অবনীবাবুকেও আমর! চিঠি দিয়ে 
জানাতুম, --ভারী মজা লাগছে আমাদের। রোঞ্জই ছবি থেকে নতুন 
কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করছি আমর1। উত্তরে তিনি লিখলেন, --'নতুন 
জিনিষ দেখছ বটে কিন্ত যাকে দেখে তারা এ দব ছবি একে গিয়েছেন 
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তিনি তোমাদের পিছনে দাড়িয়ে -_-ঠার দিকেও ফিরে ফিরে দেখো ।? 
- এই রকম গভীর ইঙ্সটিত দিয়ে গর আমার, আমার জীবনে কতবার 
যে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্বা নাই ! ষা ভুলে থাকতুম, মনে 


করিয়ে দিতেন তিনি। 
“কিছুদিন পরে যখন ছবির সবটা! প্রায় ট্রেস করে এনেছি, একদিন 


গার্দে সাহেব এসে বললেন, -__দেখিয়ে জী, হমারা পাশ ইস্‌ ভিত্তিচিত্রকা 
তস্বিরকে আলোকচিত্র হৈ । অনেক আগেকারের তোলা এই ফটো 
_ তখন ছবিগুলো দেখা যেতো পরিষ্কারভাবে । যাই হোক্‌, খুব রাশ 
হলো গার্দে সাহেবের ওপরে । ভদ্রলোক কি আমাদের কাজের পরীক্ষা 
করছিলেন! এই ফটোটা আগে পেলে তমুশকিল আসান হতো আগেই। 
অন্ধকারে হাতড়ে চলতে হতো না আমাদের । 

“যাই হোক্‌, এর পরে ছবিতে রং দিতে শুর করলুম । আমাদের 
সঙ্গে কথা ছিল, আমর] ষে যে ছবি কপি করবো তার এক সেট 
আমাদের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্যে আনতে পারা যাবে । 
কিন্তু সে-কাজ আমরা শুরুই করতে পারছি না। গার্দে সাহেব 
দিনই বলেন, অনুমতি চেয়ে লেখা হয়েছে, অনুমতি-পত্র আসামাত্র 
আপনারা 119916 ০০7৮ করতে পারবেন । এদিকে আর এক 
আপদ ঃ লুকিয়ে ষে অন্ততঃ একটু ট্রেস করে রাখবো তারও উপায় নাই। 
গার্দে সাহেব সারাক্ষণ পাহারা তো দিচ্ছেনই, উপরন্তু, সেই ওভারসীয়র 
ভদ্রলোকটি ! 

'রোজ সকালে চা খেয়েই আমর] চলে যেতুম গুহাতে। দুপুরের 
খাওয়া-দাওয়া সারা হতো ওখানেই -নিয়ে আসতো ইন্দ্র নিয়মিত। 
তাবুতে ফিরতৃম একেবারে সন্ধ্যের সময়। প্রথম প্রথম গার্দে সাহেব 
বলতেন, -আপনারা তো নিয়ম-মাফিক দশট।-চারটে খাটলেই পারেন। 
এতো! বেশি খাটবার দরকার কি। কিন্তু, আমাদের লক্ষ; ছিল অন্যরকম! 
আমরা ভেবেছিলুম, --তাডাতাড়ি ছবিগুলো! শেষ করে দিতে পারলে, 
কলাভবনের জন্যে কপিগুলো ওখান থেকেই করে আনতে পারা 
যাবে। 

“আমাদের রান্না করতে! ইন্দ্র । আশে-পাশে ছিল ভীলদের গ্রাৰ। 
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সেই গ্রাম থেকে আসতে ঘধ ডিম মুরগী _-এই সব। প্রথম দিকে এ-সব 
পেতে বড়ো অসুবিধে হতো । স্টেটের চাপরাসীকে দিয়ে হাটবাজার 
আনালে খরচ পড়তো প্রায় দুনো । নতুন দেশ, হালচাল জানা নেই, 
চিনিও না কাউকে । যে দাম চায় ওরা দিতে হয় তাই । কিন্ত, এমনি 
করে তো চল মুশকিল । একটা মুক্তি অাট! হলো। সঙ্গে আমাদের 
ওষুধপত্র ছিল কিছু, আর বটকৃষ্ণ পালের দোকানে লিখতে পেটেন্ট ওষুধ 
যত ছিল গর পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সেই ডিস্পেন্লারি থেকে কাছাকাছি 
গায়ের লোকেদের ছোটখাটে। রোগের চিকিংস1 শুরু করে দিলুম আমর । 
রোজ সন্ধ্যার পরে আমাদের ভীারুর সামনে ভিড় জমতে! ভীলদের | 
ওষুধ বিলি করতুম আমরা । তাদের উপকার হতো৷ আর আমাদের সন্ধ্যেটাও 
কাটতে! ভালো ॥। শেষে তারাই দুধ, ডিম, মুরগী-ট্ুরগী সম্তায় দিয়ে 
ঘেতো৷ আমাদের । এভাবে মুরগী জমতে জমতে আমাদের সে-একটা দস্তর 
মতো! পোল্ট্র হয়ে গিয়েছিল । কুকুরও পুষেছিলুম দ-টো । গুহাতে 
গিয়ে একদিন দেখি কি, বড়ো একটা পাথরের পাশে দ্টে। কুকুরছান। 
কেউ কেউ করছে। সঙ্গে ছিল ভীল চাকর, ফাইফরমাশ খাটতো। সে। রুং) 
কাগজ বয়ে আনা, এই রকম সব টুকিটাকি খাটুনি খাটতে। । তার কাছ 
থেফে জানলুম, প্রায়ই নাকি এমনি পথে-ঘাটে ওরা কুকুরের ছান। ফেলে দিয়ে 
যায় বাহুল্য বোধ করলে । পরে, যথাসময়ে বাঘে শেয়ালে খেয়ে নিলে বালাই 
বিদায় হয় । যাই হোক, আমর ছানা-ছুটাকে নিয়ে এলুম আমাদের তাবুতে । 
ইন্দ্র স্বয়ং তাদের খাইয়ে-দাইয়ে নানা রকম খেলার প্যাচ শিখিয়ে মনের 
আনন্দে দিন গুজরান করতো । 

“কাছাকাছি গায়ের লোকের" কিছুদিনের মধোই আমাদের যেন নিজের 
লোকের মতন হয়ে গেল। তাদের শরীর কি স্ৃন্দর। কুচকুচে কালে 
রং -ধেন কঞ্টিপাথরে খোদাই-করা মূতি সব। ছেলেদের বুকের 
ছাতি চওড়া যেমন, সেই অনুপাতে সাহসও তেমনি । বেশডৃষার নেই 
কেণন বাহুল্য _নেংটি একটি সেরেফ আর আভিজাত্য রক্ষার জন্যে কারো মেই 
নেংটিতে আবার সৃচী-কর্ম করা। আর গায়ে জড়ানো! বড়ো চাদর 
একখানি । মেয়েদের পরনে ঘাগরা, বুকে কীচুলি আর গায়ে ওড়না । 
শাস্তিমিকেতনে যখন ফিরে এলুম সেই ঘাশগরা কাচুলির নমূনা এনেছিলুম 
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সঙ্গে করে। সেবারে বসম্ভ-উংসবে সেসব কাজে জেগেছিল। দোলের 
সময়ে শান্তিনিকেতনের অক্ষয়বারৃ, তেজুবাবু সেই ঘাগর। কীচুলি পরে 
নেচেছিলেন -_দিনুবাবুর গানের সুরে তালে তাল মিলিয়ে । 


'ভীলদের বাড়িগুলি খুব মজার । এক-একট1 টিলার ওপর তিন-চার 
বাড়ির বসতি । চারপাশে তার বেড়া-বীধা ঘন কুল-কাটার ; উচ্চু সে 
প্রায় ছু'মানুষ-ভোর । বাঘের উপদ্রব ঠেকাতে এই প্রতিরক্ষা । পেতেনের 
ওপর-নিচে করে, গরু-ছাগল নিয়ে, থাকে ওরা একঘরেই । শিকার করতে 
ভালোবাসে খুব ; চাষবাস তো! করেই | ভুট্টা হলে! এদের প্রধান খাদ্য । 
আমাদের ভাতের মতন এদের নিত্যকার খাদ্য হচ্ছে -_'রেউড়ি' । 
প্রথমে ভেবেছিলুম, কথাটা আসলে বোধহয়. --'রাবড়ি' । রাবড়ির আভাস 
পেয়েই মনটা খুশ হয়ে উঠেছিল! খুব মজা করে রোজই রাবড়ি খাওয়৷ যাবে । 


একদিন বললুম ওদের, _-আনো তোমাদের “রেউড়ি” । সন্ধ্যের সময়ে 
একজন ভীল ভারি যত্ত করে নিয়ে এলো পাতার ঠোঙ্গাতে করে । ও 
হরি, এ যে ভুট্টাসিদ্ধ! _আমরা তিন জনে হতাশ হয়ে মুখ চাঁওয়া-চাওয়ি 
করি । 


“ভুট্টা কুটে সেদ্ধ করে মাটির হাঁড়িসুদ্ধ নিয়ে বসে ঘরের গিন্নি, 
আর তৈজস একটা কাসার বাট । চারদিকে তার ঘিরে বসে ঘরের ছানা- 
পোনারা । পাতার ঠোঙ্গ! সবার হাতে । শগিন্নি সেই বাটি করে 
'রেউড়ি' তুলে দেয় সবাইকে, ষে-ষেমন _বেটে বেঁটে । লবণ ওদের রুচিং 
মেলে; সেটা হলো বিলাস-ব্যসন, মেলে বটে বরাত জোরে। 
গ্রামের লোকের সঙ্গে মেশায় গারদে সাহেব বিরূপ হতেন, 
লাগতে আঘাত তখর প্রেসটিজে। কিস্ত তশার সে পছন্দে কি এসে 
যায় শিল্পী আমাদের । ভীলদের সঙ্গে মিলে মিশে খুব খুশিতেই দিন 
কাটাতুম। সারাদিন চলতো কাজ গার্দে সাহেবের কড়া পাহারায়, 
আর সন্ধ্যে কাটতো। ভীলদের দলে শান্ত সরল পরিবেশে । 


“মন করতো উড়ুৎ উড়ু শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। সেখানকার 
সব বন্ধু সুজন, গাছপালা আর খোয়াই মাঠ --সব কিছুরই অভাব-বোধে 
মনটা হতো বেজায় ফখক। চাঙ্গ' হয়ে উঠতুম বসে শাস্তিনিকেতনের চিঠি পেলে, 


৬৫৪ 
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খামের ভেতর মোড়ক খুলে পেতুষ রসের অগাধ পাথার চক্ষু মেলে। দিনুবাৰু 


একবার ছাড়লেন ঃ 


ভো ভো শিল্পীত্রয় 

লেখনীর ভীর জুড়ি কর ধনৃখান, 

ছাড়িল তিনেরে লখি শবভেদী বাণ। 

সে বাণ বিধিল কারে পথ মাঝখানে ? 
কে সে জন নিল হরি' খোদা-তাল্লা জানে! ৃ 
তিন তিন মহাবীর এক হেথা দীন, 

তুলি রঙে মারে টান ছোটে 'গয়া” “চীন? | 
শবেরে আটকি' জব কর রেখা টানে 

এ ভেশতা কলম তাই লাজে হার মানে । 
কলাভবনের কাল ধধু নন্দলাল 
ভীলেদের মথরায়? _হায় রে কপাল! 
ইন্দ্রপুরী আধা রচি শচীশৃন্ত সুর 
খি.-কাসেল ধেশয়া স্বর্গে ভাবরসে চুর । 
হলধর অসিত সে বলরাম সম 

বয়সে কালার ছোট উচ্চে দাদাতম-__ 
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে, 

সে রসে বঞ্চিত _তবু চাতাল তো বটে। 
অসহযোগিতা চিড়ে ভেজে না কথায়, 
অসহ বিরহ জ্বাল। সহিয়৷ হোথায় 
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছ বাস-_ 
এরাই গাধীর চেলা, সাবাস সাবাস । 
বুরোক্রাসি বুড়খাসি করিতে জবাই 

ছেলে - বুড়া, বাব', খুড়া লেগেছে সবাই । 
কলিকাতা এলো রাজা জারজের খুড়ো, 
খেয়ে গেল ঝশটা, তাও একেবায়ে মুড়ো। 
কেন মিছে আছ পড়ি গুহার গরতে 

মরতের জীব ফিরে এস গো মরতে ॥ 
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-এই ধরনের চিঠি আবার সব আমাদের বরাবরে এসে পৌঁছত না। 
যাই হোকৃ, কোনওরকমে এসে পড়লে, “তাতল সৈকতে বারিবিন্দ্র সম' 
আরাম -_-সে-কথা না-বললেও বুঝবে । 


'কাজ তো চলছে। কিন্তু আমাদের জন্যে ছবি অশকার অনুমতি 
আর কিছুতেই মিলছে নাঁ। গার্দে সাহেব নিত্যি নিত্যি ভশাওতা৷ দের, 
_এ-দিকের কাজ শেষ করুন, অনুমতি-পত্র ঠিক এসে যাবে। কিন্ত, 
বুঝছি, ব্যাপার স্ুবিধের নয় । অসিতের সঙ্গে যুক্তি অশটতে লাগলুম, 
কি করা যায়। গার্দে সাহেব আশ! দিয়েই রাখবেন ; ফিরতে হবে 
খালি হাতে । লুকিয়ে কিছু করার জো নাই --ওদের লোক দিনরাত 
তাক্‌ করে ঘুরছে । ্ 


'এর মধ্যে একদিন ম্খবর এলো, গারদে সাহেব বাইরে যাচ্ছেন 
কিছুদিনের মতন। শুনে মনটা নেচে উঠলে । এবারে সুযোগ মিলবে -__. 
আমরা যা” চাইছি । কিন্তু কপাল মন্দ। গারদে সাহেব তার ওভারসীয়রকে 
এমন তালিম দিয়ে গেছেন যে তিনি আবার “দাদার বাবা' । খুব 
রাগ হলো আমাদের। এদিকে কিন্তু ওভারসীয়রের কাজ দেখার ভার 
ছিল আমার ওপর । মনে মনে দুষ্ববুদ্ধি এটে নিলুম। -_পঁচিশ-তিরিশ 
ফুট ওপরে এক কোণায় ছাতের সীলিং-এ একটা চৌকে। ডিজাইন 
ছিল। তাকে বললুম,আকতে হবে ওটা। কথাটা শুনে ভড়কে 
গেলেন তিনি । বললেন, অতো উন্চুতে উঠবো কি করে! পারা 
সম্ভব নয়। আমি বললুম,পে বাবস্থা করা হচ্ছে।-_লোক লাগিয়ে 
এ উত্দুতে ভারা বেঁধে একটা দড়ির খাটিয়া ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। 
বললুম,_আ-কৃন এবারে । বেচারার মুশকিল তখন। চাঁমচিকে. বাছুরের 
উতকট গন্ধ ওখানে । ভিন দিনের দিন 'কলিক'-ব্যথায় মর-মর অবস্থা 
তার। সাত-তাড়াতাড়ি তাকে তাবুতে এনে সেবা করতে লাগলুম 
আমরা সবাই মিলে। সঙ্গে ওবুধ ছিল; আমাদের সেবাযতে ক“দিনের 
মধ্যেই তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন । আর অসুখে সেবা পেয়ে 
আমাদের ওপর মনটাও তশর খুব নরম হয়ে গিয়েছিল। একদিন 
ৰলেই ফেললেন, গার্দে সাহেবের পেটের কথা। তিনি সাবধান করে 
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দিয়ে গেছেন ওঁকে, যেন কিছুতেই আমর] ট্রেসিং করতে, বা কপি 
করতে না-পারি। আরও বলে গেছেন, তিনি আসবেন ৬ই; কিন্ত, 
প্রকাশ থাকবে ১০ই। তিনি আসবেন উল্টো পথে, পথের হদিস 
অপ্রকাশ থাকবে । সহসা এসে দেখবেন তিনি, চুরি কোথাও হচ্ছে 


কিনা । -_-এদিকে ওভারসীয়রেরও রাগ ছিল সাহেবের ওপর নান। 
কারণে । তিনি বললেন,_ এই ফাকে আপনারা কাজ সেরে নিন। 
আমি কাকেও কিছু বলবো না। -_-আর আমাদের পায় কে?! দিন- 


রাত ধরে তাবুর ভেতর বসে বসে তিন জনে মিলে আগের ট্রেসিং 
থেকে ট্রে করছি। ওভারসীয়রবাবুও আমাদের কাজে যেন সাহায্য 
করে লাগলেন। ইন্ত্রকে বসিয়ে রেখেছি এমন জায়গায়, যেখান 
থেকে রাস্তা আর আশ-পাশের চারদিক অনেক দূর দেখা যায়। 
উদেম্য হলে, গার্দে সাহেবকে লক্ষ্য করা । খবর পাওয়ামাত্র সব সামলে 
ফেলবো আমরা । সব ব্যবস্থা ঠিকৃ। তিন জনে উপুড় হয়ে বসে বসে 
ছবি ট্রেস্‌ করছি, অর্ধেকের বেশি শেষ হয়েছে _হঠাৎ দেখি, গার্দে 
সাহেব, _একেবারে তশবুর ভেতরে ! --এ কী ব্যাপার! অসিত হকৃচকিয়ে 
তুলি রং ফেলে দিয়ে উঠে দাড়িয়ে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তার 
হাত চেপে ধরে বসিয়ে দিলুম। গারদে সাহেব তো রেগে টং। 
বললেন, - আবার কেন ট্রেসিং করা হচ্ছে? উত্তরে বললুম, - দেওয়ালের 
যা! অবস্থা _জল লাগলেই তে! ঝরে যাচ্ছে। কবে কি হয় বলা 
যায় না। ছবি তো আমাদের শেষ করতে হবে; একট] ট্রেসিং-এর 
ওপর শুরসা কি? দেওয়ালের যদি কিছু হয়, তাহলে এদিক-ওদিক 
দ্-দিক ষাবে। এতো পুরানো জিনিস, এর একটা কেন, তিন-তিনটে, 
করে ট্রেসিং হাতের কাছে আগে রাখ! দরকার । কাজেই গুদের ছবির জন্যেই 
আমরা খেটে ট্রেসিং করছি, আর কী কথা। গট-গট্‌ করে গার্দে 
সাহেব নিজের তশবুতে চলে গেলেন। অসিত জোরে স্বস্তির একটা 
নিঃশ্বেস ফেলে বললে, কী বাচানোই এবারে বীাচালে তুমি দাদা । 
ভীলদের এক বাড়িতে বিয়ে ছিল সেদিন। জীবনে আমাকে 
পুরোহিতের কাজও করতে হয়েছে ক'বার। প্রথম হাতেখড়ি হলো এ 
ভীলদের বিয্লেতে। ওদের গোষ্ঠীতে বিয়েটা খুব মজার আর সহজ |. 
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এতে প্রথম আর প্রধান কাজ হচ্ছে, একদিনের ভেতর বরের জন্যে 
একখানা ঘর তুলে দিতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটা তেমন শক্ত কিছু 
নয় । সকালের দিকে জনাকয়েক মিলে একট! চালের কাঠামো তৈরি 
করে, ধরাধরি করে এনে, একটা জায়গায় কতকগুলো! খুটি গেড়ে বসিয়ে 
দেয়; আর চালের বাতা থেকে দড়ি বেঁধে ঝূলিয়ে দেয় দড়ির কটা 
থাটিল্সা। বৃষ্টি-বাদলের বালাই নাই । ফলে, চালের ওপরে কিছু শুকনো 
ডালপালা চড়িয়ে দিলেই কাজ চলে। তার সামনে ছোট ছোট চার- 
পাইতে বসে পাঁচ জন সদ্গার। আমি সেবারে সেই সর্দারপঞ্চকের 
এক জন। এলে আগে বরের বাবা । পাচ মোড়লের হাতে হাতে দিলে 
খানিক গুড় খেতে । পরে আসে কনের”বাবা, সে-ও দিলে গুড় খেতে । 
মিষ্টিমুখ করার পরে, শেষে এলো! বর-কনে । পীচজনকে প্রণাম করে চলে 
গেল হাত ধরে। এইখানেতেই বিয়ের পাট হয়ে গেল এখন ইতি । এর 
পরেতে হই-ছুল্লোড় নাচ-গানের, আর মদের মাসের, চললো! উৎসব তিন 
দিন সমানে । মদ পেলে ওরা আর চায় ন। কিছু; নেশায় ভে” হয়ে থাকে, 
খুন-জখমও হয় হরদম, কে কার আর খোজ রাখে! "প্যাটেল বাবাও 
পায় না ছাড়া, শির পড়ে তার মাটির পরে। আদালতে খালাস 
পায়, হয় না কিছু বিচারে। 

“অসহযোগের যুগ ছিল সে। মহাত্মার বাণী তখন ওখানে গিয়ে পৌছেচে। 
গান্ধীজীর সেই বাণীর ঠেলায়, ভীলের! সব ছেড়ে দিলে আদ্যিকালের 
মদ খাওয়া । আবকারী-আয় স্টেটের কমে, স্টেট থেকে তাই মদের 
পিপে খুলে দিলে ওদের জগ্তে। আর কোথা যায় উল্লাসে, মহং বাক্য 
গেল ভেসে, মদের তোড়ে দিনের দিন, রইলো না তার কোনো 
চিহত । 4 

'ভয় কাকে বলে ওরা তা জানে না। বাঘ-ভালুককে তাড়া! করে 
থাকে সুযোগ পাওয়ামাত্র। একদিন শুনি, হৈ হৈ করে সবাই ছুটছে 
বনের দিকে। জানলুম, একটা বাঘ গাঁয়ে ঢুকে একট! ছাগল নিয়ে 
গেছে। খানিক বাদে দেখি, ছাড়িয়ে এনেছে ছাগলটাকে বাঘের মুখ 
থেকে । বাঘট! রোধ হয় সবে খেতে শুর করেছিল --শেষ করতে 
৮৩ রর 


৬৫৮ ভরঁরতশিল্পী নন্দলাল 


পারেনি তখনও | সেই রাত্রে সেই বাঘে-ধর! ছাগলট রাম্লা করে উৎসব 
চলল সারা রাত --মদে মাসে নাচে গানে। 

'দিন কাটছে সৃখেই । আমাদের ট্রেসিংটাও শেষ করে এসেছি । গার্দে 
সাহেব রোজ সকালে গীতাপাঠ করতেন ঘণ্টা দুয়েক ধরে । আর সেই 
সুযোগে আমরা ট্রেসিং-এর ওপর রঙ্গের নমৃনা কিছু কিছু দিয়ে নিতুম, যাতে 
শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তা থেকেই ছবি করা যায়। গার্দে 
সাহেবের স্ভীবৃতে তার অজান্তে. একটা ছণ্যাদা করে দিয়েছিলুম ! 
সেই ফুটো দিয়ে চেয়ে থাকতো একজন -_গার্দে সাহেবের পানে। 
তার গীতাপাঠের ফাকে আমাদের কাজ হাসিল করে নিতুম। এইভাবে 
আমাদের ছবির জন্মে ট্রেসিং আর রঙ্গের নমুনা মোটামৃটি শেষ ঝাঁরে 
ফেললুম। কিন্তু পাঠানো! যায় কী করে? যাবে সেই শান্তিনিকেতনে । 
দু'মাইল দূরে পোস্টাফিস। পোস্টমাস্টার হলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক ।' 
আমাদের সাহায্য করেছিলেন যথেষ্ট । বললেন তিনি, উটের ডাকে পাঠালে 
পৌছবে তাড়াতাড়ি ।. রাত্রে বসে সীলমোহর অশটণ হলে! | ছবির পার্শেল যাচ্ছে। 
সকালে গার্দে সাহেব মগ্ন গীতার জ্ঞান-কর্নযোগে ; এদিকে. আমরা 'মাল, 
পাচার করে দিলুম 'আপনা শান্তিধামে'র উদ্দেশ্যে __মারফৎং স্বয়ং ইন্দ্র | 

“পাঠানো তো৷ গেল, এখন প্রাপ্তি-সংবাদ না-পাওয়া পর্যস্ত মন সৃস্থির 
হচ্ছে না। প্রত্যহ প্রতীক্ষায় থাকি শান্তিনিকেতন-সংবাদের, _নিরাপদে - 
পৌছে গেছে সব। অন্যথায়, সব শ্রম পণ্ড হবে। প্রতীক্ষার দিনগুলো বড়ো 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । যে-প্রেরণায় প্রাণান্ত পরিশ্রম, আসল সে-কাজ হাসিল ; 
ওদের কাজও প্রায় শেষ করে এনেছি। 

“কবে সেই ঘর ছেড়ে এসেছি জানুয়ারীর, গোড়ায় । শীত শেষ হয়ে 
এলো । বসন্তের স্পর্শ দিকে দিকে । গাছে গাছে পলাশ ফুটতে শুরু হয়েছে। 
আমের ডালে ধরেছে বৌল। আনন্দে নেচে উঠলে! মন। আমের 
মুকুল, পলাশের কুড়ি অতি পরি: প্রিয়জনের মতন ভুলিয়ে দিলে আমাদের 
প্রবাসের দুঃখ | | 

'ভীল বান্ধবদের নেমস্তপ্ন করলুম একদিন । এতো দিন তো সুখেই ছিলুম 
ওদের নিয়ে । এবার পালা ছেড়ে আসার । গার্দে সাহেবের মন খু খু 
মাথা টন্টন্‌। তবুও বাসনা আমাদের ওদের নিয়ে একটু হৈ €হ করার ।. 
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খাসী কাটা হলে! চার-পাঁচটা । যোগাড় করে আনলে ওরাই । মেয়েরা 
আনলে মাটীর বড়ো বড়ে। হখাড়ি । _-তাদের নিজেদের হাতের তৈরি ; পুরু হবে 
প্রায় ইঞ্চি দেড়েক করে ; ঝকৃঝকে বাহার তার মেজে রাখে দুবেল৷ । এতো 
“পরত সে হখড়িগুলো, চলে ওদের দু-তিন পুরুষ । আমাদের স্বরেন হলেন 
শন্নার্ক ওস্তাদ । দেখিয়ে দিলেন বসে বসে আর রান্না করলো ওর এসে। 
পামর1, যা] নিমন্ত্রণ করেছিলুম সে সংখ্যা পেরিয়ে গেল; তার ছু'গুণ লোক 
প্রায় বেশি এলো । আমরা ভাবছি, খাবারে টান পড়বেই। কিন্তু সে ওরা 
হতে দিলে না। নিজেরাই হিসেব করে সবাই তারা বেঁটে খেলে । সমানভাবে 
পাতার ঠোঙ্গায় ভাগ করে সবার হাতে দিলে । কারে! মুখে কথাটি নাই । 
সেদিন ওদের ব্যবহার, গেঁথে গেল মনে আমার ! ওদের বিনয় আচরখ, 
সইভ্য” লোকের লাজের কারণ । র 

«এই ঘটনার দু'দিন বাদে চিঠি পেলুম শান্তিনিকেতন থেকে । 
সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দবাবু লিখেছেন, --'জিনিস নিরাপদে পৌছেচে ।" 
- এই ছিল আমাদের সঙ্কেত। উল্লাসে সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলুম, 
বন্দে মাতরম্। _গার্দে সাহেব দৌড়ে এলেন। -ব্যাপার কি? 
আমি বললুম, _এ কিছু নয়, এই একটু স্বদেশী-আন্দোলন করছিলুম। 
মাঝে মাঝে আমরা এ-রকম করেই থাকি । সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করলুম, - আমাদের অনুমতি-পত্রের কি হলো? তিনি বললেন, --এই 
এলো! বলে, বেশি দেরি নাই আর। উত্তরে বললুম, -আর আমাদের 
দরকারও নাই। যা পাঠাবার তা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি, মাল 
সেখানে পৌঁছে গেছে। আজকের এই উল্লাস সেই কারণেই । গার্দে সাহেব 
দাড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে । 

“সাধু গোসাঞ্জী থাকতেন একজন বাগগ্ুহায়। তিনি ছিলেন বাক্‌- 
গ্রামের- অছি-দেবতা। প্রার়্ দিবারাত্র থাকতেন তিনি একাসনে। 
গালতেন, _খেলেই কিছু খেতে দিতে হয়। আমি তীর কাছে গেলে, 
রে দিতেন গদ আর মেতির লাড্ড। খেতে দ্বিধা করলে বলতেন, 
রামজী জে দেঁতে হৈ, রামজী খশা লেতে হৈ* (ক্কেচবুক, প্রথম 
ধায়, সংখ্যা ৯২৪)। তীর শিষ্যদের দেওয়া খাবার বেশির ভাগই 
য়ে যেত পাখীতে, ধাদরে। 
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'তিন মাঁস কেটে গেল দেখতে দেখতে । দ্ৃক্ি-মাঁফিক ওদের কাজ 
শেষ করে দিয়েছি। এবারে এখানকার পাট তুলতে হবে। --ভীলদের 
পাড়ায় পাডায় দোলের উৎসব এসে গেছে । আমর] চলে আসব বলে, 
ওর! কৃড়ি দিন এগিয়ে দিলে দোলপরব। সে-উংসবে আমাদের করলে 
মাননীয় অতিথি! যথাসময়ে বসতে দিলে বিশেষ আসনে । একীধারে 
মেয়ের দাড়ালো সার বেঁধে । অন্ত ধারে ছেলের! মাদল নিয়ে । রান্নার, 
আয়োজন আর এক দিকে । গোড়াতেই আমাদের নাম জেনে নিলে 
মেয়েরা । শুরু হয়ে গেল উৎসব | আমাদের নাম ধরে ধরে বাপ-্ঠাকুর্দা 
তুলে গালাগালি দিতে শুরু করলে মেয়েরা অকথ্য ভাষায় । আমরা তো 
অবাকৃ। এতো দিন মিলে মিশে স্বখে দুঃখে এদের সঙ্গে দিন কাটালুম, 
শেষে এই ছিল ললাটে লেখা ! সদর্শার 'বললে, -- এই হলো ওদের 
উংসবের স্বত্তিবাচন। আমরা মাননীয় অতিথি । তাই অঝোরে এই মন্ত্রব্ষণ 
আমাদের উদ্দেশ্যেই । ফি আর করা যায়, আদরে অত্যাচার সহ্য করা গেল। 

“পরের দিন চলে আসবো । বনের ভীলদের চোখে জল | এ ওদের “তামাস 
'জাতরা,-র জল নয়। অন্তরের কান্নার জল। আমাদের চোখও ভিজে ভিজে । 
মোট-পুটুলি বেঁধে তৈরি । আবার সেই গরুর গাড়ি প্রস্তত। আগের গাডিতে 
আমরা ; পিছনে ইন্দ্র আর-একট। গাড়িতে মালপত্রসমেত। দুরে দেখি, ভীলেরা 
তখনও দাড়িয়ে । আড়াল না-হওয়। পর্যন্ত তারা আমাদের যেন শেষ দেখা দেখতে 
চাক্স। দিকৃপ্রান্তে গ্রাম মিলিয়ে এলো । ক্রোশের পর ক্রোশ পথের দ্ব'পাশে লম্বা 
লম্বা সোনালী ঘাস। সহসা দেখা গেল, ঘাসের ভেতর থেকে আগুনের ফুল্কি 
ছিটকে বের হয়ে আসছে । আর পুরপুর করে ঘাস পুড়ে যাচ্ছে । দেখতে দেখতে 
আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, আর ছড়িয়ে পড়লো আশে-পাশে। এই 
ঘাস হলো গ্রামের লোকের প্রাথঘ্রপ । সযতেে রক্ষা করে; গরু ছাগল তাদের 
বাঁচে এই খেয়েই। পাশের গায়ের লোকেরা আগুন দেখে দৌড়ে এলো 
--বড়ো বড়ো লাঠি আর কোদাল হাতে নিয়ে । ইন্দ্র ভয় পেয়ে ছুটে আসে 
আমাদের গাড়ির পাশে । এই কাগুটি বাধিয়েছে সে-ই। অজত্র জ্বালানি 
দেখে দেশালাই-কাঠি ত্বেলে সেই ছুড়ে দিয়েছিল । আমরা 
ভীত হৃলুম বৈকি । মারেই বুঝি-বা ওরা আমাদের | কিন্ত গীয়ের 
লোকেরা এসেই, আগে ন্বলস্ত ঘাসের দু'ধারে হাত তিনেক 





( সদ1 ) জপো সীতারাম - নন্দলাল 


ভাঁরতশিল্পী নন্দলাল ৬৬১ 


চওড়া করে কেটে-ছুঞ্সে পরিষ্কার করে দিলে । তারপরে লাঠি পিটে 
পিটে আগুন নেবাতে লাগলো । কে-যে সে-আগুন লাগালে, কেনই-বা 
লাগালে, সে-খেশাজ করে সময় নষ্ট কবার কোনও প্রয়োজনই বোধ 
করলে না। আর একবার অবাক্‌ হলুম। আশ্চর্য হলুম। গরুর গাড়ি 
ধাক নিলে। ছৃধারে পলাশ-বন। পলাশের রঙ্গে রঙ্গে রাঙ্গা! নেশা 
তখন দিকে দিকে। সুখে-দুঃখে জড়ানো কতো স্বৃতিসে মনের 
মণিকোঠায় ! 

'মাঝ-রাস্তায় এসে খবর পেলুম, রেলপথে অসহযোগ চলছে | স্টাইকে 
বন্ধ সব। এতোখানি এসে এবারে মাঝপথে আটক থাকতে হবে, --তবে 
উপায় ? আমাদের অসিত বললেন, _দরখ্দা, এক কাজ করা যাক । 


এসে, তিন জনে আমরা সন্ন্যাপীর বেশ ধরি। তাহলে আর ভাবন। 
থাকে না। এই বলেই সে গান ধরলে, 


(সুর চরকগাছ -_-তাল বেতাল) 
রেলগাডিকি হরতাল হয় 

অব লেও রামনাম 

ঝগ তীরথ্‌ সে লৌটো সাধু 
আপন শান্তিধাম | 

(সদা) জপো সীতারাম ॥ 


_-[ প্রথ্থম খণ্ড সমাপ্ত ]_ 


রন] 
॥ অভিমত) 


এই পত্রে [৪-৩-১৯৬১ ] শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল যাহ। 'লিখিয়াছেন তাহা 
আমারও অভিমত । এই গ্রন্থের মুদ্রণকাধ্য শীঘ্র আরভ্ভ হইলে আমি 


নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 
৪. ৩, ৬১ নন্দলাল বসু 


সত্যেন, বইথানার প্রত্যেকটি ছত্রে মধু । -__এই পুস্তকের প্রকাশন তৃত্যন্ 
আবশ্যক এবং বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করি, এবং আশা করি বিশ্বভাধতীর 
কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। . 

২৪. ৪. ১৯৬১ শ্রীসুনীভিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


তোমার প্রেরিত “ভারতশিল্পী নন্দলাল” বইটির ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিতরূপে চার সংখ্যা পেয়েছি । পড়েছি । খুব ভাল .লেগেছে।. 
আশা করি তৃমি এই কাজ অমন্দগতিতে চালিয়ে যাবে। তোমার 
এ বইটিও শিল্পাচার্য নন্দলালের এক কীতি বলে ভবিষ্যতে গণ্য হবে। 
তোমার নামও সেই সঙ্গে গাথা হয়ে থাকবে । এই ভবিষ্যদবাণী 
করলুম । 

কলিকাতা, 

৭, ৩. ৬৫ শ্রীসুকুমার সেন 


সবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রত্যেক মাসে 
আগ্রহ সহকারে পড়েছি । বলা বাহুল্য খুব ভালে! লাগে। নন্দলাল 
বাবুর. জীবনের একটা অংশ আমার চোখের উপরে ঘটেছে । তার প্রথম 
অভ্যর্থনা সভায় বালক শ্রোতারূপে আমি উপস্থিত ছিলাম | প্রত্যক্ষভাবে 
আমি তার ছাত্র না হলেও ছাত্রসম ও স্বেহভাজন ছিলাম । শান্তিনিকেতন 
পত্র বন্ধ হওয়ার কারণ আমার আশ্রম ত্যাগ। সিন্ধু শকুন নামটি 
বোধহয় আমার প্রদত্ত -সমৃত্র থেকে লেখা চিঠি _তাই ৪5৪-81] বা 
সিন্ধু শকুন। নন্দলাল বাবুদের দলে আমি' কখনো! ভ্রমণে যাইনি, 
তাই কে কে ছিলেন বলতে পারবো না। আমার ছোট একটি দল 
ছিল তাদের নিয়ে যেতাম। 
আপনার বইখানি প্রকাশিত হবে শুনে' সখী হলাম। নন্দলাল 
বারুর যোগ্য জীবনী হবে । আপনি আমাদের সকলকে ধণী করলেন। 


162136. 1,816 08106109 আশ করি কুশল। ইতি 
0০৪1985 - 45 অনুরক্ত 
30. 1. 67 শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 


৯ | 


॥ গ্রন্থকারের অন্যান্ত বই ॥ 


১৯৩৭ রবীন্দ্রসাহিত্যে ম্বত্টা ও জীবনের রূপ ও অন্যান্ত প্রবন্ধ 
(প্রবাসী ১৩৪৫ ) (রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ প্রাপ্ত ) 


১৯৪৪ রূপরাঁমের ধর্মমঙগল প্রথম খণ্ড ( ১৩৫১) 
( আচাধ স্বকুমার সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় ) 


১৯৪৯ গোখ+-বিজয় (নন্দলালের চিত্রভূষিত ).. 


১৯৫১ পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড 


( বিশ্বভারতীর ১ - ৫০০ পুঁথির পরিচয় সম্বলিত ) 
১৯৫৩ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড 
(৬৩২ খানি চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সম্কলন ) 
১৯৫৬ রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ভক্তিবল্লী 
( দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতার ) 
১৯৫৮ পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড 
( বিশ্বভারতীর &০১- ১০০০ পুঁথির পরিচরযুক্ত ) 
১৯৫৮ যাছুনাথের ধর্মপুরাণ, রামাঞ্জী পণ্ডিতের অনাদ্যের পুথি 
(লীল। রায় ও শেফালী সরকারের সহযোগিতায় ) 
১৯৬০ হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল 
( নন্দলালের চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত ) 
১৯৬৩ পুঁথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড 
( বিশ্বভারতীর ১০০১ - ১৫০০ প্ুথির পরিচর ) 
১৯৬৬ দ্বাদশমঙ্গল 
(বারোখানি বিভিন্ন চরিত্রের মঙ্গলকাব্যের সঙ্ধলন ) 
১৯৬৮ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড পৃরার্ধ 
(আচার্য স্বনীতিরুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভমিক! সম্বলিভ্ত ) 


নি 


৬৪৪ ভারতশিল্পী ননালাল 


$৩। ১৯৮০ পুঁথি-পরিচয় চতুর্থ খণ্ড 
( বিস্বভারতীর ১৫০১ - ২০০০ পুঁথির পরিচয়যুক্ত ) 4 
১8 | ১৯৮০ [৪0110151781 8110 00116170121 9100165 11) ড758-8091801 | 
(৬. 9. 5 01১, 1980 ) 
১৫। ১৯৮২ ছ্বিজ মাধবের শ্রীপদমেরুগ্রন্থ 
(ভূদেব চৌধুরী, সখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণার লংযোরিজয়। ্ 
১৬। ১৯৮২ ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রথম খণ্ড 


্ 


১৭। সুরুল নথিতে সেকালের কথা (ভবতোষ দত্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও 
5৮ বুদ্ধদেব আচার্ধের সহযোগিতায় ) ( যন্তরস্থ) 


১৮.। সংক্ষিপ্ত পুঁথি-পরিচয় ( সমগ্র বাঙ্গাল পুঁথিসংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ভালিক] ) 
(গোৌরহরি সাহ! ও বুদ্ধদেব আচার্ষের সহযোগিতায় ) (যন্ত্স্থ ) 


১৯। পুঁথি-পরিচগ্প পঞ্চম খণ্ড ( বিশ্বভারতীর ২০০১ - ২৫০০ ৃখির পরিচয়যুক্ত* 
(বুদ্ধদেব আচাধের সহযোশিতায়) ( যন্স্থ ) 


২০। কবিকল্কণ মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গল (ভারবী, কলিকাতা ) 
২১। চিতিপত্রে সমাজচিত্র গ্রীঙ্গ খণ্ড, অপরার্ধ (যন্স্থ) 
(আচার্য রমেশচত্্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত ) 
২২। ভারতশিল্পী নন্গলাল জীবন ও চিত্রপঞ্জী ( যন্তরস্থ ) 
২৩। ভ্তারতশিল্পী নন্দলাল দ্বিতীয় খণ্ড (মন্তস্থ, শ্রীতুর্গা প্রেস, বোলপুর ) ্‌ 
২৪। ভারতশিল্পী নন্দলাল তৃতীয় খণ্ড 
২৫.। রবীন্দ্রসনাথ শাস্তিনিকেতনের দিনলিপি ( ১৯৩৬-৩৮ ) 


২৬1 বিচিত্র সাহিত্য £ রাট-গবেষণণ-প্রবন্ধাবলী 
( তিন শতাধিক প্রবন্ধের সন্কলন ) 


রাঢ়-গবেষণ। পর্ধদ প্রকান্থিত $ শ্রীঅজিতকুমার দাস লিখিত 

১3 ?জয়দেব-কেন্ুলীর নিশ্বার্ক-অস্থযল / আশ্রম ( ১৯৭৮% ১৯৮০ ) 
ই জয়দেব-মেলা__সেকালের ও একালের ( ১৯৮০) 

৩। কেন্দৃলির বাউল আঁমরা ( ১৩৮৮.) 


